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মূল্য ৫০০০ টাকা i 


২০৯/এ, বিধান সরণী FETA 
কাঁলকাতা-৭০০০০৬ joe 


শোন aega ভুমিকা 


আজ থেকে প্রায় এক দশক আগে বাংলা সংবাদপন্ন ও বাঙালর নবজাগরণের 
একাঁটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সেই সংস্করণ এখন আর বাজারে পাওয়া 
যায় না, অনেকাঁদন ধরে অনুরোধ আসাঁছল এই বইটির একাঁট শোভন সংস্করণ প্রকাশের 
জন্য | কারণ সুলভ সংস্করণাঁটর কাগজ ও বাঁধাই সংরক্ষণের পক্ষে উপযোগী ছিল না। 
এই গ্রন্থাট কাঁলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের বাংলা প্রথম পত্রের আঁতারন্ত পাঠ্যতালিকার 
অন্তভূন্ত। তাছাড়া সাংবাদিকতা ছাত্রদের জন্যও গ্রন্থাট অবশ্য পাঠ্য । তবে একথা 
মনে রাখতে হবে গ্রন্থাট ছাত্রপাঠ্য বা রেফারেন্স বই হিসাবে রচিত হয়নি । এট 
একাঁটি মৌলক গবেষণা । কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয় এই গবেষণার জন্য. আমাকে 
পি. এইচ. ডি. crt কাজেই গবেষকের দৃষ্টিতেই একটি যুগের ইতিহাসকে এখানে 
{বিশ্লেষণ করা হয়েছে ।  পরবতাঁকালে গবেষণার কাজ আরও এাঁগয়েছে। আরও তথ্য 
পাওয়া গেছে এবং শোভন সংস্করণে এই নতুন Sepa leis সান্নবেশ ঘটানো হয়েছে | 
এই বিশাল গ্রন্থাট পড়তে গেলে পাঠকেরও গবেষকের মন নিয়ে পড়তে হবে। 
যাঁদও আম সমস্ত রকমের লেখায় সাধারণ পাঠকের বোধগম্য সহজ ও ধজন ভাষা 
ব্যবহারের পক্ষপাতী OF, এই দীর্ঘ" গ্রন্থ পড়ার মত ক্কানেকে পাঁরশ্রম স্বীকার করতে 
নাও পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের অনুরোধ করব তাঁরা যাঁদ 'বাঁচ্ছন্ন ভাবে যে কোন 
অধ্যায় পড়েন, তাহলেও একাঁট বিশেষ, বিষয়ের উপর তৎকালীন সংবাদপন্ের ভূমিকা 
জানতে পারবেন | 

মণ্ডল আ্যাণ্ড সন্স এর শঙ্কর মণ্ডল এই গ্রন্থাট প্রকাশ করে সাধারণ পাঠক, ছা ও 
গবেষকদের SURAT পুরণ করেছেন৷ তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাই । মণ্ডল OTT 
সন্স এর কমাঁ জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থের প্রুফ দেখেছেন ও নির্ঘণ্ট করে 
দিয়েছেন । তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার নেই । 


{বাস ১১৮, সল্টলেক fate ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় 
কাঁলকাতা-৭০০০৬৪ > বৈশাখ ১৩৯৫ 


গ্রীম্তী মগিকা! চট্টোপাধ্যায় কে 


রা a 


সূচীপত্র 


বিষয় AST 
মৃখবন্ধ S 
হুর ২২৩ 
॥ প্রথম পল্লিচ্জ্েচ্গ ॥ 
নব জাগরণে কালের সংবাদপত্র ২৪-৮৬ 


সমাচার দর্পণ * ব্রাহ্মণ সেবাঁধ ও সম্বাদ কৌস্দী * সমাচার- 
চান্দ্ুকা * বঙ্গদূত * সংবাদ প্রভাকর * জ্ঞানান্বেষণ * সম্বাদ-ভাম্কর 
ও স্বাদ রসরাজ * বেঙ্গল স্পেক্টেটর * তত্ববোধনী-পাঁরকা: * 
এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাঁহক বার্তাবহ * সোমপ্রকাশ * অমৃত 
বাজার * সুলভ সমাচার | 

॥ aAa পরিচ্ছেদ ॥ 
নব জাগরণের অভ্যুদয় £ বিকাশ ও বাংলা সংবাদপত্র ৮৭-১০২ . 
ইউরোপের নবজাগরণের সঙ্গে বাঙালির নবজাগরণের তুলনা * LUT 
শিল্প ও সংবাদপত্রের ভূমিকা | 

॥ তৃতীন্ত্র পর্রিচেছদ ৷ 
বাংলা সংবাদপত্রের চাঁরত্র লক্ষণ ১০৩-১২৪ 
প্রচার সংখ্যার স্বল্পতা ও তার কারণ * সমসামায়ক ইংরাজি 
পাঁরকার সাঁহত তুলনা * যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার * ইংলশ্ডের 
সংবাদপত্রের সঙ্গে বাংলা সংবাদপত্রের তুলনা * রাজশান্তর কাছে বাংলা 
সংবাদপত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি * বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কে 'বাভল্ন সময়কার 
সরকার মতামত * বাংলা সংবাদপত্রের যথাযোগ্য স্বীকাত । 

॥ চতুৰ্থ পৰ্রিচ্ছেদ ॥ 
সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ১২৫-১৭৯ 
বাংলার সামাজিক অবস্থা * নানাবিধ কুসংস্কার * সতাদাহ ও বাংলা 
সংবাদপন্রের ভূমিকা * বিধবা বিবাহ আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র * 
বহ: বিবাহ ও কোলিন্য প্রথা ও বাংলা সংবাদপত্র | 

॥ Hen Sacer ॥ 
শিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ১৮০-২১১ 
ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন * প্রাচ্য প্রতাঁচ্য শিক্ষাদর্শে'র দ্বন্দ * 'বাঁভন 
স্কুল স্থাপনে বাংলা সংবাদপত্রের উৎসাহ দান * ভার্ণাকুলার চর্চার 
প্রাত সংবাদপত্রের উৎসাহ প্রদর্শন | 


রি 


(ii) 
বিষয় AST 
1 =ò পন্রিচেছদ ॥ 
ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ২১২-২৫২ 
রেনেশাঁস ও িফরমেশন * রামমোহনের ধর্মাজজ্ঞাসা ও ব্রান্গধর্মের 
অভ্যুদয় or 'মশনারদের সঙ্গে সংঘর্ষ ও কেশবচন্দের 
আঁবভাব * ব্াহ্মধর্মের আভ্যন্তরীণ বিবাদ ও হিন্দ; ধর্মের সঙ্গে 
সমন্বয়। 
॥ সপ্তম পৰন্রিচেছদ ॥ 
স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা ২৫৩-৩১৪ 
গ্বাধিকার আন্দোলনের পটভূমি * সংবাদপত্রের স্বাধীনতা * সভা 
সংগঠনের মাধ্যমে স্বাদেশিকতার বিকাশ * জাতীয় এক্যচেতনা * 
বিদ্রোহের যুগ * Frome? বিদ্রোহ থেকে নীল বিদ্রোহ | 
॥ অষ্টম পৰন্রিচেছদ ॥ 
বাংলা গদ্য, বাংলা সাহিত্য ও নাট্যমণ্ বিবধণনে সংবাদপত্র ৩১৫-৩৮৮ 
বাংলা গদ্যের উদ্ভব * বাংলা ভাষা গঠনের যুগে সংবাদপত্রের 
ভূমিকা * বাংলা ভাষার ক্রমাবকাশ * শ্রীরামপুর মিশন ও রামমোহন 
যুগ * বাংলা সাহিত্যের সাময়িক প্র নির্ভরতা * বাংলা সংবাদপত্র ও 
সাহিত্য * সামাঁয়ক পত্র ও বাংলা সাহিত্য * বাংলা নাটকের অভ্যুদয় * 
বাংলা সংবাদপত্রে নাট্য সমালোচনার ধারা * সাধারণ রঙ্গালয় প্রাতণ্ঠা 


ও বাংলা সংবাদপন্রের পৃষ্ঠপোষকতা | 

উপসংহার ৩৮১৯-৩১৪ 
নিদেশিশকা ৩৯৫-৪২১ 
পারাশষ্ট ৪২২-৪৪২ 


নির্ঘণ্ট ivii 


মুখবন্ধ 


অধ্যাপক সিডনি কোবরে তীর বিখ্যাত ‘ডেভলেপমেণ্ট অব আমেরিকান জার্নালিজম” 
গ্রন্থে বলেছেন, সংবাদপত্র যুগের অবিচ্ছেন্ঠ অংশ | সংবাদপত্রের চরিত্র ও সাংবাদিকতার 
ধারা পরিমাপ করতে গেলে ইতিহাসের অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষা- 
পটেই তার বিচার করা উচিত r> 

একারণে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংবাদপত্রের মুল্যায়ন করতে গেলে গোটা 
শতাব্দীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের পর্যালোচনা প্রয়োজন I 
একমাত্র এই সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পটভূমিতেই বাংলা সংবাদ- 
পত্রের ভূমিকার যথাযথ পরিমাপ সম্ভব | 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে নবতর চেতনা ও উপলব্ধির প্রকাশ ঘটে এবং এই 
নবতর চেতনা! (awareness) চিন্তা ও ভাবনারি ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনকে (innovation) 
গ্রহণ করায়। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ আসে সমাজ পরিবর্তন (social change ) | 
সমাজ পরিবর্তনের জন্য জাতির আকুল আকাঙ্ষা যে ভাবে দ্রুত কথায় ও কর্মে মূর্ত হয়ে 
উঠেছিল এঁতিহাসিকেরা তাকে সেদিন ইউরোপীয় নবজাগরণের সঙ্গেই তুলনা করেছিলেন। 
এই নবজাগরণ কোন অবাউমানস গোচর ধারণা নয় বা রোমার্টিক কোন ভাবকল্পনা নয়। 
সেটি একটি সামাজিক লক্ষণ এবং বিভিন্ন এতিহাসিক কারণেরই প্রতিক্রিয়া | 

গণমাধ্যম wifes হওয়ার পর সব সমাজেই সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম 
agaba (catalyst ) হিসাবে কাজ করে থাকে, কিন্তু গণমাধ্যমের এই অন্কুঘটক ভূমিকা 
সর্বক্ষেত্রে স্নিয়ন্ত্রি ও স্বেচ্ছাকৃত ( deliberate ) নাও হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ 
করা যেতে পারে আমেরিকায় অষ্টাদশ শতকে সমস্ত সংবাদপত্রই তৎকালীন সামাজিক 
পরিবর্তনগুলিকে প্রতিফলিত করেছে। এবং সংবাদপত্রে এই সব পরিবর্তনের কথা 
প্রকাশিত হওয়ার ফলে নিঃসন্দেহে পরিবর্তন পরিব্যাপ্ত হয়েছে। কিন্তু সংবাঁদপত্রগুলিই 
যে এই সব সমাজ পরিবর্তনের মুখ্য পরিবর্তন প্রতি ( change agent ) হিসাবে কাজ 
করেছে তা বলা যায় না, আমেরিকায় সংবাদপত্র সামাজিক বিবর্তনেরই একটি অংশ | 
সংবাদপত্র সেখানে সমাজকে তার ইচ্ছামত কোন গতিপথে পরিচালিত করে নি। 
তাই ১৭৮৩ সালে যখন প্রথম আমেরিকান দৈনিক সংবাদপত্র The Pennsylvania 
Evening Post and Daily Advertiser প্রকাশিত হয়, ওতিহাসিকেরা তাকে 
‘বলেছেন, দৈব দুৰ্ঘটন৷৷ এটি স্বাভাবিক'সাংবাদিকতা! বিবর্তনেরই ফলশ্রুতি। জনগণের 
ক্রমবর্ধমান সংবাদ GA মেটাবার জন্য ও কিছু লোকের অর্থ নৈতিক প্রয়োজনেই তার 
সৃষ্ট ২ এমনকি তারও আগে ১৩৯০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বেঞ্জামিন হারিস যখন 
প্রথম আমেরিকাঁন সংবাদপত্র “Publick Occurences” প্রকাশ করেছিলেন তখনও 
সমাজ সংস্কারের কোন বিশেষ দায় নিয়ে তিনি যে সংবাদপত্র প্রকাশে আগ্রহী হয়েছিলেন 
তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং হারিসের সামনে সেদিন সংবাদের মূখ্য বিষয় 


> 
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ছিল রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে গপনিবেশিকদের সংঘর্ষ ও উপনিবেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 
সংগ্রহ নানান ঘটনা-দুর্ঘটনা | 
... কিন্তু সেদিক থেকে বাংলা সংবাদপত্রের মুখ্য উদ্েশ্যই ছিল সংস্কার ও পরিবর্তন | 
পরিবর্তন অর্থে শুধু বদল নয়, বাঞ্ছিত ও ঈপ্সিত লক্ষ্যে সমাজকে পরিচালনা । পরিবর্তন 
যদি একটি ছুটি সংবাদপত্রেরই শুধু কাম্য হত তাহলে তাকে গোটা সমাজের চরিত্রলক্ষণ 
বলে অভিহিত করা যেত না। কিন্তু অত্যন্ত বিশ্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে উনিশ 
শতকের প্রায় সমস্ত বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে একটি স্থর ধ্বনিত। সেই সুর হল-_ 
সমাজকে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছে দিতে হবে এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য 
জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে । একটি বিশেষ লক্ষ্যবস্তর প্রতি এই যে 
বার বার ইঙ্গিতময়তা এবং লক্ষ্য অর্জনের অভীষ্ট সম্পর্কে বার বার সোচ্চার 
ঘোষণা, একে সাংবাদিকতার “tra পরবর্তীকালে Advocacy journalism বলে 
আখ্যা দেওয়া, হয়েছে। সাংবাদিক নৈর্ব্যক্তিকতার (objectivity ) সঙ্গে এই 
“আযডভোকেসির” বিরোধ আছে এবং সংবাদপত্রের পক্ষে বস্তুনিরপেক্ষতা বিসর্জন 
দিয়ে মন্ময়ত৷ প্রধান (subjective) আ্যাডভোকেসির প্রয়দান কতখানি 
মহৎ তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু সাংবাদিকতার সেই উষালগ্ে যখন সংবাদ- 
পত্রের ধ্যানধারণা অনেকের কাছেই স্পষ্ট প্রতিভাত নয় ; তখন সামাজিক প্রয়োজনের 
দাবিই ছিল সবচেয়ে বেশি । তাই বাংলা সংবাদপত্র সর্বাগ্রে সেই দাবিই পূরণ করেছে। 
প্রফেশন্যাণ আদর্শ (বস্তনিরপেক্ষতা) ইংলণ্ড ও আমেরিকার সংবাদপত্রে প্রথম থেকেই 
গড়ে উঠেছে এবং ভারতবর্ষে অষ্টাদশ শতকে গড়ে ওঠা Rate চালিত ইংরাজি 
সংবাদপত্রে যার প্রকাশ ঘটেছে, বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে তার পুনরাবৃতি ঘটেনি। 
বাংলা সংবাদপত্র গোটা উনিশ শতক জুড়ে মোটামুটি “মিশনই’ থেকে গেছে। ইংরাজি 
সংবাদপত্রের মত পেশাদার প্রকাশকের হাতে বাংলা সংবাদপত্র পড়েনি । এবং তা 
পড়েনি বলেই বাংল! সংবাদপত্রের “আযা ডভোকেসি” চরিত্র দীর্ঘকাল ধরে বজায় থেকেছে। 
এই ABER কথা মনে: রেখেই বাঙালির নবজাগরণের সঙ্গে বাংলা সংবাদপত্রের 
এঁতিহাসিক সংযোগের মূল্যায়ন করা উচিত | কারণ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির 
নবজাগরণের ইতিহাস মূধ্যত বাংল৷ সংবাদপত্রেরই ইতিহাস 1১: 'কারণ বাঙালির 
ISH ও ধলা সংবাদপত্রের সুচনা প্রায় একই সময়। এবং এই নবজাগ্রত 
সামাজিক ও ae জীবনের পটভূমিতে বাঙালির আশা আকাঙ্া,যুগভাবনা, মনন 
ও মনীযা বাংলা সংবাদপত্রকে 'অবলগ্গন করে কি ভাবে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে 
তা দেখানোই এই গ্স্থের উদ্দেশ্য e 


eiae 


বাঙালরি নরজাগরণের ইতিহাসে ১৮১৪ থেকে ১৮১৮ এই: চারটি বছর বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের মধে রামমোহন রংপুরের চাকরি ছেড়ে কলকাতায় এসে 
স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন (১৮১৮ )।৪ আত্মীয় সভার প্রতিষ্ঠা হয় 
(১৮১৫) । বাঙালির পাশ্চাত্য শিক্ষার শুভাবন্ত হয় হিন্দু কলেজের মাধ্যমে ( ১৮১৭ ) 
এবং প্রতিষ্ঠিত হয় বালা সংবাদপত্র (১৮১৮)। 

১৮১৪ সালে রামমোহন যখন কলকাতায় আসেন তখন তাঁর বয়স ৪২। সেদিন 
তিনি বিভিন্ন শান্ত পারঙ্গম। পাটনায় অধ্যয়ন করেছেন আরবী ও ফারসী, কাণীতে 
সংস্কত। বৌদ্ধ ধর্মের অন্তরন্বরুপকে উপলব্ধি করার জন্য নিজের জীবন তুচ্ছ করে ছুটে 
গেছেন দুর্গম তিববতে | বেশ কয়েক বছর ইংরেজের অধীনে কাজ করে ইংরাজি 
ভাষাতেও যথেষ্ট বুৎপত্তি অজন করেছেন। সে সময় তার মনে যুক্তিগ্রাহ, পৌত্বলিকতা 
বিরোধী এক ধর্মমত, প্রবল হয়ে উঠেছে। তীর বিখ্যাত ফারসী গ্রন্থ 'তুহফাৎ উল- 
মৃওয়াহিদ্দীন' (১৮০৪ )* ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। রামমোহন সেদিন 
পরিশীলিত চিন্তা ও মাজিত মনের অধিকারী, অতীত এঁতিহ৷ ও শাস্ত্রের প্রতি শুদ্ধাপরায়ণ 
অথচ মোহগ্ৰস্ত তামসিক সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন নন। সমস্ত দিক থেকে জাতীয় জাগরণে 
নেতৃত্ব দেবার পক্ষে তিনি উপযুক্ত ব্যক্তি। কলকাতায় এসে রামমোহন সমাজ বিপ্লবের 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ‘তিনি তীহার সমুদয় অবকাশ ও অর্থ, শরীর ও মন 
জন্মভূমির হিত-সাধন sce উৎসর্গ করিলেন। যতদিন বীচিয়াছিলেন, তাহার অন্য 
কার্য ছিল না, চিন্তা! ছিল a’ 

রামমোহনের কলকাতায় আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির নবজাগরণের শুভ 
সুচনা হল। চিন্তায় ও মননে বাঙালির সংস্কার-মুক্ির পথ প্রশস্ত হতে লাগল। 
নব-উদ্ভৃত বাঙ্গালি হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ ও ধনিকগোষ্ঠী একই সঙ্গে পাশ্চাত্য শিগাকে 
গ্রহণ করলেন? সতীদাহ প্রথা রদ আন্দোলন ও ব্রদ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 
রামমোহন বাঙালির মনোজগতে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাধারার মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
মধ্যে ভাবজগতে এই সংঘর্ষ পরবর্তীকালে গোটা শতাব্ধীর বাঙালির মানসকে 
আলোড়িত করেছে। ধর্ম-সংস্কার, শিক্ষা ও স্বাধিকার আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে পরিণতি লাভ করে । এই aria 
চেতনা” পরবর্তীকালে রাষ্ট্রভাবনার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। 

প্রথম বাংল।  সাময়িকপত্র দিগদর্শন প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালের এপ্রিলে? | 
বাংলা সংবাদপত্র “সমাচার দর্পণ": প্রকাশিত ee এর. পরের মাসে ২৩ মে 
শনিবার দিন" | রামমোহনের - কলকাতা "আগমনের চার বছরের মধ্যে ভাতীয় 
ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে যায়। অবশ্য 'রামমোহনের কলকাতা! আগমন 
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এবং প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে কোন যোগ নেই। এই ছুটি বিচ্ছিন্ন 
ঘটনা কিন্ত আশ্চর্ঘভাবে পরস্পরের পরিপূরক । রামমৌহনের কলকাতা! আগমনের পর 
তীর সমাজ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সংবাদ দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য 
সংবাদপত্রের দরকার ছিল। আবার অন্যদিকে নব্যশিক্ষিত ও সদ্য সপ্তোখিত জাতির 
জ্ঞান বুতুক্ষা মেটারার জন্যও সংবাদপত্রের প্রয়েজন দেখা দিয়েছিল। সমাচার দর্পণ 
এই দ্বিবিধ দাবিই পূর্ণ করেছে। শুধু তাই নয়, রেনেশীসের চিন্তা ও সামাজিক 
আন্দোলনের, ধ্যান'ধারণা বাঙালি সমাজের কাছে পৌছে দেবার একমাত্র উপযোগী 
মাধ্যম যে বাংলা সংবাদপত্র এই বোধ সমাজ নেতাদের মধ্যে জাগ্রত করে দিয়েছে। 
সমাচার দর্পণের অঙ্গমরণে অচিরেই বাংলা ভাষায় একের পর এক সংবাদপত্র প্রকাশিত 
হতে থাকে। সব সংবাদপত্রই যে প্রগতিশীল চিন্তার অনুসারী ছিল তা বলা যায় না। 
তবে বাঙালির মানসমুক্তির আন্দোলন থেকে অধিকাংশ সংবাদপত্রই দুরে থাকতে 
পারে fal আরও. একটি লক্ষণীয় বিষয়, উনিশ শতকে যেসব বাঙালি মনীষী 
চিন্তায় ও কর্মে রেনেশীমের মশাল গ্রজ্জলিত করে গেছেন, তাদের প্রায় সকলেই 
ছিলেন সংবাদপত্রের প্রকাশন! বাঁ সম্পাদনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । ১৮১৮ থেকে ১৮৭৮ 
পর্যন্ত বাংল! সংবাদপত্রের ও সাময়িকপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনীধীদের একটি তালিকা 
দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। 

১। রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ )- ব্রাহ্মণ মেবধি, সম্বাদ কৌমুদী/বদুত 

২। জয়গোপাল তর্কালগ্কার (১৭৭৫-১৮৪৬ )__সমাচার দর্পণ 

৩! Aag হালদার ( ১৮০২-১৮৫৫ )-বঙ্গদূত 

৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৭৮৭-১৮৪৮ )— ANTA bia 

৫। দ্বারকানাথ ঠাকুর ( ১৭৯৪-১৮৪৬ )-_বন্ধদূত 

vi গোঁরীশঙ্বর তর্কবাগীশ (১৭৯৯-১৮৫৯)- জ্ঞানাম্বেষণ, সম্বাদ ভাস্বর, সম্বার রসরাজ, 

হিন্দুরত্কমলাকর 

৭। প্রস্ন্কুমার ঠাকুর ( ১৮০১-১৮৬৮ )-অন্ণুবাদিক।। বঙ্গদূত 

৮। তারাচাদ চক্রবর্তা (১৮০৪-১৮৫৫ )— AFT স্পেক্টেটর 

৯। aiga মল্লিক ( ১৮১০-১৮৫৮ )- জ্ঞানান্বেষণ 

১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুধ ( ১৮১২-১৮৫৯ )— সংবাদপ্রভাকর, সংবাদ রত্বাবলী, পাষণ্ডপীড়ণ, 

সংবাদ সাধুরঞ্জন 

১১। রেভাঃ কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৫৫) বেঙ্গল স্পেক্টেটর, সংবাদ BARS 
১২। প্যারীটাদ মিত্র ( ১৮১৪-১৮৮৩ )-_জ্ানান্বেষণ বেঙ্গল স্পেক্টেটর, মাসিক faa 
১৩। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮ )- জ্ঞানান্বেষণ 
১৪.।  রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮ )-__বেঙ্গল স্পেক্টেটর 
১৫। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ )-_তত্ববোধিনী 
১৬। রামপ্রসাদ রায় ( ১৮১৭-১৮৬২ )-তত্ববোধিনী 


বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজগরণ 


341 
১৮। 
sa| 
Ro Í 
R> 1 
২২। 
29) 
R8 | 
Rt | 


২৬। 
২৭। 
২৮। 
২৯। 
ool, 
৩১। 


৩৯। 
Se | 


দ্বারকানাথ Raigad ( ১৮১৯-১৮৮৬ )-_ সোম প্রকাশ 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-,৮৫৮ )- সর্বশ্ততকরী 
অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬ )__বিদ্যাদর্শন, তত্ত্ববোধিনী 
ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ঠাসাগর (১৮২০-১৮৯১)-_তত্ববোধিনী, সর্বশুভকরী, সোমপ্রকাশ 
রাজেন্্লাল মিত্র ( ১৮২২-১৮৯১ )-_তত্ববোধিনী, বিবিধার্থ সংগ্রহ, রহস্ত সন্দর্ভ 
প্যারীচরণ সরকার (১৮২৩-১৮৭৫ )-_এড,কেশন গেজেট 
লালবিহারী দে ( ১৮২৪-১৮৯৪ )-__অরুণোদয় 
রাজনারায়ণ 7 ( ১৮২৬-১৮৯৯ )--ততুবোধিনী 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ( ১৮২৭-১৮৯৮ )__শিক্ষদর্শন ও সংবাদসার, এডকেশন 
গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮২৭-১৮৮৭ )-_এডকেশন গেজেট 
হরিনাথ মজুমদার ( ১৮৩৩-১৮৯৬ )-_গ্রামবার্তা প্রকাশিকা 
HSIEH চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৩৪-১৮৮৯)-_বজদর্শন 
বিহারীলাল চক্রবর্তী ( ১৮৩৫-১৮৯৪ )-__-অবোধবন্ধ 
afam চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৩৬-১৮৯৪ )- বঙ্গদর্শন 
HATER CFA (১৮৩৮-১৮৯৪)--স্থূলভ সমাচার, ধর্মতৰ, বামাবোধিনী, ধর্মসাধন 
বালকবন্ধু ও পরিচারিক 
কালীপ্রসন্ন সিংহ ( ১৮৪০-১৮৭০ )-_-বিদ্োৎ্সাহিনী পত্রিকা, সর্বতত্ব প্ৰকাশিকা 
বিবিধার্থ সংগ্রহ, পরিদর্শক 
দ্বিজেন্রনাথ ঠাকুর ( ১৮৪৯-১৯২৬ )-_ভারতী, তন্ববোধিনী 
শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১ )-_-অমুতবাজার পত্রিকা 
সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর ( ১৯৪২-১৯২৩ )-_-তন্ববোধিনী 
ছ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৪৪-১৮৯৮ )-_-অবলা! বান্ধব 
অক্ষয়চন্ত্র সরকার ( ১৮৪৬-১৯১৭ )-_সাধারণী, নবজীবন 
শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯ )--সমদশাঁ, সোমপ্রকাশ, সমালোচক, 
তন্থকৌমুদী, সথা, মুকুল 
যেগেন্দ্রনাথ বিছ্যাভূষণ ( ১৮৪৫-১৯০৪ )__আর্যদর্শন 
মতিলাল ঘোষ ( ১৮৪৭-১৯২২ )--অমুতবাজার পত্রিকা 
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এছাড়াও আরও বেশ কিছু বাঙালি মনীষী ইংরাজি সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত 
ছিলেন। যেমন কৈলাশ চন্দ্র বস্থ (১৮২৭-১৮৭৮)দি লিটারারি, গিরীশ চন্দ্র 
ঘোষ (১৮২৯-১৯২৫) ও স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫ ) দি বেঙ্গলী, 
Ray পাল (১৮৩৮-১৮৮৪ ) ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৬১ ) হিন্দু প্যাট- 
রিয়ট ও নবগোপাল মিত্র (১৮৪০-১৮১৪ ) ন্যাশানাল পেপারের সন্ধে জড়িত ছিলেন। 
এই কৃতবিদ্য বাঙালির! ইংরাজী সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত থাকলেও মাতৃভাষা চর্চা 
থেকে দুরে থাকেননি | মাইকেল মধুস্দন দত্ত কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার আগে 
দীর্ঘ আট বছর মাদ্রাজে কাটিয়েছেন ( ১৮৪৮-৫৬ ) ইংরাজি সংবাদপত্রের সাংবাদিক 
হিসাবে। 

ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের গোড়পত্তন করেন অষ্টাদশ শতকে কলকাতার ইউরোপীয় 

বসবাসকারীরা। ১৮৭০ সালের ২৯শে জানুয়ারী জেমস অগন্টাস হিকি সাপ্তাহিক 
ইংরাজি সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট বা ক্যালকাটা জেনারেল আযাডভারটাইজার প্রকাশ 
করে ভারতবর্ষে সাংবাদিকতার ইতিহাসের শুভ সুচনা করেন। এরপর থেকে ১৮১৮ 
সালের মধ্যে কলকাতায় বহু ইংরাজি সংবাদপঞ্জ প্রকাশিত হয়। এই ইংরাজি 
ংবাদপত্রগুলিই বাংলা সংবাদপত্রের আদি প্রেরণা । গেজেট, স্পেক্টেটর, প্রভাকর 
(ইংরাজি ‘সান’-এর বাংলা ) দর্পণ (ইংরাজি মিররের বাংলা) প্রভৃতি বাংলা সংবাদ- 
পত্রের নামগুলিই ইংরাজী সংবাদপত্রের অনুস্থতির প্রমাণ বহন করে! কিন্ত নাম ও 
কারিগরি রীতির দিক থেকে প্রভাব থাকলেও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর দিক থেকে 
বাংলা সংবাঁদপত্রগুলি বিদেশী সম্পাদিত ইংরাজি সংবাদপত্রের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত 
ছিল। সাংবাদিকতার দিক থেকেও উভয়ের লক্ষ্য ছিল স্বতন্ত্র প্রথমটির উদ্দেশ্য মনোরঞ্জন 
এবং মুনাফা অর্জন । দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য ঃ সমীজ-সংস্কার ও জ্ঞানের প্রসার। 
তাগ্যানবেমী, আ্যাডভেঞচারপ্রিয় একদল বিদেশী ওপনিবেশিকের হাতে মূখ্যত ব্যবসায়িক 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে সংবাদপত্রের পত্তন হয়েছিল ত! কিভাবে দেশীয় জনগণের 
হাতে এসে জ্ঞান ও তথ্য প্রসারের এক শক্তিশালী গণ-মাধ্যমে (মাস মিডিয়ায় ) 
পরিণত হল সে ইতিহাসটি অবহিত হওয়া প্রয়োজন | 

শিল্পের মত সংবাদপত্র প্রকাশের জন্যও ইনফ্রান্টরীকচার বা পরিকাঠামোর 
প্রয়োজন হয়। যেমন শিক্ষিত পাঠকশ্রেণী, ছাঁপাখানার বিজ্ঞাপন, যোগাযোগ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতায় ইংরাজি সংবাদপত্রের পক্ষে এই সব স্থবিধাগুলি 
ধীরে ধারে সহজলভ্য হয়ে উঠছিল। ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুল কর্মকেন্্র ছিল 
কলকাতা ৷ পলাশী যুদ্ধের পর কলকাতা অচিরেই ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও 
বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের wee পরিণত হয়। অবশ্য পলাশীর আগে থেকেই 
কলকাতায় ইংরাজি জানা ইউরোপীয়দের একটি উপনিবেশ গড়ে উঠছিল। ১৬৪* 
সালে কলকাতার প্রতিষ্ঠা, তার আট বছরের মধ্যে ১৬৯৮ সালে কোম্পানী এক 
সনদ বলে oie গোবিন্দপুর ও কলকাতার ওপর আধিপতা বিস্তারে সমর্থ হন । 
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১৭১৫ সাল থেকে ফোর্ট উইলিয়ম :প্রেসিডেন্সী নাম দিয়ে কপকাতায় ইংরেজদের : 
মোটামুটি একটি স্বাধীন প্রশাসনিক এলাকা চালু হয়ে ate ১৭২৭ জালে: ইংরাজরা - 
কলকাতায় একটি, মেয়র আদালতও স্থাপন করেন।৯ ; 
পলাণী যুদ্ধের পর ১৭৫৮ সাল থেকে কলকাতার জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে, - 
থাকে । ১৭৯৮ সালে দেখা AY কলকাতায় বাড়ির সংখ্যা ৭৮৭৬৮ জনসংখ্যা; 
৭০০,০০০ ১০ ১৭৮৪ সালে কলকাতায় woo Ga কোম্পানী কর্মচারী, ১৩০০ জন 
মিলিটারী অফিসার ও আরও ৩০০ জন বেসরকারী বিদেশী থাকতেন। এই শেষোক্ত : 
৩০০ জনের মধ্যে, এক-চতুৰ্থাংশ পর্তুগীজ, ইতালিয়ান -ও জার্মান । এছাড়া কোম্পানীর : 
পাচ হাজার সৈন্যের এক হাজার অন্তত কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দাছিল।৯৯ : 
১৭৮০ সালের মধ্যে কলকাতা পুরোপুরি একটি ব্রিটিশ কলোনীর রূপ নেয়। : 
ভাগ্যান্বেধী এই সব নতুন গুপনিবেশিক ও সরকারী চাকুরিয়াদের জীবনযাপনের কোন , 
উপকরণেরই সেদিন কলকাতায় অভাব ছিল না। এমন কি. স্বামীসন্ধানের জন্য. 
কিছু কিছু ইংরেজ কন্যাও জাহাজে করে কলকাতার ঘাটে এসে ভিড়ত।*২ 
১৮১৩ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা প্রেসিডেন্সীতে প্রায় ১২২৫ জনের. 
মত ইওরোগীয় বসবাস sere এঁরা অধিকাংশই. বাণিজ্যকর্মে নিয়োজিত .. 
কলকাতায় এই বাণিজ্যিক গুরুত্বের কলেই এই শহরে প্রথম সংবাদপত্র গড়ে উঠেছিল. 
যেমন বাণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলেই. আমেরিকার বোন্টনে ; 
ও্পনিবেশিকরা সর্বপ্রথম মাকিন সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 
সংবাদপত্রের পাঠক তৈরি হলেও সংবাদপত্র প্রকাশের উপযোগী ছাপাখানার seta, 
কলকাতায় ১৭৮০ সালের আগে সংবাদপত্র প্রকাশিত হওয়া সস্তব হয় নি। ১৬৭৪ 
সালে বোম্বাইয়ে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৭২ সালে মান্রাজেও ছাপাখানার পতন. 
হয়েছিল। কিন্তু ১৭৭৮ সালের আগে কলকাতায় কোন ছাপাখানা ছিল না । ৯৭৭৮, 
সালে হিকি দু’ হাজার টাকা দিয়ে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ৯৭৭৯ সালে 
চার্লস উইলকিন্সের তত্বাবধানে কলকাতায় সরকারী ছাপাখানার পত্তন হয় ।৯৫ 
বেসরকারী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা ও সংবাদপত্র প্রকাশকে কোম্পানীর কর্তারা! স্বনজরে,. 
দেখেন নি। ১৭৬৬ সালে কোম্পানীর জনৈক জার্মান কর্মচারী উইলিয়ম. বোলটস 
সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য একটি ছাপাখানার প্রয়োজনীতা সর্বপ্রথম AST করেন). 
কিন্তু বোলটস তার মনোভাব প্রকাশ করা মাত্র কোম্পানীর কুনজরে পড়েন এবং তীর 
ওপর বহিষ্কারের আদেশ জারী করা হয়।৯৬ অবশ্য বোলটস-এর মন্দ ভাগ্যের জন্ত তিনি 
নিজেও বহুলাংশে দায়ী৷। হল্যানডের আমন্টারডারমে জন্ম জার্মান উইলিয়াম বোলটস ; 
১৭৫৬ সালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ক্লাইভের সন্ধে কাজ করেছেন বছর এগারো | £ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাইটার, -কৃঠিয়াল, কাউন্সিলের সহপ্রধান ধাপে ধাপে এ 
সম্মানীয় পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন বোলটস ৷ কিন্ত- Sig সততার খ্যাতি ছিল না। + 
তীর সম্পর্কে প্রধান অভিযোগ, তিনি কোম্পানির' স্বার্থ না দেখে নিজে ব্যক্তিগত / 


৮ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


ব্যবসায়ে fis থেকে দু'হাতে টাকা কামাচ্ছেন। এ অভিযোগ কোম্পানির: প্রায় 
সব কর্মচারীর বিরুদ্ধে ছিল। স্বয়ং লর্ড ক্লাইভ থেকে ওয়ারেন হোষ্টিংদ, কেউই 
দুর্নীতির অভিযোগ থেকে বাদ যান নি। কিন্তু বোলটসের ভাগ্য মন্দ ছিল, তিনি 
কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে যে বছরটায় তিনি ছাপাখানা 
শুরু করার ইচ্ছা প্রকাশ করে কলকাতার কাউনসিল হাউসের দেওয়ালে নোটিশ 
লটকে দিয়েছিলেন, সেই ১৭৬৬ সালটিতে ভারতবর্ষে Sate শাসনের ভিত খুব 
মজবুত ছিল না। বকসারের যুদ্ধের পর ক্লাইভ সবে দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে 
বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা করদানের শর্তে বাংলা বিহার fests দেওয়ানী লাভ 
করেছেন (১২ আগন্ট, ১৭৬৫ )। এই নতুন দায়িত্বভার গ্রহণের মুহূর্তে সরকারের 
বৈরী কোন এক বাক্তির হাতে qu মত শক্তিশালী এক প্রচার যন্ত্র তুলে দেবার 
পক্ষপাতী ছিলেন না । কাজেই বোলটসের উপর ভারত ত্যাগের আদেশ অনিবার্ধ ভাবেই 
এসে পড়ে এবং ভগ্মমনোরথ বোলটস ভারত ত্যাগ কবেন। চলে যান ইংলণ্ডে। 
কিন্তু সেখানে গিয়েও তিনি ছাপাখানার চিন্তা ত্যাগ করেন নি! হিকি আর 
এক ধাপ এগিয়ে সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন বটে কিন্তু তার সঙ্গে কোম্পানীর 
কর্তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। অবশ্য সংবাদপত্রের প্রতি সরকার তথা 
প্রশাসন যন্ত্রের বীতরাগ এবং পরিণামে সংঘর্ষ বিশ্বের সাংবাদিকতার ইতিহাসে কোন 
“নতুন ঘটনা নয়। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর বেঞ্জামিন হারিস প্রথম মা্ষিন 
সাময়িবপত্র ‘পাবলিক অকারেন্স, প্রকাশ করলে পত্রিকাটিকে বন্ধ করার জন্য ওপনিবেশিক 
শাসনকর্তাদের পক্ষ থেকে চেষ্টা হয়েছিল ।৯৭ 

ব্রিটিশ উপনিবেশ আমেরিকার রাজপ্রতিনিধিরা গোড়া থেকেই চান নি যে কলোনীতে 
ছাপাখানা আস্থক, মুদ্রিত বই ও পত্রপত্রিকা জ্ঞানের প্রসার ঘটাক, চিন্তাধারায় 
পরিবর্তন আন্থক। বরং সপ্তদশ শতকের সত্তর দশক পর্যন্ত আমেরিকায় ছাপাখানা 
আসে নি বলে ভারজিনিয়ার গভর্নর বার্কলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ১৬৭১ সালে 
বলেছিলেন £ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যে আমাদের এখানে কোন ফ্রি স্থল আর ছাপাখানা 
নেই। প্রার্থনা করি, ও দুটোর কোনটাই যেন আগামী একশ বছরের মধ্যে না আসে 1১৮ 

কারণ শিক্ষাইতো আনে অবাধ্যতা, প্রচলিত ধ্যানধারণার বিরোধিতা । ছাপাখানা 
এগুলোকেই ফলাও করে প্রকাশ করে। সরকারের অবমাননা করে। ঈশ্বর 
আমাদের ও দুটো থেকে দুরে রাখুন | 

Rares সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার উযালগ্ন থেকে সরকারের সঙ্গে সংবাদপত্র প্রকাশকদের 
সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল । সেখানে অলিভার ক্রমওয়েলের ( ১৬৪৯-১৬৬০ ) মত 
গণতন্ত্রীও সংবাদপত্রকে বরদাস্ত করতে পারেন নি। আবার দ্বিতীয় চার্লসের ( ১৬৬০ 
১৬৮৫) মত উদ্বারমতাবলম্বী রাজতন্ত্রীও সংবাদপত্রের প্রতি উদার মত পোষণ করতে 
পারেন নি। ইংলগে সপ্চদশ শতাব্দীতে সংবাদপত্রের যাত্রাশুরুর যুগে সংবাদপত্রের 
অবস্থা সম্পর্কে একজন এঁতিহাসিক লিখেছেন | রি 


বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ ; > 


‘The liberty to print—sometimes it must be said, violently 
abused was never conceded for long, the newsbooks being subjected 
to licensing for the greater part of the time. Individual publications 
that offended parliament were supressed, many authors and printers 
were fined and imprisioned; and the mercuries or hawkers 
(including “womenmercuries” ) who sold them'in the street were at 
times treated by authority as common rogues for whiped or sent 
to gaol. Oliver Cromwell suppressed the licensed press from October 
1649 to june 1650, and again from September 1655; and for a time 
(as later under Charles II ) the.only newsbooks issued were official 
journals, Altogether journalism from 1641 to 1660 was dangerous 
trade, but a surprising number of men braved the risk, scores of 
different newsbooks being produced, of which a few continued 
publication for years.>® 

ভারতে আগত ইংরাজ শাসকরাও স্বদেশীয়দের মত সেই একই মুদ্রাযন্ত্রাতঙ্ধ রোগে 
ভূগাছিলেন। এ সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে । একবার হায়দ্রাবাদের নিজাম 
ক্যাপটেন সিডেনহামকে ইউরোপ বিজ্ঞানের অগ্রগতির কিছু নিদর্শন নমুনা হিসাবে 
আনতে বলেছিলেন। ক্যাপটেন নিজামকে তিনটি জিনিস উপহার দেন। একটি 
বাযুচালিত পাম্প, একটি a “আর একটি যুদ্ধরত মান্গষের মডেল। সিডেনহাম 
চীফ সেক্রেটারিকে চিঠিতে এই উপহারের কথা উল্লেখ করলে চীফ সেক্রেটারি তাকে 
অত্যন্ত gal করে লেখেন, ক্যাপটেন একজন নেটিভ প্রিন্সের হাতে মুদ্রাযন্ত্রর মত 
বিপদজনক বস্তু তুলে দিয়েছেন। তখন ক্যাপটেন চীফ সেক্রেটারিকে এই বলে আশ্বস্ত 
করেন যে, নিজাম ওই মুদ্রা যন্ত্রের প্রতি কোন আগ্রহ দেখান নি। চীফ সেক্রেটারি স্বয়ং 
দেখে আসতে পারেন যে নিজামের রত্বাগারে ভাঙাচোরা অবস্থায় agian পড়ে আছে ।২০ 

তবু এই প্রতিকূলতার মধ্যে জেমস আগন্টাস হিকি ১৭৮০ সালের ২৯শে 
জানুয়ারী প্রথম ভারতীয় স!বাদপত্র “দি বেঙ্গল গেজেট’ যে বিনাবাধায় প্রকাশ করতে 
পেরেছিলেন তার একটা কারণ কলকাতার গবর্র পদে তখন ওয়ারেন হেষ্টিংস। 
দ্বিতীয়বার রাজত্ব চালাবার পর ক্লাইভ ১৭৬৭ সালের জাঙ্গুয়ারিতে ভারত ত্যাগ করেন। 
তারপর পাচ বছরের জন্য যে দুজন গবর্নর হয়েছিলেন তাদের কোন বলি সিদ্ধান্ত 
নেবার মত ক্ষমতাই ছিল না। এই দুজন হলেন ভেরেলন্ট (১৭৬৭-৬৮) ও 
কারটিয়ার ( ১৭৭০-৭২)। ১৭৬৯-৭০ সালে সর্বনাশা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটে যায়। 
হেষ্টিংস দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন ১৭৭২ সালে এবং এই বছর থেকেই তিনি 
কলকাতার গবর্নর হন। হেষ্টিংস ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যোখ্সাহী_ ব্যক্তি ছিলেন। তার 
ব্যক্তিগত চেষ্টাতেই কলকাতায় ছাপাখানার পত্তন ও বিকাশ ঘটে। কোম্পানির 


১০ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙাঁলির নবজাগরণ 


কর্মচারী ও ator বিশেষ প্রিয় চালস উইলকিনস কীভাবে পঞ্চানন কর্মকারের 
সহায়তায় বাংলা কাঠের অক্ষর খোদাই করে হালহেডের বাংলা ব্যাকরণ ছাপিয়েছিলেন 
সেকথা যথাসময় আলোচনা কর! যাবে । :১৭৭* সালে: হেষ্টিংস_ কলকাতায় সরকারী 
ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ 

সুতরাং: হিকিকে প্রেস প্রতিষ্ঠা ও সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে খুব বেশি 
প্রতিকূলতার ' সম্মুখীন হতে হয় নি। তাছাড়া ১৭৮০ জালে: ইংলগ্ডেও সংবাদপত্রের 
স্বাধিকার মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় জেমসের ( ১৬৮৫-১৬৮৮) 
রাজত্রে অবসানের পর তৃতীয় উইলিয়ম ও মেরির (১৬৭৯-১৭০২ ) উদারনীতি 
সংবাদপত্ৰ বিকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়। কুইন আযান (১৭০২-১৭১৪) ও 
তার পরবর্তী হানোভার বংশের বাজত্বকাঁলেও সংবাদপত্রের যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটে। 
ড্যানিয়েল 'ভিফো, ( দি রিভিউ, : ১৭০৪ ); রিচার্ড Be ( টাটলার, ১৭০৯) জোসেফ 
আযাডিসন (টাটলার ), ডাঃ জনসন (র্যামবলার, ১৭৫৭) সে সময়কার ইংলণ্ডের 
সাংবাদিকতার আকাশে উজ্জল জ্যোতিষ্ক ।২৯ : ওই সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের 
প্রচার-সংখ্যারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল । ১৭১১ জালে ব্রিটেন থেকে ৪৪০* কপি 
সংবাদপত্র প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত ও প্রচারিত হত। ১৭১৩ জালে এই মিলিত প্রচার 
সংখ্যা দাড়ায় ৭৪ লক্ষ । ১৭১৭ সালে সেটি বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১ কোটি ১৩ লক্ষ ২২. 
১৭২৬ সালে প্রকাশিত ইংলণ্ডের রাজনৈতিক সাপ্তাহিক 'ক্রাফটসম্যান' যার পরবর্তীকালে 
নামকরণ হয় “কানটি জার্নাল, বা “দি ক্রাফটসম্যান” তার সাপ্তাহিক প্রচার ছিল দশ 
হাজার DO ১৭১১ সালের দিকে দৈনিক ম্পেক্টেটরের প্রচার ছিল ৩ হাজার 1২৪ 

প্রচার সংখ্যার এই দ্রুত বৃদ্ধি সংবাদপত্রের উত্তরোক্তর জনপ্রিয়তারই প্রমাণ 1. 
সংবাদের জন্য যে তৃষ্ণ স্বদেশে ইংরেজদের অধিগত হয়ে গিয়েছিল ভারতে তা নিবারণের 
কোন উপায় ছিলনা | কলকাতার ওঁপনিবেশিক ইংবাজ চাতকপক্ষীর মত চেয়ে থাকেতেন 
গঙ্গার ঘাটের দিকে, কবে সেখানে স্বদেশের জাহাজ এসে ভিড়বে এবং পাওয়া যাবে তিন 
থেকে ছয় মাসের পুরানো কিছু সংবাদপত্র! ইংরেজ ওপনিবেশিকদের সমাজ জীবনে 
সংবাদপত্র প্রকাশের প্রয়োজন আছে মনে করেই হয়ত হিকির প্রস্তাবিত সংবাদপত্রের 
ওপর ভন্যলগ্নেই মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয় নি। 

তবে জেমস অগন্টাস হিকি সংবাদপত্র প্রকাশ করতে এসেছিলেন নেহাতই 
দায়ে পড়ে ॥ সাংবাদিক হবার মত মানসিক প্রস্তুতিও তার ছিল না'। ছিলেন জাহাজ 
ব্যবসায়ী । ১৭৭৫-৭৬ সালের দিকে জাহাজ ডুবির কলে দেনার দায়ে তীকে সবস্বাস্ত 
হয়ে জেলে যেতে হয়। জেল থেকে বার হয়ে তিনি নতুন ব্যবসা হিসাবে একটি প্রেস 
করলেন। তারপর মাথায় এল সংবাদপত্র স্থাপনের পরিকল্পনা । অবশেষে “বেঙ্গল - 
গেজেট’ আত্মপ্রকাশ করল | হিকির এই কাগজের পাঠক ছিল প্রধানতঃ বণিক, বাবজায়ী 
ও বেসরকারী ইউরোপীয়রা ৷ পাঠকদের মধ্যে সংবাদ বুতুক্ষা থাকলেও বিদেশী টাটকা - 
সংবাদ সে সময় সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। স্থানীয় সংবাদও সপ্তাহাত্তে প্রকাশের - 


বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ ae 


আগেই লোকমুখে প্রচারিত হয়ে যেত। ওঁপনিবেশিকদের সমাজ ক্রমবর্ধমান হলেও তারা! 
পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। সামাজিক খবরাখবর তারা সংবাদপত্র বাতিরেকেই 
পেতে পারত 1 

এ সমস্ত কারণে স্থচতুর ব্যবসায়ী হিকি তীর সংবাদপত্রে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন ও চুটকি 
খবরকেই মুখ্য করে তুলেছিলেন। হিকি নিজেই অকপটে স্বীকার করেছেন সাংবাদিক 
বৃত্তির প্রতি তীব্র অঙ্থরাগ বা প্রবণতা কোনটাই তীর ছিল না। শুধু আত্মার স্বাধীনতা 
কেনবার জন্যই তীর সংবাদপত্র প্রকাশ | 

“I have no particular passion for printing of newspapers. I have: 
no propensity : I was not bred to a slavish life of hard work, yet T 
take a pleasure in enslaving my body in order to purchase freedom 
for my mind and soul.”** 

হিকি মনে করতেন, একজন ইংরাজের অস্তিত্বের পক্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা গঅত্যন্ত' 
প্রয়োজনীয় বস্তু ৷ একথা তিনি প্রধান বিচারপতি স্তর এলিজা ইমপের আদালতে দাড়িয়ে; 
বলেও ছিলেন 1২৬ | 

হিকি তাঁর কাগজে সুইডিশ মিশনারি স্থগ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি থেকে খোদ: 
গভর্নর জেনারেল হেষ্টিংষের পত্নী কাউকেই আক্রমণ করতে ছাড়েন নি। ১৭৮১ সালের 
২১ এপ্রিল গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসের বন্ধু কর্নেল টমাস ডিন পিয়ারস গঞ্জাম থেকে 
হেষ্টিংদকে লিখেছিলেন, আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি আপনার ধৈর্য দেখে ৷ _হিকির মত 
লোক প্রতি শনিবার এই যে এক কুড়ি করে কুৎসা প্রকাশ করছে, আপনাকে তা বরদাস্ত 
করতে হচ্ছে" apa 

হিকির গেজেট সম্পর্কে একজন লেখক AVA করেছেন 

«Jt soon took to catering for the lowest tastes, and gradually 
went from bad to worse in this objectionable direction, and admitted 
contributions which, while hyppocratically affecting to teach and. 
uphold public and private morality, in reality pandered io the 
impulses of the pruient and the vicious.”** 

এই সবের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে হিকির সঙ্গে হেষ্টিংসের বিরোধ অনিবাধ হয়ে 
ace) হিকি মানহানির দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হন এবং ৮০ হাজার টাক! জামিন 
দিতে না পারায় হাজত বাস করেন। বিচারে তার দু'হাজার টাকা জরিমানা ও এক 
বছরের জেল হয়।২৯ 

সাংবাদিকতার সুশোভন আদর্শ প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রতিফলিত না হলে ও 
একদিক থেকে হিকির গেজেটের প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ | কাঁরণ উইলিয়াম বোলটসের নিদারুণ 
geminas অভিজ্ঞতার পর হিকিই প্রথম সচেষ্ট হয়ে সংবাদপত্র প্রকাশের রুদ্ধদার খুলে 
দিয়েছেন? তকে অনুসরণ করে অচিরেই কলকাতায় এবং ভারতের প্রতিটি বড় বড় 


১২ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


শহরে সংবাদপত্র প্রকাশের সমারোহ শুরু হয়ে যায়। হিকির বেঙ্গল গেজেট প্রকাশের 
নয় মাস পরেই আর একজন ব্যবসায়ী, বি. মেসিঙ্ক ইণ্ডিয়া গেজেট’ প্রকাশ করেন। 
১৭৮০ সালের নভেম্বর মাসে ইণ্ডিয়া গেজেট প্রকাশিত হয়। ১৭৮০ থেকে ১৮১৮ জালের 
মধ্যে কলকাতা থেকে নয়খানি ইংরাজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল । সেগুলি হল £ 
40১) বেঙ্গল গেজেট (১৭৮০), (২) ইণ্ডিয়া গেজেট (১৭৮০), (৩) বেঙ্গল জানাল 
(১৭৮৫), (8) দি ক্যালকাটা ক্রনিকল (১৭৮৬), অর ওরিয়েপ্টালন্টার (৫) দি ক্যালকাটা! 
গেজেট (১৭৮৪), (৬) ক্যালকাটা কুরিয়র (১৭৯৫), (৭) ইণ্ডিয়া আযাপলো (১৭৯৫), 
(৮) ' বেঙ্গল হরকরা (১৭৯৮), (৯) দি রিলেটর (১৭৯৯) | এছাড়া মাসিক ওরিয়েন্টাল 
ম্যাগাজিন, অফ ক্যালকাটা আ'যামিউজমেণ্ট (১৭৮৫) ও ক্যালকাটা ম্যাগাজিন (১৭৯১) 
নামে দুটি ম্যাগাজিনের নামও পাওয়া যায়। 
বেঙ্গল গেজেট প্রকাশের এক শতকের মধ্যেই মাদ্রাজ ও বোম্বাই থেকেই সংবাদপত্র 
প্রকাশ শুরু হয়ে যায়। ১:৮৫ সালের ১২ অক্টোবর মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয় “মাদ্রাজ 
কুরিয়র'। ১৭৮৯ সালে বোস্বাই থেকে প্রকাশিত হয় ‘aire হেরাল্ড'। এই সমস্ত 
সংবাদপত্রের মালিকানা, পরিচালনা, সম্পাদন! সবই পুরোপুরি বিদেশীদের হাতে ছিল! 
সংবাদপত্রের পরিচালকেরা ছিলেন মুখ্যত ব্যবসায়ী। বেঙ্গল গেজেটের জেমস অগন্টাস 
হিকি এবং বেঙ্গল জার্নালের উইলিয়ম ডুনে ছিলেন ছাপাখানা ব্যবসায়ী ৷ ইণ্ডিয়া 
গেজেটের দুই মালিকের মধ্যে বি“ মেসিঙ্ক ছিলেন থিয়েটার কোম্পানীর মালিক, গীটার 
রীড লবণ ব্যবসায়ী। সংবাদপত্রের মালিকানা সরকারী কর্মচারী কিংবা ব্যবসায়ীদের 
হাতে oe ছিল | এর ফলে সংবাদপত্র হয় চটকদার খবর বিক্রি করে অর্থ উপার্জনের 
বাহন হয়েছে ন! হয় বণিক সমাজের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। জন 
পামার নামে ধনী ব্যবসায়ী ‘ক্যালকাটা জার্নাল, প্রকাশের সময় নিজের উদ্দেশ্য গোপন 
করেন নি । তিনি এমন একটি কাগজ চেয়েছিলেন, যার দ্বারা শহরের ব্যবসায়ী সমাজের 
বাবসায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে 1২* 
এর দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় যে কলকাতার এই ইউরোপীয় পরিচালিত ইংরাজি 
সংবাদপত্ৰগুলি সংবাদপত্রের স্বাধীনত! নিয়ে যতই কণ্ঠ সোচ্চার করুক আসলে: অধিকাংশ 
সংবাদপত্রেরই শ্রণীস্বার্থ এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরুদ্ধে যাওয়া মোটেই অভিপ্রেত 
ছিল না। 
ক্যালকাটা জানাল এই সংবাদপত্রগুলি সম্পর্কে যথার্থই বলেছেনঃ 
‘ueach of them professing to have the earliest intelligence of 
great events and each of them promising their portion of orginal dis- 
quisition. But with the exception of two or three most, of these 
journals are found however to have no sentiment, either of the public 
or of their own, on the leading features of the times, no earlier 
intelligence of great event than that which they have copied from 


বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ ১৩ 


their ‘brother editor” of the preceding day and no more of original 
disqnisition than has been first echoed from the prints of Europe to 
those of india, and then In sevenfold repetition, from one to the- 
another, till the weekly round has been completed.°> 

শুধু পুর্বোক্ত সংবাদপত্রগুলি নয়, যিনি এই সমালোচন! করেছেন, .সেই ক্যালকাটা 
জার্নালের সম্পাদক বাকিংহামও বলেছেন, তীর কাগজ সাহিত্য ও রাজনীতি নিয়ে বিন্দু 
মাত্র মাথা ঘামাত না ।৩২ 

এই ইংরাজি সংবাঁদপত্রগুলির প্রচার বাঙালিদের মধ্যে ছিল না বললেই চলে । তার: 
বড় একটা কারণ অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'দশক 
পৰ্যন্ত দেশে ইংরাজি জানা লোকের সংখ্যা হাতে গোনা যেত। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ 
প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত বাঙালির ইংরাজি জ্ঞান মোটামুটি কিছু ইংরাজি শব্দ মুখস্থ করার 
মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। 

১৭৭৪ সালে কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই এদেশের 
লোকদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখ! দেয়! ইংরাজি শিক্ষা দেবার জন্য 
চিৎপুর, পর্মতলা, শিয়ালদহ, বৈঠবখানা অঞ্চলে ফিরিঙ্গিরী কয়েকটি স্থল প্রতিষ্ঠা করে। 
সুপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের মধ্যে চিৎপুরে শেরবোর্ন সাহেবের ও ধর্মতলার ড্রামণ্ড স্কুলের খ্যাতি 
ছিল। সাধারণত এসব স্কুলে সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরাই ইংরাজি শিখত। দ্বারকানাথ, 
PAST ALAM এই শেরবোন স্কুলেই পড়েছেন। তবে এই সব স্কুলে সাধারণ মানুষের 
ছেলের! কখনও যেত না এবং ছাত্রের অভাবে মেমসাহেব মহিলাদের চালিত স্থল উঠেও 
গিয়েছে 1007 

gak wate ও শিক্ষিত পরিবারের কিছু কিছু ব্যক্তি ইংরাজি জানলেও ইংরাজি 
তখনও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনায়ত্ত ছিল । দেওয়ান রামকমল সেন তীর ইংরাজি-বাংল! 
অভিধানের ভূমিকায় লিখেছেন, কলকাতার বাইরে নবদ্বীপে রামকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, 
কৃষ্ণনগরে  কেশবচন্্র লাহিড়ী, হরিনারায়ণ পাল, ও প্রতাপচন্ত্র পাল এই ক'জন মাত্র 
ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ লোক ছিলেন। বাকিংহাম নিজেই বলেছেন, তীর ক্যালকাটা জার্নালের 
২০টির বেশি দেশী গ্রাহক ছিল না। তাছাড়া সে যুগের তুলনায় সংবাদপত্রের দামও ছিল 
অত্যন্ত বেশি । প্রতি সংখ্যা ক্যালকাটা জানালের দাম পড়ত এক টাকা করে ।০৪ ইংরাজি 
সংবাদপত্রের প্রচারও খুব সীমাবদ্ধ ছিল। একটি কারণ যোগাযোগের অস্থবিধা। ট্রেন 
ও টেলিগ্রাফ তখন ভারতবর্ষে আসে নি । ঘোড়ার ডাকের প্রচলন ছিল। ডাকমাশুলও 
ছিল বেশি। ১৭৮৪ সালের ২ ডিসেম্বরের খবরে জানা যাচ্ছে যে ৫ই থেকে we সিক্কা 
ওজনের প্যাকেট ব্যারাবপুর, হুগলী, চন্দননগরে যেতে লাগে ৫ আনা। ঢাকা ও কটকে 

৫ আনা। দিনাজপুরে > টাকা ৪ আনা ।”* 
; অব আগে থেকে লাইসেন্স নিলে বাৎসরিক বিল মিটিয়ে দেবার চুক্তিতে গ্রাহকদের 
কাছে ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো যেত ।*৬ কিন্তু ডাকমাশুল যে প্রচারের অন্তরায় তা 
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wf বাঁকিংহাম অন্থধাবন করেছিলেন | ১৮১৯ সালে বাকিংহাম গবর্নর জেনারেলকে একটি 
চিঠি দিয়ে বলেছিলেন, সংবাদপত্রের ওপর ডাকমান্তল তুলে দিলে পত্রিকার প্রচার 
বাড়বে ।*1 

তবে এই প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও অনেক ইংরাজি সংবাদপত্র মুনাফা করেছে। তাদের 
আয় ছিল বিজ্ঞাপন থেকে। ক্যালকাটা জা নীলের বাৎসরিক আয় ছিল বছরে ছ'হাজার 
থেকে আট হাজার টাকা । বাকিংহামের সম্পত্তির পরিমাণ দাড়িয়েছিল চার লক্ষ টাকা | 
অথচ বাকিংহাম বপার্দকহীন ভাগান্বেষী পর্যটক হিসাবেই কলকাতায় এসেছিলেন | 
ক্যালকাটা জার্নালের ৪০০টি শেয়ার তার মধ্যে ৭০ শেয়ার কেনেন ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী, 
সরকারী অফিসার ও salad) শেয়ার হোল্ডাররা তিনমাস অন্তর মোটা ডিভিডেন্ট 
পেতেন। . ক্যালকাটা জার্নালের যে ৩০ হাজার টাকা! দেন! ছিল, ত! পত্রিকা প্রকাশের 
তিন মায়ের মধ্যেই শোধ দেওয়া হয়।*৮ প্রচুর ডাক-মাস্তল Free এই পত্তিকা 
ডাকযোগেও বিভিন্ন অঞ্চলে যে যেত তার প্রমাণ ব্যালকাট! জার্নালের কর্তৃপক্ষকে 
বছরে ডাক ব্যয় মেটাতে হত ve হাজার টাকার মত।*৯ এক কপি ক্যালকাটা জার্নাল 
পাঠাতে ডাকবায় পড়ত পাচ ছ' টাকা । তৎকালীন ডাক ব্যবস্থায় মাশুল নির্ধারণের 
নীতিও ছিল SES! কলকাতার পোন্টেজে শুধু গঞ্জাম পর্যন্ত কাগজ পাঠনো যেত। 
গঞ্জাম থেকে দুরে কোথাও কাগজ পাঠাতে গেলে আবার নতুন করে ডাক, খরচ 
দিতে হত।8০ 

অবশ্য সব সংবাদপত্র মুনাফা! করতে পারে নি। বেঙ্গল হরকরার একলক্ষ টাকা 
দেনা হয়ে গিয়েছিল। ইংরাজি সংবাদপত্রগুলি বারসায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাড় করাবার 
চেষ্টা করা হয় এবং সেজন্যই পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে পরিচালন ব্যয়ভারও বহন 
করতে হত যথেষ্ট। বেঙ্গল হরকরার সম্পাদকের বেতন ছিল ৮০০ টাকা। সাবএডিটর ৩০০ 
টাকা । ছুই থেকে তিনজন রিপোর্টার ২০০ থেকে ৩০০ টাকা বেতন পেতেন। সেদিনের 
তুলনায় টাকার অঙ্ক কম নয়। ১৮৪৩ সালে বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদক অক্ষয় দত্ত 
মাত্র ৪* টাকা বেতন পেতেন | হরকারর' প্রিনটিং অফিসে গ্যাসের আলো জলত 1৪" 
কলকাতার 20 মাইলের ইংরাজি পত্রিকার প্রচার মোটামুটি সীমাবদ্ধ ছিল। এতকথা 
রলার উদ্দেশ্য এটাই দেখানো যে ১৮১৮ সালে বালা সংবাদপত্র প্রকাশের সময় পর্যন্ত 
ইংরাজি সংবাদপত্র বাণিজাক উদ্যোগ হিসাবে সাফল্য লাভ করলেও» তার CF 
বাঙালি সমাজের কোন নাড়ীর যোগ ছিল 'না। অষ্টাদশ শতকের কলকাতা থেকে 
গ্রকাশিত ইংরাজি সংরাপত্রগুলি বাঙালি সমাজ, জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন 
ছিল। 

অথচ কলকাতায় বসবাসকারী ওঁপনিবেশিক ও সিবিলিয়ানদের মধ্যে যে ভারতবর্ষ 
সম্পর্কে কারও আগ্রহ একেবারে ছিল না তা ঠিক নয়! তাহলে ১৭৮৪ সালে 
কলকাতায় এশিয়াটি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হতে পারত al 

১৭৭০ থেকে ১৭৮৩ সালের মধ্যে অন্তত দশজন এমন ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীর নাম 
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: করা যেতে" পারে ধারা ভারতে. নেহাৎ চাকুরির উদ্দেশ্যে এসে প্রাচাবিস্তার চর্চায় 
নিজেদের নিয়োজিত aaa এবং প্রাচ্য ভাষাচর্চায় বিশেষ বুৎপত্তি wea করেন। 
এঁদের নাম ও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ব্যুৎপত্তির তালিকা দিয়ে দেখান হল $8২ 


নামঃ ভাষালত ব্যুৎপত্তি কর্মক্ষেত্র প্রাচ্যবিদ হিসাবে প্রধান কাজকর্ম 
চেম্বার পারসি সুপ্রীম কোট এশিয়াটিক সোসাইটি 
রবারট-_ বিচারক অমুবাদক 
কোলক্ৰক সংস্কৃত সুপ্রীম অনুবাদক এশিয়াটিক সোসাইটি 
হেনরি কাউনসিল 
ডানকান--  পারসি বাংলা ও রেসিডেন্ট সমাজ সংস্কারক ; গবেষক £ 
জোনাথান  সংস্কত বেনারস এশিয়াটিক সোসাইটি 
এডমানন্টোন__ বাংল! পারমি ও পারসিয়ান অনুবাদক এশিয়াটিক সোসাইটি 
লিয়েল-বি  পারসি সেক্রেটারি 
ফরসটার__ 
হেনরি পি“... বাংল! ক্যালকাটা প্রথম আধুনিক বাংলা 
মিনট অভিধান 

গিলক্রাইন্ট By অধ্যাপক ফোরট saaga, By অভিধান 
জন বি. উইলিয়ম কলেজ ও ব্যাকরণ, এশিয়াটিক সোসাইটি 
স্থালহেড রাংলা সংস্কৃত ॥ স্থপ্রীত কোরট প্রথম অধুনিক বাংলা ব্যাকরণ 
স্তাথেনিয়েল বি পারসি বিচারক 
হানটার by ফোরট উইলিয়ম অনুবাদক, এশিয়াটি 
উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক সোসাইটি, 

ও গ্রস্থাগ।রিক 
cata সংস্কৃত পারসি | aAa কোরটের  অঙ্ণবাদক এশিয়াটিক 
উইলিয়ম আরবি বিচারপতি সোসাইটি 

পারসি ডাইরেকটর অনুবাদক, গবেষক, এশিয়াটিক 

সোসাইটি 


উইলকিনস সংস্কৃত বাংলা... কোম্পনিং প্রেস, 
চালর্স কলকাতা! 

১৭৮৪.সাল থেকে এশিয়াটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে প্রাচাবিষ্যার 
বিরাট চর্চা স্থরু হয়েছিল È প্রাচাবিদদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় সংস্কৃতি ও 
প্রাচীন শাস্ত্র গভীরভাবে অন্তধ্যান করে হিন্দুদর্শন ও নানান হিন্দু বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধাশীল 
হয়ে ওঠেন। এঁদের মধ্যে মিঃ জোনাথান ডানাকান তে! বার বার বলতেন যে হিন্দু 
আইন, সাহিত্য ও ধর্মের পুনরজ্জীবনের জন্য অবিলম্বে একটি হিন্দুকলেজ স্থাপন করা 
দরকার ॥ কিন্তু দুঃখের বিষয়ঃ এই সমস্ত প্রাচ্যবিদদের কেউ সংবাদপত্র প্রকাশ বা 


১৬ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


সম্পাদনার সঙ্গে নিজেদের সংশ্লিষ্ট করেন নি। করলে ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রত্যুষেই 
তারতচিন্তা হয়ত সংবাদপত্রেও উপজীব্য হয়ে উঠল । কিন্তু তা হয়নি। সত্যিকারের 
ভারতীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল আরও পরে ১৮১৮ সালে। যদিও এই পত্রিকা 
ante Pets ভারততত্ববিদ্‌ বিদেশীদেরই প্রচেষ্টা ছিল কিন্তু এশিয়াটিক 
সোসাইটির বুদ্ধিজীবীরা যে অর্থে ভারততব্ববিদ, শ্রীরামপুরের মিশনারিরা সে অর্থে 
নন। একখা ঠিক অষ্টাদশ দশকের ভারততব্ববিদদের অনেকেই ভারতীয় ভাষা চর্চা 
শুরু করেছিলেন চাকুরির খাতিরে । পরে তীরা ভাষার প্রেমে পড়ে যান এবং 
ভাষার অতলে পৌছে শাস্ত্রের মণি মাণিক্যের সন্ধান পেলে তখন ভীদের এই গবেষক 
সত্তাই প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু ্রীরামপুরের মিশনারিরা মুখ্যত ধর্মপ্রচারক এবং 
প্রচারণার কাজে সহায়ক হবে বলেই তাদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা। এবং ওই. কারণেই 
জনসংযোগের মাধ্যম হিসাবে তারা প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশে আগ্রহী 
হয়েছিলেন। f 

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কলকাতায় না হয়ে মফস্বল শহর শ্রীরামপুর থেকে কেন 
কাশিত হয়েছিল বাংল! সংবাদপত্রের ইতিহাস পাঠকের মনে লে প্রশ্ন জাগা 
স্বাভাবিক। এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে বাঙালির নবজাগরণের ইতিহাসের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ দিকের সন্ধান পাওয়া যাবে | 

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের পর ইংরাজ বাংলা দেশে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক 
আধিপত্য স্থাপনেই বিশেষ আগ্রহী ছিল। এই উভয় আধিপত্য কায়েম করার জন্যই 
আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বাঙালির সমাজ ও ধর্মজীবনে হস্তক্ষেপ করার তারা পক্ষপাতী 
ছিল Al] ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাউলা বিহার ও ওড়িষার দেওয়ানী 
লাভ করে। ১৭৭২ সালে ১৩ এপ্রিল থেকে ওয়ারেন হেষ্টিংস ফোরট উইলিয়ম 
ইন বেঙ্গলের গবর্নর হন। লর্ড নর্থের রেগুলেটিং আযাকটের বিধান অনুপারে ১৭৭৪ 
থেকে ১৭৮৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত QR ছিলেন গভর্নর জেনারেল অব দি 
প্রেসিডেন্সি অব ফোর্ট উইলিয়ম ইন বেঙ্গল ৷ হেষ্টিসের পর গবননর জেনারেল 
হয়ে আসেন লর্ড কর্ণওয়ালিশ (১৭৮৬--১৭৯৩) কর্ণওয়ালিশের পর স্তর জন শোর 
(১৭৯৩-৯৮) তারপর লর্ড ওয়েলেসলী ( ১৭৯৮-১৮০৫) । ওয়েলেসলীর পর 
শুর জর্জ বার্লো (১৮*৫-৭) ও লর্ত মিনটো ( ১৮০৭-১৩ ) মারকুইজ অব GROR 
শাসন সরু হয় ১৮১৩ সালে । চলে ১৭২৩ পর্যন্ত | 

পলাশী যুদ্ধের পর থেকে মাকুইস অব হোষ্ঠিংসের শাসনকাল পর্যন্ত“ভারতীয়দের 
মনে বিজাতীয় চিন্তাধারার প্রবর্তন দুরে থাক বরং দেশীয় ভাষা সংস্কৃতি ও 
ইতিহাস চর্চার প্রতিই বিদেশী শাসকরা অধিকতর উৎসাহ দেখিয়েছেন । ওয়ারেন 
হেষ্টিংস স্বয়ং ভারতীয় সংস্কৃতির অনুধ্যানে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করে গেছেন এবং 
প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জনের জন্য কোম্পানীর অফিসারদের প্রাচ্যভাষা চর্চায় উৎসাহিত 
করেছেন।৯৩ হেষ্টিংসের উৎসাহেই ১৭৭৮ সালে ন্তাথেনিয়েল হালহেড বাংলা ভাষার 


—— 


প্রারম্ভ ১৭ 


ব্যাকরণ_Grammar of the Bengali Language প্রকাশ FTAA | ওই বছরই 
চার্লস উইলকিন্স হুগলির পঞ্চানন কর্মকারকে দিয়ে অক্ষর কাটিয়ে সর্বপ্রথম বাংলা ছাপাখানা 
প্রতিষ্ঠিত করেন। একথা ঠিক যে হেটিংস মনীষী ছিলেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
স্বার্থেই তিনি প্রশাসকদের ভারতীয় সমস্তা সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তুলতে চেরেছিলেন। 
বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পিছনেও এই প্রশাসনিক স্বার্থ ছিল। eer ভেবেছিলেন 
যে এই নতুন ছাপাখানা ইংরাহ্ী আইন গ্রন্থ ও সরকারী অনুজ্ঞার বাংলা অন্থুবাদ 
প্রচারের পক্ষে সহায়ক হবে। বাস্তবিকই তাই হয়েছিল। হালহেডের গ্রামার ছাপ! 
হবার পর ১৭৮৫ সলে ছাপা হয় জোনাথন ভানকানের ইমপে কোড এর বাংলা । 
১৭৯৩ সালে প্রকাশিত হয় কর্ণওয়ালিস কোডের বাংলা অনুবাদ | 

১৮০০ সালের ১০ জুলাই ওই প্রশাসনিক স্বার্থেই লর্ড ওয়েলেসলী ফোর্ট উইলিয়ম 
qaa স্থাপন করেছিলেন। এই ধরনের কলেজ স্থাপনের প্রথম পরিকল্পনা হেষ্টিংসের 
মাথায় আসে। শুধুমাত্র সিভিল সার্জেন্ট গড়ে তোলাই কলেজের উদ্দেশ্য ছিল না। 
কোম্পানীর তরুণ ইংরাজ কর্মচারীরা যাতে প্রাচ্য সংস্কৃতি ও তার ধ্যান ধারণা সম্পর্কে 
সম্যকরূপে অবহিত হতে পারে ওয়েলেসলীর মনে সেই উদ্দেশ্ই ছিল। তা না হলে এই 
কলেজের ছাত্রদের আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত পড়াবার কোন প্রয়োজন ছিল না PE 

ফোরট উইলিয়ম কলেজ কার্যত প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার কেন্দ্রেই পরিণত হয়েছিল এবং 
মারকুইস হে্টিংসের রাজন্বকাল পর্যন্ত প্রশাসন ইংরেজ রাজকর্মচারীদের এই প্রাচ্যমুখীনতার 
প্রতিই উৎসাহ দেখিয়ে এসেছেন। 


“until the administration of Marquess Hastings, Orientalists had 
been encouraged to pursue high culture scholarly interests and were 
urged to adopt the classical Sanskritic culture as the model for 
Hindu regeneration: ++ --the notion of projecting the “golden age” of 
the Hindus into the future by rehabilting their existing institutions 
was a favourite literary theme for students and professors at the 
College of Fort William. The impetus for this thought came from 
the evolving Orientalist view of Hinduism in which the decadence of 
contemporary Hindu Culture had to be reconclied with the new 
discoveries of a glorious past civilisation. The Indian Govermment 
encouraged the students at Fort William to speculate freely on the 
problem of renaissance among the Hindus. Such intellectual 
awarness contributed to cultural responsiveness and produced civil 
servants.” 8¢ 

সুতরাং এই পরিমণ্লের মধ্যে ব্রিটিশ প্রশাসন খ্রীষ্টান মিশনারিদের ব্রিটিশ ভারতে 
অবাধে ধর্মপ্রচারে অঙ্গমতি দিতে চাননি। তাঁরা ভেবেছিলেন এর ফলে দেশীয় 
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১৮ বাংলা সংবাদপত্ৰ ও বাঙালির নবজাগরণ 


জনসাধারণের মধ্যে ব্রিটিশ প্রশাসন সম্পর্কে বিরূপ ধারণা জন্মাবে । মুসলমান শাসনের 
অবসান ঘটিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে দেশীয় জনসাধারণ বিশেষ করে নব উদ্ভূত 
বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ ও ধনিকগোষ্ঠী ব্রিটিশ রাজকে সর্বতোভাবে সমর্থন করতে এগিয়ে 
এসেছিলেন ।৪৬ ব্রিটিশ সরকার ভেবেছিলেন মিশনারিদের ধর্মপ্রচার ইংরেজ রাজত্বের 
প্রতি ভারতীয়দের বিশ্বাসকে খর্ব করবে । 

দ্বিতীয়তঃ আরও একটি কারণে ইংরেজ প্রশাসকরা ইওরোপীয় মিশনারিদের ব্রিটিশ 
ভারতে ধর্মপ্রচারে অনুমতি দিতে পারেননি I 

১৭৯৩ সালে ফ্রান্স ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করে। ফ্রান্সের বিরদ্ধে ইংলণ্ডের 
মিত্র ছিল অস্ট্রিয়া, প্রসিয়া, স্পেন ও হল্যাগু। কিন্তু এই মৈত্রী বন্ধন দীর্ঘদিন স্থায়ী 
হয়নি। ১৭৯৮ সালে ওয়েলেসলী যখন বাংলা প্রেমিডেন্সীর গভর্নর হয়ে এলেন, তখন 
ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধ সম্পূর্ণ একা এবং যুদ্ধের গতি ফরাসীদেরই অনুকূলে । ওয়েলেসলী 
স্বভাবতই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রধর দৃষ্টি রাখছিলেন যে এমন কোন বৈদেশিক 
চিন্তাধারা ভারতে এসে না পড়ে যার ফলে ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্পর্কে 
কোন বিরূগ ধারণার স্থষ্ট হবে । তাই বেসরকারী ইওরোগীয় মিশনারীদের আগমনের 
দ্বার এদেশে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল । কারণ মিশনারিদের ছদ্মবেশে ফরাসী গুপ্তচর বা 
র্যাডিক্যাল AA ইংরেজদের এদেশে আগমনের সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল | 

আর তাছাড়া ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে ক্রমাগত বিপর্যয়ের পর এমন গুজবও ছড়িয়ে 
পড়েছিল যে তদূর SMS ভারতবর্ষ ও নেপোলিয়নের বিজয় অভিযানের অস্ততুক্ত হবে | 
এমনকি ১৭৯৮ সালে কলকা'ভার ইংরাজী সংবাদপত্রগুলিতে পর্যন্ত সেই গুজবের কথা 
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১৭৯৮ সালের ১৮ জুন ও: ২৬ নভেম্বর সিলেক্ট কমিটি ইংলণ্ড থেকে গবর্নর 
জেনারেলকে ভারতে যে গোপন পত্র লেখেন, তাতে জানিয়েছিলেন ওয়েলেসলী যেন 
নেপোলিয়নের সম্ভাব্য ভারত আক্রমণ সম্পর্কে সজাগ থাকেন ।৪৮ 

এইসব কারণেই ভারতে মিশনারীদের আগমনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয় । 
এমনকি বেসরকারী ইওরোগীয়দেরও ভারতে বসবাসের অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে 
কড়াকড়ি করা হত ও বহু টালবাহানার পর তাদের লাইসেন্স দেওয়া হত। বছরে 
vide টির বেশী লাইসেন্স Sz করা হত না ।৪৯ 

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ব্যাপটিন্ট মিশনারী যিনি এসেছিলেন তার নাম রেভাঃ জন 
টমাস (১৭৫৭-১৮০১)। ১৭৮৩ সালে একজন চিকিৎসক হিসাবে এদেশে প্রথম 
আসেন ও ১৭৮৪ সালে ইংলণ্ড ফিরে যান। ১৭৮৬ সালে টমাস আবার বাংলাদেশে 
আসেন ' বাংলাদেশে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের বাসনা তাঁর মব্যে প্রবলতর হয়! তিনি 
মুন্সী রামরাম বন্থুর কাছে প্রবল আগ্রহ নিয়ে বাংলা শেখেন, নবদ্বীপে গিয়ে সংস্কতও 
শিক্ষা করেন! কিন্তু টমাস বুঝেছিলেন এদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য ইনষ্টিটিউশন গড়ে 
-» তুলতে ন! পারলে তা কিছুতেই TIS হবে না। এই কাজে সমমর্মী উপযুক্ত সহকর্মীর 


are ১৯ 


খোজে তিনি ১৭৯২ সালে পুনরায় ইংলণ্ড ফিরে যান। Bee তীর সঙ্গে উইলিয়ম 
কেরীর আলাপ হুয়। কেরী ভারতে না এসেও হিদেনদের মধ্যে MA বাণী প্রচারের 
জন্য উতলা হয়ে উঠেছেন এবং কোটারিং শইরে ‘The Particular Baptist Society 
for propagating the Gospel amongst the Heathen’ নামে সমিতি গঠন 
করেছেন। কেরী ও টমাসের গিলন বাংলাদেশের সামজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে 
উত্তরকালে নতুনভাবে আবর্তিত করেছে। টমাসের দ্বারা অন্ুপ্রাণিত হয়েই ১৭৯৩ সালের 
১৩ জুন কেরী-পত্রী ভারোি, শ্যালিকা ক্যাথারিন, পুত্র ফেলিকস, উইলিয়ম পিটার ও 
সগ্জাত জ্যাবেজকে নিয়ে একটি ভেনিস জাহাজে চড়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে উত্তাল 
মহাসমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য এই অভিযাত্রী দলের সঙ্গে ছিলেন 
টমাস। 

কিন্তু তাঁদের এই অভিযান বাধাহীন হয়নি! একমাস আগেই তারা যাত্রা করতেন। 
কিন্ত মে মাসে এক ব্রিটিশ জাহাজে উঠে বসার পর জাহাজের ক্যাপটেন যখন জানতে 
পারেন, তাঁরা মিশন্ধরি তখন তিনি কেরী পৰ্বিবারকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেন । 
তাই বাধ্য হয়ে একমাস পরে তারা একটি ডেনিস জাহাজে করে কলকাতা! রওনা হন ৫9 

১৭৯৯ সালের ২৪ মে স্বেচ্ছাব্রতী ্রীন্টান মিশনারি জশুয়া মার্শম্যান সদলবলে 
কেরীর সঙ্গে যোগ দেবার জন্য বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন । তাঁদের 
ভাগোও অনুরূপ অভ্যর্থনা জুটেছিল। কোন ব্রিটিশ জাহাজ Sterns নিতে রাজি 
হয়নি। অবশেষে একটি আমেরিকান জাহাজে তারা স্থান পান। কেরী মা্শম্যানকে 
সতর্ক করে দিয়েছিলেন এমবারকমেণ্ট ফরমে তীরা যেন কিছুতেই ‘মিশনারি’ কথাটি 
না লেখেন । কিন্ত মার্শম্যান সত্য গোপন করতে রাজি হননি। কেরীর মত প্রকাশ্যে 
অবতরণ তাঁদের ভাগ্যেও ঘটল না। তারা জাহাজের ক্যাপটেনের সহায়তায় একটি 
নৌকা যোগাড় করে সোজ! গিয়ে উঠেছিলেন শ্রীরামপুরে (১৩ অক্টোবর) । শ্রীরামপুর তখন 
ডেনিশ উপনিবেশ । ব্যাপটিন্ট মিশন প্রীরামপুরকেই মিশনারি আন্দোলনের পক্ষে 
অধিকতর নিরাপদ জায়গা! বলে মনে করেছিলেন । ইংলণ্ডের ব্যাপটিন্ট মিশন লণনের 
ডেনিশ কনসালের কাছ থেকে শ্রীরামপুরের কর্তৃপক্ষের কাছে একটি হুপারিশপত্র সংগ্রহ 
করেছিলেন । সেই স্থপারিশপত্রটুকুই সেদিন মা্শম্যানের বড় সম্বল ছিল। তার 
জোরেই তিনি ডেনিশ কর্তৃপক্ষের সহানুভূতি লাভ করেছিলেন 

এদিকে মার্শমানের সদলবলে জাহাজে থেকে পলায়ন ও শ্রীরামপুরে আশ্রয় লাভ 
ইত্যাদি ঘটনার ফলে ওয়েলসলীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে মাঁশয্যান 
ফরাসী গুপ্রচর! ওয়েলেসলী আমেরিকান জাহাজের ক্যাপটেনকে আদেশ 
দিয়েছিলেন যে পলাতক মিশনারিদের ফিরিয়ে না আনলে তীর জাহাজের মাল 
খালাশ করতে দেওয়া হবে নাঁ। অবশেষে কলকাতার এক প্রভাবশালী ইংরাঁজ ডেভিড 
ব্রাউন মাঁরফৎ ওয়েলেসলীর এই ভুল ধারণা ভাঙে এবং বিষয়টির ওখানেই 
নিষ্পত্তি হয়।৫৯ 


২০ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


১৭৯৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর কেরী তীর সম্যক্রীত মুদ্রণ ale নিয়ে শ্রীরামপুর 
এসে মিশনারিদের সঙ্গে মিলিত হন। ছ'বছর ধরে কেরী কলকাতা ব্যানডেল, 
নদীয়া, সুন্দরবনের দেবহাট্রা, মালদহের মদনাবাটী প্রভৃতি স্থানে চাকরি নিয়ে ঘুরে 
বেডিয়েছিলেন।..১৭৯৪ সালে মালদহের মদনাবাটার নীলকুঠিতে চাকরি করার সময় 
তিনি. বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ ও ব্যাকরণ তৈরি করেছিলেন। ১৭৯৬ 
Jaa মধ্যে নিউ টেন্টামেপ্টের বাংল! অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। 

কিন্তু বাংল! টাইপের অভাবের জন্য কেরী মুদ্রণের কাজে হাত দিতে পারেননি । 
ইংলণ্ডের ব্যাপটিন্ট মিশন সোসাইটিকে কেরী একটি চিঠিতে মুদ্রাব্্ ও মুদ্রাকর পাঠাতে 
লিখেছিলেন।৫২ ইতিমধ্যে খবর পেলেন কলকাতায় চার্লস উইলকিন্স ও পঞ্চানন 
কর্মকার মিলে একটি দেশীয় টাইপ ফাউন্ড্রি তৈরি করেছেন IT? তখন কেরী ইংলণ্ড 
থেকে. তৈরি টাইপ আনার সংকল্প ত্যাগ করেন। ১৮০০ সালের ১০ জানুয়ারী 
Batya ব্যাপটিন্ট মিশন স্থাপিত হয়।*৭ মিশন প্রতিষ্ঠার অল্পদিনের মধ্যেই কেরী 
পঞ্চানন কর্মকারকে শ্রীরামপুর মিশনে নিয়ে আসেন। ১৮০০ সালের ১৮ মার্চ ওয়ার্ড 
নিজের হাতে টাইপ সাজিয়ে ওল্ড টেন্টামেপ্টের কিছু অংশের বাংলা অন্গুবাদ প্রকাশ 
করেন।*« বাংলা হরফের প্রথম কারিগর পঞ্চাননের সঙ্গে তার জামাত! মনোহরও 
শ্রীরামপুর আসেন। ১৮০৩-০৪ সালের মধ্যে পঞ্চাননের মৃত্যু হয়। পঞ্চাননের শিল্প 
কুশলতা মনোহরের মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে বর্তেছিল। মনোহর ১৮৫৩ পর্যন্ত জীবিত 
ছিলেন: ও ভারতের পনেরটি প্রাদেশিক ভাষা ও চীনা ভাষায় হরফ তৈরি করে 
যশস্বী হন। 

রামপুর ব্যাপটিন্ট মিশন ১৮১৮ সালের মধ্যে শুধু বাংলা হরফে ৩১টি Awa, 
একটি সংস্কৃত পুস্তক ও ওইসব মুদ্রিত পুস্তকের আরও ১২টি সংস্করণ প্রকাশ 
করেন।ং১ এর মধ্যে সবই যে প্রচারধর্মী পুস্তক তা নয়। রামরাম TA কৃত 
হরকরা বা গসপেল মেসেঞ্জার, এবং È লেখকের 'জ্ঞানোদয়ের' মত হিন্দুধর্মকে 
আক্রমণ করে লেখা বইও যেমন আছে, বাইবেলের বিভিন্ন অংশের WATTS তেমন 
আছে। তেমনি আছে রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ। ব্যাপটিন্ট মিশন ফোরট 
উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যতালিকার উপযোগী যেসব বই (যথা রাজা প্রতাপাদিত্য 
চরিত, পুরুষ পরীক্ষা, বত্রিশ সিংহাসন, ) প্রকাশ করেছিলেন সেগুলির মধ্যে মিশনারী 
প্রচারের নামগন্ধ ছিল না। শুধুমাত্র জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের 
তালিকাও কম নয়। যেমন (১) জ্যোতিষ, (২) গুরু দক্ষিণা, (৩) বিশ্বকোষ 
ধরনের গ্রন্থ প্রকাশের প্রচেষ্টা হিসাবে ফেলিক্স কেরী সংকলিত বিগ্যাহারাবলী, পদার্থ 
কৌমুদী, ভূগোল গ্রন্থের অনুবাদ, জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়, ফেলিকস কেরীর “ব্রিটিশ 
দেশীয় বিবরণ’ গ্রভৃতি। 

তবে শ্রীরামপুর ব্যাপটিন্ট মিশন প্রেসের সর্বশেষ্ঠ কীতি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের 
দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। অবশ্য যে বিরোধের মধ্য দিয়ে মিশনারিরা ভারতে এসেছিলেন 
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পরবর্তাকালে সে বিরোধের অবসান হয়েছিল । ব্যাপটিন্ট মিশনের কাজকর্মে কোন 
বড়রকম বাধার সৃষ্ট করা হয়নি! বরং ১৮০১ সালের ৮ এপ্রিল কেরীকে ফোরট 
উইলিয়ম কলেজের বাংলা অধ্যাপক পদ গ্রহণ করতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল । বেরী 
এই পদ গ্রহণ করেন। কেরীর মাধ্যমে ফোরট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে শ্রীরামপুর 
ব্যাপটিন্ট মিশনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ফোরট উইলিয়ম কলেজ 
শ্রীরামপুর প্রেসে একাধিক পুস্তক ছাঁপতে দেন আবার মিশন প্রকাশিত পুস্তকের বহু 
কপি কিনে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন | 

এইসব অন্থকুল পরিবেশ দেখেই Gent মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মাঁশম্যান 
অনুভব করেছিলেন, একটি বাংল! সংবাদপত্র প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ 2B হয়েছে। 
কারণ ক্কুলপাঠ্য মুদ্রিত পুস্তক সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে উত্তরোত্তর চাহিদা 
দেখা যাচ্ছে। 

“It appeared that the time was ripe fora native newspaper, and 
I offered the missionaries to undertake the publication of it... The 
jealousy which the Government had always manifested of the perio- 
dical press appeared however to present a serious obstacle,* 4 

অবশ্য এই মুহূর্তে পত্রিকা! প্রকাশের ঝুঁকি নিয়ে সরকারের যে আম্কুলাটুকু তারা 
লাভ করেছিলে তা হারাতে মিশনের অনেকেই রাজি ছিলেন না। বিশেষ করে কেরীর 
এই উদ্যোগে সায় ছিল না। তাঁর মত আরও অনেকের ভয় ছিল যে বাংল! পত্রিকা 
প্রকাশিত হলে সরকার তাকে কখনই বরদাস্ত করবেন না। সংবাদপত্র সম্পর্কে 
ওপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠির মনোভাব তাদের জানতে বাকী ছিল at) ১৭৯৪ সালে 
বেঙ্গল জার্নালের সম্পাদক উইলিয়ম ডুনেকে ভারত থেকে বহিষ্কার কর! হয়। ১৭৯৮ 
সালে বেঙ্গল হরকরার সম্পাদক চাল ম্যাকলিনকেও বিতাড়িত হতে হয়। ১৮২৩ 
সালে ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক বাকিংহামের ভাগ্যেও একই ঘটন| ঘটে | যেখানে 
স্বদেশীয়দের দ্বারা চালিত ও সম্পাদিত ইংরাজী সংবাদপত্র সম্পর্কে সরকারী মনোভাব 
এতথানি কঠোর সেখানে বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কে এই আশঙ্কা অহেতুক ছিল at) 

এতএব ঠিক হয়েছিল ‘টেষ্ট কেস" হিসাবে প্রথমে একটি নির্দোষ মাসিক পত্রিক! 
প্রকাশ করে সরকারের মনোভাব কী তা দেখে নেওয়া হবে। এই পত্রিকার সম্পাদক 
নিযুক্ত হন ডঃ qanl মাশম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান | à 

«It was resolved therefore to feel the official pulse by starting a 
monthly magazine in the first instance and the Dig-Dursun 
appeared in April 1818.7" 

বাংলা প্রথম সাময়িকপত্র দিগণর্শনের জন্ম এইভাবেই হয়েছিল। দিগদর্শন g 

ংখ্যা বার করার পর কাউন্সিলের মেম্বারদের কাছে প1ঠানে। হয়। যখন দেখা গেল 

কোথাও থেকে আপত্তি উঠল না, তখন ঠিক হল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা! প্রকাশ ব্রা 


২২ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


হবে। ইংরাজী সংবাদপত্র Mirror of Nিews-এর অন্থকরণে মাম ঠিক হল “সমাচার 
দর্পণ" । এবারেও কেরী প্রবল আপত্তি করলেন ৷ মার্শম্যান ও ওয়ার্ড কেরীর আপত্তি 
শুনলেন না। পত্রিকা প্রকাশের তোড়জোড় চলতে লাগল । এমনকি পত্রিকা প্রকাশের 
আগের দিন যখন মিশনের বৈঠকে পত্রিকার প্রুফ শীট অনুমোদনের জন্য নিয়ে আসা 
হল তখনও বেরী পুরাতন বক্তব্যে অনড় | তখন মার্শম্যান বৈঠকে বলেছিলেন, কাল 
সকালেই দর্পণের অনুবাদের কপি নিয়ে তিনি কলকাতা যাবেন এবং ভাইস প্রেসিডেণ্ট 
এডমোনন্টোন ও চীফ সেক্রেটারীকে অনুবাদটি দেখাবেন, যদি তারা আপত্তি করেন 
তাহলে তিনি কাগজ বন্ধ করে দেবেন 1৭৯ 
কাগজ বন্ধ করতে হয়নি | সরকারের তরফ থেকে আপত্তি ওঠেনি । মার্শমযান 
উৎসাহ পেয়ে হেষ্টিংসকে কাগজের একটি কপি পাঠিয়েছিলেন। হেষ্টিংস তখন উত্তর 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে | হেষ্টিংদ কাগজ দেখে এত খুশী হয়েছিলেন যে নিজে হাতে 
প্রশংসাপত্র লিখে সম্পাদককে. পাঠান । এখানে নবজাগরণের পটভূমিতে প্রথম বাংল! 
সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে ছুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করা দরকার । একটি 
হল, ব্রিটিশ রাজশক্তির সহযোগিতা! মারকুইস হেষ্টিংসের বদলে যদি কোন অন্থুদার 
গবনর জেনারেল সে সময় ক্ষমতায় থাকত্বেন তাহলে বাংলা সংবাদপত্রের প্রকাশ 
মহাজাগরণের সেই শুভ মুহূর্তে ঘটতে পারত না। দ্বিতীয় বিষয়টি হল, শ্রীরামপুরের 
মিশনারিদের সাংবাদিকতার প্রতি আত্যন্তিক নিষ্ঠা। মূলতঃ ধর্ম প্রচারক হয়েও 
সমাচার দর্পপকে তারা কোনদিনই প্রচার পত্রিকা করে তোলেননি। তাকে খাঁটি 
সংবাদপত্রের রূপ দিয়েছেন । মধ্যে মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণ ও কটাক্ষ আছে 
বটে কিন্তু কোথাও তা প্রকট হয়ে সংবাদপত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ata করেনি। দর্পণ 
যদি সংবাদিক ধর্মভষ্ট হয়ে ধর্ম পত্রিকা হত তাহলে মধ্য শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তবৃত্তি 
উদ্বোধনে তার কোন সক্রিয় ভূমিকা থাকত না। সমসাময়িক একটি খ্রীষ্টান পত্রিকার 
ভাষায় £ 
“The Durpan occupies a sort of neutral position. Though 
edited by a Christian it does not enforce on the attention of its 
readers either the doctrines or the claims of the Christian 
revelation”.»® 
দর্পণ অপেক্ষা মিশনারিদের ইংরাজী মাসিক Friend of Indias খ্রীষ্টান 
ধ্যানধারণার প্রকাশ আরও স্পষ্ট ছিল। সমাচার দর্পণকে সরাসরি প্রচারের মাধ্যম না 
করার একটি কারণ মিশনারিরাও দেশীয়দের মধ্যে জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার হোক এটাই 
বড় করে চেয়েছিলেন । কারণ তীরা মনে করতেন) এই শিক্ষার আলোকেই হিদেনদের 
মানসিক অন্ধকার’ কাটিবে এবং তার! যত বেশী বাইরের জ্ঞানলাভ করবে তত বেশী 
Macy প্রতি agae হবে! শ্রীরামপুর মিশনারিরা প্রাচাবিদদের মত হিন্দুধর্মের 
পুনরজ্জীবনে বিশ্বাস করতেন না । আপন ধর্মমতের ব্যাপারে তার! অন্ধ ছিলেন এবং 


ane f ২৬ 
মনে করতেন, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মই ভারতবর্ষ ও চীনকে অজ্ঞান তিমিরান্ধকারে রেখে 
দিয়েছে we 

তাই তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, 

“The illumination and future happiness of India must form to 
the Christian Philanthropist a most imporant object of desire and 
expetation.”* 

অবশ্য শ্রীরামপুর মিশনারিদের হিসাব যে একেবারে ভুল ছিল তা বলা যায় না। 
নব্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তীকালে শিক্ষিত বাঙালির গ্রীষ্টর্মান্তরের: ঘটনা যথেষ্ট 
ঘটেছিল । শ্রীরামপুর মিশনও প্রায়ই হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করতেন |: fre প্রতিটি 
ক্রিয়ার যেমন প্রতিক্রিয়া আছে, তেমনি এদেশে মিশনারি কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া 
হিসাবেও রামমোহনের উদার যুক্তিগ্রাহ্থ নিরীশ্বর ধর্ম আন্দোলনের (তত্বের দিক দিয়ে 
যা প্রচলিত গ্রীষ্টমতের কাছাকাছি) আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং রামোহনের সঙ্গে 
শ্রীরামপুরের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে । সমাচার দর্পণই রামমোহনকে শেষ পর্যস্ত 
বাংল। সংবাদপত্র প্রকাশে Baz করে। সমাচার দর্পণের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েই রামমোহন 
ব্রাহ্মণ সেবধি প্রকাশ করেছিলেন | তার কিছু কাল পরেই প্রকাশ করেছিলেন, 
সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১)। এই কৌমুদীর সঙ্গে সংঘর্ষেই আবার. ভবানীচরণ 
বন্দো।পাধায়ের সমাচার চন্দ্রিকার প্রকাশ । এবং দেখ! গিয়েছিল, রামমোহন সামাজিক 
আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে সংবাদপত্রকে যেভাবে বেছে নিয়েছিলেন: উত্তরকালে 
সেই Afer এক প্রচলিত রীতিতে পরিণত হয়েছে । 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


নবভ্ঞাগরণের কালের সংবাদপত্র 


সমাচার দর্পণ থেকে অমৃতবাজার পর্যন্ত বিশিষ্ট বাংলা সংবাদপত্রগুলির 
গতি প্রকৃতির বিবরণ। প্রকাশরীতি, স্বকীয়তা, প্রচার ও সম্পাদকীয় 
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৮. বেঙ্গল স্পেক্টেটর এপ্রিল, ১৮৪২ 
৯* তত্ত্ববোধিনী ১৬ আগন্ট, ১৮৪৩ 
১০ এডুকেশন গেজেট ৪ জুলাই, ১৮৬৫ 
১১. সোমগ্রকাশ ১৫ নভেম্বর, ১৮৫৮ 
১২. অমৃতবাজার পত্রিকা . ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৮ 
১৩. RAS সমাচার ১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (১৮৭৩) 


এই তালিকার মধ্যে তন্ববোধিনীকে সংবাদপত্র বলা যায় না। কিন্তু উনবিংশ 
শতাব্দীর সামাজিক আকাশে তহ্বোধিনী পত্রিকা আপন মন্তব্য ও মতামতের দ্বারা যে 
ঝড় তুলেছিল তাতে করে তাকে সংবাদপত্র আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। 
অনুরূপভাবে বিদ্যাদর্শন (জুন ১৮৪২ ) সর্বশুভকরী (৪ মে ১৮৫০ ) অরুণোদয় (১৮৫৬) 
বিষ্যোৎসাহিনী (১৮৫৬) বামাবোধিনী (১৮৬৩) বঙ্গদর্শন (১৮৭২) ভারতী (১৮৭৭ ) 
প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকার অবদানের কথাও এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে । তবে 
যেহেতু আমাদের আলোচনা প্রধানতঃ সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করে সেইহেতু অংবাবপত্রের 
TAGS থেকে আমরা বিচ্যুত হতে চাই না। 


সমাচার দর্পণ s 


সমাচার দর্পণের প্রথম সংখ্যা বার হয় ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১২২৫, ইং ২৩ মে ১৮১৮! 
সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যান । তিন কলমে ছাপ! চার পৃষ্টা এই সংবাদপত্রটির প্রথম 


নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র ২৫ 


পৃষ্ঠায় জানানো হয় যে কয়েক মাস হল শ্রীরামপুর ছাপাখানা থেকে একটি ক্র পুস্তক 
প্রকাশ করা হয়। সেই পুস্তক “মাসে মাসে ছাপাবার ইচ্ছাও” তাদের ছিল! “কিন্ত 
সে পুস্তকে সকলের সম্মত হইল না এই কারণে যদি সে পুস্তক মাস মাস ছাপা হয় তবে 
কাহারো উপকার হইবে না অতএব তাহার পরীবর্তে এই সমাচারের পত্র ছাপাইতে 
আরম্ভ করা গিয়াছে। ইহার নাম সমাচার দর্পণ ।৮ এখানে মাসিক পুস্তক বলতে 
দিগদর্শনকে বলা হয়েছে। এবং যেহেতু, মাসিক পত্রিকার সংবাদমূল্য অত্যন্ত কম 
সেহেতু একটি বিশুদ্ধ সংবাদপত্র হিসাবে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য তীরা 
তরান্বিত হয়েছিলেন এটি বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় । তাছাড়া! দিগদর্শন প্রকাশের পিছনে 
প্রত্যক্ষ কারণের কথাও আগের পরিচ্ছেদে বল! হয়েছে। সমাচার দর্পণের ওই প্রথম 
সংখ্যায় লেখা হয়েছিল ওই পত্রিকায় সাত ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হবে | 

(১) জজ, কালেকটর ও sate রাজকর্মচারীদের সংবাদ | 

(২) সরকারী আদেশ। 

(৩) ইওরোপের অন্তন্ত দেশের নৃতন সমাচার 

(8) বাণিজ্যের নৃতন নূতন বিবরণ | 

(৫) জন্ম মৃত্যু বিবাহ সংবাদ | 

(৬) ইওরোপের ventas ক্রিয়াকর্মের বিবরণ। ইংলণ্ডের ছাপা নূতন পুস্তকের 

বিবরণ। 

(৭) ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস বিদ্যা ও জ্ঞানগভ পুস্তকের বিবরণ। 

সমাচার দর্পণ প্রতি শনিবার ভোরবেলা প্রকাশিত হত। মাসিক টাদা ছিল দেড় 
টাকা । অর্থাৎ গ্রতিসংখ্যা ছ আনা বা! বর্তমানের oF পয়সা। সেষুগের মুদ্রণ ব্যয়ের 
তুলনায় দাম এমন কিছু বেশী ছিল না। প্রথম সংখ্যায় বিজ্ঞপ্তি ছিল যে ধারা 
পীরামপুর প্রেসে নাম ঠিকানা পাঠাবেন তাদের ছু সপ্তাহ বিনামূল্যে এই কাগজ 
পাঠানো হবে । কিন্ত পরের এক বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় অন্তত তিন মাস সমাচার 
দর্পণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল। সমাচার wie সংবাদ প্রকাশের ধারা ও 
বিষয় অনুসারে দেখা যাচ্ছে সংবাদপত্রের সমস্ত CAMB তার মধ্যে ফুটে উঠেছিল। 
সরকারী খবর বা অফিসিয়াল নিউজ, নিয়োগ ও বদলি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্ম 
মৃত্যু বিবাহ সংবাদ যে কোন সংবাদপত্রের পক্ষেই অত্যাবশ্যক বিষয়। এছাড়া পুস্তক 
সমালোচনা এবং বিদেশী খবর ছিল দর্পণের এক প্রয়োজনীয় অঙ্গ । সমাচার দর্পণের 
বার্তা সম্পাদনা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারাই নিষ্পন্ন হত? এবং প্রথম বাঙালি সাংবাদিকের 
প্রধানত: ফোরট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক গোষ্ঠী থেকেই এসেছিলেন। দর্পণের 
প্রথম পৃষ্ঠায় “দর্পণে মুধ সৌনদরধমিব কার্যবিচক্ষীঃবৃ্তান্তাণিহ জানন্ত সমাচারন্ত দ্পণে” 
এই শ্লোকটি লেখা থাকত। এটি ওই সংস্কৃত পণ্ডিতদের প্রভাব বলেই মনে হয়। 
কারণ দর্পণের সপ্তম সংখ্যা থেকে শ্লোকটি ছাপা হতে থাকে। প্রথম ছয়টি সংখ্যায় ওই 
cate ছিল না। সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় উপযুক্ত সংস্কৃত শ্লোক লেখা পরে একটি 


২৬ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


এঁতিহে৷ পরিণত হয়। এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমস্ত বাংলা সংবাদপত্রেই একটি 
না একটি সংস্কৃত শ্লোক উৎকীর্ণ থাকত! 

সমাচার দর্পণের প্রথম সংখ্যায় বিভিন্ন খবরের হেড লাইন £ (১) মশল! বিক্রয়ের 
ইন্তাহার (২) কোম্পানির কাগজের বাজার ভাঁও। (৩) ওলাঁওঠা, (৪) যুবরাজের 
salt মরণ, (৫) বাণিজ্যের সমাচার, (৬) মারিচ ওপদ্বীপের ঝড়, (৭) মান্দরাজ, 
(৬) ইংলণ্ডে নতুন কর, (৯) সর্প কর্তৃক ছাগভক্ষণের বিবরণ, (১০) হিন্দুস্থানে তুলার 
বিবরণ, (১১) ইস্তাহার । 

প্রথম সংখ্যায় খবরের প্রধান্ত থাকলেও পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে সমাচার দর্পণে 
দেশবিদেশের খবর প্রাধান্য পেতে থাকে। সেযুগে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংগ্রহের সুত্র 
ছিল বিদেশী সংবাদপত্র যা জাহাজের সঙ্গে এদেশে আসত | 

দর্পণের দ্বিতীয় সংখ্যা ( ৩*মে ১৮১৮ )তেই তথামূলক বিদেশী সংবাদ ছিল ইংলণ্ডের 
রাজার জয়”। ১৮১৭ সালে ইংলণ্ডের বাজেট সংক্ষেপে ছাপ! হয়েছিল। বাণিজ্য 
এই শিরোনামে চীনে বাংলার Gat রপ্তানির খবর ছাপা হয়েছিল! সমাচার দর্পণে 
কোম্পানির খণপত্রের স্থদ ও ডিবেঞ্চারের হারের খবর নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকায় 
পাঠিকসাধারণের মধ্য পত্রিকাটির তথ্যমল্য বাড়তে থাকে । এটি সহজেই অনুমেয় যে, 
সমাচার দপণ প্রকাশের আগে এইসব তথ্য বাংল! ভাষায় পাওয়ার কোন উপাঁয় ছিল 
না। এগুলির সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক পাঠক রুচিকে আকর্ষণের জন্য গসিপ বা 
অত্যাশ্চর্য খবর ও চুটকি জাতীয় খবরের প্রয়োজন ছিল | 

যেমন ১৮১৮ সালের ৬ই জুনের খবর £ 


স্কটলণ্ডের আশ্চর্য £_ 


‘ক্কটলণ্ড দেশে এক স্ত্রী এক পুরুষ এক গ্রামবাসী দুইজন এক দিবসে এক সময়ে 
মরিল সেই দুইজন এক দিবসে এক সময়ে পূর্বে জন্সিয়াছিল এবং এক ধাত্রী সেই 
দুইজনের স্থতিকা সংস্কার করিয়াছিল ক্রমে ও দুইজন বর্দমান হইয়া উনবিংশতি বর্ষে ও 
স্ত্রী-পুরুযে বিবাহ হইয়াছিল তাহারা এক শত বৎসর আরোগে বাচিয়া এক দিবসে এক 
সময়ে মরিয়া এক কবরে রহিয়াছে 

কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাচার দর্পণে ইওরোগীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে নতুন দিগন্ত 
উন্মোচিত হয়েছিল ত! নব্য-িক্ষিত বাঙালির কাছে দেখা দিয়েছিল এক আশীর্বাদ 
রূপে । আধুনিক সার্জারি বিদ্যার পরিচয়। (চিকিৎসকের কথা, ৮ আগন্ট, ১৮১৮), 
স্পেনের FE কর্তৃক প্রজাদের উপর উৎ্পীড়নের সংবাদ (স্পানিয়া ১৪ নবেম্বর, 
১৮১৮), বাগী_ ও স্বাধীনচেতা দাৰ্শনিক ডেমস্থিনিশের বিবরণ (ডেমস্থিনিশ নামে 
গ্রীকেরদের এক আচার্য, ২৮ নবেম্বর, ১৮১৮), দক্ষিণ আমেরিকার বিবরণ (৩০ 
জানুয়ারি, ১৮১৮) প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংবাদ দর্পণের পাতায় স্থান পাওয়ায় তার 
সাংবাদিক গুরুত্ব বৃদ্ধি গায়। তবে কমারসিয়াল বা পপুলার সংবাদপত্র রূপে সমাচার 


নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র ২৪ 


দর্পণকে গড়ে তোলাটাই বোধহয় উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ছিল। দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ 
উপলক্ষে ১৫ মে, ১৮১৯-এর PHA তারই আভাষ পাওয়া যায় | 

“এই সমাচার দর্পণে কেহ কেবল রাঁজকীয় সমাচার জানিতে চাহেন কেহ প্রাচীন 
ইতিহাস কেহ চোর-ভাকাতির সমাচার কেহ যুদ্ধাদির বিবরণ কেহ জন-বিবাহ মরণ 
প্রভৃতি সমাচার জানিতে বাসনা করেন। অতএব নানা লোকের নানা অভিপ্রায় এক 
ব্যক্তির অভিমত সমাচার দিলে অন্যের অনভিমত হয় এই প্রযুক্ত সকলের অভিমত 
সকল প্রকার কিঞ্চিৎ সমাচার লিখিয়াছি ? 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণার উদ্বোধন এবং মনোরাজ্যে প্রগতিশীল চিন্তাধারার 
বিপ্লব বহিকে প্রজলিত করাই ছিল রেনেশীস আন্দোলনের বড় অবদান। সমাচার 
দর্পন জ্ঞানের নব নব চেতনার বাতায়ন পথ খুলে দিয়েছিল | 

ষ্টিম জাহাজ আবিষ্কার সে যুগের এক বৈপ্লবিক ঘটনা, ১৮১৯ সালের ২৩ 
জানুয়ারি সমচার দর্পণ সর্বপ্রথম খবর দেয়, ‘ইংলণ্ডে এক ব্যক্তি ভাগ্যবান এক মহা 
জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছেন সে জাহাজ কেবল বাস্পের দ্বারায় চলে । তাহাতে পালের 
প্রয়োজন নাই। -_এ ভাগ্যবান ব্যক্তি এ নৌকা লইয়া ইংলণ্ড হইতে দক্ষিণ 
আমেরিকা গিয়াছেন।” 

আর একটি খবর £ “পৃথিবীর আকার কমলা লেবুর মত গোল ও কমলা লেবুর 
বোঁটা ও তাহার জমান নীচ স্থানের মত পৃথিবীর যে দুইস্থান তাহার নাম te সে 
দুই প্রকার উত্তর কেন্দ্র ও দক্ষিণ কেন্দ্র ৷ ১৮১৯ সালের RAF অভিযানের gale দপণণে 
প্রকাশিত হয়। সমাচার দর্পণে দেশ বিদেশের কথা স্থান পেত এবং ফলে বিভিন্ন 
দেশ সম্পর্কে পাঠকের মনে স্বচ্ছ ধারণা SAIS | ইংলণ্ড আমেরিকা! সম্পর্কে নিয়মিত 
খবর ছাড়া ব্রহ্মদেশের খবরও বার হত ॥ জ্ঞানচ্ায় দর্পণের প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল। 
রামকমল সেন হিন্দুস্থানী ছাপাখানাতে ওধধসার সংগ্রহ প্রকাশ করলে এ খবরের 
উল্লেখ করে দর্পণ লেখেন__ 

'ইওরোপীয় বৈগ্যক শাস্জ বাংলা ভাষায় কেহ তর্জমা করে নাই এখন এই এক পুস্তক 
প্রকাশ হওয়াতে আমাদের ভরোসা হইয়াছে যে ক্রমে তাবৎ ইওরোপীয় বৈদ্যক শান্ত 
বঙ্গভাষায় প্রকাশ হইতে পারিবে এবং যদি এই ভরোসা সফল হয় তবে এতদ্েশীয 
লোকেরদের যথেষ্টও উপকার হইবে৷” ( ৫ জুন, ১৮১৯) 

সমাচার দর্পণকে পুরোপুরি ভারতীয় পত্রিকা বলতে কোন আপত্তি দেখা যায় না। 
মিশনারি প্রচার এই পত্রিকায় প্রচ্ছন্ন ছিল। উপরন্ত হিন্দু বাঙালির আশা আকজ্জার 
সঙ্গে এই পত্তিক। নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছিল । ভারতীয় ta চাতেও দর্পণ উৎসাহ 
দিয়ে গেছে। 

«এই বাঙ্গালা দেশে অন্ত শাস্ত্রের টোল চৌপাড়ী সর্বত্র বাহুল্যরূপে আছে এবং 
অনেক লোক ব্যবসায় করিয়া বিদ্যবান হইতেছেন ভিন্ন প্রকৃত জ্যেতিষশান্ত্র লীলাবতী ও 
বীজ ও cifras ও সি্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি staatie প্রণীত we পাঠ ও 


২৮ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


ব্যবসায় এই বাঙ্গাল। দেশে নাই। কিন্তু পশ্চিমে কাশী প্রভৃতি দেশে আছে তরিমিত্ত 
শীরামপুরের সাহেব লোকেরা! ees জ্যোতিষ sie পারদণি শ্রীযুক্ত কালিদাস সভাপতি 
ভট্টাচার্যকে এই কালেজে প্রথম স্থাপিত করিয়াছেন।" (প্রীরামপুরের টোল ২০ 
মারচ ১৮১৯) 

প্রথম ছ'বছেরর সমাচার দর্পণের ফাইল যা বন্থীয়সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে 
সেগুলির মধ্যে মিশনারী প্রচার চোখে পড়েনি । বরং রামমোহন সম্পর্কিত খবরাখবরও 
দর্পণ সে সময় প্রকাশ করেন। যেমন 


নূতন পুস্তক 
শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় অথর্ব বেদের মওুঁকোপনিষদ ও altigo তাহার টাকা 


বাঙ্গালাভাষাতে তর্জমা! করিয়া ছাপাইয়াছেন (২৭ মারচ ১৮১৯) 
আর একটি খবর :__ 


বেদান্তমত 


aa রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র Areatza ও প্রীব্রজমোহন 
মজুমদারের ঘরে শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদাস্তথিকেরা একত্র হইলেন এবং 
পরস্পর আপনাদের মতের বিবেচনা করিলেন | 

আমরা শুনিয়াছি যে সেই সেই সভাতে জাতির প্রতি বিধি কিম্বা নিষেধ বিষয়ে 
বিচার হইল ও খাদ্যের প্রতি যে নিষেধ আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল। এবং 
যুবতি স্ত্রীর স্বামী মরণান্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্যে কালক্ষেপ কর্তব্য এই 
বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিক কর্মের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে 
বেদের উপনিষদ হইতে আপনারদের মতানুযায়ী বাক্য পড়! গেল ও তাহার অর্থ বরা 
গেল ও তাহার! বেদাত্তের মতাহ্থসারে গীত গাহিলেন (২২ মে ১৮১৯)। 

সমাচার WAY ১৮১৯ সালের ১২ জুন তারিখের পত্রে খিদিরপুরে দেওয়ান 
মৃতিচন্দ্রের ঘরে বৈাস্তিকদের আলোচনার আর একটি প্রতিবেদনও প্রকাশ করেন। 
১৮১৯ সালের ১*ই জুলাই পত্রে প্রয়াগ তীর্থের বর্ণনা ও ইতিহাসও ছাপা হয়েছে। 
রথযাত্রা, স্মানযাত্রা, দুর্গোৎসব, চড়ক, প্রভৃতি হিন্দু উৎসবের প্রচুর বিবরণ দর্পণে ছাপা! 
হয়। সমাচার দর্পণ প্রথমদিকে যে উগ্র হিন্দু বিরোধী ছিল না তার একটি প্রমাণ 
১৮৩২, ২১. জানুয়ারি প্রকাশিত aie তিমির নাশক পত্রিকার এক প্রতিবেদনে 
পাওয়া যায় £ 

সমাচার দর্পণ মিসেনরি সাহেবদিগের steal কাগজ অনেক লোক গ্রহণ করেন 
নাই অর্থাৎ ধর্মদেষিরা কাগজ করিয়াছেন অবশ্যই ইহাতে আমাদিগের ধর্মের দ্বেষ ekg 
বহু দিবসের পরে জান! গেল তাহাতে কেবল নানা দিগদেশীয় সমাচার প্রচার হয় পরে 
ক্রমে অনেকে তাহার আদর করিলেন ।” 

রামমোহনের সঙ্গে সমাচার দর্পণের বিরোধ বাধে ১৮২১ সালে। আমরা ব্রাহ্মণ 


নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র ২৯ 


সেবধি ও সংবাদ কৌমুদী সম্পর্কে আলোচনার সময় ওই বিরোধের পটভূমি নিয়ে 
আলোচনা করব। 

১৮৩২ পর্যন্ত সমাচার দর্পণ সপ্তাহে একবার শনিবার করে প্রকাশিত হত। 
১৮৩২ সালের ১১ aata থেকে সপ্তাহে দুবার শনিবার ও বুধবার প্রকাশিত হতে 
থাকে। কিন্তু ডাকমাশুল বুদ্ধির ফলে ১৮৩৪ সালের ৮ নভেদ্বর থেকে আবার সপ্থাহে 
একবার করে প্রকাশিত হয়। 

১৮৪০ সালের ১ জুলাই মার্শন্যান গবর্ণমেপ্ট গেজেটে সম্পদনার চাকরি নিলে 
দেখা শোনার অভাবে সমাচার দর্পণ বন্ধ হয়ে যায় ( ১৮৪১, ২৫ ডিসেম্বর )। এরপর 
১৮৪২ সালের জানুয়ারি কলকাতা থেকে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 
সমাচার দর্পন দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশিত হয়।২ তবে এই পর্যায়ে বেশীদিন স্থায়ী 
হয়নি। তৃতীয় পর্যায়ে শ্রীরামপুর মিশন আবার দর্পণ পুনঃ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন | 
১৮৫১ সালের ৩ মে দর্পণ আবার প্রকাশিত হয়। কিন্তু মার্শম্যান সাহেবের সম্পাদনা, 
ত্যাগের পর সমাচার দর্পণের পূর্বগৌরব আর ফিরে আসেনি। সংবাদ প্রভাকর 
সম্বাদ ভাস্কর প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দর্পণ টিকে থাকতে পারেনি। 
তার সামাজিক গুরুত্ব হাস পেতে থাকে! অবশেষে “১২৫৯ (১৮৫৩) সালের 
অগ্রহায়ণে সমাচার দর্পণ পঞ্জ শ্রীরামপুরে গঙ্গার জলে প্রাণত্যাগ করে।” (সংবাদ 
প্রভাকর। ১২৬০, ১ বৈশাখ )। à 


সমাচার দর্পণ এক কথায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে নতুন প্রাণস্পন্দন নিয়ে আসে । 
উনিশ শতকের আর একটি সংবাদপত্র তার মূল্যায়ন করেছেন এইভাবে; “সমাচার 
দর্পণে বিবিধ বিষয়ের আন্দোলন দ্বারা এখানকার ভুরি ২ জ্ঞানাধি জানবুদ্ধি হওয়াতে 
রায় তদুপকার বুঝিতে পারিলেন এবং মুদ্রাযঙ্্রের বিষয় অবগত হইয়া তাহার ব্যবহার 
ছারা স্বদেশীয় জনগ.ণর জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ৷ সমাচার দর্পণ প্রকাশ 
হইলে তাহার কিয়ৎকাল পরেই এতদ্দেনীয় যোগ্য ও স্বদেশহিতৈষি মহাশয়েরা স্বয়ং 
স্বদেশ ভাষায় সংবাদপত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন তাহাতে নান! বিষয়ের আলোচনা 
দ্বারা বু দর্শন ও বিজ্ঞতা বৃদ্ধি হওয়াতে ক্রমে ২ দেশের সৌভাগ্য ও সন্যবস্থার উদয় 
হইতে আরম্ভ হইল ফলে এদেশে যখন সংবাদপত্রের সৃষ্ট না হইয়াছিল তখন সাধারণ 
বা স্বদেশের উপকারার্থ ব্যাপারের প্রসঙ্গ করিয়া এতদেশীয় লোকদিগের তার্থ উৎসাহ 
প্রকাশ করা দূরে থাকুক দেশের অনিষ্ট যাহা আপনাকে ভোগ করিতে হয় তাহার 
নিবারণ নিমিত্ত উৎসাহ প্রায় কাহারও ছিল না কিন্তু সংবাদপত্রের প্রচারারান্ত হইলে 
তদ্বারা দেশ বিদেশের বিবরণ ও সাময়িক ঘটনা ইত্যাদির পরিজ্ঞান হওয়াতে সকলের 
সাহস হইল এবং কি উপায়ে স্বদেশের জ্ঞান ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় ord যত 
হইল P ১ 

“সংবাদপত্র এতদ্দেলীয় লোকদিগের ছারা প্রচারিত হইতে আরম্ভ হওয়া অবধি 


৩০ বাংলা সংবাদপত্ৰ বাঙালির নবজাগরণ 


ক্রমে ২ এদেশের লোকদিগের জ্ঞানালোঁচন! দ্বারা মানসিক সংস্কার কি পর্যন্ত বিভিন্ন 
হইয়াছে তাহা এখন বিবেচনা করিলে বিস্ময় জন্মে এতদ্দেশের পূর্বতন সতীধর্ম অর্থাৎ 
পতির পরলোকাস্তে স্ত্রীলোকের সহগমন বা অনুগমন ধর্মশাস্্ সম্মত এবং ধর্মশাস্তে 
এঁকাস্তিক ভক্তি প্রযুক্তি অত্রত্য লোকদিগের মধ্যে তাহা অতি পবিত্র ও পরম পুণ্য কর্ম 
বলিয়া আবহমানকাল অবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু লর্ড caa 
শাসনকালে রাজ! রামমোহন রায় কতৃক তদ্বিধয়ের দোষ উদ্ভাবিত হইয়া তাহা 
নিবারিত হইলে সংবাদপত্রে এ বিষয়ের আন্দোলন দ্বারা ক্রমে ২ এক্ষণে অত্রত্য জন- 
গণের মনে সংস্কারের এক প্রকার পরিবর্তন হইয়াছে যে এখন প্রায় সকলেই সতীধর্ম 
ভয়ানক জ্ঞান করিয়া তাহাতে ধর্ম বুদ্ধির বৈপরীত্য ঘোরতর নিষ্ঠরতা জ্ঞান করিয়া 
থাকেন।” 

“সংবাদপত্রে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইলে 
তদ্বার! দেশের উপকার সম্ভাবনা অনেকে বুঝিতে পারিলেন এবং সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের 
উৎসাহ দেওয়াতে সেই উৎসাহ অন্যান্য ভুরি ২ ব্যক্তির সংবাদপত্র প্রচারে উৎসাহ 
জন্মাইবার কারণ হইল এবং তাহাতে এই মহানগরী মধ্যে ত্রয়ক্সিংশৎ বৎসরের মধ্যে 
অতীত ও বর্তমানে ৭৭ থানা সংবাদপত্র প্রচার হয়।” ( সংবাদ পূর্ণচন্দোদয়, 
১৪ এপ্রিল ১৮৫১)। 


ব্ৰাহ্মণ সেবধি ও সম্বাদ কৌমুদী 


সমাচার দর্পণের সঙ্গে রামমোহনের বাদাম্ণুবাদের ফলে ব্রাহ্মণ সেবধি ও সম্বাদ 
কৌমুদীর প্রতিষ্ঠা । ব্রাহ্মণ সেবধিঃ The Brahmunical Magazine: The 
missionary and the Brahmunce সংবাদপত্র বলা যায় না। ১৮২১ সালের 
সেপ্টেম্বর থেকে পুস্তিকা আকারে এই দ্বিভাষিক পত্রটির অন্তত তিনটি সংখ্যা প্রতিমাসে 
প্রকাশিত হয়েছিল । ১৮২১, ৪ ডিসেম্বর সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশিত হয়। এই 
পত্রিকায় অবশ্য সংবাদপত্রের সমস্ত চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যই অক্ষর ছিল। ব্রাহ্মণ সেবধি ও 
সম্বাদ কৌমুদী বাঙালির মালিকানায় দ্বিতীয় সাংবাদিক প্রচেষ্টা ॥ প্রধম প্রচেষ্টা করে- 
ছিলেন বেঙ্গল গেজেটের প্রকাশক । 

আগেই বলেছি ১৮২৯ সালের আগে পর্যস্ত রামমোহনের সঙ্গে শ্রীরামপুর 
মিশনারিদের কোন সংঘর্ষ হয়নি। বরং মিশনারির! রামমোহনের পৌত্লিকত বিরোধী 
ধর্ম আন্দোলনের ফলে এই আশ! করেছিলেন যে রামমোহনের এই মতবাদ ভারতীয়দের 
খ্ৰীষ্টান করে তুলতেই সাহায্য করবে | 

১৮১৫ সালে বেদান্ত AR? নামে রামমোহন বেদের অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং 
গ্রন্থের ভূমিকায় পৌত্তলকতার তীব্র সমালোচনা করেন। সব শেষে লেখেন, “TEs 
কারণ এই যে বহুকাল অবধি এই সংস্কার হইয়াছে যে কোন দৃশ্য কৃত্রিম বস্তুকে সন্মুখে 
রাখাতে তাহাকে পৃজা এবং আহারাদির নিবেদন করাতে অত্যন্ত গ্রীতি পাওয়া যায় | 


নবজাগরণের কালের সংবাদশত্র o> 


গ্রায়শ আমাদের মধ্যে এমত সুবোধ উত্তম ব্যক্তি আছেন যে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ 
করিলে এ সকল কাল্পনিক হইতে চিত্তকে নিবর্ত করিয়া সর্বসাক্ষী সদ্রপ পরব্রহ্গর 
প্রতি চিত্ত নিবেশ করেন এবং এ অকিঞ্চনকে পরে পরে তুষ্ট হয়েন আমি এই বিবেচনায় 
এবং আশাতে তাহাদের প্রসন্নতা উদ্দেশে এই যত্ন করিলাম 1৮৯ 

এই কারণে শ্রীরামপুর মিশনারীরা রামমোহন সম্পর্কে প্রথম দিকে সদয় ছিলেন। 
অন্তত. ১৮২০ সাল পর্যন্ত রামমোহন সম্পর্কে মিশনারিদের ধারণা পরিবর্তিত হবার 
কোন কারণ ছিল না ॥৫ 

এমন কি জার্মান ধর্মযাজক দেওকর স্মিট প্রযুথ ব্যক্তিরাও মনে করেছিলেন 
রামমাোহনকে দিয়ে শ্ীষটধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে 1৬ 

১৮২০ সালে ব্ৰজমোহন’ ছন্সনামে রামমোহনের “ব্রাহ্মণ পৌত্তলিক সম্বাদ’ প্রকাশিত 
হলে ১৮২০ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় es অব ইণ্ডিয়া তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেন । 

রামমোহন ১৮২০ সালে ‘দি প্রিসেপটস অফ জিসাস, দি গাইড টু পিস ত্যাও 
হাপিনেশ’ নামে একটি সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই বইতে খ্রীষ্টান মিশনারিদের 

, প্রচারিত যীশুর অলৌকিক অংশকে বাতিল করে Gece cee মহিমার কথা বলা 

হয়। বল! বাহুল্য বইটি গৌড়া পাদ্রীদের পছন্দ হয়নি । ১৮২৮ সালের ফেব্রুয়ারি 
মাসের ‘are অব ইণ্ডিয়া’তে মার্শম্যান রামমোহনকে আক্রমণ করে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় 
লেখেন ৷ যে দেওকর স্মিট একদা রামমোহন সম্পর্কে এত আশাবাদী ছিলেন, তিনিও 
লিখলেন, রামমোহনের এই গ্রন্থ সত্যের পক্ষে ক্ষতিকর | 

আত্মপক্ষ সমর্থন করে রামমোহন পর পর তিনটি পুস্তিকা রচনা করে মিশনারিদের 
জবাব দিয়েছিলেন। এই পুস্তিকা তিনটির নাম (১) ত্যান ত্যাগীল টু দি খ্ৰীষ্টিয়ান 
পাবলিক, (২) সেকেণ্ড, আ্যাপীল টু দি খ্ৰীষ্টিয়ান পাবলিক ও (৩) ফাইনাল iNe 
PRIB পাবলিক | রামমোহন তার এই পুস্তিকার ছু খণ্ড বিলাতে পাঠিয়ে- 
ছিলেন। এতে কলকাতার মিনারীরা আরও চটে যাঁন। সে. সময় কোম্পানীর 
চিকিৎসক, মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ ও হিন্দু কলেজের শিক্ষক গৌড় খ্রীষ্টান ডাঃ টাইটলার 
রামমোহনকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে গ্রীষ্মের cobs ও হিন্দুধর্মের নিকৃষ্টতা 
প্রমাণের জন্য তর্কযুদ্ধে আহ্বান করে ১৮২৩ সালের. ৩ মে একটি ব্যক্তিগত চিঠি দেন। 
রামমোহন জবাবে লিখেছিলেন, ধর্মতত্ব বিষয়ে আলোচনার অধিকারী ব্যক্তির পত্র 
ছাড়া অন্যের পত্রের তিনি জবাব দেন না। টাইটলাঁর তখন বেঙ্গল হরকরাঁয় একটি পত্র 
লেখেন । রামমোহন তার উত্তর দিলে হরকর! ছাপেননি 1? 

অবশ্য তার আগেই সমাচার দর্পণের সঙ্গে রামমোহনের বিরোধ : শুরু হয়ে 
গিয়েছিল | ১৮২১ সালের ১৪ জুলাই সমাচার দর্পণ একটি ‘বেনামী’ চিঠি ছাপেন। 
চিঠিটি পরোক্ষভাবে রামমোহনকে চ্যালেঞ্জ করেই লেখা ॥ তাতে বেদাস্ত ন্যায় মীমংসা 
সাংখ্য পুরাণ তন্ত্র ও পুনর্জন্ম অসংগতি কোথায় তা বিবৃত করে তাঁর উত্তর আহ্বান 
করা হয়। 


৩২ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


“কোন বিজ্ঞব্যক্তি দূর দেশ হইতে এখানে এই কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত পত্র প্রেরণ 
করিয়াছেন তাহার বাসনা এই যে ইহার প্রত্যেক প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হন অতএব 
ছাপান গেল। ইহার সদুত্তর যে কেহ করেন তিনি মোং শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে 
পাঠাইলে তাহা ছাপা করিয়া সবত্র প্রকাশ করা হইবেক 1৮৮ 

রামমোহন Pyrat শর্মা এই ছন্সনামে তার উত্তর পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্ত 
মিশনারীদের সত্যি সত্যি 'কোন স্বাস্থ্যকর তাত্বিক আলোচনার ঢেউ তোলার মত 
সাংবাদিক আগ্রহ ছিল না! তবে চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে ১৮২১ সালের 
১ সেপ্টেম্বর দর্পণ লিখলেন, পত্র প্রেরকদের প্রতি নিবেদন। শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ শর্মা 
প্রেরিত পত্র এখানে পৌছিয়াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্বাপক্ষের 
সিদ্ধান্ত ব্যক্তিরিক্ত অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান aig! কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ 
বহিষ্কৃত করিয়া কেবল ষড় দর্শনের দৌষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন, তার 
ছাপাইবার বাধা নাই অন্যথা সর্বসমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতে 
হানি নাই ৯ 

অভিজ্ঞাসিতাভিধান অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক অজুহাতে এই পত্র সমাচার দর্পণ প্রকাশ 
না করায় রামমোহন ১৮২১ সালে দ্বিভাষিক পত্র ব্রাহ্মণ সেবধি প্রকাশ করেন 12° 
পত্রিকার প্রথমে সংখ্যা ১, সংখ্যা ২ এই রকম লেখা থাকত। কোন তারিখ থাকত 
না। শুধু ১৮২১ সালটি লেখা থাকত। ১ম সংখ্যায় এই পত্র প্রকাশের কারণ হিসাবে 
রামমোহন লেখেন £ 

“HOH বৎসর হইতে অধিককাঁশ এদের ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম 
ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের 
নিয়ম এই যে কাহারো! ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচারণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম 
সকলে করুক ইহাই Statens যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য 
পরমেশ্বর ক্রমে any করিতেছেন। কিন্ত তদানীত্তন বিশ বৎসর হইল কতক Tif] 
ইংরেজ যাহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্ত রূপে তাহাদের ধর্ম 
হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন ন না প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার 
এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন 
যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দায় ও হিন্দুর দেবতার ও afa জুগ্ুপসা ও 
কুত্সাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে 
দাড়াইয়া আপনার ধর্মের ওৎকর্ষ ও অন্যের ধর্মের অপকৃষ্টতা সুচক উপদেশ করেন, তৃতীয় 
প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় fea অন্ত কোনো কারণে খ্রীষ্টান হয় 
তাহাদিগ্যে Bx দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের RT জন্মে। 
waits Redka শিল্কেরা স্ববর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্মের ওঁতকর্ষ্যের 
উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্তব্য যে যে সকল দেশ তাহাদের অধিকারে ছিল 
না সেইরূপ মিশনারিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেষন gale ও পারসিয়া প্রভৃতি 


শবজাগরণের কালের সংবাদপত্র ৩৩ 


দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এইরূপ ধর্মউপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে 
ধর্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্ষের যথার্থ অন্ুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু 
বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত 
হয় তথায় এরূপ দুর্বল ও দীন ও SAS প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্মের উপর দৌরাত্ম্যও 
করা কি ate কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধামিক ব্যক্তিরা দুর্বলের ' 
মনঃগীড়াতে সর্বদা সঙ্কুচিত হয়েন তাহাতে যদি সেই দুর্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে 
তাহার মর্মান্তিক কোনমতে অস্তঃকরণেও করেন না। এই তিরফ্ষারের ভাগী আমরা প্রায় 
নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমদের অতিশয় শিষ্টত্য ও হিংসা 
ত্যাগকে ধর্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্বপ্রকারে অনৈক্যতার মুল হয়|” 

“সম্প্রতি শ্রীরামপুরের মিশনারি ছাপাতে হিন্দুর তাবৎ শান্তর safe সিদ্ধ 
দৌযোল্লেখের লিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন সে সকল প্র্নকে ও তাহার প্রত্যেক Beas 
প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাতে সম্পূর্ণ ছাপান গেল পরে পরে উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তরকে 
এইরূপে ছাপান যাইবেক ৷” ইতি 

ব্রাহ্মণ সেবধির প্রথম সংখ্যায় সমাচার দর্পণে প্রকাশিত চিঠিখানি ও তার উত্তর (যা 
রামমোহন দর্পণে পাঠিয়েছিলেন এবং তীর! ছাপেননি) ছাপ! হয়। পত্র এবং উত্তর 
উভয়ই ধারাবাহিকভাবে দুই সংখ্যা পর্যন্ত চলে। ব্রাহ্মণ সেবধিতে রামমোহনের বক্তব্যের 
প্রত্যুত্তর Ge অব ইণ্ডিয়ার ৩৮ সংখ্যায় ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়। রামমোহন আশা 
করেছিলেন, ব্রাহ্মণ সেবধিতেই তাঁরা প্রতিবাদ পাঠাবেন এবং ইংরাজী ও বাংলায় উভয় 
ভাষাতেই ত! রচিত হবে। কিন্তু তা যখন হল না তখন ওই ইংরাজী লেখারই প্রত্যুত্তর 
ব্ৰাহ্মণ সেবধিতে প্রকাশ করা হয়। 

ব্রাহ্মণ সেবধির রচনাগুলি শিবপ্রসাদ শর্মা ছদ্মনামে লিখিত za >> 


সন্বাদ কৌমুদী 

১৮২১ সালের নবেম্বরে সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশিত হয় 1৯২ সম্বাদ কৌমুদীর সঙ্গে 
রামমোহন যে প্রথম থেকে জড়িত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মার্গারিটা বারনস 
সম্বাদ কৌমুদী সম্বন্ধে লিখেছেনঃ Raja Ram Mohan Roy’s organ, the 
Sambad Kaumudi in which he mostly published theological 
discussions refuting a statemant made by the Serampore Missioneries 
in their Sumachar Durpan concerning both Christianity and 
Hinduism.> 

মনে হয় লেখিকার এই উক্তি ব্রাহ্মণ সেবধি সম্পর্কে হবে। কৌমুদীতে রামমোহনের 
ধর্মতত্ব আলোচনা প্রধান্য পেত ঠিক কথা নয় । কৌমুদীর কোন সংখ্যা এখন পাওয়া 


৩ 


৩৪. বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


যায় a) তবে বিভিন্ন গবেষকের উদ্ধৃত বিবরণীতে জানা যায় কৌমুদীর প্রথম সংখ্যাতেই 
তার স্বত্বাধিকারীরা সংবাদপত্রটির উদ্দেশ্য জানিয়ে দেন ।৯৪ 

বাংল! প্রদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবগতির জন্য সব প্রতিষ্ঠিত বাংলা সংবাদপত্রে 
সম্বাদ কৌমুদীর হ্বত্বাধিকারীগণ সসন্মানে জানাচ্ছেন, এই কাগজের উদ্দেশ্য জনবল্যাপ। 
“এই পত্রিকা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব দেওয়া হইল, তাহা পড়িলেই আমার দেশবাসিগণ বুঝিতে 
পারিবেন যে যদিও আমর! উহা পরিচালনা করিব ( স্থতরাং এটি আমাদের সম্পত্তি 
বলিয়। গণ্য হইতে পারে ) তথাপি প্রক্কতপক্ষে ইহ! 'জনসাধারণেরই পত্রিকা’ যেহেতু যে 
কোনও জনকণ্যাণকর বিষয়ে দেশবাজিগণ তাহাদের অভাব অভিযোগ ইংরাজী ভাষায় 
ছাপাইয়া প্রতীকার না! পাইবেন তাহা এই পত্রিকায় ছাপাইতে পারিবেন।” 

১ম সংখ্য £ দরিদ্র অথচ ভদ্র হিন্দুর অস্তানদিগের জন্য বিনা বেতনে বিদ্যালয় 
স্থাপনের নিমিত্ত গবনমেপ্টের নিকট অনুরোধ | | 

২য় সংখ্য।: মফঃস্বলের জিলা ও প্রাদেশিক আদালতগুলিতে জুরির দ্বার! বিচার 
প্রবর্তনের জন্য গবনমেণ্টকে অনুরোধ । । 

ওয় সংখ্যাঃ সকল সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টিয়ানদের কবরখানার জন্য ( গবনমেণ্ট ) বিস্তৃত 
ভূমিথণ্ড দান করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুদের শবদাহের জন্য মাত্র একটি শ্মশানঘাট থাকার 
দরুন হিন্দুরা প্রতিদিন যে অস্থবিধা ভোগ করিতেছেন তাহার প্রতীকারার্থ গবনমেণ্টের 
নিকট আবেদন। 

& সংখ্যাঃ দেশীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা যথাযথ চিকিৎসার অভাবের জন্য 
অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকে, বিশেষত স্বীলোক ও শিশুরা কারণ তাহারা সম্ভ্রম বজায় 
রাখিয়! দেশীয় হাসপাতালেও যাইতে পারে না অথচ অবস্থার গতিকে সাহেব ডাক্তারও 
ডাকিতে পারে না । ইহাদের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য গবনমেপ্টের নিকট অন্থুরোধ করা 
হইতেছে যেন ইহাদের নিমিত্ত এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় যাহাতে সাহেব 
ডাক্তারদিগের চিকিৎসা ইহাদের পক্ষে সহজলভ্য হয়। 

দেশীয় বৈদ্যদের ইউরোপীয় চিকিৎসকের অধীনে রাখার জন্য সম্বাদ কৌমুদীতে 
axle জানানো! হয় ( ৪র্থ সংখ্যা )। কারণ তার ফলে পাশ্চাত্য প্রণালীতে চিকিৎসা 
শিখে দেশীয় পরিবারের রোগী দেখতে তীরা সক্ষম হবেন। 

চতুর্থ সংখ্যা-ধনীদের অযোগ্য ব্যাপারে ধনব্যয়ের নিন্দা ও যুক্তিমূলক শিক্ষার 
নিমিত্ত পিতৃদত্ত ধনের সন্ধায় | 

৫ম সংখ্যাঃ দরিদ্রের অন্নাভাব ও বস্থাভাবের প্রতি দেশীয় ধনীদের মনোযোগ 
আকর্ষণ। 

Sm সংখ্যা £ মহানগরীর ধনী হিন্দুদের প্রতি নিবেদন যে, স্বামীর মৃত্যুর পরে অসহায় 
অবস্থার জন্য বহু বিধবা যে অসহনীয় দুঃখ দুর্দশার মধ্যে জীবন যাপন করেন, তাহার 
কথা স্ায়তার সহিত স্মরণ করিয়া এদেশে সম্প্রতি গবর্মমেন্টের আদেশে প্রতিষ্ঠিত 
সিবিল ও মিলিটারী উইডোজ ফাণ্ডের অনুরূপ একটি সমিতি যেন প্রতিষ্ঠান করেন। 


নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র ৩৫ 


প্রথম দিকে রামমোহনের সঙ্গে কৌমুদীর খাতায় কলমে কোন যোগ ছিল না মনে 
হয়। ১৮৩২ সালের সম্বাদ তিমির নাশক কলিকাতা রাজধানীতে এতদেশীয় সংবাদপত্রের 
উৎপত্তি নামে একটি প্রবন্ধ ছাপেন। তাতে কৌমুদীর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে রাঁমমোহনের 
নাম নেই। পত্রিকাটি লিখেছেন: 

“সমাচার দর্পণে কতকগুলি প্রেরিত পত্র প্রথম প্রকাশ হয় তাহাতে এ প্রদেশীয় 
্রান্মণাগ্রগণ্য কুলীন ঠাকুরদিগের নিন্দা ও বৈষ্ণবদিগের প্রতি cia প্রকাশ হইল 
ইত্যাদি দেখিয়া অনেক বিশিষ্টলোক বিরক্ত হইয়া কহিলেন আমাদিগের মধ্যে কোন 
ব্যক্তি একটা সমাচারের কাগজ যদ্যপি সৃষ্ট করেন তবে উত্তম হয়। কিছুদিন পার 
শুনিলাম শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও প্রীযুত তারা্টাদ দত্তজ এঁক্য 
হইয়া সম্বাদ কৌমুদী নাম দিয়া এক কাগজ ১২২৮ সালের কার্তিক মাসে প্রকাশ করেন 
তাহার মূল্য দুই টাকা স্থির করিলেন এতন্নগর মধ্যে ও কাগজ মহাসমাদূত হইল 
যেহেতুক হিন্দুর নিউস পেপার হইয়াছে ইহাতে বিজ্ঞ সাধারণের আনন্দ জন্মিল ও 
কাগজ সজ্জন সময়ে জেমস কালডর সাহেব অনেক সাহায্য করেন এবং তিনি এমত 
সাহস দিয়! দিলেন যে যতদিন ওঁ কাগজের গ্রাহক দ্বার! ব্যয়ের আনুকূল্য না হয় তবে 
আমি সাহায্য করিব ছুই তিন মাস গতে দত্তজের এক স্থসস্তান শ্রীযুক্ত হরিহর দত এ 
কাগজের এক সহকারী হইলেন ইহাতে তাহার মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে বাঞ্চা 
করিলেন অর্থাৎ সহগমনের প্রতি তাহার কটাক্ষ করা মত এজন্য তাহার বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাবুর সহিত অনৈক্য হইল তিনি ওঁ কাগজ প্রকাশক ছিলেন তাদৃশ কথা লেখাতে ধর্ম 
হানি ও হিন্দু সমাজে মানহানি জানিয়া কৌমুদী ত্যাগ করিয়া & সালের ফাল্গুনে 
সমাচার চন্দ্রিকা নামক কাগজের 32 করেন ইহাতে কৌমুদী ও চন্দিকায় ঘোরতর 
সংগ্রাম হইয়াছিল শেষ দত্ত কৌমুদী কাগজ ত্যাগ করেন পরে কৌমুদ্দীর অনেক 
Bel হইয়াছিল সে অনেক কথা অর্থাৎ কৌমুদী হিনদয়ত হইতে ৷ একেবারে 
বহিদ্ধৃত হইল মধ্যে এক বৎসর পড়িয়া যায় শেষ একজন ওঁ নামধারণ করিয়া 
পুনর্বার কাগজ করে এইমত কতককাল গেলে এক্ষণে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের 
পুত্ৰ Aye বাবু রাধাপ্রসাদ রায় কৌমুদী নামে কাগজ করিতেছেন ও কাগজের গ্রাহক 
কেবল Aiea কতক মহা'শয়েরা আছেন শুনিয়াছি তাহার ব্যয় নিমিত্ত A বাবু 
কালীনাথ মুন্সী ১৬ টাকা আর শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর ১৬ টাকা দেন ইহাতেই 
তাহার জীবনোপায়_ হইয়াছে নচেৎ কৌমুদী এতদিনে কোন: স্থানে মিলাইয়! 
যাইতেন**৮।৯« 

এই প্রবন্ধে কোথাও রামমোহনকে সম্বাদ কৌমুদীর অগ্ততম পরিচালক বলা হয়নি । 
ভাবানীচরণের সঙ্গে রামমোহনের সংঘর্ষের ফলেই যে ভবানীচরণ সম্বাদ কৌমুদী ছেড়ে 
ছিলেন তাও প্রবন্ধে বলা নেই। সম্পাদক ভবানীচরণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয় 
সহকারী . সম্পাদকের । এবং এই সহকারী সম্পাদকের পিছনে রামমোহনের সমর্থন 
থাকতে পারে।: কারণ সতীদাহ প্রথা রদ আন্দোলনের রামমোহনই প্রবক্তা ৷! সেই 


cs বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ - 


সঙ্গে সম্বাদ কৌমুদীর পরিচালক মণ্ডলীর অধিকাংশই. রামমোহনের নেতৃত্বে এই 
প্রগতিশীল চিন্তাধারায় উদ্দীপিত তা অনুমান করা কঠিন নয় এবং তদের সঙ্গে সংঘর্ষেই 
তিনমাসের মধ্যে রক্ষণনীল ভবানীচরণকে কৌমুদী ছাড়তে হয় | 

ব্রজেন্্রন।থ বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদপত্রে সেকালের বথার দ্বিতীয় খণ্ডে ধর্মসভার 
অতীত সম্পাদক বাবু এভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনাচরিত দৃষ্টান্ত পবিত্র 
চরিত্র বিবরণ নামে সম্বাদ তিমির .নাশকের একটি প্রতিব্দেনের উল্লেখ করেছেন। 2 
প্রতিবেদনে আছে তবানীচরণের চন্দ্রকা প্রকাশের পর কৌমুবীর অধশীদাররা 
“কৌমুদীপত্র সম্পাদনে অশত্ত হইয়া তাহা মৃত রামমোহন রায়েয় হন্তে TY করত চন্দ্রিকা 
পত্রের উন্নতি বোধার্থ বিবিধ Goa করিতে লাগিল ।”৯৬ 

যতদুর মনে হয় সমাচার চক্জিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কৌমুদীর অবস্থা পড়ে 
যায়। কারণ দেশের জনমত তখনও প্রচলিত বধর্মসংস্কার ও সংরক্ষণশীলতার, BR” 
উঠতে পারেনি। প্রগতিশীল চিন্তা তখন সবে দানা বেধে উঠছে। তাদের শিবির 
সংহত নয়। এই অবস্থায় রামমোহন HA পত্রিকাটি দেখাশোনার ভার নিয়ে 
থাকবেন। ১৮৩৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সমাচার দর্পণে প্রকাশিত চন্দ্রিকার রিপোর্টে. 
সম্বাদ কৌমুদ্রীকে মৃত রামমোহন রায়ের অধীনে বলে অভিহিত করা হয়েছে। ANI 
কৌমুদীর সম্পাদকদের মধ্যে ছিলেন £ 

(১) ভবানীচরণ : বন্দ্যোপাধ্যায়--১৮২২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮২২ 

সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি। 

(২) গোবিন্দচন্দ্র কোঙার--১৮২৩ সালের আগন্ট পর্যস্ত। 

(৩) আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়_-১৮২৯ পর্যন্ত । 

(৪) রাধাপ্রসাদ রায়_-১৮৩২ থেকে । 

arin কৌমুদীর লাইসেন্সের অন্য যারা দরখাস্ত করেন তার মধ্যে জনৈক গোবিন্দ 
গৌর ও আনন্দগোপাল মুখার্জীর নাম রয়েছে। জাতীয় মহাফেজ খানার নধিপত্রে এই 
দুই নামই পাওয়া যায়। 

ব্ৰজেন্দ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাময়িক পাত্রে উল্লেখ করেছেন, কৌমুদী ১৮৪৩ 
পর্যন্ত জীবিত ছিল। কিন্ত ১৮৩৮ সালের ৩১ ato সমাচার দর্পণে 'কস্তচিৎ বিজ্ঞাপন . 
প্রকাশ ভিলাধী দর্পণ পাঠকম্ত' তার পত্রে সে সময় চালু সমাচার দর্পণ, জ্ঞানান্বেষণ, 
সমাচার চন্দিকা, সংবাদ পূরণচক্জোদয়, সংবাদ প্রভাকর, সম্বাদ গুণাকর, সংবাদ সুধাসিদ্ধ 
প্রভৃতি কাগজের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সম্বাদ কৌমুদরীর কোন উল্লেখ নেই। 


সমাচার চন্দ্রিক 


সমাচার sata গোড়াপন্তনের ইতিহাস পূর্বেই বিবৃত করা হয়েছে। প্রধানত 
এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সংরক্ষণপন্থী হিন্দু জনমত 
গড়ে ওঠে। উনিশ শতকের প্রগতিদূখী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার প্রবল দন্দ 


' শবজাগরণ্ণর কালের সংবাদপত্র ৩৭ 


হিসাবে চিহ্নিত হলেও চন্দিকার সাংবাদিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সামাজিক 
আন্দোলনে গৌড়ামির দিকটি বাদ দিলে চন্দিকার অথনৈতিক চিন্ত! এবং ক্ষেত্র বিশেষে 
বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে স্বাধিকার চিন্তা এবং দেশীয় শিক্ষা প্রসারে আগ্রহ স্থষ্ট 
প্রভৃতি অবদানের কথা অস্বীকার করা যায় না । উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চন্দ্রিকা 
নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও সোচ্চার fea | 

ছিতীয়ত cotter বৈশিষ্ট্য তার একমুখীনতা নয়। নানান সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক চিন্তাধারার we পরস্পরবিরোধী ভাবধারার সংঘর্ষ, AT ও পাশ্চাত্য, 
রক্ষণণীলতা ও প্রগতিমুখীনতা প্রভৃতি নানান পরস্পরবিরোধী টানাগোড়েনে গণ্ডকের 
yake ভাসমান প্রস্তর খণ্ডের মত উৎক্ষিপ্ত হতে হতেই বাঙ্গালী ভাবন! শালগ্রাম 
শিলায় পরিণত হয়েছে। এদিক দিয়ে প্রতিক্রিয়ারও একটি সক্রিয় ভূমিকা আছে। 
তা প্রগতিমুখীনতাকে বাধা দিয়ে দিয়ে তাকে আরও দুর্বার করে তোলে | 

আর তাছাড়া ভবানীচরণ প্রথম বাঙ্গালী কলামিন্ট। বাংল! সংবাদপত্রের সেই 
উদালগ্রে তিনি নৈবাক্তিক সাময়িক রচনার মধ্যেও “সাংবাদিক ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যিক 
সরসতা প্রবর্তন করেছিলেন । কলিকাতা কমলালয়* ও “নবনাবু বিলাসের' লেখক 
ভবানীচরণের ang? ছিল, weds ক্ষমতাও ছিল। তিনি নিজে ইংরাজী শিক্ষায় 
শিক্ষিত ছিলেন! ভাল ইংরাজী বলতে পারতেন। ইংরাজের অধীনে মুনির কাজ 
করে ইংরাজ চরিত্র ও জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞত1ও অর্জন করেছিলেন যথেষ্ট | 

ভবানীচরণ সম্পর্কে জর্জ স্মিথ বলেছেন, ‘a man of extraordinary powers of 
intellect and humour and of the greatest energy and master of a 
Bengali style of surpassing ease and elegance. He was Brahmin of 
the Brahmins.? 4 

কলুটোলার ২৬নং গৃহ থেকে Sheri aa চন্দিকা ছাপা হত 1 এর অর্থ চন্দ্িকার 
নিজস্ব প্রেস ছিল । ভবানীচরণ পুস্তক প্রকাশনাও খুলেছিলেন | ১৮৩১ সালের ২ মে 
৷ একটি বিজ্ঞাপনে জানা যাচ্ছে চন্দরিকা যন্ত্রালয়ে wate প্রায় ৫টি বই মজুদ রয়েছে। 

সাপ্তাহিক সমাচার চন্দ্রিকার প্রথম প্রকাশ ৫ মার্চ ১৮২২। 

১৮২৪ সালে সমাচার চন্দ্রিকা প্রাতাহিক কাগজ হিসাবে প্রকাশিত হয়| “রবিবার 
ব্যতীত প্রতাহ প্রাতঃকালে আড়কুলি সীতারাম ঘোষের স্ট্রিট ৫৩ নম্বর ভবনে 
প্রকাশিত হয়।” চন্দ্রিকা সাপ্তাহিক, দ্বি-সাপ্াহিক, পরে দৈনিক হিসাবে প্রকাশিত 
‘eq, ১৮২৪ সালের নিয়মাবলীতে লেখা সমাচার ofa প্রত্যহ প্রকাশিত হয়| 
ইহার কলেবর ভিমাই ছুই ফর্মা! তলায় কার্য সম্পাদক হিসাবে দক্ষিণাচরণ 
চট্টোপাধ্যায়ের নাম, মুদ্রক ছিলেন শ্রী জে. এন. রায় | 

তবে সমাচার চন্দ্রিকা দৈনিক হিসাবে বেশীদিন চলেনি। ১৮৩১ সালের ৫ মে 
জনৈক পাঠক প্রস্তাব করেন যে চন্দ্রিকাকে আবার দৈনিক করতে । কিন্তু চন্দ্রিকা 
সন্দেহ প্রকাশ করেন যে তাতে পত্রিকা বিক্রী হবে না। চন্দ্রিকার সে সময় দাম 
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ছিল প্রতি সংখ্যা আট আনা। ১০ পৃষ্ঠার কাগজ প্রকাশিত হত। ১৮৫৩ সালের 
১২ এপ্রিল সংবাদ গ্রভাকরে প্রকাশিত বাংল! সংবাদপত্রের তালিকা অনুসারে জানা 
যায় যে চন্দ্রিকা সে সময় অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিক! হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। 
সমাচার চন্দিকার শিরোনামে লেখা থাকত 
“সদা সমাচারজুযাং কলপিকা 
পরার্থ চেষ্টা পরমার্থ দায়িকা 
বিজস্ততে সর্বমনোহনুরজ্ঞিকা 
faai ভবানী চরণস্ত চন্দ্রিকা 1” 
সমাচার চন্দ্রিকা রক্ষণণীলতাকে সংবাদপত্রের পলিসি বা'.:নীতি হিসাবে গ্রহণ 
করে। ভবানীচর্ণ সমাচার চক্রিকাকে ধর্মসভার মুখপত্র করে, তুলেছিলেন চন্দ্রিকায় 
ধর্মসভায় টাদাদাতাদের নাম ছাপা হত। সংস্কৃত কলেজের ;ছাত্রদের ইংরাজী শিক্ষা 
অবিধেয় এবং হীন বর্ণদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত হওয়া উচিত নয় ইত্যাদি 
মতবাদও চন্দ্রিকা প্রচার করে। সতীদাহ প্রথার সমর্থনে চক্রিকার সংগ্রাম ছিল 
নিরবচ্ছিন্ন। ১৮৭৭ সালে কলকাতা হাইকোর্টের আ্যাটনি তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় 
মেরিবেনকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করলে ১৮৭৭ সালের ১১ জুন নচন্্রিকা লিখেছিলেন 
পৃথিবীতে কতরকমের বাতুল আছে, ইনিও এক প্রকার বাতুল । 
সমাচার চন্ত্রিকার রক্ষণশীল মতবাদ বিশেষ করে সতীদাহ প্রথার সমর্থনে তার 
মতামতের প্রতি এক শ্রেণীর ইংরাজদেরও প্রচ্ছন্ন সমর্থন এবং প্ররোচনা ছিল। উনিশ 
শতকের প্রগতিশীল ভাববিপ্নবে যেমন বাঙালির মনকে ইংরাজরা উদ্দীপ্ত করেছেন 
আবার. এক শ্রেণীর ইংরাজ পশ্চাদমুখীনতার প্রতি প্ররোচনাও যুগিয়েছেন। প্রাচ্য 
পাশ্চাত্যের সংঘর্ষে রামমোহনের সঙ্গে উইলসনের আদর্শগত ছন্দের কথা এখানে স্মরণ 
করা যেতে পারে। ধর্মসভার সঙ্গে উইলসনের গভীর যোগাযোগ ছিল । সতীদাহ 
প্রথার সপক্ষে ধর্মসভা যে পালটা আন্দোলন করেছিলেন তার প্রতি'উইলসনের সমর্থন 
ছিল। উইলসন গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন আইন করে সতীদাহ বদ্ধ করলে 
পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে বাঙ্গালী বিছ্সমাজের মধ্যে যে জাতীয় উন্মেষ দেখা দিয়েছে 
তা গুরুতর ভাবে ব্যাহত হবে 1৯৮ 
তবে সমাচার চন্দ্রিকার পিছনে যে সমস্ত Rate রাজকর্মচারীর সহাম্ণুভুতি ছিল 
তারা সকলেই যে উইলসনের মত আদর্শগত কারণেই হিন্দু রক্ষণণীলতার সমর্থক 
হয়ে উঠেছিলেন তা মনে হয় না। মেজরিটির সঙ্গে তালে তাল দিয়ে জনমতকে খুশি 
রেখে প্রশাসনকে AA করে রাখার চিন্তাও হয়ত কারও মনে দেখা দিয়েছিল। 
সমাচার চন্দ্িকার প্রকাশের সময়ই জেমস কালডর আথিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন। ‘ও কাগজ সুজন সময়ে জেমস কালডর সাহেব অনেক সাহায্য করেন 
এবং তিনি এমত সাহস দিয়াছিলেন যে যতদিন এ কাগজের গ্রাহক দ্বারা ব্যয়ের 
আনুকুল্য ন হয় তবে আমি সাহায্য করিব 17> 


নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র ৩৯ 


সমসাময়িক লেখক লিখছেন £ 

“The Samachur Chandrica is printed in the Bengalee character 
and may be considered as the principal native Tory journal being 
supported by its advocacy for the continuance of the burning of 
Hindoo widows, in which course we regret to say that it was cncou- 
raged and supported by several of the East India Company’s servants, 
who even supplied it with specious arguments in favour of its infer- 
nal doctines. These persons who indeed, hold high situations under 
Government, are now urging on the Chundrica to protect an 
alarming language, against the free resort of Europeans to India ; 
and any person acquainted with the Bengalees will readily 
comprehend how eagerly they will follow avdise, if they think it will 
tend to their pecuniary interest and if it be recommended by those in 
authority.”* ০ 


ত 


সম্বাদ কৌমুদী ও সমাচার চন্দ্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা দেশের জনমত দুভাগে 
ভাগ হয়ে গিয়েছিল | অনতিকালের মধ্যে এই দুই মতাদর্শে অনুপ্রাণিত আরও বাংল! 
পত্রিকা গড়ে ওঠে | 
১৮২৯ সালের ১০ মে প্রগতিশীল মতবাদের সমর্থক সাপ্তাহিক বঙ্গদ্ূত পত্রিকার 
প্রকাশ ঘটে। ১৮৩১ সালের ২৮ জানুয়ারি প্রকাশিত হয় সংবাদ প্রভাকর। ১৮৩২- 
এর অক্টোবরে সম্বাদ তিমির নাশক। ১৮৩১ *সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয় 
দ্বিভাষিক (ফারসি ও বাংলা) সভারাজেন্দ্র ও বাংল! সাপ্তাহিক সম্বাদ স্ুধাকর। 
তিমির নাশক ও সভারাজেন্ত্র সংরক্ষণবাদের দিকে বৌকে, বঙ্গদূত ও সম্বাদ স্থধাকর 
প্রগতিপন্থার দিকে । সংবাদ প্রভাকর সংরক্ষণশীলতা দিয়ে শুরু করলেও পরে ধর্মসভার 
প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় | 
বঙ্গদুতের মাসিক মুল্য ছিল এক টাকা। প্রতি রবিবার ভোর বেলা কাগজটি 
প্রকাশিত হত । পত্রিকার শিরোনামে লেখা থাকত ঃ 
“সংগোপনেগ্ন বিবৃতিং Gots 
সর্বোনতত্র স্থজনাহিত FATE | 
কিজ্ঞাখিলার্থকল্পনাদ্বহ দেশভূত প্রজ্ঞাময়ং 
PONS খলু THE: | 
অন্তে অন্তে দূতগণ, সামান্য যে বিবরণ , i 
সেইমাত্র কহে সংগোপনে। 
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তাহাতে সচরাচরে, তত্ব না জানিতে পারে, 
মুগ্ধ বহে মর্ম অন্বেষণে ॥ 
অতএব সাধারণ, সর্বজন প্রয়োজন 
স্বদেশ বিদেশ সমুদভূত। 
সমাচার, সমুচ্ছয়, প্রকাশ করিয়া কয় 
হিতকারী এই বন্দদূত ॥ 

শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 

“প্রথম বৎসরে ইহার সম্পাদক ছিলেন-_নীলরতু হালদার ; দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
রামমোহন রায়, প্রসন্কুমার ঠাকুর প্রভৃতির চেষ্টায় কাগজখানি প্রকাশিত হয় । তাহারা 
সকলেই মাস তিনেকের জন্য ইহার স্বত্বাধিকারীও ছিলেন 1২৯ 
y নীলরত্ব হালদার এক বছর পরে বঙ্গদুতের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেছিলেন। সম্বাদ 
!! (তিমির নাশকের মতে ‘সতীদাহ নিয়ে মতভেদই তাঁর বঙ্গদূত ত্যাগের কারণ, ‘সতীদ্বেষী 
' হইতে আদেশ হয় তাহাতেই ত্যক্ত হইয়া ত্যাগ করিলেন ।২২ আবার অপর পক্ষে 

ভোলানাথ সেন ধর্মসভার পক্ষে ছিলেন! কিন্তু তিনি ধর্মসভা ত্যাগ করে “বঙ্গদূতের 

এডিটর নাম প্রকাশ করিলেন ।”২৩ ভোলানাথ সেন, রিফর্মার 'পত্রিকার বাংলা 

“অনুবাদিকার' সম্পাদকও হয়েছিলেন | 

নীলরত্ব হালদার ও ভোলানাথ সেনের পরস্পর শিবির বদল আপাত বিস্ময়কর 

vaca হতে পারে । কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির মনন ও সমাজের ইতিহাস 
আলোচনা করলে দেখা যাবে বিশ্বাসের ভিত্তিমূল নড়ে উঠলেও দ্বিধা ছন্দের আলো 
আঁধারিতে অনেকে এসে থমকে দাড়িয়েছেন। আবার বিশ্বাসের রঙ যেখানে ফিকে হয়ে 
/ বসেনি সেখানে নানান প্রলোভন চিন্তার রাজো পালাবদল ঘটিয়ে দিয়েছে। অনেক 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ‘সতী বিপক্ষিদের' দান গ্রহণ করেছেন আবার মহারাজ শিবরৃষ্ণ 
| বাহাদুরের কাছে গিয়ে বলেছেন “বিপক্ষের দান অজ্ঞানতো গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং এমন 
afate করিতেছি wie দান আর কখন গ্রহণ করিব না। অতএব আমার দিগের 
1 চিরকালের যে বিত্ত বৃত্তি আছে তাহা দিয়া মান রক্ষা করুন 1২৪ 

গোরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের মত ব্যক্তিও সতীদাহের প্রশ্নে কোন পক্ষে যাবেন তা নিয়ে 
প্রথম দিকে দোনামন! করেছেন 1. ভোলানাথ সেন ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। 
বঙ্গদূত ও অন্ুবাদিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি পৌঁতলিকতা বিরোধী মতাদর্শের প্রবক্তা 
অথচ সমাচার চন্দ্রা ঠাট্টা করে লিখেছেন, 

“অপিচ এক্ষণে যে কয়েকজন বাঙ্গালী সম্বাদপত্র সম্পাদক হইয়াছেন ইহার মধ্যে 
শরীয়ত ভোলানাথ সেনকে ইংরেজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ বলিতে হইবেক। যেহেতু 
তিনি রিফাঁরমর নামক ইংরেজী ভাষায় এক সমাচার পত্র প্রচার করিতেছেন এবং এ 
পত্রের মধ্যে দেবদেবীর পূজার CH সম্বলিত প্রেরিত পত্র প্রকাশ হইয়া থাকে । অতএব 
সে সকল পত্র লেখক এবং কচি নান্তিকদিগকে কহিতেছি তাহারা এ সেনজার বাটাতে 


{ 
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গিয়া মহামায়ার প্রতিমা দর্শন করুক | এবং সেনজা। সপরিবারে কি প্রকারে পুষ্পাঞ্জলি 
প্রদানপূর্বক স্তবপাঠি করিবেন অর্থাৎ তাঁহারা অবশ্যই কহিবেন ধন্যোহঃক্ৃত কৃত্যোহং 
জীবিতং মম। আগতাসি সদা দুর্গে মাহেশ্বরি মদালয়ং ইত্যাদি ।”২৫ 

শুধু ভোলানাথ সেন নয় উনিশ শতকের বহু বাঙালি চরিত্রে এই বিরোধাভাস 
চোখে পড়ে। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত, কালীনাথ মুনসী 
প্রমুখ রামমোহন অনুগামীদের সকলের বাড়ীতেই প্রতিমা পূজা হত। খ্রীষ্টান হবার 
পরও ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান ঘোচেনি এমন উদ্াহরণও বিরল নয়। তিমির নাশক 
লিখছেন, বঙ্গদূত নাকি পরে ‘বঙ্গভূত' নামে সমাজে পরিচিতি লাভ করেছিল। 
বঙ্গদূতের উদার প্রগতিশীল মতবাদের জন্য রক্ষণশীলদের ঈর্ষা ও উপহাসের এটাই ছিল 
ফলশ্ৰুতি | 

বঙ্গদূতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান জাতীয় আত্মমর্যাদা রোধের প্রতিফলন। 
বাঙালির অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার দাবিতেও বঙ্গদূত শামিল হয়েছে। কিন্ত 
সতীদাহ প্রথার ব্যাপারে প্রচলিত জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্যই হোক বা বাংলা 
সংবাদপত্রের স্বাভাবিক রুগ্ন স্বাস্থযর জন্যই হোক TATA গৌরবশশী যে ১৮৩৯ 
সালেই আগেই অস্ত গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। এক কালের পরিচালকদের 
আধিক সাহায্যও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । ১৮৩৯ সালের ১৫ জুন জ্ঞানান্বেষণ লিখেছেন, 
“্হুকালাবধি বহু কষ্টে শ্রেষ্ঠে অর্থাভাবে সপ্তাহিক বঙ্গদূত নাম এক পত্র মৃতপ্রায় 
হইয়াছিল তাহাতে প্রায় সকলে বিস্থত হইয়াছিলেন fra সম্প্রতি মে মৃত কলপপত্র 
ey উপলক্ষ করিয়া পুনর্বার সঞ্জীব হইয়াছে আমরা বোধকরি পাঠকবর্গরা ইহ! জ্ঞাত 
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সংবাদ Sete 
সংবাদ প্রভাকর ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘ অর্থাৎ ১৮৩১ সালে প্রকাশিত হয়। ১২৬৩ 
সালের ১ বৈশাখ সংবাদ প্রভাকর লিখছেন £ 
‘হে সর্বময় সবেশ্বর, অদ্য তোমার কৃপায় এই প্রভাকরের বয়স ২৬ ছাব্বিগ বৎসর 
উত্তীর্ণ হইল ॥ বাঙ্গলা ১২৩৭ সালের ২৬ মাঘ শুক্রবাসরে ইহার জন্ম হয়, তৎকালে 
সপ্তাহে কেবল একবার করিয়াই প্রকাশ হইত পরন্ত ১২৪৩ সালের ২৭ শ্রাবণ বুধবারবধি 
১২৪৬ সালের ৩০ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত সপ্তাহে বারত্রয়িকরূপে প্রবটিত হইয়া তৎপর দিবসেই 
অর্থাৎ ও সালের ১ আধাঢ় অবধি অন্য পর্যন্ত ক্রমশঃ সপ্তদশ বৎসর দৈশিকরাপে প্রকাশ 
- হইতেছে pea 
১৮৫৯ সালের ২২ জা্ুয়ারি ঈশ্বরচন্দ্র মৃত্যু হলে তীর অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত 
০.প্রভাকরের সম্পাদক হন । মাঝখানে কিছুদিন কলকাতার বাইরে থাকার জন্তু ঈশ্বর 
-গুপ্ত পত্রিকাটি সম্পাদনা করতে পারেননি । এই ব্যবধানটুকু ছাড়া ঈশ্বর গুপ্ত আমৃত্যু 
সংবাদপত্র, সেবা করে গিয়েছেন। ভবানীচরণ ও গৌরীশঙ্করের মত ঈশ্বর eas 
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ছিলেন সর্বক্ষণের সাংবাদিককর্মী। সংবাদ প্রভাকর শুধুমাত্র সংবাদপত্রই ছিল না 
পরবর্তীকালের সাহিত্য সাময়িকীর অঙ্কুর সংবাদ প্রভাকরেই বিকশিত হয়ে ওঠে। 
ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন কবি । তাঁর কবিধর্ম ও সাংবাদিক ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল 
না। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার wa বিভেদ cats তিনি কোনদিন মানেন নি। 
কখনও তিনি সংবাদকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন | গুরুগস্তীর সমাজ চিন্তাকে 
ছন্দোবন্ধ করে পত্রিকাতে প্রকাশ করেছেন। এই কবিতাগুলিই যেন প্রভাকরের 
সম্পাদকীয় | 
যেমন আলেকজাগ্ার ডাফ সম্পর্কে তাঁর সেই কবিতাটি যা ১৮৫২ সালের ২২ মে 
তারিখে প্রকাশিত হয় স্মরণ কর! যেতে পারে ঃ 
হেদো বনে কেঁদে! বাঘ 
বাগ ধরে আছে। 
আক কোরে ধোরে খায় 
ছেলে পেলে কাছে। 
অথবা আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের বক্তব্য ঃ 
“্হাদেহে ছেলের বাপ 
উপদেশ নাও 
সন্তানের শিক্ষা হেতু 
সাবধান হও 
R হোয়ে ঘরে রই সেবরণ ভালো 
অন্ধকারে বেঁচে থাক কার্য নাই আলে! ৷” 
অথবা! সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজপক্ষ সমর্থন করে লেখা একটি দীর্ঘ কবিতাতে 
সম্পাদকীয় স্তস্তেই প্রকাশিত হয় ই 
হে নাথ করুণাময় নিবেদন তাই 
তবে পদে ইংরাজের জয় ভিক্ষা চাই 
এই ভাবে রক্ষা কর, এই অধিকার 
ভারতে বিভ্রাট যেন নাহি ঘটে আর 
শুধু পন্যে কেন--শু প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় এবং সামান্য নোটিশ রচনাতেও ঈশ্বর 
গুপ্তের সরস বক্র সাহিত্যিক ষজীবতা পাঠকেদের মন জয় করেছিল। বিশেষ করে 
রক্ষণণীল পাঠকদের তো বটেই । 
দ্বিতীয়ত ঈশ্বর গুপ্ত তীর কাগজে একটি সাহিত্যিক পরিমণ্ডল রচনা করে- 
ছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র দীনবন্ধু মিত্র, হুগলি কলেজের ছাত্র বন্ধিমচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকনাথ অধিকারীর প্রথম রচনা ১৮৫৩ 
সালের ১৪ মার্চ সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধু মিত্রের লেখা ১৮৫৩ 
সালে ২-৬ চৈত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ছাত্রদের রচনায় বিশেষ উৎসাহ 
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দেওয়ার জন্য তাদের রচনার পাশে সম্পাদকীয় টিগ্লনী লেখা থাকত ‘সকলে অনুকম্পা 
পূর্বক নয়নপাত করুন ছাত্রের qe! ২৩৷৫৷১৮৫৭ তারিখে প্রভাকরে প্রকাশিত: 
sas গ্রভাকর হিতেচ্ছ জনস্ত নামে এক অনুরাগী পাঠক প্রভাকরের ছাত্র লেখকেদের 
১৪ জনের একটি তালিকা দিয়ে অন্থরোধ করেছেন সম্পাদক যেন তাঁদের আবার 
লিখতে অন্ুরোধ করেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে ঈশ্বর গুপ্ত ভবানীচরণের মতই 
প্রতিক্রিয়াপন্থী ছিলেন । একথা ঠিক, ত্রিশ দশকে ইয়ং বেঙ্গলদের প্রচণ্ড ভার facta 
বিপরীত দিকে তিনি দীড়িয়েছিলেন।  উদাঁরপন্থী ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গেও তীর 
গভীর যোগাযোগ ছিল ন'। বয়সের দিক থেকে তিনি ইয়ং বেঙ্গলদের সমসাময়িক 
ছিলেন (জন্ম ১৮১২ )। Beak বয়োং ধর্মের দিক দিয়েও উগ্রপস্থা বা প্রগতিশীল 
পন্থার যে কোন একটিকে গ্রহণ করাই হয়ত তার উচিত ছিল । কিন্ত দারিপ্র্যের জনয 
তিনি উপযুক্ত ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন নি। প্রতিভাজাত স্বভাব কবিত্বের 
ফলে তার ব্যক্তিত্ব আপনাতে আপনি বিকশিত হয়। সামাজিক পরিমগ্ুল ও পারি- 
পাশ্বিকতা তীর ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করতে পারেনি । এইসব কারণে ইংরাজীয়ানার 
প্রতি অত্যাগ্রহ, মোহ, বিজাতীয় অনুকরণ ও সামাজিক ভ্রষ্টাচার প্রভৃতির প্রতি ঈশ্বর 
গুপ্তের তীব্র বিদ্বেষ গড়ে উঠেছিল। এর ওপর সাহিত্যধর্মে তিনি ছিলেন পুরে 
aries | স্তাটায়ারিন্টের তীব্র তীক্ষ চোখে at শিক্ষা ও বিধবা বিবাহকে তিনি 
frat করেছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ কবির সাবজেক্টিভ দৃষ্টি ও সাংবাদিকের 
অবজেকটিভিটির সঙ্গে তীর বিরোধ ঘটেছে ; পরিণামে সাংবাদিক দুষ্টিভ্ীই জয়লাভ 
করেছে। দ্বিতীয়ত প্রথম যুগে রক্ষণশীলতার প্রতি সমর্থন থাকলেও পরবর্তাকালে 
তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্পর্শে ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্তের সান্নিধ্যে এসে 
তিনি উদারমতের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। অন্তত এর ফলে সংবাদ 
প্রভাকর স্ত্রী শিক্ষার অন্তুরাগী হয়ে ওঠেন। 

কবি ঈশ্বর গপ্ত লিখেছিলেন, 

“আগে মেয়েগুলো ছিল 
ভাল ব্রত ধর্ম কর্তো সবে 
একা বেথুন এসে শেষ করেছে 
আর কি তাদের তেমন পাবে ।” 

কিন্তু সাংবাদিক ঈশ্বর ea সংবাদ প্রভাকরে বেথুন পাঠশালার উদ্বোধনের যে 
বিবরণ দিচ্ছেন তাতে বেথুন সাহেবকে অভিহিত করেছেন ‘মহাত্মা’ বলে। 

“মহাত্মাবর শ্রীযুক্ত ডরিঙ্ছ ওয়াটার বেখিউলি সাহেব গত সোমবার পূর্বাহ্ণ ৮. ঘটিকা 
সময়ে পাঠশালার কর্মার্ত সুত্রে আপনার উদারচিত্তের ভাণ্ডার খুলিয়। সদভিপ্রায় সম্বলিত 
সদ্বক্তৃতা রূপ অমূল্য রত্ব সকল বিতরণ করত সকলকে সন্তোষ সলিলে অভিষিক্ত - 


করিয়াছেন।” (৯ মে ১৮৪৯) 
শুধু তাই নয়, একদা ইয়ং বেঙ্গলের প্রতি তার তীব্র বিদ্বেষ ছিল। চল্লিশ 
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দশকের শেষ প্রান্তে এসে তাও প্রশমিত হয়। স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে দক্ষিণানন্দনের 
বদান্যতার প্রশংসা করে লেখেন, “অচিপ চন্দ্রাদিত্োের স্থিতিক!ল পর্যন্ত যখন সে সময়ে 
এই ব্যাপারে প্রসঙ্গ হইবেক তখন সর্বাগ্রেই দক্ষিণাবাবুর নাম উল্লিখিত হইবেক 1" 
৯ মে ১৮৪৯। 

সংবাদ প্রভাকর অর্থ নৈতিক দৃষ্টিতে প্রগতিশীল মনৌভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন এবং 
রাজকার্ধে উত্তরোত্তর দেশীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ, ব্যবসায় বাণিজোর প্রসার, কৃষক ও 
জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি, নীলকরদের অত্যাচার প্রভৃতি ব্যাপারে সংগ্রাম 
করে গেছেন। তার এই মধ্যপন্থী হিন্দু উদারনৈতিক মতবাদ উত্তরকালে তার শিষ্য 
বঙ্ধিমচন্দ্রের মধ্যে বর্তেছিল | ইংরাজী শিক্ষার প্রাবল্যে সাধারণ বাঙালি যখন স্বকীয় 
বৈশিষ্ট্য হারিয়ে অন্ুকরণের দাস হয়ে ওঠে এবং মাতৃভাষাকে অবহেলা করতে শুন 
করে তখন মধ্যপন্থী প্রতিক্রিয়ার এঁতিহাসিক প্রয়োজন ছিল! সমাচার চন্দ্রা 
সতীদাহ রদ আন্দোলনের বিপক্ষে যেভাবে দীড়িয়েছিল, বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে 
মনে প্রাণে সমর্থন না করলেও ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর, সেভাবে দীড়ায়নি | 
ঈশ্বর ae বিধবা বিবাহ নিয়ে কৌতুক করেছেন কিন্তু বিধবা বিবাহ বিরোধী গোষ্ঠীর 
নেতৃত্ব করেন নি। 

র্যাডিক্যাল ও কনজারভেটিভ উভয় গোষ্ঠীর দ্বারাই ঈশ্বর গুপ্ত এজন্য তিরস্কৃত 
হয়েছেন। ইয়ং বেঙ্গলদদের মুখপত্র এনকোয়ারার একদা সংবাদ প্রভাকরকে দোষারোপ 
করে বলেছেন এই কাগজটি অশোভন রচনায় পরিপূর্ণ। ( indecencies his 
columns abound with ), আর যে যুক্তি তারা প্রচার করেন, তাও হাস্তকর 
(absurdities 1, সুতরাং তাদের সিরিয়াসলি নেওয়া যায় না । “The absurdities 
they advocate prevent us from being serious with them. The inde- 
-cencies they bring forward disarm us and render us incapable of 
handling them.”২৮ আবার সংরক্ষাপস্থী সংবাদ তিমির নাশক লিখেছেন, 

‘Fa ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে প্রভাকর পত্র উদয় হয়, তাহার কিরণ বুঝি জগৎ 
আলোক হইবেক এমনি প্রথর কিরণ প্রকাশ হইল তাহার কারণ কেবল ধর্মপক্ষ 
আশ্রয় করিয়াছিল নচেৎ তাহাতে মুন্দীয়ান! বা বিদ্যা বুদ্ধি কোন কথাই প্রকাশ পায় 
নাই কেবল নাস্তিকদিগকে অনেক ap কহিয়াছিল তাহাতে হিন্দুসমাজে মান্য হইল 
কেননা ভদ্রলোক নাস্তিকের সঙ্গে বিবাদ করিতে কেহ বাসন! করেন না স্থৃতরাং 
প্রভাকর অকুতোভয়ে অনেক পচাল পড়িয়াছিল। এক্ষণে তিনি ধর্মছেধী হইয়াছেন 
যদি তাহার এতাদৃশ প্রবলতা এখন থাকে তবে জানি বৈদ্যপোর ক্ষমতা অথবা তাহার 
মুকব্বির যোগাতা !”২৯ 

এই প্রতিবেদনটি প্রকাশের তারিখ ১৮৩২ । অর্থাৎ সংবাদ প্রভাকর প্রকাশের মাত্র 
এক বছর পরে। সুতরাং তৰবোধিনী সভা পর্যন্ত (১৮৪৮) যাওয়ার দরকার নেই, 
CHS প্রভাকর ধর্মসভাগন্থী সংরক্ষণবাদীদেরও মন জুগিয়ে চলতে পারেনি | 
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সংবাদ প্রভাকর হেছুয়ার দক্ষিণদিগস্থ গলির মধ ৪৪/৩নং ভবন থেকে প্রকাশিত 
হয়। দৈনিক প্রভাকরের বাষিক অগ্রিক মুল্য ছিল দশ টাকা । রবিবার ছাড়া প্রতিদিন 
কাগজটি প্রকাশিত হত | 

উনিশ শতকের সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলমে নামহীন ও ছন্সনামে চিঠি ছাপানোর 
বিশেষ রেওয়াজ ছিল৷ এই সমন্ত চিঠিপত্রের বন্তবোর সঙ্গে ওই বিশেষ সংবাদপত্রের 
নীতির এত মিল ছিল যে অনেক সময় মনে হতে পারে চিঠিপত্রগুলি সম্পাদকীয় 
বিভাগেরই প্রণোদিত। অনেক বেনামী চিঠিপত্রে পত্রলেখকের দায়িত্জ্ঞানহীন উক্তিও 
থাকত। সংবাদ প্রভাকর এই চিঠিপত্র কলমগুলি নিয়ন্ত্রিত করে একটি নীতি নির্ধারিত 
করেন | ১৮৪৭ জালের ৫ জুন প্রভাকরে প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মধ্যে প্রভাকরের 
পলিসির পরিচয় পাওয়া যায় । 


“বিদেশীয় পত্রপ্রেরক মহাশয়েরা বিবেচনা করেন যে, তাহার! ছাইভস্ম যাহা পাঠাইবেন 
তাহাই সংবাদপত্রে প্রকাশ হইবেক, এই অভিপ্রায়ে যাহার মনে যাহা উদয় হয় তিনি 
তাহাই লিখিয়া পাঠান, কিন্তু সম্পাদকেরা কত সাবধানে কার্য সম্পন্ন করেন তাহা 
বিবেচনা করেন না, QBS বিষয় সকল প্রকাশ করণের জন্য সমাচার পত্রের সৃষ্টি হয় 
নাই, যে সমুদয় বিষয় সাধারণের উপকার ও হিতজনক আমরা কেবল তাহাই প্রকাশ 
করিয়! থাকি, নিন্দাজনক কুৎসিত বিষয় কখনই প্রকটিত করি না, বিশেষতঃ পরগ্নানি 
প্রকাশে অতিশয় দুঃখবোধ করিয়া থাকি, কোন কোন পত্রপ্রেরক রাজকর্ম সংক্রান্ত কোন 
কোন প্রধান ব্যক্তির ব্যবহার দোষ লিখিয়া প্রেরণ করেন, সেই সকল পত্র সাধারণের 
খ্বগোচর করাতে একপ্রকার উপকার হইয়াছে বটে, কারণ তদদ্বারা রাজপুরুষেরা সমুদয় 
বিষয় জ্ঞাত হইতে পারেন, ফলত তাহার নিশ্চিতানিশ্চিত না জানিতে পারিলে আমরা 
কি প্রকারে তৎপ্রকটণে সাহসী হইতে পারি ? আদৌ পত্রপ্রেরকের প্রতি বিশ্বাস চাই, 
তাহা না হইলে কোনমতেই তাহার প্রেরিত পত্রের প্রতি প্রতায় হইতে পারে না, 
অতএব বিদেশীয় অজ্ঞাতকুলশীল পত্রপ্রেরক মহাশয়দিগ্যে বিনয়পুবক জ্ঞাত করিতেছি 
তাহার! অনর্থক পরিশ্রম গ্রহণ করিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষের বিপক্ষে বৃহৎ বৃহৎ পত্র রচনা 
পূর্বক আমারদিগের নিকট পাঠাইবেন না” 


সংবাদ প্রভাকরের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের দুবার সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটেছিল । ছুবারই 
এর ফলে প্রভাকরের বিক্রয় পড়ে যায়।৩০ ১৮৩২. সালের ফেব্রুয়ারি ঈশ্বর গুপ্ত 
প্রভাকরের সম্পাদনাভার ত্যাগ. করে সংবাদ রত্বাবলীতে চাকরি নেন। সে কাজও 
কিছুদিন পরে ছেড়ে দিয়ে পুরী চলে যান। পুরীতে তিনি তিন বছর দিলেন। সেখান 
থেকে আবার কলকাতায় ফিরে পাথুরিয়াঘাটার কানাইলাল ঠাকুর ও গোপালচন্্ 
ঠাকুরের অর্থ সাহায্যে ১৮৩৬ সালের ১০ আগষ্ট বারত্রয়িকরূপ সংবাদ প্রভাকর পুনঃপ্রকাশ 
.করেন। ১৮৩৯ সালের ১৪ জুন থেকে প্রভাকর দৈনিকে পরিণত হয়। সম্ভবত 
১০৫০ সালে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গিয়েছিলেন। সে সময় প্রতাকর' 
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সম্পাদনার ছেদ পড়েছিল | ১৮৫১ সালের > জানুয়ারি থেকে তিনি আবার প্রভাকরের 

সম্পাদনা গ্রহণ করেন | 

এদিন প্রভাকরের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল : 

“এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্বসাধারণ জনগণ সমীপে নিবেদন এই যে আমি উত্তর 
পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রত্যাগমনপূর্বক পুনর্বার সংবাদ প্রভাকর এবং সংবাদ সাধুরঞ্জন 
পত্রের সম্পাদকীয় কার্ষের ও যন্্রাদির সম্বন্ধীয় আর আর সমুদয় কর্মের সম্পূর্ণ ভার স্বয়ং 
গ্রহণ করিয়াছি, এই অবধি বিল ও পত্রাদিতে আমি আপনি আমার নাম, স্বাক্ষর করিব 
যে সকল মহাশয়ের পূর্বে আমাকে অর্বতোভাবে সকল বিষয়ে যথোচিত ce বিতরণ 
করত উপকৃত করিতেন অধুনা ভদ্রমহাশয়েরা CARAT করুণা প্রকাশে কৃপণতা 
করিবেন না।” 

; শ্রী ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত 
প্রভাকর এবং সাধুরঞ্জন সম্পাদক 

মহানগর কলিকাতা 

সংবাদ প্রভাকর যন্ত্রালয় 
১০ পৌষ, ১২৫৭ | ১ জানুয়ারী, ১৮৫১ 
ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের সাংবাদিক ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ হয়েছিল | 

Walt ভাস্কর প্রসঙ্গে আমরা তার পরিচয় যথাসময়ে দেব । তবে এই প্রবল বিরোধিতার 

অন্তরালে xt প্রতিপক্ষের প্রতি গোরীশঙ্করের যে গ্রচ্ছন্ শ্রদ্ধা ছিল তার প্রমাণ 

পাওয়া যায় গৌরীশঙ্করের শেষ সম্পাদকীয় রচনায়। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু সংবাদ শুনে 
গৌরীশঙ্কর সম্বাদ ভাস্করে লিখেছেন £ 

“তাহার ( ঈশ্বরচন্জের) গঙ্গাযাত্রা ও মৃত্যু শোকের বিষয়, শনিবাসরীয় ভাস্করে 

প্রকাশ হয় নাই কেন? 

উ। কে লিখিবে? গৌরীশস্কর ভট্টাচার্য শয্যাগত | 

Al কতদিন? 

Si একমাস কুড়ি দিন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরশঙ্কর ভট্টাচার্য এই দুটির নাম 
দক্ষিণ হন্ডে লইয়া! বক্ষঃস্থলে রাখিয়া দিয়াছেন, আর যদি গ্রভাকর সম্পাদকের 
অনুগমন করিতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের জীবন বিবরণ ও মৃত্যুশোকের 
প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ রহিল 1৮৩২ 
তার কিছুদিন পরেই গৌরীশশ্করের মৃত্যু হয় । ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর অঙ্থুজ 

পত্রিকাটি চালান | 

জ্ঞানান্বেষণ 
বাংল! সাময়িক পত্রের ইতিহাসে জ্ঞানা্বেষণের গুরুত্ব প্রধানতঃ ছুটি কারণে । এক, 

ত্রিশ দশকে ইয়ং বেঙ্গল দলের জমাজচিন্তার প্রতিফলন এই কাগজে পাওয়া যাবে: ত্রিশ 


নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র 89 


দশকের প্রগতিপন্থী জনমত গড়ে তোলার যে চেষ্টা রামমোহন, প্রসন্নকুমার, দ্বারকানাথ 
প্রমুখের করেছিলেন, জ্ঞানান্বেষণে এসে তা আর একটি মোড় নেয়। দ্বিতীয়তঃ এই 
পত্রিকার মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীর অসাধারণ প্রতিভাশালী সাংবাদিক আীগৌরীশঙ্কর 
ভট্টাচার্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে । গৌরীশস্কর প্রথমদিকে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন | 
বস্তুত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সংবাদপত্রে সাংবাদিক ব্যক্তিত্ব বলতে বোঝাত 
চারজনকে__ভবানীচরণ, গোরীশঙ্কর, ঈশ্বর গুপ আর অক্ষয় দত্ত। গৌরীশঙ্কর, ঈশ্বর 
গুপ্ত ও অক্ষয় দত্ত সম্পর্কে যথাসময়ে আলোচনা করা যাবে |. জ্ঞানান্বেষণ প্রসঙ্গে, তার 
প্রকাশক দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৬৮) সম্পর্কে কিছু বলা দরকার | 
দক্ষিণারঞ্জন ১৮৩১ সালে জ্ঞানান্বেষণ প্রকাশ করেন। তখন তার বয়স ১৭ 
বছর। সম্পাদক গৌরীশঙ্কর পরিপূর্ণ যুবক, বয়স ৩২। দক্ষিণারঞ্জনের বয়সের প্রায় 
feet কিন্তু পরস্পরের ব্যক্তিত্বের গ্রতি শ্রদ্ধা থাকলে বয়সের পার্থক্য গোষ্ঠী গঠনের 
পথে অন্তরায় নয়। গৌরীশঙ্করের সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের সম্পর্ক প্রভু-তৃত্যেরও ছিল না। 
দক্ষিণারঞ্জন যখন বর্ধমানের বিধবা মহারানী বসস্তকুমারীকে রেজিষ্টরী করে বিবাহ করেন 
তখন গোরীশঙ্কর সে বিবাহের সাক্ষী ছিলেন।০৩ দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন বিশিষ্ট সংস্কৃত 
ও ফরাসী পণ্ডিত শ্রীপরমানন্দ মুখার্জীর পুত্র! হেয়ার স্থল ও হিন্দু স্কুলের ছাত্র। 
ইংরেজীতে যথেষ্ট দখল | ডিরোজিওর সংস্পর্শে এসে হিন্দু কলেজের যে কয়জন ছাত্র 
চিন্তার ক্ষেত্রে র্যাডিক্যালপন্থী হয়ে ওঠেন, দক্ষিণারঞ্জন তীদের পুরোধা ।  জ্ঞানান্বেষণকে 
তিনি ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র হিসাবেই দাড় করাতে চেয়েছিলেন | 

সংরক্ষণপন্থীরা এ কারণে জ্ঞানান্বেষণের আবির্ভাব গ্থনজরে দেখেননি। তারা 
যথারীতি দক্ষিণারঞ্জনের নামে ও গৌরীশঙ্করের নামে কুৎসা রটনা করেন। সংবাদ 
তিমিরনাশক লেখে £ 

“সন ১২৩৮ সালের ৫ আটে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তার প্রকাশক শ্রীযুত 
দক্ষিণাননান ঠাকুর ইনি বাবু ূর্যকূমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখাপড়া কিছুই 
জানেন না এবং বাঙ্গাল! কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ 
বাঙ্গালা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে 
তাহা তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া ও কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন একজন নাটুরে 
ভাট মগ্যপাঁয়ীকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দুদ্বেধী_ কাগজ ' 
আরম্তাবধি কেবল ধািকবর শ্রীযুত চন্দরিকাম্বর মহাশয়কে কটু কহে আর ete ভাল 
নহে তাহাঁরই দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলোকমাত্র কেহ 
& কাগজ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জনকয়েক লোকের বাটাতে 
পাঠাইয়া দেন।”৩৪ 

এখানে দক্ষিণারঞ্জন' মুখোপাধ্যায়কে | অবশ্য দক্ষিণানন্দন ঠাকুর বলা হয়েছে। 
দক্ষিণারঞান পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের গোপীমোহন ঠাকুরের জোট পুত্র সর্ঘকুমার 
ঠাকুরের দৌহিত্র । কিন্তু মাতমহ পরিবারের বংশমর্যাদা ব্যতিরেকেই তিনি আপন 

) 


৪৮ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


বিদ্যা ও প্রতিভার দ্বারাই স্বনামধন্য এবং হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন | 
পরবর্তীকালে দক্ষিণারগ্রন উচ্চপদে নিযুক্ত থেকেছেন। তিনি কলকাতার কালেকটর 
নিযুক্ত হয়েছিলেন ত্রিপুরার মহারাজার সেক্রেটারি, মুর্শিদাবাদ নবাবের দেওয়ান ও 
অযোধ্যার শঙ্করপুরে তালুকদার নিযুক্ত হন! স্ত্ীশিক্ষায় তার প্রচণ্ড উত্সাহ ছিল। 
ab বেথুন প্রতিষ্ঠিত ভিকটোরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের নতুন বাড়ি তৈরির জন্য 
তিনি আট হাজার টাকা দান করেন এবং যে সম্পত্তি দান করেন তার পরিমাণ দশ 
হাজার টাকা । eats সংবাদ তিমিরনাশকে যে দক্ষিণারঞন একরকম ভিলেন হিসাবে 
চিত্রিত, সেই দক্ষিণারঞ্জন সম্পর্কে ১৮৪৯ সালে সংবাদ প্রভাকর লিখছেন, 

“শুদ্ধ এই মাত্র কহিতেছি, হে দেশস্থ ভ্রাতাগণ, আপনারা দক্ষিণারঞ্জনবাবুর এতৎ 
wee Rican অনুগামী হইয়া মানব জন্মের সার্থকতা করুন ৮5 

জ্ানান্বেষণের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের ( ১৮১০- 
১৮৫৮), নামও উল্লিখিত হয়েছে।৩৬ . রসিকবষ্জ ডিরোজিওর ছাত্র ও ইয়ং বেঙ্গলের 
অন্যতম নেতা | ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে দক্ষিণারঞ্জনের চেয়েও উগ্রপন্থী। (১৮৩১ সালে 
২৩ আগন্ট রসিকরষ্ণ প্রমুখ সাতজন ইয়ং বেঙ্গল রেভারেও কৃষ্ণমোহনের বাড়ি থেকে 
নিষিদ্ধ মাংস পাশের বাড়িতে ছুড়ে মারেন)! দক্ষিণারঞ্জন সরকারী চাকরি গ্রহণ 
করলে জ্ঞানান্বেষণের দায়িত্ব বর্তায় রসিকুষ্ণ মল্লিক ও মাধবচন্ত্র মল্লিকের ওপর | 
১৮৩৩ থেকে তাঁরা জ্ঞানান্বেষণকে দ্বিভাষিক পত্রিকা! হিসাবে প্রকাশ করতে থাকেন 1°? 

১৮৩৯ সালের মার্চে গৌরীশস্কর জ্ঞানান্বেষণ ছেড়ে তীর নিজস্ব সাপ্তাহিক সম্বাদ 
oag প্রকাশ :করেন। গোরীশঙ্করের জ্ঞানান্বেষণ ছাড়ার পিছনে কোন আদর্শগত 
কারণ: ছিল না! কারণ সম্বাদ ভাস্কর প্রকাশের খবর জ্ঞানান্বেষণ খুশি মনেই 
নিয়েছেন। 

পূর্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি ( গৌঁরীশঙ্কর তর্কবাগীশ) ভাস্কর 
নামক সংবাদ কাগজ প্রকাশ, করিয়াছেন এবং & সংবাদপত্র অতি উত্তম হইয়াছে এবং 
অতি rate বিহিত নানাবিধ আছে ssa আমারদিগের দেশস্থ লোকেরা এ সংবাদ 
কাগজে সাহায্য করিবেন 1৮০৮ 

জ্ঞানান্েষণ সম্পর্কে দক্ষিণারঞ্জনের জীবনীকার কয়েকটি নতুন তথ্য দিয়েছেন ।৩৯ 
দক্ষিণারঞ্জন হিন্দু কলেজ ত্যাগ করার পর জননীর উত্তরাধিকার সুত্রে একলক্ষ টাকা 
মুল্যের সম্পত্তির অধিকারী হন। অর্থের প্রতি তীর মমতা! ছিল না। সংবাদপত্রের 
দ্বারা দেশের প্রভৃত কল্যাণ হতে পারে মনে করে নিজ বায়ে জ্ঞানান্বেষণ নামক একটি 
সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন । “১৮৩১ Baty জ্ঞানান্বেষণ সর্বপ্রথম প্রকাশিত 
হইয়া, প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষকাল শিক্ষিত হিনু ছাত্রগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত 
হইয়াছিল।” তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাষগোপাল ঘোষ, রামচন্দ্র মিত্র ও 
হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মধ্যে মধ্যে এই পত্রিকাটি সম্পদনা করেছেন। প্রথম বছর এই 
পত্র বাংলায় ও পরের বছর থেকে ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। 


নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র ৪৯ 


“এই পত্রে সময়ে সময়ে হিন্দুধর্ম বিরুদ্ধ আচার ব্যবহারাদিরও নিন্দা থাকিত, এই 
লইয়া দক্ষিণারঞ্জনের পিতার সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য ঘটে। দক্ষিণারঞ্জন- 
এই সময়ে পিতার উপর অভিমান করিয়া কিছুদিন সাকুলার রোডে তাহার গুরু 
ভিরোজিওর বাসস্থানের সন্নিকটে একটি বাটি ভাড়া লইয়া তথায় অবস্থান করেন” 
১৮৪০ সালে জ্ঞানান্বেষণ বন্ধ হয়ে যায়। জ্ঞীনান্বেষণের প্রকাশের পিছনে যে উদ্দেশ্যের 
কথা fas করা হয়েছিল তার মধ্যে পত্রিকাটির গুরুত্বের বিষয় অবহিত 
হওয়া যাবে। 

উদ্দেশ্ঠগুলি হল £ (১) এতদ্দেণীয় বিশিষ্ট বংশোদ্ভব অনেক মহাশয়েরা লোকের 
প্রপজ্ঞ বাক্যেতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তাহারদিগের কোনরূপেই ভাল হইবার 
সম্ভাবনা না দেখিয়া খোদিত হইয়া বিবেচনা! করিলাম যে নানা দেশ প্রচলিত বেদ 
বেদান্ত মন্গমিতাক্ষরা প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা তাহারদিগের ভ্রান্তি দূর করিব । 
দ্বিতীয়ত, এই যে এতদ্দেশ নিবাসী অনেকেই আপন আপন জাতিবাহিত ধর্মের প্রতি 
জিজ্ঞাসা করিলে যথাশাস্তান্ুসারে কহিয়া থাকেন কিন্তু মৃহাশয়েরা এমত কর্ম করেন 
যে তাহা কোন বিশিষ্ট লোকেরই কর্তব্য নহে ইহা কারণ কি তাহাও বিবেচনা 
করিতে হইবেক | 

তৃতীয়তঃ, এই যে ভূগোল প্রভৃতি যদ্যপি এতদেশে দেশাস্তরীয় ও বহুদেশীয় ভাষায় 
নানাগ্রকারে প্রকাশ হইয়াছে, তথাপি সে অতি বিস্তারিত রূপে প্রচার হয় নাই অতএব 
সকলের আশুবোঁধের নিমিত্তে সেই সকল গ্রন্থ আমরা বহুদেশীয় ভাষায় ক্রমে ক্রমে 
প্রকাশ করিব । এবং অন্য অন্ত বিষয় যাহা প্রকাশ করা আবশ্যক তাহাও উপস্থিতানুসারে 
প্রকাশ করা আবশ্যক তাহাও উপস্থিতান্গসারে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না। 
afer? 

akaa বেশিদিন যে চলেনি তার কারণ গৌরীশঙ্করের এই পত্রিকা ত্যাগ | 
দক্ষিণারঞ্জন চাকরি নিয়ে আগেই চলে গিয়েছিলেন । রমিকরুষ্ণও সাংবাদিকতার 
চেয়ে ডেপুটি কালেকটরের পদের প্রতি বিশেষভাবে আক্বষ্ট হন। ৪৯ সংরক্ষণপন্থীদের 
তীব্র আক্রমণ যেমন ছিল, ভাস্কর, ও প্রভাকরের প্রতিযোগিতা! যেমন ছিল, 
তেমনি ছিল স্থপরিচালনার অভাব | 

ক্যালকাটা কুরিয়র ১৮৪০ সালের ১৬ নভেম্বর লেখেন ঃ 

“The Gyannaneshun Native Newspaper has we regret to hear, 
been given up for want of public support. It existed about ten years 
and was for some time ably conducted by a number of college 
students. In its palmy days it was a legitimate organ of the educated 
Hindoos, but since the retirement of Baboo Russickrishna Mullick, 
and Duckinanunden Mookherjee, who originally established the 
paper, merely with a view of keeping alive a sprit of liberal enquiry 
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eo বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


amongst the Hindoos and combating the prejudices of the orthodox 
party, it exhibited many symptoms of dotage and decay, tillin the 
course of the present week it died a natural death.” 


সন্বাদ ভাস্কর ও সন্বাদ রসরাজ 


চল্লিশ দশকের উদারনৈতিক চিন্তাধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে যে সংবাদপত্রটির মাধ্যমে 
জনজীবনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে তোলে, সে পত্রিকাটির নাম “সম্বাদ 
ভাঙ্কর'। ঈশ্বর গুপ্তের মত গোৌরীশঙ্করও ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। 
কিশোর বয়সে মাতৃহীন গোৌরীশঙ্কর এক রাতের অন্ধকারে ভাগ্যান্বেষণে ঘর ছেড়ে 
বেরিয়ে পড়েন । Ae ছিল তাদের পৈতৃক বাড়ি। গোঁরীশঙ্কর পনের বছর 
বয়সে নবদ্বীপে এসে জনৈক অধ্যাপকের গৃহে আশ্রয় পান। সেখানে সংস্কৃত টোলে 
তার শিক্ষা। আপন পাণ্ডিত্যে অধ্যাপক উপাধিও তিনি লাভ করেন। সংস্কৃত 
শিক্ষায় শিক্ষিত গৌরীশঙ্কর এর পর কলকাতায় এসে শোভাবাজারের রাজা কমলকৃ্জের 
সভাপণ্ডিত হন। 

অপর একটি জীবনীবৃত্তান্ত aR গৌরীশঙ্করের শিক্ষা নৈহাটির নীলমণি ন্যায় 
পঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে £২ কিন্তু শিক্ষা যেখানেই হোক গোঁরীশঙ্কর পাশ্চাত্য 
বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন না। রামমোহনের সমসাময়িক কলকাতায় আরবান এলিটদের 
তিনি অস্তভু' ক্র ছিলেন a) এই পরিস্থিতিতে সংরক্ষণপন্থী মানসিকতা গড়ে ওঠাই 
তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। গোঁরীশঙ্কর প্রথম দিকে এই সংরক্ষণপন্থার প্রতিই 
ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু তারপরে তিনি সতীদাহ, প্রথা রদ আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা 
হয়ে ওঠেন । ইয়ং বেঙ্গল দক্ষিণারগ্রনের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা গড়ে ওঠে এবং বয়সের 
পার্থক্য উভয়ের সৌহার্দ্যের পক্ষে কোন অন্তরায় হয়ে ওঠেনি।. তারপর থেকে 
নিরবচ্ছিন্নভাবে র্যাডিক্যাল ও উদারপস্থীদের সঙ্গে তার সংযোগ অব্যাহত থাকে। 
গৌরীশঙ্কর তার সম্বাদ ভাস্বরের নীতি সম্পর্কে লিখেছেন, 

“সমাচার পত্রের প্রয়োজন এই যে তদ্দ্বারা সাধারণের জ্ঞানশিক্ষাদি বিবিধ 
উপকার হইবে, ভাবশুদ্ধ লিখন গঠনে সাধারণে A করিবেন, রাজা যদি অবিচার 
করেন, তবে সমাচার পত্র সম্পাদকেরা লিপি নৈপুণ্য দ্বারা জানাইবেন রাজ্যেশ্বর 
অবিচার করিতেছেন, রাজা বিপক্ষে যদি কোন বড়যন্ত্র হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ 
করিয়া দিবেন।” (সম্বাদ Sta, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৪ ) 

গোঁরীশঙ্করের সাংবাদিক নির্ভাকতার তুলনা ছিল না। সমাজের প্রভাবশালী 
ব্যক্তির বিরুদ্ধেও. লেখনীধারণ করতে তিনি Sees: করেননি। এ সম্পর্কে গর্ব 
করে গোঁরীশদ্বর লিখছেন £ 

“আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম 
সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ 


নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র ৫১ 


এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে 
চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজ! রামমোহন রায় আমার দিগকে নিকটে রাখেন, এবং 
সহমরণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি তাহাতে porie 
হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলঙ্ষি পাচ ছয় সহস্র পরাক্রাস্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্নমেন্ট 
হৌসের প্রধান হালে লর্ড cals বাহাদুরের সমুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে 
যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমর! আপনারদিগকে 
স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না দানব কোথায় আছেন, আর সং 
যুব হিন্দুগণ ধাহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন তাহারাও 
কি স্মরণ করেন al জ্ঞানাম্বেষণ পত্র যাত্রারম্ভ হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভাষ! 
কবিতা করিতে তাহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বাদ্ধবগণের 
সমুখে দ্ডায়মানবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম সেই কবিতা জ্ঞানান্বেষণের শিরোভাষা 
হয়, তাহার অর্থই আমার দিগের অভিপ্রেত, সে কবিত! এই ‘এহি জ্ঞান মন্নুস্থাণাম 
জ্ঞান তিমিরং হর” দয়াসত্যক্ঞ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর, গৌড়ীয় ভাষার পয়ারে ইহার 
অর্থও তৎকালে ae করিয়াছি “বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন। দয়া সত্য 
উভয়েকে করিয়া স্থাপন।। লোকের অজ্ঞানরূপ হর. অদ্ধকার। একেবারে শঠতারে 
করহ সংহার ॥? এই কবিতা দ্বারাই আমার দিগের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে এইক্ষণেও সেই 
ভাবের বাহক আছি, সহন্র ২ কি লক্ষ ২ লোক যদি আমার দিগের বিরুদ্ধে অগ্রধারণ 
করেন, তথাচ আমর! বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাক্যই করিব ।'*( সম্বাদ 
ভাস্বর, ২৬ মে ১৮৪৯) 

ধনীর হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি'_-কবিতায় এই we প্রকাশ যতখানি 
সহজ সংবাদপত্রে স্থনির্িষ্টভাবে এই অভিযোগ দায়ের করা ততথানি সহজসাধ্য নয়। 
বিশেষ করে উনিশ শতকের সামস্ততাস্ত্রিক অভিজাততান্ত্িক সমাজ কাঠামোর মধ্যে 
এই অভিযোগ লেখা সহজসাধ্য ছিল না। 

কিন্ত ভাস্কর তার জন্মল থেকেই এই সাংবাদিক নিভাঁকতার পরিচয় দিয়ে 
এসেছে । ভাস্বরের প্রথম প্রকাশ ১৮৩৯ সালের মার্চ । ১৮৪০ সালের নবেম্বর aie 
Date রায় ভাঙ্গরের সম্পাদক ছিলেন। অবশ্য ভাস্করের যাবতীয় সম্পাদনা গোরীশদ্বরই 
করতেন।৪৩ গোরীশঙ্করের নির্ভাক লেখনীর দায়ভাগ হিসাবে শ্রীনাথ রায়কে নিদারণ 
দৈহিক নির্যাতন সহ করতে হয়েছিল । বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে ঘটনাটি অভিনব | 

আন্দুলের একজন ব্রাহ্মণ জনৈক বৈষ্ণবের সঙ্গে তীর বন্যার বিবাহ দিলে 
আন্দুলের রাজা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুজন ব্রাহ্মণকে ধর্মসত| থেকে TIRES করেন। 
এই ঘটনার প্রতিবাদ করে ete Stara প্রকাশের জন্য একটি চিঠি এসেছিল এবং 
এই চিঠির সঙ্গে আব্দুল রাজপরিবারের আরো অনেক কেচ্ছাকাহিনীর কথা ছিল। 
কিন্ত ভাস্বর সম্পাদক এ চিঠি at ছাপিয়ে আন্দুলের রাজার কাজের সমালোচনা 
করে একটি চিঠি ছাপেন। এর ফলে ১৮৪০ সালের ৯ জাঙ্গুয়ারী | পটলডাঙ্গার 


৫২ বাংলা সংবাদপত্ৰ ও বাঙালির নবজাগরণ 


চৌমাথা থেকে আন্দুল রাজ! প্রেরিত কুড়ি পচিশজন গুড শ্রীনাথ রায়কে ধরে নিয়ে 
গিয়ে একটি ঘরে বন্ধ করে রেখে মারধোর করে? এর ফলে শ্রীনাথ রায়ের হাত 
ভেঙে যায়। 

২5076 arm was pounded with an iron bar till it was broken at 
the wrist, and then hot fire balls were appiled to different parts of 
the person his arms were tied behind his back, an iron bar is intro~ 
duced between them and by twisting it about an effort has made to 
wrench his shoulders out of joint.3% 

পরবর্তীকালে সম্বাদ রসরাজ পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার জন্য একাধিকবার মানহানির 
দায়ে গৌরীশঙ্কর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। 

বিধবা বিবাহ সম্পর্কে ঈশ্বর eres যেখানে সংশয় ছিল সেখানে গৌরীশঙ্কর 
্যর্থহীন ভাষায় বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে বিদ্যাসাগরের হাত শক্ত করেছেন । 
বহু বিবাহ রোধ আন্দোলনেও ভাস্কর পুরোভাগে | ইশ্বর গুথের সংবাদ প্রভাকরের মত 
্্ীশিক্ষার প্রতি তাঁর প্রচণ্ড সমর্থন ছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রাবল্যে মাতৃভাষা 
বাংলার প্রতি অনাদর অবহেলা ঈশ্বর গুপ্তের মত গোৌরীশঙ্করও সহ করতে পারেন নি। 

“বালকদিগের কথায় প্রয়োজন কি বড়২ বাড়ী বড়ং ঘোড়া গাড়ী আরোহি 
রাজা বাবুদিগের মধ্যে অনেকের যদি বাঙ্গালা ভাবায় পত্র লিখিতে হয় তবে যেমন 
অমনি গলদঘর্ম হইয়াছে আপনারদিগের নামাক্ষর পর্যন্ত শুদ্ধ লিখিতে পারেন না অতএব 
বালকের! যে শুদ্ধ লিখিবে ইহা! সুদুর পরাহত।”৪৫ গৌরীশঙরের সাংবাদিক লেখনীর 
সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য সে লেখনী ব্র্ধাপ্থের মত নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পড়ত। তিনি যা 
লিখতেন সোজান্জি লিখতেন। কোন ভণিতা বা. বাগাড়ম্বরের আশ্রয় নিতেন T 
ভাষার মারগ্যাচে “এও হয় অও হয়’ গোছের সাংবাদিক কাপুরুষ্তাকে তিনি প্রশ্রয় 
দেননি। সেই প্রবল ব্রিটিশ ভক্তির যুগে তিনি, ব্রিটিশকে প্রতারক বলতেও গেছগা 
হননি। “এদেশীয় লোকেরা আর ব্রিটিশ প্রতারণায় ত্রান্তিযুক্ত হইবেন না” (৭ ফেব্রুয়ারি 
১৮৫৭ )। বিদেশী সরকারী কর্মচারীদের ছুর্নাতির বিরুদ্ধে ভাক্করে wis সমালোচন! 
প্রকাশিত হত। কলকাতা পুলিশের ডি. সি. মেকান সাহেব মারা যাওয়ার পর ১৮৪৯ 
সালের ২৮ জুন ভাক্র লিখেছিল £ i 

“মেকান সাহেব বিপদ গ্রস্ত লোকদিগকে অর্থাৎ চোর ভাকাইত, দাঙ্গাবাজাদি 
দৌধিদিগকে উপার্জনশীল পুত্রবৎ জ্ঞান করিতেন, অপহৃত দ্রব্যাদি যাহারা ক্রয় করিত 
তাহার! মেকান সাহেবের হাতে গায়ে ধরিয়া বলিত দশ টাকায় দশ হাজার টাকার 
বস্তু ক্রয় করিয়াছি তিনি যদি বিপক্ষে হয়েন তবে তাহারদিগের ব্যবসায় চলে নাঃ, 
তাহাতে মেকান সাহেব এ সকল দ্রব্যাদি দেখিয়াও ছাড়িয়া দিতেন কিছু লইতেন না, 
পরে & সকল লোকের! তাঁহার বাটীতে যাইয়া বিবিকে এবং সাহেবের কন্যাদিগকে 
সেলাম করিয়া আসিত. মেকান সাহেব যত অগন্ৃত বস্তু ধৃত করিয়াছেন কলিকাতার 


নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র | ৫৩ 


পোলীসের জন্মে কেহ তত বহুমূল্য বস্তু দেখেন নাই, মেকান সাহেব ওঁ সকল বহুমূল্য 
দ্রব্যাদি ধৃত করিয়া অগ্রে আপন বাঁটাতে লইয়া যাইতেন, বিবি দেখিতেন, কন্তারা 
দেখিত, জামাতারাও বহুমুল্য হীরা মুক্তা সোধা-রূপা শাল ইত্যাদির মূল্য বলিয়া দিতেন, 
মেকান সাহেব হাড়পেখের বোঝা অমুল্য বস্তু আপন ঘরে রাখিতেন না, তৎক্ষণাৎ 
পোলীসের তোযাখানায় পাঠাইয়া দিতেন, বোধ হয় পোলীসের ভাণ্ডারে cers আছে; 
মেকান সাহেব যাহা পাঠাইতেন, পোলীসের তোষাখানায় প্রবিষ্ট মাত্র তাহা ভাঙ্গা চৌকী, 
ছোঁড়া বালিশ, পোকাধরা সিন্দুক হইয়া! যাইত***» 

ধর্ম সম্পর্কে ভাস্করের যে গৌঁড়ামি ছিল না তা আগেই বলা হয়ছে । ভেকধারী ভণ্ড 
পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের প্রতি তার বরাবরই বিরূপতা ছিল | ঈশ্বর ered মেকি সাহেবের 
প্রতি যতখানি বিদ্রুপ ছিল মেকী ভারতীয়ের প্রতি ততখানি ay ছিল না। কিন্ত 
গোরীশঙ্কর ভেকচিহ্ন তসর গরদ হরিনামের মালা ও নামাবলীর আড়ালে কাপুরুষ 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের তীব্র সমালোচনা করেছেন । এই পণ্ডিতের অর্থলোভে বিধবা! 
বিবাহ আন্দোলনে স্বাক্ষর করলেও কার্ধক্ষেত্রে পালিয়ে গেছেন। ১৮৫৪ সালে 
অধ্যাপক চন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রায়শ্চিত্ত করে খ্রীষ্টান থেকে হিন্দু হন। গোড়া হিন্দুরা 
এটিকে স্থুনজরে দেখেননি | ভাস্কর লেখেন £ যে সকল হিন্দু বালকের! খ্রীষ্টান হয় 
তাহার দিগের অধিকাংশই অজ্ঞান ও জাতীয় দরিদ্র সন্তান তাহারা যদি হিন্দুকুলে 
আনুকূল্য পায় তবে কি শ্রীষ্টিয়ান দলে মোটা চাইলের অন্নযাহারে প্রাণ ধারণ করে 18% 

১৮৪৬ সালে ভাস্কর কলকাতার শোভাবাজার বালা-খানার বাগানে শ্রীগোরীশঙ্বর 
ভাট্টাচার্যের নিজ ভবন থেকে ভাস্কর ya মুদ্রিত হয়ে প্রতি মঙ্গল বৃহস্পতি ও শনিবার 
ভোরবেলা প্রকাশিত হত |. পত্রিকাটি যে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল তা সাপ্তাহিক 
থেকে দ্বি-সাপ্তাহিক তারপর বারব্রয়িকে উত্তীর্ণ হওয়াই তার প্রমাণ। ভান্বরের গ্রাহক 
সংখ্যাও সেকালের বাংলা সংবাদপত্রের অনুপাতে যথেষ্ট ছিল। ভাস্কর গর্ব করে 
বলতেন, আমাদের যত গ্রাহক ইংরাজিপত্র সম্পাকও এত গ্রাহক দেখাইতে পারিবেন 
না 18৭ 

তবে গোঁরীশঙ্করের এই পরিচ্ছন্ন উদার শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব সদ্বাদ রসরাজে aT 
বিপরীত চরিত্র লাভ করেছিল । ঈশ্বর গুণের পাষণ্ড পীড়ন ও গোৌঁরীশঙ্বরের স্বাদ 
রসরাজ মুখ্যত কেচ্ছাকাহিনী-প্রধান ‘পপুলার’ সংবাদপত্রের রূপ নেয়। ঈশ্বর গুণের 
ক্ষেত্রে না হয় বুঝতে পারি, তার চরিত্রে স্ব-বিরোধিতা ছিল তাছাড়া কবিয়ালের মনন 
ধর্মে শ্লীলতা-অগ্নীলতার শোভনতা-অশোভনতার সীমারেখা খুব স্পষ্ট থাকে না। কিন্ত 
hare মহাভারত ও ভাগবদগীতা ও চণ্ডীর অনুবাদ করেছিলেন, বালক শিক্ষার 
গ্রন্থ জ্ঞানপ্রদীপ লিখেছেন। বালকদের নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য “‘নীতিরত গ্রন্থ 
লিখেছিলেন। তিনি কি করে সম্বাদ রসরাজের কুরুচিকর সংবাদিকতায় মেতে 
উঠলেন তা দুর্বোধ্য। ১৮৩৯ সালের ২৯ নবেম্বর রসরাজ প্রকাশিত হয়। সম্পাদক 
হিসাবে কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য ও ধর্মদাস মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম 


৫৪ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগর 


থাকত কিন্তু আসল সম্পাদক ছিলেন গৌরীশঙ্কর॥ watt ভাস্করে যেমন সম্পাদক হিসাবে 
নাম ছিল শ্রীনাথ রায়ের পর ভূর্দেব ভট্টাচার্যের | 

ভাস্বর ও রসরাজ একই প্রেস থেকে ছাপা হত। ১৮৫০ সালের ৫ মার্চ স্বাদ 
রসরাজে লেখা ‘এই সম্বাদ রসরাজ প্রতি শুক্রবার ও মন্দলবার প্রাতঃকালীন গঙ্গার 
ভট্টাচার্য দ্বারা ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রান্কিত হয় l 

সম্বাদ রসরাজে ব্যক্তিগত কুৎসা সেসময় কলকাতার সমাজজীবনে এক আতঙ্ক হয়ে 
দাড়িয়েছিল। রসরাজ কাকে আক্রমণ করবে তা নিয়ে ভি আই পি-রা যে সদা সন্ত 
থাকতেন তার প্রমাণ পাওয়া য়ায় রসরাজ তুলে দেবার সঙ্কল্প ঘোষণা করার পর সংবাদ 
প্রতাকরের সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে। চিরকাল পলুলার প্রেস শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী 
সম্প্রদায়েয় দ্বারা নিন্দিত ও গ্বণিত। সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীঈশ্বর es নিজেও 
সর্বদা বিদগ্ধ রুচির পরিচয় দিয়ে যাননি কিন্তু তৎসন্বেও রসরাজের চরিত্র তার কাছে খুব 
শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণীয় হয়নি। তিনি সংবাদ প্রভাকরের বিনিময় কপি পর্যন্ত সংবাদ ভাস্বরকে 
পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিলেন । সংবাদ প্রভাকর লিখেছিল, রসরাজ দেখা দুরে থাকুক, 
বাহার দিগের বিছানায় ও নিন্দিত পত্র দেখিতে পাইতাম তাহার দিগের বিছানায় 
বসিতেও লজ্জাবোধ করিতাম ।৪৮ 

উনিশ শতকের বাংলা সংবাদিকতার ধারা সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান লাভের জন্য সম্বাদ 
রসরাজের কিছু কিছু লেখার উদ্ধৃতি দেওয়া বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রসরাজে 
প্রকাশিত চিঠিপত্র, কিছু কিছু প্রতিবেদনে এই পত্রিকার চরিত্র ্পষ্ট। যেমন একটি পত্রে 
জনৈক গোলোকনাথ মল্লিককে উদ্দেশ করে এক সামাজিক কেলেঙ্কারির বিবরণ প্রকাশ 
কর! হয়েছে। 

পূজনীয় শ্রীযুক্ত রসরাজ সম্পাদক মহাশয়ের কি হইল গোলোকনাথ মল্লিকবাবু আত্মীয় 
লোকদিগের সহিত পরামর্শ করিতে ২ যে এদিকে পরামর্শ শেষ হইয়া উঠিল, 
পুত্ৰবধু অবলা তুমি শ্বশুর তাঁহাকে বলাৎকার করিয়াছ ও স্ত্রীলোক পাপ ভয়ে এই 
গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিয়া যথাশাস্ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, তুমি পুরুষ হইয়াও 
পাপ মোচনের ভয় কর না, কি চমৎকার, তুমি যে কর্ম করিয়াছ তোমার পুত্র যদি 
অজ্ঞান হইতেন তবে এমত বিষয়ে তোমার মুণ্ুচ্ছেদ করিতেন, তিনি ব্রাহ্ম 
এই কারণে জ্ঞান বলে ক্রোধ স্বরণ করিয়া অস্ত্র ধারণ করেন নাই, তিনি শাস্ত মুর্তি 
সত্যবাদিনী wire প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছেন। figs পার্টির বারোএয়ারি দল 
(২২মে ১৮৪৯) 

নাম না থাকলেও সম্পাদকীয় দায় দায়িত্ব থেকে গৌরীশঙ্কর নিষ্কৃতি পাননি। 
এবং মানহানির দায়ে গোরীশঙ্করকে দুবার কারাগারে যেতে হয়। কিন্তু তৎসত্বেও 
গোরীশঙ্কর তীর লেখনীকে সংযত করেননি এবং তৃতীয়বার বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে 
গৌরীশঙ্কর ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৬৩ সংখ্যায় রাজ! কমল বাহাদুরের বিরুদ্ধাচরণ করেন 
এবং এমন কতকগুলি ঘটনার কথা লেখেন যা রাজার পরিবারবর্গকে বিশেষভাবে আহত 


' নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র ৫৫ 


করে। মহারানী সুপ্রীম কোর্টে মানহানির মকদ্দমা আনবার আবেদন করলে 
গোঁরীশঙ্কর রসরাজ পত্রিকা বন্ধ করে দেন। 

নিছক মুনাফা প্রবৃত্তি বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য গৌরীশঙ্কর রসরাজ 
প্রকাশ করেছিলেন বলে মানা যায় না। সাংবাদিকতার এই পপুলার ফরমটি নিয়ে 
তিনি একসপেরিমেণ্টে মেতে উঠেছিলেন বলেই মনে হয় কারণ সম্বাদ ভান্করে যার 
বলিষ্ঠ লেখনী জাতীয় মুক্তির পথকে wale করতে সাহায্য করেছিল রসরাজের 
মধ্যে তীর এই চারিত্রিক অধঃপতন কোন আকস্মিক পরিণতি নয়। গোঁরীশঙ্কর হয়ত 
গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে এইভাবে দুঃসাহসী লেখনী চালানোর ফলে সামাজিক 
মঙ্গল অনিবার্ধভাবেই দেখা দেবে | ধাদের বিরুদ্ধে তিনি লিখেছেন তাদের অনেকের 
সঙ্গেই তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল। বিশেষ করে কমলক্ষণ সম্পর্কে তিনি 
ব্যক্তিগতভাবে খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন | ঈশ্বর ee সম্পর্কেও তীর শ্রদ্ধার কথা আগেই 
বলেছি। সম্বাদ রসরাজের অন্তিম সংখ্যায় তিনি নিজেই লিখে গেছেন, “দেশমান্য 
অগ্রগণ্য শ্রীযুত রাজা রাধাকাস্ত বাহাদুর যাহার সদগুণগণ পরিগণনা কালে আমার 
oval লেখনীও পরিহার স্বীকার করে এবং hes রাজা ware বাহাদুর যিনি 
কনিষ্ঠ হইয়াও সর্বাংশে এ জোটের ন্যায় বিশিষ্টাচারে গৌরব গরিষ্ঠ হইয়াছেন এবং 
অন্যান্য মান্যবর দলপতি মহাশয়গণ যাহার! দাম্মমানাদি জর্বগুণে মাণ্যগণ্য ধন্যলাভ 
করিয়াছেন, ২৮ অগ্রহায়ণ দিবসীয় রসরাজপাঠে তাহারা সকলেই আমার প্রতি 
অগ্রসর হইয়াছেন, বাস্তবিক আমি তাঁহার দিগের বিপক্ষে অন্তঃকরণেও কটাগ্ষ করি 
নাই, তথাচ বন্ধ বিচ্ছেদ শোকে আমার ঘন ২ দীর্ঘ নিশ্বাস হইতেছে, বাদ্ধবেরাই যদি 
বিপক্ষ হইলেন, বিশেষে আমার সবীশ্রয় রাজা কমলরুষ্ণ বাহাদুর যদি আমাকে 
পরিত্যাগ করিলেন তবে আমি কি অবলম্বনে জীবন ধারণ করিব 1” 

গোরীশঙ্করের এই আক্ষেপকে আস্তরিক বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে কারণ 
চারিত্রিক দাঢই এই খর্বাকার ব্রাহ্মণ সাংবাদিকের প্রধান সম্পদ ছিল । তার মতামত 
fasts কে ঘোষণা করতে তিনি কখনও ইতস্ততঃ কারননি, আর তাছাড়া মুনাফা 
বৃত্তির দ্বারা তিনি যে চালিত হয়েছিলেন তাও মনে হয় না) কারণ যদিও সম্বাদ 
রসরাজের প্রচার সংখ্যা ক্রমশ উধ্বগামী হয়েছিল তবু সেযুগে কোন বাংলা পত্রিকারই 
পত্রিকা বিক্রয় থেকে খুব লাভ করা সম্ভব ছিল না। গোরীশঙ্কর নিজে ওই প্রবন্ধে 
লিখেছেন যে তিনি বিশ হাজার টাকা লোকসান দিয়েছেন। 

সংবাদ প্রভাকর ( ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭ ) লিখেছিল, তাদের অনুরোধে কমলকৃষ্ণ 
আর সুপ্রিম কোরটে আবেদন করেননি | 

এই ঘটনার দুবছর পরে ১৮৫৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি গোঁরীশঙ্করের মৃত্যু হয়। 
ভার মৃত্যুর পর ১৮৬১ সালে তার ছেলে ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য আবার সম্থাদ রসরাজ 
প্রকাশ করেন। কিন্তু ক্ষেত্রমোহনও কাগজের চরিত্র বদলাননি। ফলে আবার 
ক্ষেত্রমোহনকে ৫** টাকা জরিমানা ও তিন মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। 


৫৬ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


বেঙ্গল স্পেক্টেটর 


উনিশ শতকের উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকার মধ্যে বেঙ্গল স্পেকটেটর সব থেকে 
vata নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। ১৮৪২ সালে তার উদয়, ১৮৪৩ সালের নবেম্বরে 
অস্ত । কিন্ত মানুষের মত পত্রিকার ক্ষেত্রেও জীবনমূল্য আয়ুতে নয়, PTAS 
কর্মে। জ্ঞানান্বেষণের মাধ্যমে ইয়ং বেন্গল দল যে ভাবনার সূত্রপাত করে গিয়েছিলেন 
বেঙ্গল স্পেকটেটরের মাধ্যমে তারই পুনরায় প্রতিফলন ঘটে। ১৮৪০ সালের মধ্যেই 
জ্ঞানান্বেষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহী নায়কদের মধ্যে 
দক্ষিণারঞ্জন, রসিকরুষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, সিভিল সারভিসে যোগ দেন। 
তারাটাদ চক্রবর্তীও পরবর্তীকালে যুনসেফ হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে রামগোপাল 
ঘোষ ভারতীয়দের কভেনেনটেড ব্রিটিশের সমমর্ধাদ! দিয়ে নিয়োগের দাবিতে সোচ্চার 
হলেও সরকারী চাকুরি গ্রহণ করেননি। ইংরাজ বণিকের সহকারী হিসাবে ব্যবসায় 
শিখে তিনি স্বাধীন ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। ১৮৪৮ সালে তিনি তীর নিজস্ব 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আর. সি. ঘোষ arte কোম্পানী পত্তন করে যান। বেসরকারী 
স্বাধীন বৃত্তির জন্যই হোক বা! কলকাতায় বরাবর থাকবার জন্তই হোক রামগোপাল 
জ্ঞানান্েযণে যে সাংবাদিকতা শুরু করেছিলেন ভ্ঞানান্বেষণ বন্ধ হয়ে যাবার পরও তিনি 
ত! WHA রাখতে পারেন। ১৮৪২ সালের এপ্রিলে রামগোপাল ঘোষ তার কয়েকজন 
বন্ধুর সহায়তায় মাসিক বেঙ্গল স্পেকটেটর প্রকাশ করেন। পরে পাক্ষিক এবং 
alates হিসাবে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ১৮৪৩ Qia নবেম্বর পত্রিকাটি 
বন্ধ হয়ে যায় । পত্রিকাটির উদ্দেশ্য বর্ণন! করে প্রথম সংখ্যায় বলা হয় £ 

“অন্থুদেশীয় জনগণের জ্ঞান ও স্থখের বৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহাতে প্রবৃত্তির উপযোগি 
বিষয় সকল আমার দিগের সাধ্যান্থসারে কিঞ্চিৎ আন্দোলন করণার্থে আমরা এতৎ 
পত্র প্রকাশ করণে উদ্যত হইয়াছি এবং যে প্রকার সময় উপস্থিত হইয়াছে তাঁহাতে 
আমাদিগের উদ্যোগের. আন্ুকুল্যের সম্তাবনা, যেহেতু রাজ্যশাসন কারিরা প্রজার 
মঙ্গল বিষয়ে পূর্বাপেক্গা অধিক সচেষ্ট হইতেছেন এবং ভারতবর্ষস্থ এবং ইংলণ্ড দেশস্থ 
ইংরাজের মধ্যে অনেকের অন্তঃকরণে আমাদিগের হিতেচ্ছা প্রবল হইতেছে। অপর 
এতদেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও স্বদেশের হিতাকাজ্জা জন্মিয়াছে এবং তাহারা 
বিশেষ যত্রবান হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক উপকার দশিতে পারে। আর SfE 
অন্যান্য ব্যক্তিদিগের স্ব স্ব মতের বিরুদ্ধে কথা শ্রবণে যে দোষ তাহার হ্রাস হইতেছে। 
অতএব এতদ্রপ অবস্থায় গবর্নমেণ্টের সমীপে দুঃখ সমূহ নিবেদন পূর্বক যাহাতে ও 
ক্লেশ নিবারণ এবং দেশের অবস্থার উৎকৃষ্টতা হয় তাহার প্রার্থনা, এবং আমার দিগের 
afs বিষয়ে সাহায্য করণার্থে ইংরাজদিগের অনুরোধ করা, আর সুশিক্ষিত 
ব্যক্তিদিগের স্বদেশের মলার্থে সম্যক প্রকারে যত্ব করিতে প্রবৃত্তি প্রদান, এবং 
SECA সাধারণ জনগণকে স্ব স্ব হিতাহিত উত্তমরূপে বিবেচনার দ্বারা উৎসাহাবলম্বন- 


নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র ৫৭ 


পূর্বক, আপনারদিগের মঙ্গলার্থে সচেষ্টিত হইতে প্রার্থনা করা আমাদিগের যথাসাধ্য 
অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে। পূর্বোক্ত অভিপ্রায়ান্থসারে আমর! এতৎ পত্রে এ সকল 
বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিব যদ্হ্বারা রীতি ব্যবহারাদির উত্তমতা৷ এবং বিদ্যা, 
রুষিকর্ম ও বাণিজ্যাদির বৃদ্ধি আয় রাজ্যশাশন কার্ষের স্থনিয়ম হইয়া. প্রজাদিগের 
সর্বপ্রকারে উন্নতি হয়। আমীরদিগের এমৎ আশ্বাস হইতেছে যে যাহার! এই অভিপ্রায় 
উত্তম জ্ঞান করেন তাহার! wage আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবেন এবং আমরা 
শিক্ষিত বন্ধুগণের নিকটে এই মিনতি করি যে তাহারা এই পত্রদ্বারা! আপনার দিগের 
মধ্যে পরম্পর প্রণয় বুদ্ধি করত এক বাক্য OAT যথাসাধ্য সৎকর্মের উদ্যোগ করুন ।”৪৯ 

বেঙ্গল স্পেকটেটর জ্ঞানাম্বেষণের মত দ্বিভাষিক পত্রিকা । ইংরাজী ও বাংল! 
পাশাপাশি স্থান পেত।  প্রভাকর ও ভাস্করের মত বেঙ্গল শ্পেকটেটরের ব্যবসায়িক 
উদ্দেশ্য ছিল al, দেশহিত, দেশের অভাঁব-অভিযোগ ইংরেজের কর্ণগোচর করা, 
দেশের শিক্ষিত জনমতকে IRIS করাই ছিল এই পত্রিকার লক্ষ্য | 

একটি তথ্য থেকে জান! যায় বেঙ্গল স্পেকটেটরের প্রবর্তক রামগোপাল ঘোষ 
হলেও এ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্যারীটাদ মিত্র 1৫9 

gaa স্পেকটেটরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই পত্রিকার বিজ্ঞথ্িতে লেখা থাকত £ 

“এতৃৎপত্র ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়! আপাততঃ মাম মধ্যে একবার 
প্রকাশিত হইবে কিন্তু যেসকল ব্যক্তিদ্িগের কতৃ'ত্বে ইহা নির্বাহ হইবে তাহাদিগের 
awaa অর্থোপার্জনের আকাঙ্রা নাই অতএব গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়া অধিকার প্রকাশ 
হওয়ার ব্যয় উৎপন্ন হইলে একবারের অধিক প্রকাশ BAFI এতৎপত্রের 
মাসিক মূল্য ১ মুদ্র| ata i” 

লালদীঘির পূর্বে «নং ঘরে শ্রীবনমালী দাসের নিকট গ্রাহক হবার পত্র পাঠাতে 
বল! হত। সম্ভবত এই বনমালী দান পত্রিকাটির কর্মাধাক্ষ ছিলেন। 

বেঙ্গল স্পেকটেটরে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ চিঠিপত্র প্রকাশিত হত। বিতর্কমূলক চিঠিপত্র 
এই কাগজের অন্ততম আকর্ষণ হয়ে ওঠে । কে, ওয়াই, প্রভৃতি বেনামে এইসব চিঠি 
লেখা হত। চিঠিগুলি সমসাময়িক বিষয়ের ওপর লেখা | 

‘মফস্বলের রাজকীয় কর্মালয়ের একস্থানে স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা” থেকে “AAA 
ধর্মরক্ষার্থে এতদেশীয রাজন্দের অন্যান্য ব্যয়ের প্রতিবাদ’ প্রভৃতি ছিল এইমব চিঠির 
উপজীব্য। অধিকাংশ চিঠিই দীর্ঘ ও qafasi এইসব চিঠিপত্রের মধ্যে বেঙ্গল 
স্পেকটেটরের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত “বিধবার পুনবিবাহ' সংক্রান্ত চিঠিখানি উল্লেখ- 
যোগ্য। এই চিঠির পত্রপ্রেরকের নাম নেই কিন্ত চিঠির বিষয়বগ্ত বৈপ্লবিক | পত্র 
লেখক এই দীর্ঘচিঠির প্রথম ছত্রেই বলছেন: “যে সকল বিষয়ের সাধারণে সর্বদা 
আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দু জাতীয় বিধবার পুনধিবাহেরও বাদদান্থবাদ হইয়া! থাকে 
বোধ হয় যে উক্ত বিবাহের প্রতিবন্ধক যে সকল শাস্ত্র আছে তাহা অত্যন্ত যুক্তি বিরুদ্ধ, 
কারণ পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণাস্তর পুনবিবাহ করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন স্বীয় স্বামীর 


te বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


পরলোক হইলে বিবাহ করণে সক্ষম! না হয় এবং উক্ত প্রতিবন্ধকের সরলতায় 
কেবল পাপ ও ক্লেশের বৃদ্ছি মাত্র ।” 

বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবটি বিদ্যাসাগর 
লিখেছিলেন ১৮৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে।৫৯ এই প্রস্তাব লেখার আগে 
বিদ্ামাগর অসংখ্য tie ঘেটে বিধবা, বিবাহের সপক্ষে বহু প্রমাণ উদ্ধংত করেন। 
কিন্ত তার তেরো বছর আগে বেঙ্গল স্পেকটেটরের | পত্রলেখক এই আলোচনার 
সূত্রপাত করে গিয়েছিলেন | পত্রলেখক নারদ শঙ্খ লিখিত amass ও হারীত 
প্রভৃতি মুনিগণের স্ব স্ব সংহিতায় প্রকারান্তরে পুনতূব বিধবা বিবাহের প্রতি সমর্থনের 
কথা উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগর তীর বিধবা! বিবাহ পুস্তিকাতেও এই Aaa 
উল্লেখ করেছেন। অবশ্য বিদ্যাসাগরের রচনা আরও বিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ কিন্ত 
আশ্তর্ষভাবে বেঙ্গল স্পেকটেটরের ওই পত্রের সঙ্গে ভাবগত মিল | 

বেঙ্গল স্পেকটেটর বিভিন্ন স্থানে সংবাদদাতা নিয়োগ করেছিলেন এবং তাদের 
কাছ থেকে Rate রাজকর্মচারীদের নানাবিধ শোষণ ও প্রতারণার খবর আশা করতেন। 
১৮৪৩ সালের ১ অকটোবর স্পেকটেটর লিখছেন, সংবাদদাতারা কি করিতেছেন জানি 
না তাহার! aff কুলি এজেন্টের কর্মালয়ে প্রত্যহ গমন করেন ও দফাদারদিগের নিকট 
গমন করত উহাদিগের কৃতকর্মের সমাচার দেন তবে অনেক উপকার দর্শে। কিয়দিবস 
হইল আমর! তিনটি প্রতারণার ব্যাপার শুনিয়াছি। উচ্চকর্ম ও প্রধান জীবিকার 
উপায় চল্লিশ দশক থেকে ক্রমশ ভারতীয়দের হাত থেকে চলে যেতে শুরু করলে 
কলকাতার বাঙালি সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে আবার বিপর্যয় নেমে আসে। ১৮৪৩ 
সালে কলকাতায় দুর্গোৎসবের সংখ্যাও কমে যায়।৫২ এই নিদারুণ আর্থিক অবক্ষয় 
থেকে মুক্তির জন্য বেঙ্গল স্পেকটেটর সংগ্রাম করেন। রাইয়তদের দুর্দশা, কুলিদের 
দেঁশাস্তর প্রেরণ প্রভৃতি সমস্তায় স্পেকটেটর বহু আলোচনার স্ত্রপাত করেছেন। 
বাংল শিক্ষার ব্যাপারেও স্পেকটেটর সোচ্চার হয়েছেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের 
বাংলা শিক্ষাদান ও কলকাতায় বাংলা পাঠশালা স্থাপনের দাবিও স্পেকটেটর করে 
গেছেন। 

রাজা দক্ষিণারঞ্রনের জীবনীকার লিখছেন, দক্ষিণারঞ্রন মুখোপাধ্যায়ও কিছুকাল 
বেঙ্গল স্পেকটেটরের প্রধান সম্পাদক ছিলেন। জর্জ টমনন এই পত্রিকায় অর্থ সাহায্য 
করেছিলেন। কিন্ত এক বছর পরে পত্রিকাটির প্রায় এক হাজার টাকা লোকসান 
দীড়ায়। এই আধিক ক্ষতিই পত্রিকাটির উঠে যাবার কারণ 1৫৩ 


তত্ববোধিনী পত্রিকা 


তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে প্রচলিত অর্থে সংবাদপত্র বলা যায় না। যদিও সংবাদ এ 
পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রচারিত হত। কিন্ত তত্ববোধিনী সংবাদ-নির্ভর পত্রিকা 
ছিল না। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্ে এই পত্রিকাটি ছিল ধর্মভিত্তিক সাময়িকপত্র । পত্রিকার 


নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র ty 


প্রথম সংখ্যাতেই ‘ ভাদ্র ১৭৬৫ শক) বলা হয়েছে “বৈষয়িক সম্বাদপত্রে পরমার্থ 
ঘটিত Asa প্রকাশেতে প্রথা না থাকাতে অনেক জ্ঞানি ব্যক্তি আপনারদিগের 
অভিলক্ষিত রচনা প্রকাশ করিতে অশক্ত ছিলেন, অতএব এই পত্রিকা প্রকাশ হইয়া 
তীহারদিগের সে খিন্নতা এইক্ষণে নিবৃত হইল, এবং সর্বসাধারণ সমীপে মনোগত জ্ঞান- 
আলোকের প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় হইল 1” 

তত্ববোধিনী সভার মাসিক মুখপত্র হিসাবে তত্ববোধিনীর প্রকাশ fee শুধু 
সোসাইটি জার্নাল বা সাংগঠনিক মুখপত্র কিংবা ধর্মপত্রিকা” হিসাবে তন্ববোধিনীকে 
দেখলে ভূল করা হবে। তন্ববোধিনী যে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল তা প্রধানত 
ধর্মীয় সংস্কার মুক্তির আন্দোলন | 


১৭৬১ শক বা ১৮৩৯ সালের ৬ অক্টোবর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ববোধিনী সভার: 
প্রতিষ্ঠা করেন। বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিষ্ঠার প্রচারই ছিল তন্ববোধিনী সভার 
Tomy | ১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ (১৮৪৩ ) দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
এবং তার আগের বছরই তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে মিলন সাধিত 
হয়েছিল (বৈশাখ ১৭৬৪ )। রামমোহনের ধর্মচিস্তাকে দেবেন্দ্রনাথ বৃহত্তর ধর্ম 
আন্দোলনে পরিণত করেছিলেন। এই ধর্মোপলব্ধি সাধারণ্যে প্রচারের জন্যই একটি 
পত্রিকার প্রয়োজন হয়েছিল | 

“এই লক্ষ্য স্থসম্পন্ন করিবার জন্য একটি যন্ত্রালয় একখানি পত্রিক! অতি আবশ্যক 
হইল। আমি ভাবিতাম তত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্য্যন্তঁতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
ভাবে আছেন। তাহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও 
পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্ম সমাজে 
বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না, তাহার প্রচার হওয়া আবশ্তক। আর, 
রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্ৰহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশ্যে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, 
তাহারও প্রচার MAIS | এতত্যতীত, যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বুদ্ধি ও চরিত্র 
শোধনের সহায়ত! করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক । আমি 
এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে (১৮০৩) তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের 
aga করি 1৮৫৪ 


তত্ববোধিনী পত্রিকা মুখ্যত তত্ববোধিনী সভার মুখপত্র হিসাবেই আত্মপ্রকাশ: 
করেছিল । কিন্তু তত্বকথা প্রচার ও তত্ববোধে সাহায্য ছাড়াও এই পত্রিক| প্রথম 
থেকেই উনিশ শতকের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ূর্ণাবর্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। 
- এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের মৌলধর্ম সংবাদ পর্যালোচনা ও সমালোচনা পত্রিকার অন্যতম 
প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। 'দেবেন্দ্রনাথ পত্রিক! প্রকাশের যে উদ্দেশ্যের কথা তার 
আত্মজীবনীতে ব্যক্ত করেছেন, তন্ববোধিনীর প্রথম সংখ্যায় সেই উদ্দেশ্যই ব্যক্ত করা 
হয়েছিল। 


ve বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম সংখ্যায় বলা হয়_ 

“কোন নতুন পত্র প্রকাশ হইলে সেই পত্র প্রকাশের তাৎপর্য অবগত হইতে অনেকে 
অভিলাষ করেন, অতএব তন্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষের! যে অভিপ্রায়ে এতৎ পত্রিকা 
aÈ করিলেন তাহার স্থল বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে | 

“তত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর PAA প্রযুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত 
কা সর্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন ন!। স্থতরাং ত্রহ্জ্ঞানের অনুশীলনী এবং উন্নতি কি 
প্রকারে হইবেক? অতএব তাঁহারদিগের এসকল বিষয়ের অবগতির জন্য এই পত্রিকাতে 
সভার প্রচলিত কার্য বিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক । 

“অনেক AB দূরদেশ বশতঃ বা শরীরগত অসুস্থতা হেতু বা কোন কার্যক্রমে অথব| 
অন্ত কোন দৈব-বিপাকে ত্রাঙ্গলমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন বিশেষত: তাহার 
'দিগের নিমিত্তে উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকটিত হইবেক। 

“gata Aye রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্ৰহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত 
হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে তাহার অর্থ জানিতে 
বাসনা, করেন, অতএব সই সকল গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের 
প্রসঙ্গ আছে তাহা এই পত্রিকাতে উদ্ধত হইবেক | 

“পরব্রদ্ষের উপাসনার প্রকার এবং তাহার স্বরূপ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্বোপাসনা হইতে 

পরব্রন্ধের উপাপনা সর্বোধ্রষ্ট হইয়াছে, ইহা জানাইবার নিমিত্তে আমারদিগের শাস্ত্রের 
সারমর্ম সংগৃহীত হইবেক | 

“বিচিত্র শক্তির ধহিমা জ্ঞাপনার্থে R বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য কৌশল 
প্রকাশিত হইবেক । 

“কুকর্ম হইতে faga হইবার চেষ্টা ন! থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না৷ অতএব 
যাহাতে লোকের কুকর্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা, হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত 
সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক | 


“এই অমূল্য পত্রিকা তাহার চিরজীবন এক বৎসর কাল পর্যন্ত প্রতি মাসের প্রথম 
'দিবমে উদিত হইয়| তত্ববোধিনী সভার সত্যদ্দিগের এবং তাহারদিগের বন্ধুগণের 
মনোরঞ্জন করিবেন। যদি তাহারদিগের স্নেহের দ্বারা এই পত্রিকার পরমানু বৃদ্ধি হয় 
তবে তৎকালে ইহার সমাচার দেওয়া যাইবেক |” 

অবশ্য এই ভূমিকাটি পড়লে তত্ববোধিনী পত্রিকার চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া 
সম্ভব নয়। পত্রিকার রচনারস্তের শুরুতেই একমেবাদ্বিতীয়ং এবং প্রথম পৃষ্ঠাতে তাত্বিক 
প্রবন্ধ স্থান পেলেও সমসাময়িক বিভিন্ন চিন্ত! ধরে সম্পাদকীয় বিশেষ প্রবন্ধও পত্রাকারে 
এ পত্রিকায় স্থান পায়। এমনকি অর্থনৈতিক প্রবদন্ধও এ পত্রিকায় স্থান পেয়েছে | 
১৭৯২ শকের উ্যো্ট সংখ্যায় 'ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের উন্নতি’ নামে একটি প্রবন্ধে 
বাঙালির হাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নেই বলে আক্ষেপ করা হয়েছে । আবার 


নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র vs 


১৮০* শকের ভাদ্র সংখ্যায় প্যারিস প্রবাসী জনৈক বাঙালি একটি ইংরাজী চিঠি প্রকাশ" 
করে তত্ববোধিনীর নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন | 

ওঁ পত্রে বাঙালিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপযুক্ত করে চরিত্র গঠনের জগ্য' 
আহ্বান জানানো হয়েছে । তাতে বল! হয়েছে, “National liberty is an 
object which every individual is bound to strive after and 
fight for.” 


আবার শিক্ষা সম্পর্কেও স্বদেশীয় ভাষায় বিদ্যাভ্যাস, at শিক্ষা, বাংলায় বিজ্ঞান 
চর্চা প্রভৃতি সমসাময়িক শিক্ষা সমস্যা নিয়ে আলোচন! হয়েছে । এসব বাদ দিলেও. 
ধর্ম আন্দোলনের বার্তাবহ হিসাবেও তত্ববোধিনীর এতিহাসিক মূল্য কম নয়। ১৮৪২ 
মালে তত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মপমাজের মিলন ঘটে তত্বোধিনী পত্রিকা মুখ্যত ক্রাঙ্গধর্ম 
আন্দোলনেরই মুখপাত্র হয়ে ওঠে । তবে ব্রাহ্মধর্মে উপাসনা, awe ও বেদমন্তর 
পাঠ ও বেদাস্তের তত্বগত প্রচারের দিকটি বড় করে তোল! হলেও এই ধর্ম আন্দোলনের 
যেটি পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল সেটি হল যুক্তি নির্ভর পরিশীলিত মানসিকতার জয় ঘোষণা i 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মত সংরক্ষণপন্থী এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত হিন্দু তত্ববোধিনী 
সভার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন | ত্রাঙ্গধর্মের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার কথ! বাদ. 
দিলেও এই ধর্ম আন্দোলন গোষ্ঠাগত ভাবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্যবাদ, যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি 
স্বাধীনতার ধ্যান ধারণাই আপন সদস্তদ্ের মধ্যে উদ্দীপিত করে। 


তন্ববোধিনী পত্রিকার ইতিহাস দীর্ঘকালের । ১৯৩২ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি 
জীবিত ছিল। স্থতরাং এই দীর্ঘ ৮৯ বছরে একাধিক সম্পাদকের ছার! পত্রিকাটি: 
সম্পাদিত হয়েছে। সম্পাদক তালিকায় ছিলেন £ 'অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মোট তিন দফায় ), অযোধ্যানাথ পাকড়াশি 
(ছু দফায় ), gwa বিগ্যারত্র ( ছু দফায় ), ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর। এদের মধ্যে ১৮৮ সাল পর্যন্ত সম্পাদক তালিকায় ছিলেন 
১। অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮৪৩--১৮৫৫)। 21 নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৫. 
১৮৫৯)। ৩। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮৫৯ ডিসেম্বর--:৮৬২ মার্চ, এপরিল ১৯০৯-_ 
এপরিল ১৯১০। এপরিল ১৯১৫--জান্ুয়ারি ৯২৩ ) এই পর্যায়ে তিনি ক্ষিতীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের সহযোগিতায় কাজ করেন। ৪। অযোধ্যানাথ পাকড়াশী (১১ ফেব্রুয়ারি 
১৮৬৫--এপরিল ১৮৬৭) এপরিল ১৮৬৯--১৮৭২ ) ৫ । হেমচন্দ্র বিদ্ঠারত্ব (এপরিল 
১৮৯৭--এপরিল ১৮৬৯, এপরিল ১৮৭৭-_সেপটেম্বর ১৮৭৭ )। 


১৮৪৩ থেকে ১৮৭৮ সালের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদন! কালটি (১৮৪৩-_ 
৫৫ ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শিবনাথ “tat লিখেছেন, “তত্ববোধিনী বন্গদেশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া! দাড়াইল। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র 
সকলের অবস্থা কি ছিল এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য জগতে কি পরিবর্তন; 


৬২ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


qiga দিলেন তাহা স্মরণ করিলে তাহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু ন! বলিয়া থাকা 
যায় না ৮ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, “তন্ববোধিনী পত্রিকার এক সময় ৭:০ জন গ্রাহক 
ছিল, তাহ! কেবল একা কক্ষয়বাবুর TA | অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা 
সম্পাদন না করিতেন তাহা হইলে তব্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে 


পারিত না।”৫৬ 

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “বাঙালীর মনের ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতা 
দূর করিয়া faa বিশ্ববোধকে বুদ্ধিগোচর করিবার গুরুভার লইয়াছিলেন 
অক্ষয়কুমার এবং সেই জন্যই সে যুগে ব্রাহ্ম অব্রাহ্ষ সকলেই তাহাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা 
করিতেন। মাত্র ২শ বর্ষকাল তত্ববৌধিনী পত্রিকা সম্পাদন করিয়া তিনি বাঙালীর 
মনের প্রান্তরে যে রোপনাই জালাইয়াছিলেন, তাহার আলোকচ্ছটা, :৯শ শতকের 
মধ্যতাগে বাঙালী জীবনের বিচিত্র রহস্তকে উদবাটিত করিতে পারিয়াছিল।৮৫? 

অক্ষয়কুমার দত্ত ( ১৮২০ "৮৮৬ '-কে সাংবাদিকতায় এনেছিলেন PIII | 
অভিজাততান্তরক কলকাতার ANTS ঈশ্বরগ্রথ্থের মতই অক্ষয়কুমার ভামতে ভাসতে 
এসেছেন | সাংবাদিকতার প্রতি আশৈশব অনুরাগ তার ছিল ন! কিন্তু ছিল যুক্তিগ্রাহ 
মননশীনতা নানান BAAS গ্রন্থ পাঠে WARES মন। উপযুক্ত জলসিঞ্চনের জন্য উর্বর 
ক্ষেত্র অপেক্ষা করছিল। aaga? তার দে ASH? পূরণ করলেন। অক্ষয়কুমারের 
দাদা হরমোহন সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞাপন দেখতেন প্রভাকরের জন্য বিজ্ঞাপন নিতে 
ঈশ্বরগুপ্ত তার কাছে যেতেন । এই সুত্রে অক্ষয় দত্তের সঙ্গ তার আলাপ এবং প্রগাঢ় 
বন্ধুত্ব ৫৮ এই ঈশ্বরগুধুই তাকে দিয়ে জোর করিয়ে প্রভাকরের জন্য ইংলিশম্যান থেকে 
সংবাদ অনুবাদ করিয়ে নেন। কক্ষয়কুমারের far ছিল। কিন্তু ঈশ্বরগু প্রতিভা 
চিনতেন | তিনি দেখলেন অক্ষয় দত্তের গণ্য রচনা চমৎকার। যে ওজন্থিনী গন্য রচনায় 
দত্ত মহোদয় অখিল ব্দদেশকে বিমোহিত করেন এই সেই গন্য রচনার স্ত্রপাত।৫৯ 
তত্রপ্রিনী তথা তন্ববোধিনী সভায় ঈরগুপ্ডের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। তিনি এই 
সভার সভ্য হয়েছিল | ঈশ্বরচন্দ্রই অক্ষয়কুমারকে তত্ববোধিনী সভায় নিয়ে যান ও 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।১০ 

তবে অক্ষয়কুমার যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সম্পাদক হয়েছিলেন তা রীতিমত 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে । ‘বেদান্ত MN সন্যাস ধর্মের এবং 
সম্যাীদিগের প্রশংসাবাদ’ এই বিষয়টি অবলম্বন করে একটি প্রবন্ধ লিখতে হয়েছিল 
সম্পাদক পদ প্রার্থীদের । অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হয়। তিনি ৩: টাকা 
বেতনে গ্রন্থ সম্পাদক হিসাবে নিয়োগপত্র পান। অক্ষয়কুমারের রচনা দেবেন্দ্রনাথের 
ভাল লেগেছিল তবে তার মতামতের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ এক হতে পারেননি | 
“তাহার এই রচনাতে গুণ দৌষ দুই-ই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, 
তাহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর! ; আর দোষ এই ফে, ইহাতে তিনি জটাজুট 


নবজাগরথের কালের সংবাদপত্র vs 


মণ্ডিত ভন্মাচ্ছা্দিত দেহ তরুতলবাসী সগ্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন । কিন্ত 
চিহ্ধারী বহিঃসন্যাস আমার মত Real আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য 
নিজে সতর্ক থাকি, তাহা! হইলে ইহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব 
ফলতঃ তাহাই হইল । আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয়বাবুকে ও কার্ষে নিযুক্ত 
করিলাম । তিনি যাহ! লিখিতেন, তাহাতে আমার মত বিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম 
এবং আমার মতে তাহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা ক'রতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে 
বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায় আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি 
ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খু'জিতেছেন বাহ্‌ বস্তুর সহিত মানব 
প্রকৃতির কি সমন্ধ আকাশ পাতাল প্রভেদ। ফলত আমি তাহার ন্যায় লোককে 
পাইয়৷ তত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠৰ তৎকালে 
অতি অল্প লোকেরই দেঁখিতাম। তখন কেবল কয়েকখান! সংবাপত্রই ছিল, তাহাতে 
লোকহিতকর জ্ঞানগর্ত কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। তন্ববোধিনী পত্রিকা সর্বপ্রথম 
সেই অভাব পূরণ করে।*৬১ 

অক্ষয়কুমার :৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর দেবন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন | 
একেখ্বর বাদী মতাদর্শে উভয়েই আস্থা স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত ধর্মোপলব্ধি 
নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার qeta উপস্থিত wafer দেবেন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার 
করেছিলেন যে তিনি অক্ষয়কুমারের রচনা কেটে দিতেন । গোষ্ঠী বা শিল্পপতি চালিত 
সংবাদপত্রে মালিক বা এস্টাব্রিশমেন্টের সঙ্গে সম্পাদকের মতাদর্শের সংঘর্ষ 
সাংবাদিকতার ইতিহাসে বিরল নয়। মধ্যবিত্ত অক্ষয়কুমারের চাকুরি থেকে পদত্যাগ 
সম্ভব ছিল না। বারো বছর পরে তিনি যে অবসর গ্রহণ করেছিলেন তা দুরারোগ্য 
শিরঃগীড়ার জন্য । তার অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করে তার জন্য ৫০ টাক] 
বৃত্তি ধার্য করা হয়েছিল ।৬২ 

অক্ষয়কুমারের সঙ্গে দেবেন্্রনাথের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর যে পার্থক্য তা প্রধানতঃ 
PIS | প্রথম কথা, ধর্মতত্বের কচকচির চেয়ে বিজ্ঞান দর্শন আলোচনা তার কাছে 
অধিকতর লোভনীয় ছিল। বিজ্ঞান চেতনার ফলে ব্রাহ্ম ধর্মের হৃদয় সর্বস্ব 
সাবজেকটিভ’ রূপটি তার কাছে কখনও বড় হয়ে ওঠেনি । বেদকে তিনি Sate বলে 
মনে করতে পারেননি এবং যা বিশ্বাস করতে পারেননি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুরুদ্ধ 
হয়েও তা তিনি নিজ নামে তত্ববোধিনীতে প্রকাশ করতে রাজি হননি । দেবেন্দ্রনাথ 
ব্রাহ্ম স্ত্রীলোকদের ফুলচন্দন দিয়ে নিরাকার ব্রন্মের পুজা করার seats দিয়েছিলেন 
এই মনে করে যে Mates! নিরাকার ব্রন্মের ধারণা কিছুতেই উপলব্ধির মধ্যে 
আনতে পারবেন না। fee যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার এই ভাবের ঘরে চুরি সমর্থন 
করতে পারেননি । বেদকেও তিনি aga বিরচিত গ্রন্থ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে 
পারেননি | এমনকি ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান ন! বলে তিনি বিচিত্র শক্তিমান বলতেন। 
কারণ ঈশ্বরের সর্বশক্তি সম্পর্কে তার সন্দেহ ছিল ।৬৩ 


৬৪ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


অক্ষয়কুমারের সম্পাদকীয়ের মধ্যে কোন ভণিতা ছিল ন1। প্রতিটি প্রবন্ধ ছিল 
ভর এবং তার লক্ষ্য স্থির ছিল। “অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, 

পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর, এবং সত্যের প্রতি গ্রীতি 
কর, তবে মিশনারীদিগের সংশ্রর হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ, তাহারদিগের 
পাঠশালাতে পুত্রাদিগে প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও 1৮১৪ 

এই GAA, সংশয়হীন, ঝজু স্পষ্ট ভাষণই ছিল অক্ষয়কুমারের বৈশিষ্ট্য | 

অক্ষয় দত্ত তববোধিনীর মাধ্যমে বাংলা! সংবাদপত্রের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি 
করেছিলেন । ইংরাজী শিক্ষায় নব্য শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বাংলা সংবাদপত্র 
সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নানান উচ্চাঙ্গের বিষয় 
স্থান পাদ়াতে তরবোধিনী ইংরাভী শিক্ষিত সমাজেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিবনাথ 
anal লিখেছেন £ 

“ভছ ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন কল পীড়াজনক বিষয় 
বাহির হইত যাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না। এই 
কারণে রামগে।পাল দোষ প্রভৃতি ডিরোজিওর Prod gates দেশীয় সংবাদপত্র 
ote করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তবববোধিনী যখন দেখা দিল 
তখন তাহার] পুলকিত হইয়া উঠিলেন ।*৬৫ 

তববোধিনীতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি উচ্চমানের না হলে ছাপা হত A) প্রবন্ধ 
নির্বাচনের জন্য পাঁচজন সদস্যের একটি পেপার কমিটি স্থাপিত হয়েছিল। একজন 
সন্ত অবসর গ্রহণ করলে সে জায়গায় অন্য সন্ত মনোনীত হত। ঈশ্বরচন্দ্র fanaa, 
রাজেন্জলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বন্ধ, আননদরুষণ বস, Sen DG 
আনন্দচন্্র বেদাস্তবাসীপ, প্রসঙ্গকুমার সর্বাধিকারী, রাধাপ্রসাদ রায়, শ্ামাচরণ 
মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে পেপার কমিটির সদশ্য ছিলেন 1৬৬ 

কমিটির অন্যতম সন্ত রাধা প্রসাদ রায় রামমোহনের পুত্র ও দেবেন্দ্রনাথের সহপাঠী | 
তিনিই তরবোধিনী পত্রিকাকে একটি saree দান করেছিলেন ।৬? 


তত্ববোধিনীর প্রবন্ধ নির্বাচনের ব্যাপারে অত্যন্ত কড়াকড়ি কর! হুত। প্রবন্ধ 
নির্বাচনী কমিটির একসঙ্গে সন্ত থাকতেন পাঁচজন | কোন AR শৃন্য হলে মনোনয়ন 
হত। এঁদের বলা হত I কোন গ্রন্থাধ্যক্ষ বা অপর কোন ব্যক্তি প্রবন্ধ 
পাঠালে কমিটির অধিকাংশ ANS মনোনয়ন করলে তবেই তা ছাপ| হত। এমনকি 
Farina কোন প্রবন্ধ দিলেও ত! কমিটির অধিকাংশ সদপ্তের অনুমোদন নিয়েই 
প্রকাশ করা হত। অক্ষয়কুমার দত্তের নিজের লেখ! প্রবন্ধগুলি আনন্দরুষঃ বস্তুর 
কাছে দেখে নির্বাচনের জন্য পাঠানো হত। বিদ্যাসাগর আনন্দরুষের বাড়ি ঘেতেন। 
আনন্দবাবুর অম্রোধে বিদ্যাসাগর ক্ষয় দত্তের প্রবন্ধগুলি দেখে দিতেন। অক্ষয়বাবু 
এই ঘটনা জেনে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ করতে চান। আনন্দরু্ণ “আ্যাপয়েপ্মেন্ট 
করে দেন। অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসেন 


নবঙ্গাগরণের কালের সংবাদপত্র P ve 
এবং বলে আসেন, বিদ্যাসাগর যেন ভবিয্াতেও তার লেখাগুলি দ্বেখে দেন। এরপর 
১৭৭০ শকের ২৩ শ্রাবণ অধ্যক্ষ সভার অধিবেশনে বিস্যাসাগরকে পেপার কমিটির 
অন্যতম সদস্য করে নেওয়া হয়। 

তন্ববোধিনীর লেখাগুলি আসত অক্ষয় দত্তের কাছে। তিনি প্রথমে সেগুলি পড়ে 
নিজস্ব মতামত লিখে কমিটির সদপ্তদের কাছে মতামতের জন্য পাঠাতেন। তারপর 
সব মতামত এসে গেলে সম্পাদক রচনাটি ছাপ! হবে কি বাতিল করা হবে ঠিক করতেন। 
যেমন রাজনারায়ণ বস্তুর একটি রচন! সম্পর্কে কমিটির অভিমত জানা যাচ্ছে। 

প্রযুক্ত রাজনারায়ণ az মহাশয় তববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ অভিপ্রায়ে একটি 
পাণুলিপি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা এতৎ পুস্তক সমভিব্যাহারে পাঠাইতেছি । 


তববোধিনী সভা শ্রীঅঙয়কুমার দত্ত 
a বৈশাখ ১৭৬৯ গ্রন্থ সম্পাদক 
পত্রিকায় প্রকাশ যোগ্য | 

দ্রিমানন্দরুফ্চ বস্তু | 


স্থানে স্থানে পরিবর্তন করিলে ভাল হয়। 
Aata মুখোপাধ্যায় । 

বিদ্যাসাগরের রচনা সম্পর্কে কমিটির অভিমত = 

যুক্ত Pacem বিদ্যাসাগর মহাশয় হঙ্গভাষায় মহাভারত অনুবাদ করিতে আরম্ভ 
করিয়৷ তাহার এক অংশ প্রেরণ করিয়াছেন দৃষ্টি করিবেন। আপনার! দেখিবেন তাহা 
অতি সুচারুশুদ্ধ ভাষায় পরিপাটারপে লিখিত হইয়াছে। তাং! পাঠ করিয়া পাঠকেরা 
পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেন এবং পত্রিকার বিষয়ে তাহাদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে 
পারিবেক। এতন্তির আমাদিগকে পূর্বকার আচার ব্যবহারারবির ফেব নিদর্শন 
মহাভারতে পাওয়া যায় এমত আর কুত্রাপি নাই, অতএব এই বাঙ্গালা অনুবাদ দার! 
ভারতবর্ষের পুরাতে সন্ধ্যায় এতন্দেশীয় বাক্তিদিগেরগও উপকার হইবেক I 


নিবেদনমিতি_ 


তববোধিনী সভা প্রীমগ্য়কুমার দত্ত 
২০ পৌষ ১৭৭, গ্রন্থ সম্পাদক | 
* গ্রন্থ সম্পাদক মহাভারতের অনুবাদ বিষয়ে উত্তম বিবেচন] করিয়াছেন ইহা! অবস্থা 
প্রকাশ বর্তব্য। 
Saree বনু । 


afexzafas ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে এবং sani করি এইরূপ প্রকাশ ক্রমশঃ 
তাহা হইলে অনেক উপকার gia] | 
a Asiaten মুখোপাধ্যায় 


অক্ষয় দত্তের জীবনীকার লিখেছেন তরবোধিনী পত্রিকার দিন দিন বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল। কি দেশীয় কি বিদেশীয় কি fey কি মুসলমান, কি Aata কি 


৬৬ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


ats Ra মাত্রে প্রায় সকলেই গ্রাহক হইতে লাগিলেন। ধাহাদিগের অবস্থা 
কিছু মন্দ, তাহার! সিকি বা৷ অর্থযূল্যে পত্রিকা পাইবার আশায় কর্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট 
আবেদন করিলেন |e 

তন্ববোধিনী পত্রিকার উদ্দেশ্য যে সফল হয়েছিল তার প্রমাণ দ্বিতীয় বর্ষ তত্ব- 
বোধিনীতে (১ বৈশাখ ১৭৬৬ শক) প্রকাশিত এই মন্তবাটি £ 

তববোধিনী পত্রিকা অদ্য নৃতন বৎসরে সংপ্রবেশ করিলেন। এই পত্রিকার 
জন্মদিবসাবধি দিন দিন এই সভার উন্নতি বোধ হইতেছে, প্রতি মাসে ইহার প্রকাশের 
পরে সভ্য শ্রেণীর সংখ্যা অধিক হইয়| আসিতেছে, পূর্বে এ সভার সভ্যগণের যে সংখ্যা 
ছিল, এই অষ্টমাস মধ্যে তাহার fee অপেক্ষাও অধিক হইয়াছে | পূর্বে ধাহারা 
পরমেশ্বরের উপাসনার নাম শ্রবণে বিরক্ত হইতেন এইক্ষণে তাহার| এই পত্রিকা! পাঠ 
ছারা ব্রদ্মোপাসনার তাৎপর্য অবগত হইয়া! তাহার প্রচার বিষয়ে সাহায্য প্রদানে আগ্রহী 
হইতেছেন, এবং অনেক ব্যক্তি প্রতিমার আরাধনাদি কাল্পনিক ধর্ম বিসর্জন পূর্বক বেদান্ত 
প্রতিপান্য সত্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। 

এদেশে কোন বিষয়ে যাহা সাধারণ সাহায্যের প্রতি নির্ভর করে তাহ! সম্পন্ন হওয়া 
যে কিরূপ gaa তাহা সকলেরই বিদিত আছে। এই হেতু এ পত্রিকা প্রকাশের 
ভার গ্রহণ করিবার পূর্বে রুতকার্য ন! হইবার প্রতি অত্যন্ত আশঙ্কা হইয়াছিল, এবং 
wre ইহার পরমায় এক বৎসর নির্দিষ্ট করা গিয়াছিল, কিন্তু পরীক্ষার দ্বার! জ্ঞান 
হইতেছে যে সে আশঙ্কার সময় অস্ত হইতেছে এবং বিদ্যালোচনার বাছল্য দ্বার লোকের 
অন্তঃকরণে প্রচুর রূপে জ্ঞানের উদ্রেক হইতেছে । অতএব ভরদা হয় যে স্বদেশীয় 
লোকের সাহায্য ছারা ইহার জীবনের পূর্ব সীমা উন্ঙ্ঘনপূর্বক দীর্ঘায়ু প্রদানে শক্য 
হইবে॥ (১ বৈশাখ ১৭৬৬ শক )। 

অক্ষয়কুমারের পর তত্ববোধিনীর সম্পাদক হন নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর সম্পাদক হন ১৮৫৯ থেকে । ১৮৫৯ সালে তত্ববোধিনী AS) উঠে গেলে পেপার 
কমিটি ও গ্রন্থাধ্যক্ষ সভাও রহিত হয়ে যায়। 


এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহু 


বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহের একটি 
বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটিতে হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও 
নবীনচন্্র সেনের কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা প্রকাশিত হয়। সরকারী পত্রিকা হিসাবে 
“এডুকেশন গেজেটের জন্ম শুরু হয়েছিল বটে কিন্তু পরবর্তী কালে গেজেটের মালিকানা 
Trwa মুখোপাধ্যায়ের অধিকারে আসে। ভূদেবের বিখ্যাত গ্রবন্ধগুলির অধিকাংশই 
এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল | হেমচন্দ্রের ‘ভারত বিলাপ’ কবিতা এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হলে সারা দেশে চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছিল। 

Aaaa বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর SHA জীবনীতে লিখছেন, একবার একখানি 


নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র ৭ 


বাংলা সংবাদপত্রে গবর্ণমেন্টের কোন কাঙ্জ সম্পর্কে অধ্থ| মন্তব্য প্রকাশিত হলে শিক্ষ। 
বিভাগের দক্ষিণ বিভাগীয় ইনম্পেক্টর শ্রীহসন প্র্যাটকে তৃদেব বলেছিলেন, 
গভর্মমেন্টের উচিত তাদের নীতি জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেবার জন্য একটি সংবাদপত্র 
প্রকাশ করা। প্র্যাট বিষয়টি উধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন” ইহারই ফলে 
৪ জুলাই ১৮২৬ তারিখ থেকে এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ 
প্রকাশিত হয় ।৬৯ 

প্র্যাট চেয়েছিলেন ভূদেবই এই কাগঞ্জের সম্পাদক হন। কিন্তু গবর্ণমেপ্ট এই 
ব্যাপারে ভারতীয়দের বিশ্বাস করতে পারেননি। তারা সপ্পাদক নিযুক্ত করেন, 
লণ্ডন মিশনের ডবলিউ ওত্রায়েন স্মিথকে । তবে স্মিথ সাহেব সম্পাদক হলেও 
কাগজের সব কিছু দেখা শোন! করতেন সহ-সম্পাদক রঙ্গলান বন্দেপাধ্যায়। পত্রিকাটি 
প্রতি মাসে দুশ টাক! করে সরকারী ভরতুকি পেত | 

মিঃ স্মিথ ১৮৬৬ সালের জানুয়ারিতে দেশে ফিরে গেলে শ্রীকানাইলাল পাইন ও 
Bamaga মল্লিক অল্প কিছুদিন গেজেটের সম্পাদক হয়েছিলেন | ১৮৬৬ সালের 
মার্চ মাসে প্যারীচরণ সরকার মাসিক ৩০০ BIA বেতনে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক 
হন। ১৮৬৮ সালের ৩১ জুলাই প্যারীচরণ সরকার গেজেটের সম্পাদক পদ ত্যাগ 
কংণ্নে। প্যারীচরণের সম্পাদক পদ ত্যাগের কারণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নীতিগত বিরোধ 
এব' সে কারণে ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ | 

৮৬৮ সালের মে মাসে ইন্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের শ্যামনগর স্টেশনের কাছে একটি 
রেলওয়ে দুর্ঘটনায় বহুলোক হতাহত BWI রেলকর্তৃপক্ষ হতাহতের সংখ্যা অনেক 
চেপে ষান। প্যারীচরণ তখন তার পত্রিকায় ওই দুর্ঘটন| সম্পর্কে অনুসন্ধান করে 
প্রকাশিত কতগুলি রিপোর্টের ভিত্তিতে একটি তদস্তপ্রধান (investigative ) 
রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ১:৫ বাংলা সনের ১০ tay সংখ্যায় তার ওই রিপোর্টটি 
প্রকাশিত হলে সরকারী মহলে চাঞ্চল্য পড়ে যায়। ওই রিপোর্টে লেখা হয় 
দুর্ঘটনার পর নৃশংসভাবে আহতদের MIS নিহতদের সঙ্গে এক সঙ্গে লোপাট করে 
পদ্মাতে নিক্ষেপ করা হয়েছে। হতাহতদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি অপহৃত হয়। 

এই রিপোর্টটি প্রকাশের জন্য প্যারীচরণের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়। প্যারীচরণ 
উত্তরে লিখেছিলেন £ এডুকেশন গেজেট সম্পাদনার ব্যাপারে এমন কোন শত 
আরোপ কর! হয়নি যে তিনি তার জান ও বিশ্বান মত কিছু লিখতে পারবেন না। 

এই বাদান্ছবাদের পরিণতি হিসাবে প্যারীচরণ ৩১ জুলাই তার পদত্যাগপত্র 
পেশ করেন। ৮ আগস্ট তা গৃহীত হয়। 

প্যারীচরণের পদত্যাগের পর ভূদেবকে এরপর লেঃ গবর্নর গেজেটের সম্পাদকের 
চাকুরি নিতে বললে. gore বলেছিলেন, “লেপ্টনেন্ট ASAT বাহাদুরের কথা অবশ্যই 
আমার শিরোধার্, কিন্তু জিনিসটি আমাকে অগ্নি সংস্কার করিয়া! দিবেন। বাবু 
,প্যারীচরণ সরকার যে পাত্র উচ্ছিষ্ট করিয়া স্বণার সহিত ফেলিয়া দিলেন, wei 


tr: বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


“ঠক, সে অবস্থায় আমি কুড়াইয়া লইব না। আমাকে দ্বিতে হইলে উহার ব্যবস্থার; 
মৌলিক পরিবর্তন করিয়া এডুকেশন গেজেটের “সম্পূর্ণ ্ত্ব' দিতে এবং সম্পাদকের 
বেতন বলিয়া গবর্মমেন্ট: এক্ষণে যে মাসিক তিনশত টাকা দিতেছেন, অতঃপর 
তাহা NG ইন এড (সাহায্য ) স্বরূপ দিতে হইবে। এইরূপে “সংস্কার হইলে 
Bal লইতে আমার আপত্তি থাকিবে ay 172° 


লেঃ গবর্নর ভূদেবের প্রস্তাবে সম্মত হন। এডুকেশন গেজেটের স্বত্ব ভূদেবকে 
দিয়ে দেওয়া হয়। মাসিক সরকারী সাহায্য ৩, টাকাও ভূদেবকে দেওয়া হবে বলে 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ১৮৯৯ সালে এই সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে ২** কর] 
হয়েছিল। ১৯১২ সালের ১ এপ্রিল এডুকেশন গেজেটের সাহাধ্য বদ্ধ করে দেওয়া 
হয়।?১ gma মৃত্যু হয়েছিল ১৮৯৪ Mra ১৫ মে। মৃত্যু ate তিনি 
এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ছিলেন | 


১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর থেকে তৃদেবের সম্পাদনায় গেজেট প্রকাশিত হতে 
থাকে । ভূদেব মোটামুটি কাগজের যে পলিসি বা নীতি নির্ধারণ করেছিলেন তা হল 
এই £ তার কাগজ মোটামুটিভাবে সরকারকে সমর্থন করবে। অন্যান্য কাগজে 
প্রকাশিত কোন সংবাদে সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত খবর বার হলে 
গেজেটে ape তথ্য জানানে! হবে। “কারণ তাহা হইলে রাজকর্মচারী এবং 
প্রজাসাধারণের মধ্যে একটু ঘনিষ্ঠত] দাড়ায়, বিরুদ্ধতা স্থায়ী হইতে পারে ন! এবং 
রাজকার্ধ পরিচালনায় হঠকারিতা৷ ঘটার সম্ভাবন! কমিয়। যায়, লোকলজ্জার খাতিরে 
সাধারণ রাজকর্চারীরাও উত্তম রূপে কার্য করিতে থাকেন 1৮৭২ 


সে যুগের wats বাঙালি সম্পাদকের মতই ভূদেবের ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি পূর্ণ 
আস্থা ছিল। কিন্তু এই সমর্থন সত্বেও সমদাময়িক ভাস্কর, সোমপ্রকাশ, অমৃতবাজার 
প্রভৃতি পত্রিকায় ব্রিটিশ রাজপুরুষদের আচার ও ব্রিটিশ নীতির প্রতি তীব্র আক্রমণ 
হানা হচ্ছিল ভূদ্বেব তা থেকে দুরে ছিলেন। এ বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মধ্যপন্থী। 
আক্রমণাত্মক নয়, গঠনমূলক সমালোচনাই তার কাম্য ছিল। ভূদেব বিশ্বাস করতেন 
ব্রিটিশ সরকার যদি দেশবামীকে ও দেশীয় সংবাদপত্রকে বিশ্বাদ করেন তাহলে 
শাসক ও শাসিত উভয়ের পক্ষেই তার পরিণাম মঙ্গলজনক হবে। ভূদেব এজন্য 
রাজশক্তির সহযোগিতা! চেয়েছিলেন | 


১৮৭৩-৭৪ সালের (১২৮০ বঙ্গাব্দ ) ৬ এপ্রিল (২৫ চৈত্র) ভূদেব এডুকেশন 
গেজেটে লিখেছেন দেশীয় সংবাদপত্রগুলিকে বিশ্বাস করলে তার! গর্ভ্নমেন্টের দৃক্িণহস্ত 
হয়ে উঠবে। জনগণের মনে গভর্নমেন্ট সম্পর্কে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকে তাও 
দূর হবে। ওই বছরেই আর একটি প্রবন্ধে ভূদেব লিখেছেন, “বাঙ্গাল! সংবাদপত্র- 
গুলির অনেক ক্রটি আছে সত্য । ইহার! অনুকরণ fa, অতএব ছুর্বল। ইহারা 
ইংরাজীয় অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিয়া আছে, eek অপুষ্ট এবং অনাদূত। কিন্ত 


নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র > 


ইহাদ্দিগের ক্রুটি সংশোধনের উপায় গভর্নমেন্ট, গভর্নমেন্ট কর্মচারী এবং দেশীয় কর্মচারী 
facia মায়ত্াধীন - এবং সেই উপায় ইহাদিগের প্রতি অনাদর প্রদর্শন ace 77° 

এডুকেশন গেজেট সরকার সমর্থক পত্রিকা হওয়াতে তার পাঠক সংখ্যা খুব বেশী 
ছিল না। ৮৬৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর গেজেট পাঠ করে জান! যায় তখনও পর্যন্ত ৮৫০ 
জন গ্রাহক ছিল ! বাধিক মূল্য ছিল পাচ টাকা ৷ তবে তার মধ্যে ২৩৮ জন মাত্র 
কিছু কিছু অগ্রিম yay দিয়েছিলেন । বাঁকীদের বিন! যুল্যেই কাগজ পাঠানো! 
হত। ভূদেব মালিকান! গ্রহণ করে ধারা টাকা দেননি তাদের কাগজ পাঠানো বন্ধ 
করে দেন। ছোটলাট গ্রে অবশ্য প্রত্যেক জেলা ও মহকুম! ম্যাজিস্ট্রেটকে এক কপি 
করে গেজেট কিনতে নির্দেশ দিয়ে দেন। এর ফলে কিছু গ্রাহক সংখ্যা বাড়ে। 

এডুকেশন গেজেটের সরকার সমর্থনের পিছনে যুক্তি ছিল। ভূদেব লেখেন £ “যে 
সমস্ত সংবাদপত্র নিরন্তর গভর্নমেন্টের দোষ খুজিয়া বেড়ায়, উচ্চশ্রেণীর পাঠক সমাজে 
তাহার কিছুমাত্র আদর নাই। এই সকল সংবাদপত্র প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনীতির 
সংস্কার ন! করিয়া গভর্নমেন্টর কোন কোন সৎকার্ষের প্রতিও সাধারণের বিরাগ 
জানাইতে পারে | আপনাদের অভাব আপনাদের অস্থৃবিধ! ও আপনাদের দুরবস্থা জ্ঞাপন 
করাই এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য । কিন্তু এই gaal জ্ঞাপনের সময় ধীরত! 
বা বিবেকের সীমার বহশ্চর হওয়া বিধেয় নহে, এবং তাহা হইতে গেলে বিবেচক 
পাঠক ও গভর্নমেন্ট উভয়েরই বিরাগ ভাজন হইতে হয় 1৮18 

ভূদেব গেজেটের প্রথম সংখ্যায় তার নীতি ঘোষণা করেন। কোন মত, কোন দল, 
কোন পক্ষ অবলম্বন করার আমাদিগের ইচ্ছা নাই। সকল মতেই সকল দলেই নকল 
পক্ষেই কিছু সত্য এবং কিছু মিথ্যা থাকে--কিছুতেই সত্য অথবা! মিথ্যা, সম্পূর্ণ 
অবিমিশ্রভাবে থাকে al) আমর! সত্যের দিকেই থাকিতে চেষ্টা করিব_-অসত্য 
ভিন্ন আর কিছুরই ভয় করিব না--কারণ আশৈশব আমাদিগের এই মহাবাক্যে 
বিশ্বাস আছে ‘সত্যমেব জয়তে ।৮৭৫ 

এডুকেশন গেজেটে ভূদের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের মধ্যে একটি ভারমাময 
বজায় রাখতে চেয়েছিলেন । গেজেটে বিভিন্ন বিষয়ে সংবাদ-নির্ভর রিপোর্ট লেখার 
জন্য ভূদেব বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করেছিলেন । যেমন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কর্মচারী পুলিন 
বিহারী ভাছুড়ি লিখতেন বাণিজ্য বার্তা । উকিল দ্বারকানাথ চক্রবর্তী লিখতেন 
হাইকোর্টের খবর। gua নিজে লিখতেন নানান প্রবন্ধ ও ফিচার । নানান অদ্ভূত 
টনা, প্রাকৃতিক বিবরণ, লোককীতি ইত্যাদির নতুন ও পুরাতন খবর, এছাড়া থাকত 
কবিতা। 

প্যারীচরণ সরকার যখন এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক তখন থেকেই এডুকেশন 
গেজেটে কবিতা প্রকাশের রেওয়াজ ছিল। ভূদেব সম্পাদনার ভার গ্রহণ করার পর 
প্রথম কয়েকমাস কোন কবিতা প্রকাশিত হয়নি। ১২৭৫ সালের ১৭ মাঘ সংখ্যার 
গেজেটে হেষচন্দ্রের 'হতাশের আক্ষেপ, প্রকাশিত হল। সেই শুরু। 


40 বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


অক্ষয়কুমার সরকার লিখছেন £ ১২৭৫ সালে এডুকেশন গেজেট মহাত্মা ভুদেব 
মুখোপাধ্যায়ের হস্তে আদিল। werd প্যারীবাবুর আমলে এডুকেশন গেজেটে 19 
প্রকাশিত হইত। ভূদেববাবু কাগজখানি লইয়া অবধি কয়েক মাস ধরিয়া, উহাতে 
একটিও পদ্য প্রকাশিত করিলেন না। ১২৭৫ সালের ১৭ মাঘ, সম্পাদক বড় বড় 
অক্ষরে বলিলেন যে, এখন হইতে পত্রে লব্ধনামা স্থলেখকগণের রচিত পদ্য প্রকাশিত 
হইবে । তাহাই হইল, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্ৰ, নবীনচন্দ্রের পঞ্চ এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত 
হইতে লাগিল। সেইদ্িনই প্রকাশিত হইল হেমচন্দ্রের “হতাশের আক্ষেপ? | তাহার 
আরম্ভ “আবার গগনে কোন স্থধাংশু উদয় রে।”৭৬ 
এ সম্পর্কে শ্রীপজনী কান্ত দাস লিখেছেন £11 “কবিতাবলীর সূত্রপাত ‘এডুকেশন 
গেজেট” পত্রিকায় ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ১৭ মাঘের সংখ্যায় হেমচন্দ্রের 'হতাশের আক্ষেপ” 
প্রকাশে। এই সময়ে নানা হাত ঘুরিয়া গবর্মেণ্ট আশ্রিত এই পত্রিকাটি aa ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইতে থাকে । এই পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের 
রীতি ছিল না। Gua সম্পাদক হওয়ার পরেও কয়েক সংখ্যায় কোনও কবিতা 
ছিল All তুদেবের দ্বিতীয় জামাত! উত্তরপাড়া নিবাসী হাইকোর্টের উকিল বামা- 
চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হেমচন্দ্রের কাব্যের ভক্ত ছিলেন, এই সুত্রে উভয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব 
জন্মে । বামাচরণের MY ও উৎসাহে ভূদেব শেষ পর্যস্ত ‘এডুকেশন গেজেটে’ কবিতা! 
ছাপিতে রাজী হন এবং ১৭ মাঘ, ১২৭৫ তারিখের পত্রেই ঘোষণা করা হয়-_“এখন 
হইতে পত্রে aaan স্থলেখকগণের রচিত পদ্য প্রকাশিত হইবে।» সেই সংখ্যাতেই 
হেমচন্দ্রের 'হতাশের আক্ষেপ’ বাহির হয়। ১২৭৭ বঙ্গাবে ( ১৮৭০) কবিতাবলীর 
প্রথম সংস্করণ প্রকাশ পর্যন্ত এডুকেশন গেজেটে উহার সর্বসমেত চৌদ্দটি কবিতার 
মধ্যে মোট তেরটি এই তারিখে বাহির হয় 1” 
2৮-৮ সালের মধ্যে এডুকেশন গেজেটে হেমচন্দ্রের এই কবিতাগুলি প্রকাশিত হয় | 


১। হতাশের আক্ষেপ ove ১২৭৫ মাঘ 
২। জীবন সঙ্গীত হন হু ২ ফান্ন 
৩। বিধবা ( বিধবা রমণী) +. ১২৭৫ ১৬ ফাল্গুন 
৪। যমুনা তটে ent ১২৭৫ ২৮ চৈত্র 
el কোন একটি পাখীর প্রতি ০১২৭৬ ২৬ বৈশাখ 
৬। লজ্জাবতী (লঙ্জাবতীলতা) «ya gy ১৬ শ্রাবণ 
৭। মদন পরিজাত লু ১২৭৬ ২৭ চৈত্র 
১২৭৭ ৩. বৈশাখ 
৮। ভারত বিলাপ <- ১২৭৭ ২৮ বৈশাখ 
৯। জীবন মরীচিকা . ১২৭৭ ৩০ বৈশাখ 
১০।  প্রিয়তমার প্রতি ce ১২৭৭ ১৫ অ.ষাঢ 


১১। ভারত সঙ্গীত oo ১২৭" ৭ শ্রাবণ 


নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র ৭১. 


১২। গঙ্গার উৎপত্তি = ১২৭৭ e Fifer 
১৩। ভারতপক্ষীর প্রতি Ea ১২৭৭ ২৬ কাতিক 
( চাতক পক্ষীর প্রতি ) 

১৪। গদ্যের মৃণাল tee ১২৭৭ ৬ ফাল্গুন 
de |. প্রলয় মা ১২৭৮ ১০ আষাঢ় 
১৬। উন্মাদিনী ** ১২৭৮ ye শ্রাবণ 
১৭ । অশোকতরু zo ১২৭৮ ১০ ভাদ্র 
১৮। কুলীন কন্তাগণের আক্ষেপ +. ১২৭৮ ১৪ ভাদ্র 
১৯। ভারত কামিনী ~ ১২৭৮ ৩১ ভাদ্র 
২*। কালচক্র on ১২৭৮ ২৬ ফাল্গুন 


উপরিউক্ত তালিকা থেকে দেখা যাবে যে হেমচন্দ্রের ‘ভারত-সঙ্গীত’ কবিতাটি 
প্রকাশিত হয়েছিল :২৭৪ বঙ্গাব্দের ( ১৮৭০ )৭ শ্রাবণ । কিন্ত কবিতাটি ওই বছরের 
প্রথমেই প্রকাশের জন্য পাঠানে। হয়েছিল। ভূর্দেব ওই কবিতায় রাজদ্রোহের AE 
পেয়ে তা ছাপতে দাহস করেননি । তখন Rabe ‘ভারত বিলাপ’ লিখলেন। তাতে 
আক্ষেপ করে লিখলেন যে তিনি ভয়ে ভয়ে লিখছেন। sora এই কবিতা পড়ে 
বোধ হয় নিজের আচরণে লজ্জিত হয়েছিলেন | তখন ২৮ জ্যোষ্ট “ভারত বিলাপ’ 
তারপর ৭ শ্রাবণ সংখ্যায় 'ভারত সঙ্গীত’ কবিতাটি ছাপ! হয়। এরপর যে সুদূর 
প্রসারী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ত! অক্ষয়কুমার সরকারের রচন! পড়ে জানা যায়। 
aafia ভারত সঙ্গীত’ বোধ করি ৭৭ সালের প্রথমেই প্রেরিত হইয়া থাকিবে । 
এরূপ পদ্য প্রকাশিত করিতে ভূদেববাবু হেমচন্দ্রকে নিরস্ত করেন। কবি, কোন উত্তর 
না দিয়! ‘ভারত বিলাপ’ লিখিলেন। তাহাতে আক্ষেপ করিলেন £ 
ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর, 
নহিলে শুনিতে এ বীণা বঙ্কার; 
কবির আক্ষেপে মম্পাদকও আক্ষিপ্ত হয়ে “ভারত সঙ্গীত” প্রকাশিত করিলেন। 
তখন ভারত সঙ্গীতের শীধস্থানে, “ভারতবর্ষে যখন মোগল বাদশহদিগের ইত্যাদি 
কৈফিয়ৎ ছিল না। কবিতার মধ্যেই শিবাজীর নাম ছিল--এখন নাই । 
“শিখরে দাড়ায় গায়ে নামাবলি 
শিবাঁজি, নয়নে ছানিয়ে বিজলি 1” 
এইরূপ ছিল, এই পদ্য প্রকাশিত হওয়ার পর মহা RAZA পড়িয়া গেল। 
সে সকল কথা পরে বলিতেছি। সরকার বাহাদুর বিশেষ করিয়া এই পদ্ছটির 
অনুবাদ করাইলেন। অনুবাদক রবিনসন যথন শব্দের অনুবাদে লিখিলেন 
ফরেনার আর শিবাজ্জীর স্থানে লিখিলেন শিউডি ছোটলাট বাহাদুর স্বহস্তে পত্র 
লিখিয়া ভূদ্বেববাবুর কৈফিয়ৎ তলব করিলেন, -কেন এমন পদ্য এডুকেশন গেজেটে 
ছাপ! হয়? ভূদ্দেববাবু বলিলেন, প্রকাশিত ন! করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া 


৭২ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


যায় না। কবিতাতে এতিহাসিক ভারতবাসীর এক সময়ের মনের ভাব সুস্পষ্ট 
প্রদশিত হইয়াছে। - তাহার উপর কবিতাটি বড় সুন্দর, এমন কবিতা! প্রেরিত we 
স্থান দেওয়া যে মন্দ, তাহা কিরূপে বুঝিব? শিবাজী নাম কবিতাতে স্পষ্ট আছে, 
অনুবাদক ফরেনার করিয় আরও গোল বাড়াইয়াছেন। এই কৈফিয়তে গবর্নমেণ্ট 
FRE হইলেন,_-তবে ANA বেচারাকে ক্রটি স্বীকার করিতে হইল।” 

হেমচন্দ্ৰ ছাড়াও নবীনচন্্র সেন এডুকেশন গেজেটে কবিতা লিখতেন । “অবকাশ- 
রপ্ধিনী'র কিছু কবিতা এডুকেশন গেজেটে ছাপ! হয়েছিল। দীনবন্ধু মিত্র, রাজরষ্ণ 
মুখোপাধ্যায়, কালীগ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখেরাও বিভিন্ন সময়ে লিখেছেন | 

এডুকেশন গেজেটের একটি উল্লেখযোগ্য কলম ছিল সাহিত্য সমালোচনা। 
তৎকালীন প্রকাশিত বিখ্যাত গ্রস্থগুলির অধিকাংশই গেজেটে সমালোচিত হয়েছে। 
৯৮৭৮ সাল পর্যন্ত সমালোচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম_-অভেদী £ টেকচাদ ঠাকুর 
(১৬।৬।১৮৭১)। জামাইবারিক £ দীনবন্ধু মিত্র (২৬।৪।১৮৭২)। বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা 
সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব £ রামগতি ন্যায়রত্ু (২২ ভাদ্র ১২৭৯ ও ভাদ্র ১২৮০)। 
সেকাল আর একাল £ রাজনারায়ণ TY ( ১৮1১২।১৮৭৪ )। বুত্র metas হেমচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১২৷২৷১৮৭৫ ), উদ্ভ্রান্ত প্রেম ( ১৪৷ ১১৮৭৬) । কবি কাহিনী £ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৫1১১/১৮৭৭ )। অবকাশ রঞ্জিনী £ নবীনচন্দ্র সেন (২৭:৯৷১৮৭৮)। 
এই সাহিত্য সমালোচনাগুলি নিঃসন্দেহে বাঙ্গালী পাঠককে সাহিত্য পাঠে উৎসাহিত 
করে তুলেছিল। 

এডুকেশন গেজেটের নিয়মিত বিভাগের মধ্যে ছিল 

১। সম্পাদকীয় 

২। সম্পাদকের লেখা প্রবন্ধ 

৩। সাপ্তাহিক সংবাদ 


৪। রাজকার্ষে নিয়োগ 

৫ | পত্ৰ প্রেরকের প্রতি সম্পাদকের মস্তব্য 
৬। পাঠকদের পত্র 

৭। কবিতা 

৮। বিবিধ 

৯। বিভিন্ন বিজ্ঞাপন 
১০। শিক্ষা সংক্রান্ত। 


মাঝে মাঝে প্রকাশিত হত বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা, জীবনী, নান! বিষয়ের 
ব্যবহারিক প্রয়োগ বিধি, এতিহামিক আলোচনা ।৭৮ 

এডুকেশন গেজেটের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মডারেট, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি 
কনজারভেটিভ। এডুকেশন গেজেট ৭ জুন ১৮৭২ তারিখে ‘বাঙ্গল! সাদপত্র রাজ্যের SÈ 
কি অনিষ্ট করিতেছে’ এই শিরোনামে লিখছেন: “রাজনীতি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের 


নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র ৭৩ 


বিচারে আমাদের অধিকার আছে কিন্তু এই অধিকার শিষ্টাচার সন্মত প্রণালীতে রক্ষা 
করিতে হয়। রাজকার্ধ বিষয়ের বিচারকালে রাজপুরুষগণের অভিপ্রায় লইয়া 
Reg করিলে কোন vaate নাই ।” 

উনিশ শতকের সংবাদপত্রগুলি ছিল মুখাত মতামতধর্মী--নিউজ বা সংবাদ অপেক্ষা 
ভিউজ বা মতামতেরই ছিল সেখানে প্রাধান্য । এই মতামত প্রকাশের ব্যাপারে 
অবজেকটিভিটি a নিরপেক্ষতাকে সর্বদা! প্রাধান্য দেওয়া হত না। মতামত ছিল 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাবজেকটিভ বা সম্পাদকীয় লেখকের আপন মতাদর্শের ওপর 
নির্ভরশীল | 

এই ধারার মধ্যে দুজন সাংবাদিক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। একজন ভূর্দেব 
মুখোপাধ্যায় অপরজন সুলভ সমাচার সম্পাদক কেশব সেন। সম্পাদকীয় বা সাংবাদিক 
প্রবন্ধের মধ্যে আবেগধমীতার বদলে এর! যুক্তি নির্ভরতা, বিশ্লেষণ ধর্ম ও বস্তু নিষ্ঠার 
প্রবর্তন করেন। উগ্র জাঁতীয়তাবাদকে এরা কখনই সমর্থন করেননি । ইংরাজদের 
প্রতি এর! কেন শ্রদ্ধাশীল তাও তারা যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন | 

অবশ্য কেশব সেন ও ga মুখোপাধ্যায় দুজনেই মানসিক দিক থেকে দুই প্রান্তের 
অধিবাসী । একজন উদারপন্থী ste অন্যজন রক্ষণশীল হিন্দু। এডুকেশন গেজেট 
মূলতঃ রক্ষণশীল পত্রিকা। fee এই রক্ষণশীলতা যুক্তির দ্বারা সমধিত, আবেগ 
তাড়িত নয়। যেমন এডুকেশন গেজেট রাজ্যভাতা বিলোপ সমর্থন করেননি, কেননা 
গেজেট মনে করতেন ‘আমাদের দেশে উচ্চপদস্থ লোক যত থাকিবে, সামাজিক উন্নতির 
পথে ততই ভাল হইবে । উচ্চপদস্থ লোক যত ন! থাকিবে ভারতবর্ধান্বেষী সাহেবদের 
পক্ষে WUE মঙ্গল হইবে ।১ | ৮ নভেম্বর ১৮৭২, চর্থ খণ্ড ) 

আবার এদেশে রাজকীয় পদে ভারতীয়দের নিয়োগের wife সমর্থন করলেও 
প্রধান পদগুলিতে ইংরাজ কর্মচারীদের নিয়োগই গেজেট যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। 
কারণ দেশীয় রাজকর্মচারীদের শিষ্টাচার, কোমলতা ও অমায়িকতা প্রভৃতি গুণ নেই। 
ইংলণ্ডের রাঁজপুরুষ AST করতে পারেন। এদেশীয় রাজপুরুষেরা তা পারেন না। 
আবার অন্যদিকে এডুকেশন গেজেট গত শতাব্দীতে যে সব চিন্তা করে গেছেন বর্তমানের 
a চিন্তা ও সমাজ ভাবনার মধো সেইসব চিন্তাই প্রতিফলিত হয়েছে। এই দূরদশিতা! 
বাংল! সাংবাদিকতার পক্ষে পরম সম্পদ ॥ যেমন ভাগীরথী নদীর বহমানতা। রক্ষার 
জন্য এডুকেশন গেজেটই প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন | ১৫ নভেম্বর ১৮৭২ ) এই 
ভাবনারই পরিণতি আজকের ফারাক্কা ব্যারেজ । প্রতিটি রাজ্যে মাতৃভাষাই যে রাজ্যে 
শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত একথাও গেজেট সে যুগে বলেছিলেন (১৫ নবে্বর 
১৮৭২)। বলেছিলেন, ইংরাজীর ওপর অত্যধিক জোর দেবার দরকার নেই।. যে 
পরিমাণে ইংরাজিতে অধিকার জন্মিলে রাজপুরুষদিগের নিকটে স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত 
করা যায় বা অন্য শাস্ত্র অধ্যয়নের FAIS! জন্যে, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট” 
Qa ডিসেম্বর ১৮৭৭ 1.1 ডিগনিটি অব লেবর বা শ্রমের মর্ধাদা সম্পর্কে আজকাল 


a3 বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


যেমব কথাবার্তা, শোনা যায় গেজেট তার জন্য বহুকাল আগে থেকেই আন্দোলন 
করেন। ১* মে ১৮৭২ সালে Sa সন্তানের ছুতার মিস্ত্রীর কাজ শেখায় “আনন্দ” প্রবন্ধে 
গেজেট আনন্দ প্রকাশ করেন। ভদ্রলোকের শিল্পকার্য শেখার পক্ষে গেজেট ওই 
সংখ্যায় তাদের বক্তব্য রাখেন। গেজেট কারিগরি ও যুক্তিমূলক শিক্ষার সমর্থক 
ছিলেন ( ১৯ জুলাই ১৮৭২, শিক্ষা বিধানের নৃতন ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য )। 

সৎ সাংবাদিকতার অর্থ নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা। কিন্তু যেহেতু সাংবাদিক 
সামাজিক জীব সামাজিক আলোড়ন তীকেও মথিত করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সম্পাদককেও কোন না কোন সম্প্রদায়কে সমর্থন করতে হয় । এছাড়াও আছে গ্রাহক 
ও পাঠকদের wife! তীদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করলে পত্রিকার প্রচার সংখ্যা হাস 
পায়। এক্ষেত্রে এডুকেশন গেজেটের বক্তব্য ঃ আপন সম্প্রদায়কে সমর্থন করেও 
সম্পাদক যেন কর্ত্ব্যচ্যুত না হন। 

“পত্রিক। সম্পাদকের পক্ষে ay পরিধান করা৷ যেন অবশ্যকর্তব্য. কর্তব্যপরায়ণ 
হওয়াও তেমনি অবশ্কর্তব্য। অথচ গ্রাহকগণের মনের কথা বলাও কর্তব্য। 
যে ভাগ্যবান ব্যক্তির আপাত বিরুদ্ধ এই দুটি কাৰ্যকে মিলাইয়! করিবার স্বাভাবিক 
শক্তি আছে, তিনিই পত্রিকা সম্পাদকের যথার্থ ফোগ্য। 

“পত্রিকা সম্পাদক জজের ন্যায় হইতে পারেন al, জজেরা নির্মল উদাসীন থাকেন, 
নিরবিচ্ছিন্ন উকীলও হইতে পারেন না, উকীলের! কেবল যুক্তি মার্গান্থগামী হয়েন। 
পত্রিকা সম্পাদককে was ব্যক্তিদের হৃদয়ের যুক্তি অভিপ্রায় কামনা প্রভৃতি অনেক 
অবস্থাই দেখাইতে হয়, আপনার হৃদয়কে স্বকীয় RANAR সকল হৃদয়েরই দর্পণ স্বরূপ 
করিতে হয়। এইটি প্রকৃতির বলে করিতে পারিলে সর্বাজ সুন্দর হয়, যন্ত্রের দ্বারা 
করিলে আংশিকরূপে হয়, কিছুতেই করিতে না৷ পারিলে সম্পাদকত! কার্য পরিত্যাগ 
করাই শ্রেয়।” (২৬ ডিসেম্বর ১৮৩) 
সোমগ্রকাশ 

সোমপ্রকাশের প্রকাশ কাল ১৮৫৮ সালের ১৫ নভেম্বর । তার তিন মাসের মধ্যে 
মৃত্যু হয়েছে দুজন দিকপাল বাঙালি সাংবাদিকের--ঈশ্বর গুপ্ত আর গৌরীশঙ্কর। অক্ষয় 
দত্ত তববোধিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন ওই বছরের আগস্ট মাসে, সমাচার 
sam, ভাস্কর ও তরবোধিনী তখন চলছে কিন্তু তাদের সে পূর্ব গৌরব নেই। 
বাঙালির জাতীয় জাগরণের আর এক গুরুত্পূর্ণ মুহূর্তে এক সঙ্গীব খজু বলিষ্ঠ 
সাংবাদিক লেখনীর এঁতিহাসিক প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। সোমপ্রকাশের 
আবির্ভাব সেই এঁতিহাসিক প্রয়োজনকেই মিটিয়েছে। বাংল! সংবাদপত্রের জগতে এ 
শৃন্ততাকে পূর্ণ করেছেন ছ্বারকানাথ বিদ্যাভৃষণ। তাকে সহায়তা করেছেন স্বয়ং 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ।৭৯ 

এই পত্রিকার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ পত্রিকাটির মর্যাদা আরও 
বাড়িয়ে দেয়। ঈশ্বর গুপ্ত গৌরীশঙ্করের মত দ্বারকানাথও ইংরাজী শিক্ষায় সথশিক্ষিত 


নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র at 


ছিলেন না। তারও শিক্ষার পটভূমি ছিল সংস্কত। ১৮৪৪ সালের জানুয়ারিতে. 
সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তিনি Rg পদবী লাভ 
করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজে তিনি অধ্যাপনাও করেছিলেন | ১৮৫৬ সালে যখন' 
তিনি সোমপ্রকাশ প্রকাশ করেন তখন তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক | 
কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে শোভনতা ও শালীনতার প্রতি তার সহজাত 
নিষ্ঠা ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত ও গোৌরীশঙ্করের মত লেখনীকে তিনি অসংযত করতে 
পারেননি | তীর সমালোচনা, তীব্র তীক্ষ ছিল এবং সমসাময়িক সাংবাদিকতার ধারা. 
হিসাবে তীব্র বিদ্রপবাণ প্রয়োগ করতেও তিনি ইতভ্ততঃ করেননি । প্রসঙ্গত 
বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীকে তিনি “শবপোড়া৷ মড়াদাহের দল” বলে অভিহিত 
করেছেন, কিন্তু কোথাও তার ভাষা শালীনতার গণ্ডী অতিক্রম করেনি | 

সাংবাদিকতা দ্বারকানাথের রক্তের মধ্যেই ছিল। দ্বারকানাথের বাবা gasa 
DAY প্রভাকর সম্পাদনায় ঈশ্বর গুধকে সাহায্য করতেন। হুরচন্্রই ছারকানাথের 
সাহায্যে :৮৫৬ সালে কলকাতায় তাদের বাড়িতে একটি ছাপাখানা করেছিলেন। এই 
ছাপাখানা থেকে (১ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন, চাপাতলা) ১৮৫৮ সালের ১ নভেম্বর 
সোমবার সোমপ্রকাশ প্রকাশিত হয় 1° 

ইস্টবেঙ্গল রেলের দক্ষিণ শাখা খোলা হলে ছারকানাথ সোমপ্রকাশের অফিস ও. 
ছাপাখানা দেশের বাড়ি চাংড়িপোতায় নিয়ে ata > 

সোপ্রকাশ প্রকাশের ব্যাপারে দীর্ঘকালের পরিকল্পনা ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী 
'রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ গ্রন্থে লিখেছেন, সোমপ্রকাশ স্থাপনের প্রস্তাব 
বিদ্ভাসাগরই দ্বারকানাথকে দেন। সারদাপ্রসাদ নামে একজন বধির পণ্ডিতের ভরণ- 
পোষণ যোগাড় করে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য ছিল । আরও কয়েকজন এ ব্যাপারে সাহায্য 
করবেন বলেছিলেন। কিন্তু কাগজ বার হলে আর কাউকে পাওয়া গেল না। 
এমনকি সারদাপ্রসাদও এলেন না । দ্বারকানাথের ওপর সব দায়িত্ব গিয়ে বর্তীল।৮২ 

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, দ্বারকানাথই ছাপার খরচ বহন করেন, তবে বিদ্যাসাগর, 
যে এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার প্রমাণ শিবনাথ শান্ত্রীর আর একটি 
লেখায় পাওয়া যায়। 

“ইহার কিছুদিন পরেই আমার পিতা কলিকাতা বাঙ্গাল! পাঠশালার কর্ম হইতে 
বদলী হইয়া আমাদের গ্রামের afea মডেল বাঙলা স্কুলের হেড পণ্ডিতের কর্ম পাইয়া, 
গ্রামের বাড়ি চলিয়া যান। তখন আমাকে দিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেনে আমার মাতুল 
মহাশয়ের বাড়ি রাখিয়া যান। এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বদাই আসিতেন এবং 
আমার মাতুলের সহিত কি পরামর্শ করিতেন । পরে শুনিলাম সোমপ্রকাশ নামে 
একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হইবে তাহার পরামর্শ চলিতেছে > 

১৮৬২ সালের এপ্রিল মাসে দ্বারকানাথ তীর স্বগ্রাম চাংড়িপোতাতে সোমগ্রকাশ 
প্রেস উঠিয়ে নিয়ে যান। ১৮৬৫ সালের ২ জানুয়ারি ছারকানাথ সোমপ্রকাশের, 


ay বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


সম্পাদনা ভার কিছুদিনের জন্য মোহনলাল বিদ্যাবাগীশের হাতে ন্যস্ত করেন। সে সময় 
তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা! নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সোমগ্রকাশের যূল্য ছিল 
মাসিক এক টাকা। বার্ষিক ১* টাকা ৷ পত্রিকার ওপরে দেবনাগরীতে লেখা থাকত : 
প্রবর্তাং প্ররুতিহিতায় পাণিবঃ সরস্বতী শ্রতিমহতী ন হীয়তাং। 

ঘোমপ্রকাশ রায়তদের নবলন্ধ চেতনাকে জাগ্রত করেছেন। জমিদারদের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোমপ্রকাশ তীব্র সংগ্রাম করেছেন। নীলকরদের অতাচারের 
পুঙ্ানুপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরেছেন। দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি ব্রিটিশ করনীতির 
তীব্র সমালোচন' করেছেন । শিল্পোগ্যোগের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। 

সৌমপ্রকাশের সামাজিক মতাদর্শ ছিল উদারনৈতিক। হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে 
সমন্বয় সাধন করে এক উদ্ারনৈতিক মানবতাবাদী জীবনদর্শন গড়ে তুলতে 
‘চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর । তন্ববোধিনী সভার সম্পাদক হয়েও যে কারণে তিনি 
আনুষ্ঠানিকভাবে কোনদিন aa হন নি। আবার হিন্দু পৌত্তলিকতার প্রতিও তীর 
আত্যস্তিক নিষ্ঠার কোন পরিচয় পাওয়া যায় ন! ৷ এই মতাঁদর্শে অনুপ্রাণিত সোম প্রকাশ 
ব্রাহ্ম ও হিন্দুকে asx জাতি হিপাবে স্বীকার করেন নি। ব্রাহ্ধধর্ম আন্দোলনের 
প্রমারতার৪ তার! সমর্থক ছিলেন। আবার পুজা উপলক্ষে জনসাধারণের মঙ্গলের 
BY সোমপ্রকাশ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন | ; 

সহযোগী aa পত্রিকার সঙ্গে ক$ মিলিয়ে সোমপ্রকাণ মাতৃভাষার মাধ্যমে 
“শিক্ষার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন । ইংরাজী শিক্ষার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে aD 
মন্তব্য করেছেন। বিজ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন | 

বিধবা বিবাহ আন্দোলনে সোম প্রকাশের অবদান সবচেয়ে বেশী করে স্মরণীয় । 

আরও একটি কারণে সোমপ্রকাশের উতিহাসিক গুরুত্ব হল পত্রিকাটি ভার্নারুলার 
প্রেম আইনের শিকার হয়ে পড়ে। পত্রিকা প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাঁয়। 
এক বছর বদ্ধ থাকার পর পত্রিকাটি আবার মূচলেক! দিয়ে প্রকাশিত হয়। 
শোমপ্রকাশ সম্পাদকের পক্ষে এই মুচলেকা প্রদানের Vals গৌরবজনক নয়। 
এ সম্পর্কে কোথাও কোন বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। তবে জাতীয় মহাফে খানার 
afaa ঘেঁটে আমি যে তথ্যটুকু উদ্ধার করেছি সেটুকু হল এই £ ১৮৭৮-৮০ 
দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ চলে। সে সময় ভার্নাকুলার প্রেস আইন চালু হয়ে 
গেছে। আইন অনুসারে দেশী সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোন মন্তব্য সরকারের wae 
বিধান করলে জেল। শাসক ও পুলিশ কমিশনার সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদক ও 
মুদ্রককে ডেকে মুচলেক1 লিখিয়ে নিতে পারেন | 

১৮৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সোমপ্রকাশের কাবুল সংবাদদাতা লেখেন যে, 
কাবুলে শীঘ্রই ব্রিটিশ সৈন্য যাবে এবং ইয়াকুব খান যদি ব্রিটিশের বশ্ততা স্বীকার না 
করেন তাহলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কাবুলের সিংহাসনে অন্ত ব্যক্তিকে বদাবেন। এই কথা 
লিখে সংবাদদাতা যে মন্তব্য করেছিলেন সেই মন্তব্যটি পড়ে লর্ড লিটন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 


শবজাগরণের কালের সংবাদপত্র ae 


হন। সরকারী অনুবাদক ওই মন্তব্যের ইংরাজী অন্থবাদ যা করেছিলেন তা; 
হল এই ২ 

“Perhaps Cabul too, after so long will become a slave kingdom > 
like Gwalior, Jeypur, Baroda and others. The English are not 
satisfied with making us only slaves of slaves (but), they have 
intended to reduce all the Kings of Asia to slavery by and by. 
Too much greed killed the weaver, The after results of it are 
often steeped in poisons’ 

১৮৭৯ সালের ১০ মার্চ ভারত সরকারের সচিব সোমপ্রকাশের ওই ডেসপ্যাচের 
প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখেন যে গত ছ মাস ধরে সোমপ্রকাশে এমন সব" 
লেখা প্রকাশিত হয়েছে, ‘which transgressed the very widest limits of 
legitimate criticism.’ 

সুতরাং ১৮৭৮ সালের নবম আইন অনুসারে এই পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা cer) 
হোক।৮৫ তদনুমারে বাংলা সরকার ১৮৭৯ সালের ১০ মার্চের ৩৪৫ নং সরকারী 
আদেশ অন্ণুদারে ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেন মোমপ্রকাশের কাছে 
হাজার টাকার জামিন ও মুচলেক। চাইতে | দ্বারকানাথ মুচলেক। দেন কিন্তু জামিন: 
দিতে ন! পারায় কাগজ বন্ধ করে দেন। পরে দ্বারকানাথ গবর্নরের সঙ্গে দেখা বরে 
তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন__ 

‘that he will keep the conduct of the paper entirely in his own 
hande' That his paper not again be made medium for the 
publication of disloyal sentiments.’ 

দ্বারকানাথ একটি gaes দিয়েছিলেন। wate এখনও জাতীয় মহাফেজ 

খানায় রয়েছে। তাতে তিনি বলেন, তিনি তার কাগজ — 
‘in strict accordance of loyality, moderation and just, honest and 
independent criticism’ অনুসারে চালাবেন | এই দরখাস্তখানি বাংল! সরকারের 
সচিব পিমলায় ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলে সোমপ্রকাশ চালাবার জন্য 
আবার অন্ণুমতি আসে। ৯ এপ্রিল ১৮৮* সাল থেকে সোমপ্রকাশ অবার নব 
পর্যায়ে কলকাতা মির্জাপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ।৮৬ 

ভার্নাকুলার প্রেস আইন বাতিল করার জন্য ১৮৮১ সালের ৭ ডিসেম্বর বড়লাটের 
কাউনসিলে বিল ওঠে। লর্ড রিপন তখন বড়লাট। aS রিপন আইনটি তুলে 
দেবার সময় বলেছিলেন যে এট! তার পক্ষে খুবই সস্তোষের কথা যে তার সময়ই 
আইনটি স্ট্যাটু বই থেকে তুলে দেওয়া হল ।৮৭ 

দ্বারকানাথ স্বাস্থ্যহানির জন্য ১৮৭৩ সালের ১ জুলাই মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই 
চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন । ১৮৮৬ সালের ২৩ আগস্ট জব্বলপুরের 


শী eal সংবাদপত্ৰ ও বাঙালির নবজাগরণ 


লাতনায় স্বারকানাথের মৃত্যু হয়। কিছুকাল আগে তিনি সেখানে বায়ু পরিবর্তনের . 
জন্য গিয়েছিলেন । নবপণায়ের পোমপ্রকাশ দ্বারকানাথ বেশী দিন সম্পাদনা করে 
যেতে পারেননি। তীর পুত্র উপেন্দরকুমারই পত্রিকাটি দেখা শোনা করতেন । 
দ্বারকাঁনাথ বাইরে থেকে সম্পাদকীয় পাঠাতেন। ছ্ারকানাথের মৃত্যুর একমাস পরে 
১২১৩ লালের ১২ আশ্বিন উপেন্্কুমীর পত্রিকাটির স্বত্ব একটি ট্রাসটির হাতে সমর্পণ 
করেছিলেন! BAB বোরডে ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রায় কুঞ্জলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্রদাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও উমেশচন্দ্র দত্ত । 

দ্বারকানাথ বিষ্যাহৃষণের মৃত্যুর পরও সোমপ্রকাশ তার পূর্বেকার পলিসি থেকে 
বিচ্যুত হয়নি। ইলবার্ট বিলের সময় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় প্রভৃতি 
গুরুত্বপূর্ণ ees সোম প্রকাশে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারারই প্রতিফলন ঘটে। যেমন 
ইলবার্ট বিল সম্পর্কে সোমপ্রকাশ বলে এই বিলটি পাশ হওয়ায় ভারতবামীর সম্পূর্ণ 
জয়লাভ হয়েছে (১৫ মাঘ ১২৯০ )। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে বে 
সেকুলার চিন্তাধারার প্রবর্তন হয় সোমপ্রকাশ তাকে স্বাগত জানান এবং কংগ্রেপকে 
‘aga শক্তির আবির্ভাব” বলে অভিহিত করেন। (২৭ পৌষ ১২৮৩)। 


অস্থতবাজার 


বাংলা অমতবাজার পত্রিকা ১৮৬৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে সাপ্তাহিক পত্র হিদাবে 
প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা সমপ্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি 
হয়নি॥ পত্রিকা প্রকাশের পিছনে ছিল সম্পূর্ণ পারিবারিক প্রয়াম। শিশিরকুমার 
ঘোষের as বসস্তকুমীর সাহিত্য বিজ্ঞান ও রুষি সম্পর্কে একটি পত্রিকা প্রকাশের 
ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন | শিশিরকুমার মাত্র তিন শত টাকা সঙ্গে নিয়ে যশোহর 
জেলার অখ্যাত জনপদ মাগুর! থেকে কলকাতা আমেন ও একটি কাঠের গ্রেধ সংগ্রহ 
করেন। শুধু তাই নয়, গ্রামে প্রেসম্যান ও কমপোজিটার পাওয়া যাবে না বলে 
শিশিরকুমার নিজে প্রেসের যাবতীয় কা শিক্ষা করেছিলেন । তারপর প্রেসটি গ্রামে 
আনা হলে বসন্তকুমার সর্বপ্রথম ‘অমৃত প্রবাহিনী* বলে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। পত্রিকাখানি বেশী দিন চলেনি এবং ব্সস্তকুমারেরও অকাল মৃত্যু ঘটেছিল | 
এর পর শিশিরকুমারের মধ্যে সংবাদপত্র প্রকাশের তীব্র ইচ্ছা জাগে। সাংবাদিকতায় 
তার agai ছিল, অভিজ্ঞতাও ছিল। এর অগে তিনি হিন্দপ্যাট্রিট Afara 
নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে কতকগুলি চিঠি লিখেছিলেন ।৮৮ এ সময় শিশিরকুমার 
ও তীর মেজদা হেমস্তকুমার ইনকাম ট্যাকসের ডেপুটি কালেক্টরের চাকরি করতেন | 
তারা উভয়েই ঠিক করলেন পুরোপুরি সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করবেন। সরকারী 
চাকরি ছেড়ে সাংবাদিকের অনিশ্চিত জীবন বরণ করে নেওয়ার দৃষ্টান্ত সে যুগে বিরল, 
তা ছাড়া শিশিরকুমারের এই প্রয়াসের পিছনে বড় রকমের অর্থামুকুল্যও ছিল না। 
১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকার 


নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র ৭৯ 


প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। afas qa ছিল পাচ টাক, তিন টাকা ডাকমাগুল। 
প্রথম সংখ্যাতেই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছিল | 

“আপনার পরিচয় আপনি দেওয়! বিষম বিপদ, এই জন্য বোধ হয় পূর্বকালে 
ভদ্রলোকের পরিচয় ভাটের! দিত। সংবাদপত্র সম্পাদকদের নিকট এটি ক্ষেত্রতত্বের 
পঞ্চম প্রাতভা । এই দায় হইতে একবার কোন প্রকারে উদ্ধার হইতে পারিলে আর 
অধিক চিন্তার বিষয় থাকে না। এক প্রকার করিয়। কাগঙ্জ পূর্ণ করিয়া দিতে 
পরিলেই হয়। 

“অনেকে গ্রন্থ লিখিয়| ভূমিকায় ব্যক্ত করেন যে তাহাদের গ্রন্থ লিখিবার কারণ 
বন্ধগণের, কি স্বপ্নের আদেশ। কিন্ত আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে অত্র 
পত্রিকা প্রকাশ বিষয়ে স্বপ্নও দেখি নাই, বন্ধু কর্তৃক আ্িষ্টও হই নাই ।---আমাদের 
পত্রিকায় কারুর কুৎসা ও নিন্দা যে থাকিবে না৷ এরূপ বলিতে পারি না, ও এক্ষণে 
বলিলেও পরে কথ! রক্ষা করিতে পারিব না, কারণ তাহা হইলে ভূমগুলের সমুদয় 
সম্পাদক একত্রিত হইয়া! আমাদিগকে সমাজচ্যুত ও একঘরিয়। করিবেন । বিশেষতঃ 
গালি ও নিন্দা সংবাদপত্রের জীবন, শুদ্ধ সংবাদপত্র কেন, গালি ও নিন্দা চর্চা রহিত 
করিলে মনুযের মধ্যে পরস্পরের কথোপকখনও রহিত হইবার সম্ভাবনা। একথা নিতান্ত 
অদঙ্গত নয় যে অপরের নিন্দাচর্চা করিব ন! তবে পত্রিকা বাহির করার প্রয়োজন কি!” 

খুব লঘুঙ্থরে লিখলেও শিশিরকুমার সত্য কথাই অকপটে লিখেছিলেন। অমৃত 
বাজার পত্রিকা ক্রমশ জাগ্রত স্বাধিকার চেতনার বাণী বহন করতে থাকে । নীল- 
বিদ্রোহের সমর্থনে অমৃতবাজার কলম ধরেছিল কিন্তু সেটি বড় কথা নয়--এতিহাসিক 
বিচারে যেটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল অম্বতবাজার ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আরও 
খোলাখুলি ভাবে কথা বলেছিল | 

উনবিংশ শতাব্দীর যাট ও সত্তর দশকে এসে বাঙালির সামাজিক আন্দোলন 
ক্রমশ জাতীয় চেতনার মধ্যে পরিব্যাপ্তি লাভ করে। কিন্ত তৎসত্বেও এই জাতীয় 
চেতনার অর্থ ছিল জাতীয় সংহতিস-বড় জোর স্বাদেশিকত!। কিন্তু ইংরাজ শাসনের 
অবসান যে হতে পারে একথা কেউই কল্পনা করেননি । বরং উনিশ শতকের শিক্ষিত 
হিন্দু বাঙালি ইংরেজ সাম্রাজ্যকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছিল । আশীর্বাদ করে- 
ছিল এই কারণে যে ইংরাজ শাসন দীর্ঘদিনের মুসলমান শাসনের ও রাজনৈতিক 
বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিয়ে সারা দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এছাড়া 
ইংরাজ শাসনে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে নগরজীবনের উন্নয়ন ও শিক্ষার ব্যাধির ফলে 
নবযুগের বাঙালি বরং উপরুতই হয়েছিলেন। কোথাও কোথাও ataa অত্যাচার 
ও অবিচারের প্রতি স্বাধিকার চেতনাসম্পন্ন বাঙালি সোচ্চার হয়ে উঠলেও ইংরাজ 
রাজত্বের অবসানের কথা৷ কেউ কল্পনায় আনেননি। এই AN সত্তর দশকেরই 
একটি বাংল! সংবাদপত্র সম্পাদক (একজন সমাজসংস্কারক ও প্রগতিশীল বাঙালি ) যা 


লিখেছিলেন তা উদ্ধত করছি। 


v বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


“ইংরাজের1 কেবল রাজা নহেন, আমাদের উদ্ধারকর্তী বলিলেও হয়। আমরা 
আর্ধজাতি, আমাদের পূর্বপুরুষের অনেক উন্নতি করিয়াছেন ইহা বলিয়া! আস্ফালন 
করা কাপুরুষত। WA মুসলমান রাজত্বকালে আমাদের কি geen হইয়াছিল সেই 
দুর্দশ| হইতে কে উদ্ধার করিল এখন যে একটু লেখাপড়া শিখিয়া আপনাদের অবস্থা 
বুঝিতে পারিয়াছি। সেই লেখাপড়াই বা কে শিখালে, এ সকল কথা স্মরণ করিলে 
কোন মূর্খ ইংরাজকে Wt করিতে পারে, এবং ইংরাজদের দূর করিয়া আপনারা 
রাজা হইতে চায়? যে সকল নীচাশয় Rate বাঙ্গালীদিগকে gt করিয়া 
থাকে তাহার! Rate জাতির আদর্শ নহে, এজন্য তাহাদের PRIE দেখিয়! ARA 
ইংরাজ জাতিকে yt কর! নিতান্ত অন্যায়। যাহার! স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া 
ক্ষেপিয়াছেন, ইংরাঁজদিগের প্রতি স্বণাই তাহাদের ক্ষেপিবার কারণ। 

যাহারা কেবল ইংরাজের নিন্দ। করিয়া বড়লোক হইতে চায়, দেশহিতৈষী হইতে 
চায় তাহাদের অপেক্ষা মহামূর্থ জগতে নাই ।”৮৯ 

এই সামাজিক পরিবেশের মধ্যে অমৃতবাঁজার ইংরাজদের সম্পর্কে স্বতন্ত্র অভিমত 
পোষণ করে গেছেন । “এই জন্য স্বদ্বেশ প্রেমিক সাধু রামতঙ্গ লাহিড়ীর ন্যায় 
ব্যক্তিগণও অমৃতবাঁজার পত্রিকাকে রাঞ্জদ্রোহের প্রচারক বলিয়া মনে করিতেন ।”৯০ 

শিশিরকুমারের সঙ্গে যশোরের জেল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মনরো ও Sta সহকারী 
মিঃ ওকলিনীর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল; কিন্তু তৎ্সত্বেও এই ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব বা প্রসাদ 
লাভের জন্য শিশিরকুমার কখনও সাংবাদিক-সতত। বিপর্জন দেননি। একজন ইংরাজ 
সাবডিভিশন্তাল অফিসার এক বাঙালি স্ত্রীলোকের শ্লীলতাহানি করেছিল । সেই 
ঘটনা অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করা নিয়ে সরকার একটি মানহানির মামলা! রুজু 
করেছিলেন। এবং এই মামলা] নিয়ে মনরো৷ ও ওকলিনীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত 
বন্ধুত্বেও চিড় ধরেছিল। শিশিরকুমার ও মতিলাল ঘোষ খালাস পেয়েছিলেন বটে 
কিন্ত প্রিন্টার রাজরুষ্ণ মিত্র এই মামলায় দেড় বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন | 

ম্যালেরিয়ার তাড়নায় মাগুরার ঘোষ পরিবার ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বর বিংবা 
অক্টোবরে কলকাতায় চলে আসেন । ১৮৬৮ থেকে ১৮৭১ এই তিন বছর গ্রাম থেকে 
অমৃতবাজার পত্রিকা চলেছিল। কিন্তু পত্রিকা চালনায় এত খণ হয়ে গিয়েছিল যে 
যাবতীয় সরঞ্জাম সমেত ছাপাখানাটি গ্রামের একজনকে বিক্রি করে দিয়ে আসতে হয়। 
কলকাতায় আসার খরচ চালানোর টাকা ওই পরিবারের হাতে ছিল না। শিশিরকুমার 
চড়! সুদে মহাজনের কাছে একশ টাকা ধার করেছিলেন। মতিলাল খুলনায় শিক্ষকতা! 
করে দু'শ টাকা সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি এ দু'শ টাকা শিশিরকুমারকে দেন । 
মোট তিনশ টাকা সম্বল করে মাগুরার ঘোষ পরিবার ১৮৭১ সালে কলকাতায় ৫২ 
হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায় জেনে এক বাঁসা বাড়িতে এসে উঠেছিলেন । সঙ্গে করে 
এনেছিলেন সংগ্রামী সাংবাদিকতার এক অবিস্মরণীয় এতিহ। 

অমৃতবাজার পত্রিকা যখন যশোহর থেকে বার হত তখন তার প্রচার সংখ্যা চার 


নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র ৮১ 


মাসের মধ্যে পাঁচশ ছাড়িয়ে যায় এবং ক্রমশ তার চাহিদ। বাড়তে থাকে ।৯১ কিন্ত 
যশোহরের গ্রামে বসে পুরনো! কাঠের প্রেম এ টাইপ ও হাতে তৈরি কাগজে প্রচার 
সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব ছিল mi তবু পত্রিকাখানির বহু গ্রাহক হয়েছিল । 
শিশিরকুমার কলকাতায় আসার সময় ঘোষণ! করেছিলেন, অমুতবাজার পত্রিকা! 
কিছুদিন বন্ধ থাকবে তবে পত্রিকার গ্রাহকর! যদি নিয়মিত চাদ! দিয়ে যান 'ও পত্রিকার 
জীবনরক্ষায় সহায়তা করেন তাহলে মালিকের! কৃতজ্ঞ থাকবেন। গ্রাহকরা এর 
ফলে চাদ! পাঠানে। বন্ধ করেননি । কিন্ত তাতে নতুন করে পত্রিকার মূলধন সংগ্রহে 
খুব বেশী সাহায্য হয়েছিল বলে মনে হয় না। কারণ শিশিরকুমারের জীবনীকার 
লিখেছেন, কলকাতায় এসে শিশিরকুমার নতুন প্রেস কেনার জন্য ছ'শ টাকাও যোগাড় 
করতে পারেননি ।৯২ শেষে ঝামাপুকুরের রাজ! দ্বিগদ্বর মিত্র তাকে আটশত টাকা 
দিয়েছিলেন। এই টাক থেকেই প্রেম কেনা-হয়েছিল এবং ১৮৭১ মালের ২১ 
ডিসেম্বর থেকে আবার অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল।৯৩ তবে পত্রিকাটি 
এখন থেকে ইংরাজী ও বাংল! ছু ভাষায় প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের 
২ এপ্রিল থেকে অমৃতবাজার, ২ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন থেকে প্রকাশিত হয়। 

শিশিরকুমার অল্পদিনের মধ্যেই আবার অম্বতবাজার পত্রিকাকে নির্ভীক 
সাংবাদিকতার হাতিয়ার করে তুলেছিলেন। শুধু লেখার মধ্যেই নয়, যে কোন 
সংস্কারমূলক বা! প্রগতিশীল আন্দোলনে সে সময় সাংবাদিকরা সক্রিয়ভাবে যোগ 
দিতেন। বাংলার অস্থায়ী গবর্নর স্ট্রাচি ১৮৭২ সালে ভারতবামীর উচ্চ শিক্ষার 
পথরোধ করতে চেয়েছিলেন। তার প্রতিবাদে বাংলাদেশে যে আন্দোলন হয় তার 
পুরোভাগে ছিল অমৃতবাজার ও হিন্দু nas । শিশিরকুমারের মেজদা হেমস্তকুমার 
qa বিভিন্স্থান ঘুরে সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে জনমত সংগ্রহ করেছিলেন | 
স্্রাচির এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি | 

কিন্তু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর হিন্দু প্যাটিয়ট পত্রিক। অবশেষে বড়লাট 
স্যার এসলি-ইডেনের কাছে আত্মবিক্রয় করেছিল। কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকা তা 
করেনি । 'অমৃতবাজারের স্বাধিকার চেতনা ও ইংরাজ শাসনের তীব্র সমালোচনা 
ব্রিটিশ সরকার সহ করতে পারেনি । স্যার এসলি-ইডেন শিশিরকুমীরকে ডেকে প্রস্তাব 
দিয়েছিলেন, অমুতবাজারের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ তিনি বেলভেডিয়ার থেকে পাঠাবেন। 
শিশিরকুমার বলেছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষে অন্ততঃ একজনও ন্যায়নিষ্ঠ সম্পাদক 
থাকবে এটা-কি লাটবাহাছুরের অভিপ্রেত নয়। এসলি ভয় দেখিয়েছিলেন যে, 
ছ মাসের মধ্যে তিনি শিশিরকুমাকে কলকাতা ছাড়া করবেন। শিশিরকুমার 
বলেছিলেন যে, তিনি গ্রামে গিয়ে জমি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করবেন তবু বড়লাটের 
প্রস্তাবে রাজি হবেন a Pe 

১৮৭৮-এর ১৪ মার্চ ভার্নাকুলার can ane জারি হয়েছিল) একথা সহজেই 
অনুমান করা যায় যে ভা্নাকুলার প্রেস আ্যাক্ট অম্ৃতবাজারকে জব্দ করার জন্যই 


৬ 


৮২ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


তৈরি করা হয়েছিল। জাতীয় মহাফেজখানায় অমৃতবাজার পত্রিকার ওপর সরকারী 
ফাইল পড়ে আমার এই ধারণা আরও বন্ধযুল হয়। 


১৮৭৫ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ছুটি রচন! নিয়ে বিরোধের zante I 
বরোদার তৎকালীন রেসিভেন্ট কর্নেল ফায়েরেকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল। 
সন্দেহটি গায়কোয়াড়ের ওপর গিয়ে পড়ে। অমৃতবাজারের রচনায় ওই হত্যাকাকে 
সমর্থন করে বলা হয়, অত্যাচারী বিদ্েশীর উৎপাত থেকে বাচার জন্য গায়কোয়াড়ের 
পক্ষে ওই হত্যা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। আজ যদি রাশিয়ার সম্রাট অমন 
একজন অফিসারকে খ্বরদারি করার জন্য ইংলণ্ডে পাঠাতেন তাহলে ইংলণ্ড ক্ষমতা 
থাকলে এ রুশ অফিদারকে বহিষ্কৃত করত, না হয় কোন গোপন উপায়ে তার হাত 
থেকে নিষ্কৃতি পেত । গায়কোয়াড় যে কর্নেলকে বিষ দিয়েছেন তাতে সন্দেহ আছে। 
তবে যদি দিয়েও থাকেন তাহলে বুঝতে হবে রেসিডেণ্টের অত্যাচার থেকে নিজেকে 
মুক্ত করার তার মার কোন উপায় ছিল না। পত্রিকা আরও মস্তব্য করে £ 
“Considering the unnatural relations that subsist between the 
English and the tributary princes of India, it is rather strange that 
Poisoning cases havebeen so few. The oppressions of the Resident 
on the native chiefs would have long since made it impossible 
for Government to maintain Peace in the country if the Native 
had not been so signally patient, week and helpless.” 

আর একটি প্রবন্ধে এই বিষ প্রয়োগের সমর্থন করে লেখা হয় : 

“Thwarted by one man be set on all sides seeing no other remedy, 
and loving his thrown, he attempted to poison the colonel, 


That was a grave crime it was, but state exigencies cover 
graver ones.” 


এই রচন! ছুটি লণ্ডনের পলমল গেজেটে উদ্ধৃত করে ভারতসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হয়। তারতসচিব ১৮৭৫ সালের ৬ মে এই ব্যাপার ভারত গবর্নর জেনারেলের 
সেক্রেটারিকে চিঠি লিখে এই ব্যাপারটি জানিয়ে দেন। ভারতসচিব এই চিঠিতে 
জানতে চান £ 


“Whether Law should be brought bear on such Writings or they 


should be treated with disregard as one which can best be 
decided on the spot.” 


তখন হাওয়েল গবর্নর জেনারেলের সেক্রেটারি মিঃ আর্থার কলকাতায় syiw- 
ভোকেট জেনারেলের মতামত চেয়ে পাঠান। ২৮ জুন আযাডভোকেট জেনারেল মিঃ পল 
অভিমত দেন যে, “A conviction will depened so much upon the 


নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র ve 


‘constitution of the tribunal charged with the trial of the case and 
the view which the presiding judge may take of a law not yet 
judicially Interpreted that I feel myself unable to predicate the 
result of trial.” 


তখন ৬ সেপ্টেম্বর ভারত সচিবকে জানিয়ে দেওরা হয় যে, বর্তমানে সরকারের হাতে 
যে আইন আছে তাতে এ ব্যাপারে কিছু করা যায় AN | 
“In the present State of the law, it is not desirable for the 
Government to prosecute except in the case of systematic atte= 
mpts to excite hostility against the Government.” 


এই চিঠির সঙ্গে সঙ্গে তার! বলেন যে, সব ভারতীয় সংবাদপত্রের স্থর এক নয়, 
তার! হিন্দু প্যাট্িযটের একটি কপি চিঠির সঙ্গে পাঠান। এই সংখ্যায় অমৃতবাজারের 
প্রবন্ধ ছুটির নিন্দা করা হয়েছিল। হরিশ্চ্দরের মৃত্যুর পর (১৮৬১) হিন্দু প্যাট্রিয়টের সে 
afa ছিল না, আর তাছাড়। প্রকাশ্যে ব্রিটিশ বিরোধিতার জন্য তখন দেশীয় 
জনসাধারণ তৈরি হয়নি | 


দেশীয় সংবাদপত্রকে দলনের চিন্তা, এ থেকেই ব্রিটিশ রাজশক্তির মাথায় এসেছিল | 

ভার্নাকুলার can আইন জারি করার পর শিশিরকুমার ২১ মার্চ থেকে শুধু ইংরাজী 
ভাষায় অমনৃতবাজার প্রকাশ করেন। স্থকৌশনে তিনি আইনকে ফাঁকি দিয়েছিলেন | 
বাংল! সাংবাদিকতার পক্ষে এ এক অপূরণীয় ক্ষতি হল বটে, তবু বাঙালির সাংবাদিকতা 
বেঁচে রইল ।৯৫ 


সুলভ সমাচার 


qas সমাচার উনিশ শতকের বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক নতুন একস্‌- 
পেরিমেন্ট। গ্রাহক ও পাঠকের অভাবে বাংল! সংবাদপত্রের যখন TTY অবস্থা! তখন 
সংবাদপত্রের দাম কমিয়ে এই পত্রিকায় সম্পাদক শ্রীকেশবচন্্র সেন তা জনসাধারণের 
কাছে সহঞ্গলভ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। বল! বাছল্য, তার এই প্রচেষ্টা সফল হয়। 
সংবাদপত্র পাঠে নতুন করে মাগ্রহের সৃষ্টি হয় | 

qas সমাচারের প্রকাশ ১২৭৭ সালের > অগ্রহায়ণ, ইংরাজী ১৮৭০। afani 
প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন কেশবচন্্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারত দংস্কার সভা। পত্রিকার 
gay ছিল > পয়স!। সংবাদপত্র নানতম মূল্যে পাঠকদের হাতে তুলে দেবার এই 
পরিকল্পন বাংলাদেশে এই সর্বপ্রথম । কেণবচন্দ্র সম্ভবত ইংলগ্ডের পেনি ম্যাগাজিনের 


আদর্শে উদ্ধ দ্ধ হন। 


v3 বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


১৮৩২ সালে ইংলগ্ডে সুলভ সংবাদপত্র আন্দোলনের প্রথম স্থত্রপাত করে উইলিয়ম 
চেম্বারস। এই বছর ৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় Sta চার পৃষ্ঠার পত্রিকা চেষ্বারস 
এডিনবরা জার্নান । চার পৃষ্ঠার ফুলস্কেপ ফোলিও সাইজের এই পত্রিকাটির দাম ছিল 
সাড়ে তিন পেনি। পত্রিকা। প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চেস্বারস লেখেন £ 
“Every Saturday, when the poorest labourer in the country draws 
his humble earnings, he shall have it in his power to purchase, 
with an insignificant portion of even that humble sum, a meal of 
healthful, useful and agreeable mental instruction: nay, every 
school boy shall be able to purchase with his pocket money, 
something permanently useful—something calculated to influence 
his fate through life—instead of the trash upon which the grown 
children of the present day are wont to spend 10,৮৯৩ 


ww জার্নাল এর ফলে প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিক্রি দাড়ায় ৩০ হাজার। 
এই পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে Race সুলভ সাংবাদিকতা আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। 
কিছুদিনের মধ্যেই চেদ্বারস জার্নালের প্রচার Ran দাড়ায় teros | ওই বছরই 
লর্ড ক্রোথাম বার করেন, “পেনি ম্যাগাজিন” । যার প্রচার সংখ্যা দু লক্ষে গিয়ে 
পৌছেছিল। 

কেশবচন্দ্রের NAS সমাচারও ছিল দেশীয় সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে এক সাহসিকতাপূর্ণ 
পদক্ষেপ । সুলভ সমাচার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ছু হাজার থেকে পাচ হাজার পর্যন্ত 
প্রচার ওঠে | 

“আমরা WAS মনে করি নাই যে এত অল্প দিনে এত সংখ্যা কাগজ বিক্রয় হইবে 
এবং এত আগ্রহের সহিত লোকের] ইহ! ক্রয় করিয়া পাঠ করিবে ।...কি আশ্চর্য কি 
আশ্চর্য আনন্দ আর হৃদয়ে ধরে না। প্রথমবার ছুই হাজার বিক্রয় হইয়াছে, দ্বিতীয়বাঁরে 
প্রায় পাচ হাজার, এবার কি আট হাজার ছাপাইতে হইবে p79 


১২৭৮ সালের ১৩ বৈশাখ gas সমাচার হিলাব দিচ্ছেন, পাচ মাসে তীর! 
১২৬২০১ কপি aS সমাচার বিক্রয় করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাদের সবশুদ্ধ 
ছুহাজার টাকা আয় হয়। এ সংখ্যায় পত্রিকাটির যে আয়-ব্যয়-এর হিসাব ছাপা! হয়ত 
তৎকালীন বাংলা সংবাদপত্রের অর্থনীতি জানবার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 


নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র ৮৫ 


আয় 
১২৬২,০৯ খান] পত্রিক! — ১,১৮,১৯৪ 
বিজ্ঞাপন হিসাবে — ৩৪*৮১ 
২১০১৬*৭৫ 
ব্যয় 
ছাপাইবার ব্যয় = ৬১৯ ৪৭ 
লিখিবার ব্যয় — ১৭২৩১ 
কাগজ — ৫৬৪'৬৫ 
বিক্রয় করিবার দস্তরি — ২২৩ ৩৮ 
গাড়ি, পাক্ষিভাড়া ইত্যাদি - ২০ ৩৪ 
ক্ষুদ্র ব্যয় সা ৩১০৩ 
বেতন - tt'to 
দ্রব্যাদি ক্রয় = ৪৪:৪৮ 
Haat - ৩০:৫২ 
ছবি ও নোটিশ প্রভৃতি — ২৬ ৬৫ 
১,৮৬৯ ৬৭ 
অবশিষ্ট ১৪৭৯ 
২১০১৬*৭৫ 


যাহার! পরের ভাল করিব মনে করে তাহাদের কারবারে কি ক্ষতি হইতে পারে? 
লৃত্যের জয় হইবেই। 
gas সমাচারে প্রতি সংখ্যায় শিরোনামে সংস্কৃত শ্লোকের বদলে বাংল! কবিতা! 
লেখা থাকত। এটিও বাংল! সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম| 
লোকটি ছিল : 
ধনমান লাভ করি সকলেই চায় 
সকলের ভাগ্যে কিন্তু ঘটে উঠা দায় 
জ্ঞান ধর্ম চাও যদি অবারিত দ্বার 
দরিদ্র ধনীর লেখ! সম অধিকার | 
সুলভ সমাচারে সাধারণত সংবাদ, প্রবন্ধ, ছোট ফিচারযূলক প্রবন্ধ, জিনিসপত্রের 
বাজার দর ইত্যাদি স্থান পেত। 
qas সমাচারে ইতরাজ প্রশস্তির মাঝে মাত্রাধিক) ঘটলেও তাতে জাতীয়তাবাদী 
চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটে | 
আগেই বলেছি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালির সঙ্গে ইংলগ্ডের 
সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করে। ১৮৬২ সালের মার্চে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাত 


৮৬ বাংল! সংবাদ পত্র ও বাঙালির নব্জাগরণ 


att | ১৮৬৩ সালের জুন মাসে সত্যেন্দনাথ আই সি. এস. পাশ করেন। তিনিই 
প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ন। ১৮৬৮ সালে রমেশ দত্ত, বিহারীলাল গুপ ও 
স্থরেক্জনাথ ব্যানার্জী বিলাত যান। ১৮৭১ সালে তারা তিনজনেই আই. সি. এস 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন । এদের মধ্যে স্বরেন্্রনাথ ১৮৬৯ সালেই পাশ. করে- 
ছিলেন। কিস্তু বয়স কম অজুহাতে তাকে সেবার বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। 
তরুণ সিভিলিয়ানরা কলকাতায় ফেরার পর ১৮৭১ সালের আশ্বিন মাসে শ্যামাচরণ 
মল্লিকের সাতপুকুর বাগানে তাদের সধ্বর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্থলত সমাচার 
২৫ আশ্বিন ১২০৮ তারিখে লেখে £ 

«আমাদের নবাগত সিবিলিয়ন বাবুদিগকে বিশেষ অনুরোধ এই যে, তাহারা যেন 
ভারতের উন্নতির পক্ষে উদ্দাসীন না৷ থাকেন। অনেকে বিলাত হইতে আসিয়া নিজের 
উন্নতিতেই ব্যস্ত, দেশের লোকের সঙ্গে মিশিয়া ভারতে উন্নতির পক্ষে উদাসীন । 
আর একটি অঙ্গুরোধ থে বিদেশীয় পোষাক ARA সাহেব না৷ হন। সাহেব হইলে 
ফিরিঙ্গি দলেরই ্রীবৃদ্ধি হইবে। বঙ্গসমাজের কোন উপকার হইবে না। ইংরাজদের 
অধ্যবসায়, উৎসাহ, ধর্নবল, সত্য পরায়ণতার অনুকরণ কর! নিতান্ত আবশ্তক। যেরূপ 
যাহা ভারতের উত্তম ব্যবহার তাহা রক্ষা করিয়া দেশের মান রক্ষা করাও তাহাদের 
সেইরূপ কর্তব্য ৷” 

রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে স্থলভ সমাচার দক্ষিণপন্থী কাগজ ছিল। 
Rate সাম্রাজ্যের প্রতি তার আস্থা ছিল অটুট । যে সমালোচনার স্বর ধ্বনিত হত» 
সেটুকুর মধ্যে ক্রোধের বদলে ছিল প্রচ্ছন্ন অভিমানের zal কিন্তু সামাজিক দিক 
থেকে সমাচার প্রগতিশীল আদর্শেরই জয়ঘোষণা করে এসেছে । রায়তদের দুরবস্থা» 
জমিদারের অত্যাচার, সার্বজনীন শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি ব্যাপারে স্থলভ সমাচার সর্বদা 
বঞ্চিতের পাশে এসেই দাড়িয়েছে | 

১৮৮৬ সালের ২৭ আগস্ট স্থল সমাচার কুশদহ ও ভেরির সঙ্গে মিলিত হয়ে 
RAS সমাচার ও কুশদহ নাম ধারণ করে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
নবজাগরণের অভ্যুদয় £ বিকাশ ও 
বাংলা সংবাদপত্র 


ইউরোপের নবজাগরণের সজে বাঙীঁলির নবজাগরণের gaali বাঙালির 
নবজাগরণে মুদ্রণ শিল্পের আৰদাল ও সংবাদপত্রের ভূমিকা 


Sha দেশে নবজাগরণের শুভারভ্ত যদি ১৮১৪-১৫ থেকে ধরি তাহলে দেই 
নবজাগরণ প্রায় সত্তর বছর ধরে স্থায়ী হয়েছিল। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই সত্তর বছর ব্যাপী বাঙালির জীবন সাধনার কাল উত্তীর্ণ হয়। 
তার পরের কাল সেই সাধনা সেই আরাধনার সিদ্ধিলাতের কাল। 

‘নবজাগরণ বা নবজাগরিত” শব্দটি বাংলা দেশে কেশবচন্দ্র সেনই বোধহয় প্রথম 
ব্যবহার করেন। শ্রীঅরবিন্দ এই সময়কে বলেছেন “পুনর্জন্ম” ।১ ইংরাজী রেনেশীস্‌ 
শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবেই এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে । চোদ্দ ও পনের শতকে 
ইতালিতে শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার যে বিরাট বিস্ময়কর উদ্বোধন ঘটেছিল 
পরবর্তী শতাব্দীতে তা ইতালি থেকে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশেও ইওরোপীয় রেনেশশাসের অধিকাংশ লক্ষণই TÉ 
হয়ে ওঠে! 

aot? শব্দটি উনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি । ফরাসী এতিহাসিক Michelet 
এরেনেশীস শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। ইতালিয়ান rainasoita শব্দটির অর্থ revival 
of classical style of architecture | শব্দটি প্রথম ফ্লোরেনসে ব্যবহৃত হয় | তার 
পরে এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাড়ায় rediscovery of classical culture in 
all its aspects. উনিশ শতকের Qfertfis Michelet রেনেশশ।স শব্দটি ব্যবহার 
করেছিলেন পুনর্জন্ম বা rebirth বোঝাতে । প্রাচীন গ্রীসের যে সব জ্ঞান ও শিল্প 
মধ্যযুগে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তার পুনর্জন্ম । ইওরোপে রেনেশ1স বলতে বোবাত 
“The current age of literary and artistic revial of the splendour 
of classical civilisation prior to the 5th century Barbarian 
invasion.” 

ইতালিতে নবজাগরণ প্রায় তিনশ বছর ধরে চলেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দী 
থেকেই নবজাগরণের বাণী ইতালির আকাশে বাতাসে অস্ফুটভাঁবে গুঞ্জরিত হতে থাকে, 
ক্রমে ত! পরিণত হয় সোচ্চার এক মুক্তি আন্দোলনে | 

ICS (১২৬৫-০৩২১) CABS (১৩০৪-৭৪) বোক্কাচ্যে (১৩১৩-৭৫) প্রমুখ কবির 
রচনায় লিওনার্দো wi ভিঞ্চি (১৪২-১৫১৯) মাইকেল আ্যাঞ্জেলো। (১৪৭৫-১:৬৪) ও 
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র্যাফায়েল (১৪৮৩-১৫২০) প্রমুখ শিল্পীর শিল্প কীতিতে এই নতুন যুগ উদ্ভাসিত 
হয়ে ওঠে । কিন্তু ইতালির aorta শুধুমাত্র ক্লাসিক্যাল মতাদর্শের পুনঃ 
প্রবর্তন ব! ort) শিল্প সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়নের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল ন|। ‘It was 
a movement. a revival of man’s powers,a reawakening of the 
consciousness of himself and of the universe.® 

অজানাকে জানবার আগ্রহ, পৃথিবী সম্পর্কে এক স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণ! রেনেশীস 
যুগের wigs বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । মধ্য যুগে প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের যে 
যোগাযোগ হারিয়ে গিয়েছিল wl ভাসকে ডা গামার অভিযানের মাধ্যমে আবার 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভাসকো ডা গামা (১৪৯৭-৯৮) Boum অন্তরীপ হয়ে 
ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে এসে উপস্থিত হন। কলগ্াসের আমেরিকা আবিষ্কার 
(৪৯) মানুষের. চেতনাকে সুদূরপ্রসারী করে তোলে । ভেমপুচি. ১৪৯৯ সালে 
আটলান্টিক পাড়ি দেন। ড্রেক ও হকিনসের অভিযানও এই সময়কর ঘটন]। 


বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার সে সময়কার ইতিহাসে এক বিরাট ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব 
রহন করে আনে । নব্যবিজ্ঞান মানুষকে শতাব্দীর অন্ধ জড়তা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত 
Fal নব্যর্শন যেমন মনকে স্বচ্ছ ও যুক্তিবাদী করে তুলেছিল, নব্যবিজ্ঞানও 
তেমনি তার চিন্তার প্রমারত! ঘটায়। চার্চ নিয়ন্ত্রিত সমাজ-জীবনে বুদ্ধি ও ব্যাখ্যার 
অতীত কোন প্রাকৃতিক ঘটনাকে এতদিন alga অলৌকিক ভেবে এসেছিল | নব্যবিজ্ঞান 
প্রমাণ করে দেয়, কার্য কারণ সম্পর্কের অতীত কোন কিছুর অস্তিত্বকে বিজ্ঞান স্বীকার 
করে না। ১৫*৭ সালে কোপনিকম যখন বলেছিলেন পৃথিবী সূর্যের কেন্দ্রবিন্দু 
নয়, একটি গ্রহমাত্র এবং পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, তখন জনসাধারণ তাঁকে 
উপহাস করেছিল। কিন্তু গ্যালিলিও ১৭৯ সালে দূরবীণ যন্ত্র আবিষ্কার করে 
সেই কথাই আবার প্রমাণ করে দিয়েছিলেন | 
ইতালিয় রেনেশশীসের আর একটি বড় লক্ষণ রেনেশণাস শুধু ইতালির মধ্যেই 
আবদ্ধ থাকেনি। ইওরোপ “থকে দলে দলে জ্ঞানাস্বেধী ছাত্ররা ইতালিতে এসে 
শিক্ষালাভ করে রেনেশশাসের বাণী বহন করে নিজের নিজের দেশে ফিরে গেছেন। 
পরবর্তী কালে বিভিন্ন দেশে যুক্তিবাদী ও মানবতার আদর্শে অননপ্রাণিত বুদ্ধিজীবীদের 
“এক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত ইংলণ্ডে পঞ্চদশ শতকে অকসফোরড রিফরমার 
গ্র,পের কথা উল্লেখযোগ্য । এদের মধ্যে William Gorocyn (1446—1519) 
Thomas Linacre (1460—1524) John Colet ( 1466—1519) Thomas 
More (1478—1535) প্রমুখের নাম উল্লেখধোগ্য। এদের মধ্যে টমাস মুর ছাড়া 
বাই ইতালিতে পড়াশোনা করতে যান এবং সেখান থেকে নবলব্ধ চেতন! নিয়ে 
শ্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। 
জার্মানীর নামকরা মানবতাবাদী Rudolf Agricola (1443—1485) ইতালিয়ান 
বিশ্ববিদ্ধালয়ের ছাত্র।  ইরোপে রেনেশাম: আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা Desi- 
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derius Erasmus (1455—1536) অবশ্য প্রথম জীবনে ইতালি যাননি কিন্ত ইংলণ্ডের 
অকন্‌ফোরডে এসে sq কোলেট ও টমাস মুরের সংস্পর্শ তাকে রেনেশণসের মনরে 
উজ্জীবিত করেছে। Rare ১৪১৫ সালে সপ্তম হেনরির রাজত্বকাল থেকে রেনেশশসের 
শুরু এবং ১৬০৩ সালে এলিজাবেথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার সমাপ্তি ঘটে। 

ফ্রান্সের রেনেশশাস আন্দোলনও ইতালি ও ফ্রান্সের মথ্যে সাংস্কৃতিক মেল বন্ধনের 
প্রতাক্ষ ফল। প্রথম Sify (রাজত্বকাল ১৫১৫-৪৫ ) ইতালি অভিযান শেষ করে 
ইতালির শিল্পী ও স্থপতিদের চাকরি দিয়ে ফ্রান্সে নিয়ে আসেন। এইভাবেই ফ্রান্সে 
এসেছিলেন লিওনারদে! দা ভিঞ্চি প্রমুখ শিল্পীরা ।৫ প্যারিসে শিল্প-চর্চার অনুকুল 
পরিবেশ রহিত হওয়ায় বহু ইতালিয় শিল্পী প্যারিসে যান। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপকদের মধ্যে ইতালিয় মানবতাবাদীরাও ছিলেন । শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর 
(১৩৩৮-১৪৪৩) ফ্ৰান্সে ১৪৮৮ থেকে stea খৃষ্টাব পর্যন্ত রেনেশীসের কাজ স্থায়ী 
হয়েছিল। এ সময় জনশূন্য গ্রামাঞ্চল আবার জনাকীর্ণ হয়ে ওঠে ।৬ রুষি ও 
বাণিজ্যের প্রাণম্পন্দন ফিরে আসে। শতবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী শৃন্ততার পর ফ্রান্স 
আবার নবজাগরণের Vals আলোকিত হয় | 

বাংলাদেশের রেনের্শাসের ace ইওরোপের রেনেশাস আন্দোলনের বিশেষ মিল 
লক্ষ্য করা গেছে। ডাচ দার্শনিক এরাসমাস যেমন Races চিস্তাধারাকে প্রভাবিত 
করে গেছেন বা ইতালিয় লেখক Domenico Mancini যেমন ফ্রান্সের চিন্তাধারাকে 
উদ্দীপ্ত করেছেন, ইহুদি ও আরব পণ্ডিতেরা যেমন ইতালিয়ান রেনেরশাসের প্রেরণা 
যুগিয়েছেন তেমনি বাংলাদেশের রেনেশাঁসের পথপ্রদর্শক ছিলেন অষ্টাদশ শতকের 
ইংরেজ প্রাচ্যবিদরা | হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের কথা তারাই প্রথম গভীর 
ভাবে চিন্তা করেন। ফোরট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের মনে তারা নিদ্িধায় তাদের 
এই স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। ‘হিন্দু স্বর্ণ'যুগের পুনরুখানের ছবি কলেজের ছাত্র ও 
অধ্য।পকদ্দের ধ্যানে সর্বদা জাগ্রৎ ছিল ।৭ এবং তারা অনেকেই মনে করতেন যে ব্রিটিশ 
পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুধর্ম আবার মহান হবে ।৮ 

এই মনোভাব সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়ে ওঠে | অন্তত মারকুইজ 
হেষ্টিংসের রাজত্বকাল পর্যন্ত (১৮১৫-২৩) কোরট অব ডাইরেকটরসরা। সরকারী প্রশাসনের 
দেশীয় ব্যক্তিদের চিন্তা ও ধ্যানধারণার অন্থ্ব্তী হয়ে চলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন ।৯ 

বিদেশী শিক্ষা বা কালচারকে ইওরোগীয় মনীষীর! ষেমন সহজেই আত্মসাৎ করে 
তাকে জ্ঞানের প্রসারের কাজে লাগিয়েছেন, বাংলাদেশের মনীষীরাও তাই করেছেন | 
ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্্র 
জাতীয়তার আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি | The renaissance intellectual 
finds himself challenged by the herculean task of combining the 
enduring but purified indigenous tradition with the desirable 
elements’ of a foreign civilisation, The basic problem is to 
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combine everything in such a way as to maintain a fundamental 
unity to replace the loss of the medieval unity.°° 
ভার্নাকুলারের প্রতি নিষ্ঠা ইতালির রেনেশীসের প্রধান লক্ষণ faal পেত্রার্ক ও 
বোক্কাচিওর ল্যাটিন লেখাগুলি লোকে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু তার ইতালিয়ান 
সনেটগুলি জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত সমাদর লাভ করে। ১৫১৬ সালে ক্লাসিক 
রীতিতে লেখা ইতালিয় ভাষায় প্রথম কাব্য প্রকাশিত হয় ।৯৯ 
তেমনি বাংলাদেশেও বাংল! গন্ত-চর্চার মধ্য দিয়ে রেনেশীসের যাত্রা শুরু হয়েছিল | 
অষ্টাদশ শতকের প্রাচ্যবিদর1 এই বাংলা চর্চার পথিকুৎ্। ফোরট উইলিয়ম কলেজে 
তাঁর প্রসার এবং শ্রীরামপুর মিশনারিদের দ্বার তার afa । 
উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পথিরুত্রা এই বাংল! ভাষাকেই জ্ঞানচর্চার প্রধান 
বাহন করেছেন। হংরাঞ্জী শিক্ষা স্বদেশীয় ভাষা-চর্ার প্রতিবন্ধক হয়নি বরং পরিপূরক 
হয়েছে এবং উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ইতিহাস বাংলা ভাষা সাহিত্যের 
অগ্রগতির ইতিহাসেই পরিণত হয়েছে | 
উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পথিকৃত্র! ইংরাজী শিক্ষিত হলেও মাতৃভাষা 
ংলাকে আপন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। গৌড়ীয় সমাজে ( ১৮২৩) 
বাংলায় সভার কার্যবিবরণী লেখা বাধ্যতামূলক ছিল। ১৮৫৯ সালে বাংলা সরকার, 
লর্ড স্ট্যানলির প্রস্তাব অনুসারে দেশীয় ভাষাকে স্কুল শিক্ষার মাধ্যম করবেন কিনা তা 
নিয়ে ইওরোগীয় ও দেশীয় শিক্ষাবিদদের মতামত আহ্বান করেন। সে সময় পাবলিক 
ইনস্ট্রাকশানের জেনারেল কমিটির সদস্ত হিসাবে রাধাকাস্ত দেব মাতৃভাষাকেই শিক্ষা 
মাধ্যম করার পক্ষে অভিমত দেন ।৯২ 
অবশ্য গৌড়ীয় সমিতি বাংলাকে তার যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৩২ সাল 
থেকেই আন্দোলন করে আসছিল। গৌড়ীয় সমাজের সম্পাদক রামকমল সেন হিন্দু 
কলেজ পাঠশালার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৮৩৯ সালে fey কলেজ পাঠশালার 
প্রতিষ্ঠা করেছিল বাংল! ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য । রামকমল মেন ও প্রসন্ন 
কুমার ঠাকুরের মত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শিক্ষিত বা্ধালীরা আদালতে 
ফারসীর বদলে বাংলা চালু করার দাবি জানান। ১৮৩৭ ও পরবর্তী কালের ,৮৪৩ 
সালের আইনে বাংলাকে আদালতের ভাষ! হিসাবে মর্যাদ! দেওয়া হয়েছিল। 
বাংল! সাহিত্য শুধু নয় বাংলা ভাষা Bote সে সময় SS সমাদর লাভ করে। 
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৮১৮ সালে একটি বাংলা অভিধান সম্পাদন! করেন। সংস্কৃতবহুল 
শব যা তৎসম শব হিসাবে বাংলায় চলে এসেছে রামকমল তারও একটি বিস্তৃত 
তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন। 
১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা af প্রগতিশীল শিক্ষা আন্দোলনের পথে 
একটি বিরাট পদক্ষেপ হয় তাহলে হিন্দু কলেজ পাঠশালা প্রতিষ্ঠা এক বৈপ্লবিক 5T । 
কারণ হিন্দু কলেজ পাঠশালা! প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে ছাত্রদের 


নবজাগরণের অভ্যুদয় £ বিকাশ ও বাংলা সংবাদপত্র ১৯ 


ভারত ও ইওরোপের সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করা। হিন্দু কলেজ 
পাঠশালার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য বিদেশীদের সামনে প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর বাংলায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বিদেশী সরকার অন্তরায় না হলে বাংলায় বিভিন্ন: 
বিষয়ের ওপর পাঠ্যপুস্তক সেই সময় তৈরি হয়ে যেত। কিন্ত যে কোন 
ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক বাংলায় অনুদিত হতে দেওয়ায় শাসকগোষ্ঠীর আপত্তি 
ছিল। কোন পুস্তক বাংলায় অনুবাদের আগে তা রীতিমত সেনসর করার বাবস্থা 
প্রচলিত ছিল।  প্রদক্নকুমার ঠাকুর এমন একদল নব্য শিক্ষিত যুবক তৈরি করতে 
চেয়েছিলেন, ধারা ইংরাজী কলা ও বিজ্ঞানে পারঙ্গম হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সর 
অধীতবিছ্যা। বাংলাভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করার মত দক্ষতাও অর্জন করবে ।১৩ 

বাংলা পাঠশালার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন রামকমল সেন ও দ্বারকানাথ ঠাকুর 5 
দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বাংলা পাঠশালার আদর্শে পরবর্তীকালে “তত্ববোধিনী” 
পাঠশালা! প্রতিষ্ঠিত করেন। 

১৮৪৩ সালে ঢাকায় অনুরূপ ভার্নাকুলার পাঠশাল। খুলবার জন্য রামলোচন ঘোষ 
কাউনসিপ অব এডুকেশনের কাছে সুপারিশ করেন। 

ইংরাজী শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত হয়েও এবং তদুপরি খৃষ্টধর্ণে দীক্ষা নিয়েও রেভারেণ্ড 
কৃষ্ণমোহন ৮১৬-৪৯ সালের মধ্যে বিদ্যাকল্দ্রম নামে বাংলা এনসাইক্লোপিডিয়া। 
প্রকাশ করেছিলেন। বিছ্যাকল্পদ্রমের মাধ্যমে পাশ্চাত্য গণিত দর্শন ও বিজ্ঞান, 
বাংলাভাবীর কাছে উন্মুক্ত হয়েছিল। এ ছাড়াও ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল: 
তীর ইংরাজী গ্রন্থ ডায়ালগ অন হিন্দু ফিলসফি গ্রন্থের বাংল! অঙ্ুবাদ। BAR 
দর্শনের তাত্বিক আলোচন! যে বাংলায় সম্ভব এই গ্ৰন্থই তার প্রমাণ | 

১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত ভার্নাকুলার লিটারেচার catia বাংলাভাষার সমৃদ্ধির" 
উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল বিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থসমূহের। 
বাংলা অন্ণবাদ প্রকাশ akamata মিত্র, বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, BOAT AB, 
wy এম লিটন কার, রেভাঃ জেমস লঙ প্রমুখ এই প্রতিষ্ঠানের ace জড়িত ছিলেন। 
শুনলে অবাক লাগে যে ১৮৩৭ সালে দেওয়ান রামকমল সেন সমস্ত সরকারী কাজে 
বাংলা Stal প্রচলনের দাবি জানিয়েছিলেন | 

“কথিত মাছে যে দেওয়ান শ্রীযুক্ত রামকমল সেন এক নতুন সমাজ স্থাপন করিতে: 
নিশ্চয় করিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় যে fawn ভূম্যধিকারিদিগের পক্ষে এবং রাজকীয়, 
কর্মে বঙ্গভাষ1 চলন হয়া বিষয়ে এক আবেদন পত্র ইংলণ্ড দেশে প্রেরণ করেন ।”১৪ 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৭* সালের ২ জুলাই তার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন ধারা 
ইংরাজী শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবেন না, তাদের শিক্ষার মাধ্যম অবশ্যই CHAT ভাষা” 
হবে ১৫ রাজনারায়ণ TZ মনে করতেন, কেবলমাত্র বাংলার মাধ্যমেই বাঙালি তার. 
চিন্তা, অনুভূতি ও অভিব্যক্তি BSI প্রকাশ করতে পারে ।১৬ 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলা চর্চার প্রতি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পরবর্তী: 


a ংলা সংবাদপত্ৰ ও বাঙালির নবজীগরণ 


কালে অস্তহিত হয় এবং ইংরাঁজীই সমস্ত স্থানটুকু দখল করে। এই সময় বাঙালি 
সাংবাদিক ও বাঙালি সাহিত্যসেবী মাতৃভাষা চর্চা ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ 
করেন নি বরং তারা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলা চর্চা স্বাদেশিকতা বা নবলব্ধ 
স্বদেশ চিন্তার অঙ্গ হয়ে গেছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার 
সময় বাংল! চর্চার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন বলে কলেজের অধ্যক্ষ টোয়ানি 
তাকে ব্রিটিশ বিরোধী বলে অভিহিত করেন ।৯৭ গোটা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা 
দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ইংরাজী শিক্ষা, ও ইংরাজী চর্চার 
সঙ্গে সমানতালে পা ফেলে ভার্নাকুলার চর্চা অগ্রবর্তী হয়েছে । অনুবাদ ও সৃজনাত্মক 
সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এই ভাবেই পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে | 
বাংলা সংবাদপত্র এই ভার্নাকুলারের প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও বিশ্বাসেরই প্রতিফলন | 
বাঙালি যা ভেবেছে তাকে প্রকাশ করতে চেয়েছে সর্বাগ্রে এই বাংল! সংবাদপত্রেই। 
শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাময়িকপত্র বাংল! গছ্ধকেও ক্রমবিবর্তনের মধ্য 
“দিয়ে স্থযম পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে | 
কোন জাতির রেনেশীসের জন্য দরকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মনন ও মনীষার 
| দিক দিয়ে পরিণত এই শ্রেণীর মান্থষেরাই কোন জাতির আশা আকাঙ্াকে মূর্ত করে 
তুলতে পারেন। এ'রা শাসকশ্রেণীকে বুদ্ধি ও মনীষা দিয়ে পরিচালিত করেন। 
প্রতিভা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা দ্বারা তারা সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করে থাকেন। 
“এই শ্রেণীর শিক্ষিত নাগরিক একদ| ইতালির রেনেশীসকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন | 
The intellectual leading group supports the power position of 
“the ruling class by the provision of an ideology and by guiding 
public opinion in the requisite direction. The function had been 
‘fulfilled in the Middle Ages by the clerical intellectuals now it 
developed upon the humanists. ১৮ 
আবার এই বুদ্ধিজীবীদের Gere নবজীবনের বিকাশের ওপর নির্ভরশীল ছিল। 
মধ্যযুগে ইতালির শহরগুলির গুরুত্ব একেবারে লোপ পেতে থাকে 1 Atel ঘাট ছিল 
না, জীবনের নিরাপত্তা ছিল না। আইনশৃঙ্খলার বালাই ছিল ন! বলে ব্যবস! 
বাণিজ্যের বিস্তার ঘটেনি । অধিকাংশই মানুষ সে সময় কৃষিমুখী হয়ে উঠেছিল। 
বলা হত শহরে সে সময় ছিল “he church, the gallows and the 
-cemetery.>® 
তবে নগর জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ী, কারিগর ও শিল্পীরা ক্রমশ শহর 
অভিমুখী হতে শুরু করে। শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে । ইতালিতে এই শ্রমিক শ্রেণী 
এতখানি শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে তারা .৩৭৮ সালে ফ্লোরেন্সে বিদ্রোহ পর্যস্ত 
নকরেছিল। ২০ 
পলাশী যুদ্ধের আগে থেকেই কলকাতায় নগর জীবনের ক্রমবিকাশ শুরু হয়। বর্গ 


নবজাগরণের অভ্যুদয় £ বিকাশ ও বাংল! সংবাদপত্র ৯৩, 


হাঙ্গামা এবং রাজশক্তির দুর্বলতার ফলে দেশে আইন শৃঙ্খলার দ্রুত অবনতি ঘটে। 
একারণে শক্তিশালী ইংরাজ বণিকদের ছত্রছায়ায় নিরাপদ জীবন যাপনের জন্ত' 
গ্রামাঞ্চল থেকে বহু ব্যক্তি কলকাতায় এসেছিলেন । পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার 
ক্ষয়িষ্ণু নবাবতন্ত্ের সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর এই শহরমুখীনতা আরও বুদ্ধি পায় । আর 
তাছাড়। একাধারে নব বিজিত একটি সাম্রাজ্য ও বাণিজ্যের অবাধ বাজার নিয়ন্ত্রণের" 
জন্যও প্রচুর লোকের প্রয়োজন হয় । কলকাতার এই. জনবসতি এত Ge প্রদার লাভ 
করতে থাকে যে ১৭৫২ সালের মধ্যে হলওয়েলের পরিসংখ্যান santa কলকাতার 
জনসংখ্যা দাড়ায় প্রায় ৪ লক্ষ ৯* হাজারের মত।  ১৭৭* সালের দুর্ভিক্ষে শুধু 
কলকাতাতেই ১৫ জুলাই থেকে ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৭৬ হাজার লোকের মৃত্যু হয়।২৯ 
আর একটি হিসাবে দেখা যায় ১৮২৪ সালে কলকাতার লোক সংখ্যা দাড়িয়েছে 
৫ লক্ষ।২২ 

কলকাতার এই জনসংখ্যার প্যাটার্নটর বৈশিষ্ট্য যে এখানে ইংরাজের বাণিজ্যিক 
কাজে সহায়তার জন্য দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে আপন! আপনিই একটি পরগাছ! শ্রেণীর 
z হয়ে যায়। তাদের কেউ ছিলেন দোভাষী, কেউ সেক্রেটারি, কেউ বেনিয়া। 
paf কোম্পানির সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য সম্পন্ন হত এই মধ্যসত্বভোগী বেনিয়াদের 
মারফত। বিনিময়ে তারা দস্তরি লাভ করতেন । এ ছাড়া অদৎ পথেও, নানান ফন্দি" 
ফিকিরের সাহায্যে এই শ্রেণীর একটি অংশ অচিরে বিত্তশালী হয়ে ওঠে। কলকাতার 
এইসব নব্য বিত্তশালী পরিবারের বিলাস ব্যপসনে লক্ষ লক্ষ টাক! ব্যয়ের খবর সমাচার 
দর্পণের পাতায় ভূরি ভুরি পাওয়া যায়। আশুতোষ দেবের মাতৃশ্রাদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ 
টাক! ব্যয় হয়েছিল।২৩ রামছুলালের শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এসেছিলেন মাত আট 
হাঁজার। কাঙালী ভোজন করে প্রায় এক লক্ষ। রামছুলাল তার জীবদ্দখ!তেও কম: 
ব্যয় করেননি দু'পুত্রের বিবাহে ৬ লক্ষ টাকা! ব্যয় করেন ।২৪ 

কলকাতার এই নব্য ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ কেউ জমিদারি কিনে অর্থ 
কৌলীন্যের সঙ্গে সামাজিক ave অর্জন করেছিলেন। এই ভাবেই 
শোভাবাঁজার রাজপরিবার, জোড়াসীকোর ঠাকুর পরিবার, সিমলার দে সরকার: 
পরিবার, পাইক পাড়ার সিংহ পরিবারের জমিদারির পত্তন হয়েছিল ।২৫ 

অন্তদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশে যে এক শ্রেণীর সুবিধাভোগী 
অত্যাচারী জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, তার ফলে চাষীর জীবনে সর্বনাশ ঘনিয়ে: 
আসে। চাষের অবনতি ঘটে এবং জমিদার ও চাষীর মধ্যে মধাত্বত্ব শ্রেণীর 
কৃষ্টি হয়। 

কলকাতা tema অনতিবিলম্বের মধ্যে দরিদ্র অত্যাচারিত রুধিজীবীর একটা! 
অংশ শ্রমিক হিসাবে কলকাতায় এসে ভিড় করে। আসতে থাকে বৃত্তিধারী নানান 


মানুষ I 
সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চল থেকে মধ্যত্ববৃভোগীদের একটি বিরাট: অংশও নগর, 


১৯৪ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


জীবনের নানান বৈভবের টানে শহরে এসে ভিড় জমান। এরাই কেউ রাইটার, 
কেউ সরকার, কেউ ট্র্যানজেটরের চাকরি নিয়ে ইংরাজের বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা 
করেন । বাঙালি নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব এই ভাবেই। প্রয়োজনের তাগিদেই 
নব্য ধনিক শ্রেণীর মত কলকাতার এই নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ 
করেছিলেন । গ্রাম্য সমাজের fam থেকে মুক্তি, বিদ্যাভিমান এবং আধিক 
্াচ্ছদ্য-_:এই ত্ৰিবিধ চেতনায় উদ্ধ দ্ধ এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এক নবতর 
সমাজ ভাবনা আবর্তিত হতে থাকে । রেনেশীসের আশা আকাঙ্কাকে মূর্ত করে 
(তোলার পক্ষে এই মধ্যবিত্ত নাগরিক শ্রেণী সেদিন সব থেকে বড় সহায় হন। 

কলকাতার নতুন নাগরিক পরিবেশে বংশ মর্ধাদা ও অমিত REI সামাজিক সম্মান 
লাভের একমাত্র শর্ত ছিল ন!। ব্যক্তিগত মর্ধাদা অমর্ধাদার প্রশ্ন ক্রমশ গুরুত্ব পেতে 
শুরু করেছিল। দেক্ষেত্রে বিদ্যা অর্জনের ছারা বুদ্ধিজীবী হিসাবে গ্রাধান্ত লাভই 
সামাজিক গুরুত্ব অর্জনের প্রধান সোপান হিসাবে পরিগণিত হতে শুরু করে। 
«Classical learning was endowed with magic qualities similar to 
those attributed to the inexplicably rapidly acquired wealth of 
the capitalist, which appeared mysterious and almost sinister to a 
populace unable to understand how it had been won in this way 

the people itself helped to make conscious the division between 
itself and the propertied and erudite classes.” *9 

বস্তুত হঠাৎ নবাবদের অপরিমিত বিত্ত সেই ধনতান্ত্রিক সমাজে ও জনসাধারণের 
নে বিত্তবানদের সম্পর্কে এক রকমের সন্দেহ জাগিয়ে রেখেছিল। “বিদ্যাহীন ধনের’ 
চেয়ে যে 'ধনহীন বিদ্যা’ সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জনের পক্ষে অধিকতর সহায় মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী ত| সর্বাগ্রে মনে রেখেছিলেন এবং মনে রেখেছিলেন বলেই বিদ্যা ও জ্ঞানচর্চার 
পুরোভাগে তার! এসে দাড়িয়েছিলেন। 

এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী একাধারে বিদেশী শাদক গোষ্ঠী ও স্বদেশীয় ধনিক 
শ্রেণীর কাছ থেকে সমান পুষ্টপোষকতা লাভ করেছেন। 

Rang টিউডর যুগে ( ১৪৮৫-১৬০৩ ) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ । ব্যারণদের সঙ্গে 
সংগ্রামে তার! সহায়ক হবেন বলে হেনরি তাদের ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন ।২? 
এন্দেশেও এই নবগঠিত মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতি ইংরেজের প্রকাশ্য দাক্ষিণ্য ছিল। 
কারণ মুসলমান রাজত্বের অবসান ঘটানোর ফলে সমস্ত দিক দিয়ে হিন্দু বাঙালি 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মপ্রকাশের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। এদিক থেকে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও 
ধনিক শ্রেণী ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ই ছিলেন। সমসাময়িক পত্রপত্রিকাগুলিতে 
এই FBS! প্রকাশের AVS নিদর্শন আছে। 

১৭৮৯ লালে নেপোলিয়নের ইংলণ্ড আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত হয়ে ইংলণ্ডের 
প্রতিরক্ষা তহবিলে ইংরেজর] পনের লক্ষ পাউণ্ড চাদ! তুলে ফেলেছিলেন । এ ছাড়া 


নবজাগরণের অভ্যুদয় £ বিকাশ ও বাংলা সংবাদপত্র ৯৫ 


কলকাতার ব্রিটিশরা তুলে দিয়েছিলেন ১৫৮,৮৫৩ পাউণ্ড। কলকাতার নব্য-ধনী 
sents তাদের ব্রিটিশ আনুগত্য প্রমাণের জন্য ১৭৯৮ মালের ২১ আগষ্ট কলকাতায় 
এক সভা! আহবান করেন। ওই সভায় সঙ্গে সঙ্গে *,৮** টাকা উঠে গিয়েছিল । 
সভার আহ্বায়কদের মধ্যে ছিলেন গৌরচরণ মল্লিক, নিমাইচরণ মল্লিক, F? 
মল্লিক, গোপীমোহন ঠাকুর, কালীচরণ হালদার, রমিকলাল দত্ত, গোকুলচন্দ্র দত্ত 
প্রমুখের] ।২৮ 

পরবর্তীকালে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও ধনিক সম্প্রদায় 
এ বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি | 

বাংল! দেশের ধনিক শ্রেণীর একটি বড় অংশও রেনেশীপ আন্দোলনের শরিক 
হয়েছেন। অবশ্য রেনেশ'াসের ইতিহাসে ধনিক শ্রেণীর সামাজিক ও বুদ্ধি-আন্দোলনে 
যোগদান কোন নতুন ঘটনা নয়। ইতালিতে Count Picodella Mirandola 
ও Michel Angelcকে বাদ দিলে অধিকাংশ হিউম্যানিস্ট শিল্পী বুর্জোয়া সমাজ 
থেকে এসেছেন। ইতালির রেনেশশাসের পিছনে ফ্লোরেনসের মেডিসি পরিবারের 
দান উল্লেখযোগ্য । মেডিসি ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা (১৩৯৭ ) এই বিরাট ধনী পরিবারের 
অনেকেই শিল্প ও স্থাপত্যের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা দেখিয়েছেন। কলকাতায় 
ত্বারকানাথ ঠাকুরের পরিবারকে এই মেডিসি পরিবারের সঙ্গে তুলনা করা যায় | 

কলকাতার এই ধনিক ও মধ্যবিত্ত উভয় সমাজই সমান ভাবে রেনেএশাসকে পুষ্ট 
করে গেছেন। 

রামমোহন হ্বোপাঞ্জিত অর্থে বিত্তবান ছিলেন। গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র 
প্রসন্নকুমার ঠাকুরও বিত্তশালী পরিবারের সম্তান ছিলেন। তিনি ca আংটি পরতেন 
তার দামই ছিল পঁচিশ হাজার টাক1।২৯ 

প্যারীচার্দ মিত্রের বাবা রামনারায়ণ মিত্র কোম্পানির কাগজ ও হণ্ডীর aam 
করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। প্যারীচীদের নিজেরও বাবসা ছিল। রামগোপাল 
ঘোষের বাবা গোবিন্দচন্দ্র চীনা বাজারে ব্যবসা করতেন। তা ছাড়া কোচবিহার 
রাজ্যের এজেন্ট বা মোক্তারের কাজ করেও প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেন। দ্বারকানাথ 
ঠাকুর ২৪ পরগণার কালেকটার ও নিমক এজেন্টের দেওয়ান ছিলেন। রানীগঞ্জে 
তার কয়লার খনি, রামনগরে চিনির কল আর নীলকুঠি ছিল। বিখ্যাত “কার টেগোর 
ate কোম্পানী” ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা! ছিলেন তিনি । রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
vota ( বেলেঘাট! ) সন্রান্ত ধনিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, প্যারীচরণ সরকার 
চোরবাগানের সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তীর বাব! ভৈরবচন্ত্র জাহাজের 
রসদ. সরবরাহ করতেন। 

রমিকরুষুণ মন্লিকেরা তুলা ও স্থতার ব্যবসায়ে প্রভৃত অর্থ উপার্জন করেন। রসময় 
we রামবাগানের ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা রাধাকান্ত দেব তো স্বয়ং 
রাজা এবং সমাজপতি। রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় পাটনার ধনী আফিম দেওয়ান 


৯৬ বাংল] সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


ফকিরটাদ বন্য্োপাধ্যায়ের পুত্র । মাইকেল ETA দত্ত সঙ্গতিসম্পন্ন উচ্চ মব্যবিভ 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। 

পাশাপাশ তারাচাদ চক্রবর্তী, রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রামলোচন ঘোষ, মতিলাল শীল, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, ঈশ্বর ea, foster মিত্র, 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অক্ষয় দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ wz, ভূদেব 

মুখোপাধ্যায় মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত ঘর থেকে এসেছিলেন | 

জাতীয় উন্নতি ও জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনে এই শিক্ষিত ধনিক শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতাই করেছেন। বিশেষ করে সংবাদপত্র পরিচালনার 
ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। কারণ সংবাদপত্র প্রকাশের 
[সঙ্গে মূলধন at exe জড়িত ছিল। এই মূলধন লগ্নীর ব্যাপারে এই বিত্তবান 
সম্প্রদায় সহায়ক হয়েছেন | তার! কখনও নিজেরাই সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী 
হয়েছেন আবার কখনও মধ্যবিত্ত সম্পাদক বা! প্রকাশকের '“ফাইন্তানসিয়রের কাজ 
করেছেন। 

“ব্রাহ্মণ সেবধির" প্রকাশকের রাঘমোহনের পত্রিকা প্রকাশকের মত বিত্বের অভাব 
ছিল ন|। রংপুর থেকে চাকরি ছেড়ে কলকাতায় আসার আগেই তিনি প্রচুর বিষয় 
সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন O° সম্বাদ কৌমুদীর মধ্যেও তার মালিকানা ছিল | 

ante কৌমুদী প্রকাশের পিছনেও বাবু কালীনাথ মুন্সী ও দ্বারকানাথ ঠাকুর 
অর্থ সাহায্য করেছেন। বঙ্গদূত প্রকাশকদের মধ্যে ছিলেন আর. এম. মারটিন, 
দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামমোহন রায়, নীলরতন হালদার, রাঞ্কিষণ 
সিং প্রমুখের|। ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপাত্র জ্ঞানাম্বেষণের প্রকাশের পিছনে বাবু 
নুর্ববুমার ঠাকুরের দৌহিত্র, বিত্তশালী রাজ! দক্ষিণানন্দন (aga) মুখোপাধ্যায়ের 
অর্থমাহাষ্য ছিল।৩১ সংবাদপ্রভাকর প্রকাশের পিছনে পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন 
ঠাকুরের পৌত্র নন্দকুমার ঠাকুরের অর্থ ছিল।৩২ ‘সংবাদ রত্বাবলী, প্রকাশে আন্দুলের 
জমিদার জগগ্নাথপ্রসাদ মল্লিকের অর্থদাহায্য ছিল। আন্নুলের জমিদার পরিবারের 
শ্রীনাথ মল্লিক সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকাকে অর্থ সাহায্য করতেন ।. রামগোপাল বক্স 
মল্লিকের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক রাজনীতি সংগ্রহ প্রকাশে মহারানী স্বর্ণময়ী একশত 

টাকা অর্থ সাহায্য করেছিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী মাসিক গ্রামবার্তা _ প্রকাশিক। 
(প্রথম প্রকাশ, ১৮৬৩ ) প্রকাশের নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন । 

১২৮২ সালের আশ্বিন সংখ্যার গ্রামবার্তা প্রকাশিকায় এ সম্পর্কে লেখা হয়েছিল 
«কেবল দীন পালিনী শ্রীমতী মহারাণী স্র্ণমী মহোদয়ার সাহায্য দানের উপর নির্ভর 
করিয়া সে জীবন রক্ষা করিয়াছে। অন্যথা এতদিন তাহার চিহ্ন পর্যস্ত থাকিত না” 

ভারতীয় সংবাদপত্র ( ১৮৬১) প্রকাশে রাজা প্রতাপচন্ত্র সিংহ, কমলকুষ্ দেব 
বাহাদুর, কালীরুষ্ঃ সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রগুখেরা। নানাভাবে অর্থ দাহাষ্য করে 
গেছেন। 


) 


নবজাগরণের অভ্যুদয় £ বিকাশ ও বাংলা সংবাদপত্র ৯৭ 


ঝামাপুকুরের রাজা fiers মিত্র অমুতবাজার পত্রিকাকে ৮০০ টাকা অর্থসাহাষ্য 
করেছিলেন ।৩৪ 

অবশ্য ধনিক শ্রেণী সংবাদপত্র প্রকাশে সবদেশেই চিরকাল অর্থস্যহায্য করে 
এসেছে। কারণ বহু ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিপত্তি ও গুরুত্ব অর্জনের জন্য তারা 
‘tight measure of display’ খুঁজছিলেন। ‘And the best method of 
display is to keep a suitable retinue’? এই ‘রেটেনিউ’ বা অনুগামী নব্য 
বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে ধারা কোন না কোন ব্যাপারে ধনিক শ্রেণীর সাহায্য 
প্রার্থী তাদের মধ্য থেকে Rab করাই সুবিধা! ৷ ইতালিতেও এই একই ঘটনা ঘটেছে। 
CARA দরবারে যেতেন বলে বোকাচ্চিও মনে করতেন এটি পেত্রার্কার ‘ব্যক্তি চরিত্রের 
অভাব । কিন্তু মারটিন লিখেছেন, এতে উভয় শ্রেণীর পারস্পরিক স্বার্থ ছিল। 

“In their turn these welcomed the new patronage not only 
for economic reasons but also for the sake of their own social 
positions, thus the interests of both parties concerned were 
served.” 

তবে কোন কিছুর প্রত্যাশী A করে দানের জন্য দান করার মত বিত্তশালীও সে 
যুগে ছিলেন। 

ব্যক্তিগত প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীগত প্রয়াসও সেদিন সংবাদপত্র পরিচালনার 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে ছিল। ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপত্র জ্ঞানান্নেষণের কথা আগেই উল্লেখ 
করা হয়েছে। তন্ববোধিনী ছিল তত্বধোধিনী সভার মুখপত্র | সর্বশুভকরীও সর্বশুভকরী 
সভার মুখপত্র । কৌলীন্য প্রথা রদ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ রোধ প্রভৃতি 
সামাজিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৮৪৯ সালে ঠ$নঠনিয়ায় vato চন্দ্রের বাড়ীতে এই 
সভার প্রতিষ্ঠা হয় । বিবিধার্থ সংগ্রহ ( ১৮৫১ ) ভার্নাকিউলার লিটারেচর কমিটি বা 
বঙ্গভাষাঙ্গবাদক সমাজের SILLA প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পাদরি লং প্রমুখ পত্ডিতবর্গ এই সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
বিগ্লোৎসাহিনী পত্রিকা (১৮৫৫) ছিল বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র । তেমনি 
Ars প্রচারের জন্য যে পত্রিকাটি সে যুগে সবচেয়ে বেশী কাজ করেছিল সেই 
বামাবোধিনী পত্রিকা (আগস্ট ১৮৬৩ ) ছিল বামাবোধিনী সভার মুখপত্র | 

বাংলাদেশের নব জাগরণের একটি বিরাট বৈশিষ্ট্য হল বাংলাদেশের রেনেশ সের 
আগে অন্ধকারময় যুগ দীর্স্থারী হয়নি । একথা সত্য, মুগল সাম্রাজ্যের পতনের পর 
থেকে ইংরাজ অধিকারের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত, বাংলাদেশের সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে খুব দুর্বৎনর গিয়েছিল, একমাত্র অন্নদামঙ্গল ও কিছু শক্তি সঙ্গীত ছাড়া গোটা 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালির কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীতি ছিল না। বহু-বিবাহ, 
বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, নানাবিধ কুসংস্কারে সমাজ আচ্ছন্ন ছিল। নৈতিক অবক্ষয় ও 
সামাজিক রুচির সংকীর্ণত| রামপ্রদাদ ও ভারতচন্তের মত প্রতিভাবান কবিদেরও 
Frater লিখতে প্রলুব্ধ করেছিল। 
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“ab বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


তবে বাংলাদেশের ভাগ্য ষে জাতীয় জীবনের এই বন্ধ্যা ay দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হয়নি। 

ইওরোপে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর নতুন করে রেনেশ'সের সুর্ষোদয় হতে 
হাজার বছর লেগে গিয়েছিল কিন্তু বাংলাদেশে তার জন্য পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় 
লাগেনি | 

এঁতিহাসিক যছুনাথ সরকার বলছেন, But with the death’ of the 
Mughal Empire the middle ages in India ended and the modern 
age began. In Europe the fall of the Roman Empire was 
followed by a thousand years of disorder and darkness, out of 
which Europe struggled back into light only in the 15th century. 
“Happily for India, the death of her old order was immediately 
followed by the birth on her soil of modern civilisation and 
thought. It was as if the seedlings of the Renaissance and the 
Reformation had been planted in the city of Rome in 1476 as 
soon as the last Emperor Augustus had extinguished himself after 
the victory of odoacer.°% 

অবশ্য মুগল সাম্রাজ্যের পতন ও ইংরাজ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাজিকের মত 
বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা পালটে যায়নি। দৃগ থেকে দৃখ্যাস্তরের মধ্যে নেপথ্যের বহু 
প্রস্তুতি, বহু আন্দোলন, বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই তবে রেনেশ'সের দীপশিখা 
alaka) সম্ভব হয়েছে। কিন্তু aiima উপযোগী সমস্ত রকমের এঁতিহাসিক 
পরিবেশ থাক! সত্বেও সবার থেকে বড় প্রয়োজন রেনেশাসের জলন্ত দীপশিখাকে হাতে 
নিয়ে এগিয়ে যাবার মত মান্য । এরাসমাসের (১৪৬৬-১৫৩৬ ) মত যুক্তিবাদী 
সংস্কার বজিত স্থশিক্ষিত মান্ুষ। টমাস WA মত ( ১৪৭৮-১৫৩৫ ) মান্য, যিনি 
সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বধ্যভূমিতে দাড়িয়ে বলতে পেরেছিলেন, ‘Idie the Kings 
loyal servant but Gods first,’ 

বাংলাদেশেও টমাস ya ও এরাসমাসের. মত aaa আবির্ভাব ঘটেছিল 
রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মধ্য দিয়ে। ইংরাজের মংস্পর্শে এসে বাংলাদেশের 
শিক্ষিত মধ্যবিত ও বিত্তবান শ্রেণীর মধ্যে ধীরে ধীরে যে সংস্কারমুক্ত যুক্তিগ্রাহ 
পরিশীলিত মনের সৃষ্টি হচ্ছিল রামমোহন সেই ব্যক্তিগত সংস্কার মুক্তিকে এক সংঘবদ্ধ 
সামাজিক আন্দোলনে রপায়িত করেছিলেন। 

বিদ্যাসাগর রামমোহনের মত ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন a | 
তিনি মুখ্যত মানবতাবাদী এবং শিক্ষাবিদ | মানবতাবাদীর দৃষ্টিভঙ্গিতেই. তিনি 
সমাজ সংস্কারের কথা ভেবেছিলেন এবং বিধবা বিবাহ আন্দোলন ও বহুবিবাহ রোধ 
আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন। 


t 
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একথা ঠিক টমাস ম্যুরের মত তাদের কাউকেই বধ্যতৃমিতে যেতে হয়নি, তার কারণ 
রাজশক্তির প্রচ্ছন দাক্ষিণ্য তাঁদের পিছনে ছিল। কিন্তু অংরক্ষণপন্থীদের যে তীব্র 
প্রতিরোধের Stal সন্মুখীন হন তা সর্বদা নিয়মতান্ত্রিক নিষ্ছিয় প্রতিরোধ বা “tela 
বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। উভয়ের বিরুদ্ধেই বিরুদ্ধবাদীদের দৈহিক 
নির্যাতনের হুমকি এসেছে, এমন কি প্রাণনাশেরও। বিদ্যাসাগর col এক সময় 
লাঠিয়াল নিয়ে চলাফেরা করতেন । কিন্ত তৎসত্বেও Sil আদর্শ থেকে চ্যুত হননি 
এবং সাফল্য অর্জন করেছেন | 

বাংলাদেশের এই রেনেশ'স শুধুমাত্র রোমান্টিক আদর্শ ও তত্র হিসাবে কিছু স্বপ্াু 
চিন্তাবিদদের মস্তিষেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলাদেশের পক্ষে রেনেশ'স ছিল এক 
সামাজিক বিপ্লবের মন্ত্র। শুধু শিল্পে, স্থাপত্যে, সাহিত্যে ও কাব্যে নয়, নতুন সমাজ 
গঠনের জন্য তার স্থসমঞ্জস প্রয়োগই ছিল এখানে মুখ্য । একটি জরাজীর্ণ সমাজ 
ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার করে নতুন Vata afaa খোলার প্রয়োজনটাই ছিল সেখানে 
বেশী । 

সংস্কার ভাঙা উচিত, কোনদিক থেকে ভাঙা উচিত, কতখানি বর্জন কর! উচিত, 
নতুন চিন্তার কতখানি এ সমাজের উপযোগী এ সমস্তই সমাজ নেতাদের হাতেকলমে 
দেখিয়ে দিতে হয়েছে এবং তার জন্য গ্রন্থাগার কিংবা কলেজের ক্লাশরুম ছেড়ে পথে পথে 
বেরিয়ে পড়তে হয়েছে। 

রেনেশণসের চিন্তার প্রথম প্রদীপটি অষ্টাদশ শতকের প্রাচ্যবিদরা, ফোরট উইলিয়ম 
কলেজের অধ্যাপকের বা! শ্রীরামপুরের মিশনারীর1 জালাতে পারেন fee তা থেকে 
সমাজ বিগ্রবের মশাল জালানে1 এক! তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল AY | 

স্থুত্রাং খুব সঙ্গত কারণেই জাতীয় আশ! আকাঙ্ঞা সার্থকভাবে প্রতিফলিত করে 
তোলার দায়িত্ব দেশের নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিদের ওপর এসেই পড়েছে । এবং যেহেতু এ 
সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ড গণসংযোগের ওপর নির্ভরশীল সেহেতু বাংলা সংবাদপত্রই এই বিরাট 
সমাজ বিপ্লবের মাধ্যম হয়ে উঠেছে | 

ইওরোপে caution বাণীকে প্রচারের পক্ষে সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়েছিল 
Aula | হুগো একে greatest invention of all times বলেছেন। 

ইতালির cutis আন্দোলন প্রথম দিকে aaa সুবিধা! পায়নি বটে কিন্ত 
পরবর্তী কালে aiaa আবিষ্কারের ফলে রেনেশ'সের চিন্ত! GS প্রসারলাঁভ করে। 

কিন্তু পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীতে ইওরোপে আধুনিক মুদ্রিত সংবাদপত্রের প্রচলন 
হয়নি । যদি রেনেশ'স আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র থাকত তাহলে 
রেনেশশাসের ধ্যানধারণা, আরও দ্রুত প্রসার লাভ করত। ইওরোপে নিউজ লেটার 
ধরনের অপরিণত সংবাদপত্রগুলি সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই প্রকাশিত হয়। Bae 
প্রথম দৈনিক পত্রের প্রকাশ ১৭০২ সালে, মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৮৩ সালে। 

তবে সংবাদপত্র না থাকলেও মুদ্রণ শিল্পের ae জড়িত ব্যক্তিরা! ইওরোপের 
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রেনেশীস আন্দোলনে বাংলা দেশের সংবাদিকদের মতই সহায়তা করেছেন। Aldus 
Manutinus Romanus se শতকের শেষে ভেনিসে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। 
Henri Estienne প্যারিসে ১৫০২ সালে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে সেটি 
উঠিয়ে নিয়ে যান জেনেভায়। এই সব মুদ্রকের! নিজেরা ছিলেন সুশিক্ষিত এবং 
প্রগতিশীল চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত ।৩৯ 

বাংল! দেশে মুদ্রণ শিল্পের প্রবর্তন, বাংল! সংবাদপত্র প্রকাশ ও রেনেশীস 
আন্দোলনের শুরু মোটামুটি একই সময়ের ঘটন1| ভারতে ছাপাখানা আসে ইওরোপে 
আধুনিক মুদ্রণ শিল্প আবিষ্কৃত হবার প্রায় শতবর্ষ পরে 18° 

মিশনারীদের প্রথম প্রেসটি স্থাপিত হয়েছিল গোয়ায়। এই প্রেস থেকে ১৪৬৭ 
মালে সেট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের লেখ! একটি ধর্মপুন্তিকা ছেপে বার হয় । 

প্রথম ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থ ফ্রান্সিস জেভিয়ারের vefa oy গ্রন্থের 
তামিল অথবা মালয়ম অনুবাদ ‘খৃষ্টীয় ভন্নকম” প্রকাশিত হয় :৫+৭ লালে ৪১ 

১৭৭৮ সালে কলকাতায় হিকির প্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। ওই বছরই হুগলির একটি 
ছাপাখানায় চার্লস উইলকিনসের তত্বাবধানে পঞ্চানন কর্মকারের ছেনিকাটা বাংল! 
টাইপ প্রথম ব্যবহার করা হয়। এই টাইপ নাথানিয়েল ব্রাসী স্থালহেডের (১৭৫১- 
১৮৩০) প্রণীত “এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাংগুয়েজ’ গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছিল | পুরে! বই 
বাংলা টাইপে ছাপা নয়, কিছু কিছু উদ্ধৃতি রোমক টাইপের সঙ্গে বাংলা হরফে ছাপা 
হয়। সে যাই হোক এই বাংলা হরফের আবিষ্কারই বাঙালির নবজাগরণের শুভ 
অরুণোদয়। 

১৭৮৫ সালে প্রকাশিত হয় বাংলায় দ্বিতীয় মুদ্রিত বই জোনাখান ডানকানের 
রেগুলেশনের বাংল] ANTS ওই একই কোম্পানীর প্রেস থেকে। ১৭১১ ও 
১৭৯২-১৭৯৩ সালে আরও তিনটি আইনের অনুবাদ পুস্তিক। প্রকাশিত হয়। 

Sarria ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস ১৮*১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য তার আগে 
দু-একটি বেসরকারী প্রেপে বাংলা হরফে ছাপা হত। যেমন ১৭৯৯ সালে “ফেরিজ 
এণ্ড কোম্পানী” নামে একটি প্রেস থেকে হেনরী ASH ফরস্টারের ইংরাজী-বাংল। ও 
বাংলা-ইংরাজী অভিথানের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়।৪৩ ১২৯৭ মালে শ্রীরামপুরে 
আর একটি বেসরকারী প্রেম থেকে The Tutor q ‘rates’ নামে একটি ওয়ার্ড 
বুক ছাপ! হয়েছিল।5৪ তবে সুখপাঠ্য জ্ঞানগর্ড বাংলা! বই মু শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট 
মিশনই শুরু করেছিলেন। অনভিকালের মধ্যেই আরও বাংলা ছাপাখান৷ প্রতিষ্ঠিত 
হয় এবং বাংলা প্রকাশন শিল্প বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । (পরিশিষ্ট wba) | 

wee আবিষ্কারের ফলে জনসাধারণের মধ্যে পাঠের আগ্রহ যে কী তীব্র হয়ে 
ওঠে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ১৮২* সালে তার বিবরণ দিয়েছেন, “Even among the 
inferior gentry there are few who do not possess some of the 
works which the press has created,”8¢ 
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ওই পত্রিকার লেখক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে এই যে 
নব্জাগ্রত মানসিক ক্ষুধা, চিন্তার রাজ্যে এই যে ভাব বিপ্লব তা জাতীয়জীবনে স্থদূর 
প্রমারী প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করবে-- 

“The flame which has been kindled will probably through 
their exertions be kept alive, and there is reason to hope, that in 
the course of a few years, there will arise among the leading 
characters of the country, a body of enlightened natives animated 
with an ucconquarable thirst for knowledge.”8Y 


এই মুদ্রিত বিষয় সমূহের মধ্যে সংবাদপত্র সবচেয়ে বেশী লোকমত গঠন ও জ্ঞান 
প্রসারে সাহায্য করেছে। তার কারণ সংবাদপত্রের একটি ধারাবাহিকতা আছে। 
সংবাদের প্রতি আগ্রহের জন্য পাঠকের মধ্যেও নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠের আগ্রহ 
গড়ে ওঠে এবং একবার গড়ে উঠলে তা চিরস্থায়ী হয়ে যায় । 

আর তাছাড়া মুদ্রিত পুস্তকের চেয়ে সংবাদপত্র দামেও AB] | তাই সংবাদপত্রের 
মাধ্যমে রেনেশাসের ধ্যান ধারণার প্রচার সবচেয়ে সাফল্যজনক ভাবে অগ্রপর হতে 
পেরেছে | নবজাগরণের পটভূমিতে জনমানদে সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া কতখানি 
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে ১৮৫১ সালের ১৪ এপ্রিল “সংবাদ পূর্ণ- 
চন্দরোদয়’ একটি wat বিবরণ দিয়েছিলেন । এই বিবরণটির মাধ্যমে বাঙালির 
নব্জাগরণের 'ক্ষত্রে বাংলা সংবাদপত্রের অবদান যে কত অসামান্য ছিল তার পরিচয় 
পাওয়া যাবে। 

“সমাচার দর্পণে বিবিধ বিষয়ের আন্দোলন দ্বারা এখানকার তরি ২ জ্ঞানাথি 
জ্ঞানবুদ্ধি হওয়াতে sala তদুপকার বুঝিতে পারিলেন এবং মুন্রাযন্ত্রের বিষয় অবগত 
হইয়া! তাহার ব্যবহার দ্বারা স্বদেশীর জনগণের জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
সমাচার দর্পণ প্রকাশ হইলে তাহার কিয়ৎকাল পরেই এতদেশীয় যোগ্য ও স্বদ্েশ- 
হিতৈষী মহাশয়ের! স্বয়ং স্বদেশ ভাষায় সংবাদপত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন 
তাহাতে নান! বিষয়ের আলোচনা দ্বার! বহুদর্শন ও বিজ্ঞতা বৃদ্ধি হওয়াতে ক্রমে ২ 
দেশের সৌভাগ্য ও সদব্যবস্থার উদয় হইতে আরম্ভ হইল ফলে এদেশে যখন সংবাদ- 
পত্রের 22 না হইয়াছিল তখন সাধারণ বা স্বদেশের উপকারার্থে ব্যাপারের প্রসঙ্গ 
করিয়। এতদ্দেশীয় লোকদিগের তদর্থ উৎসাহ প্রকাশ করা দূরে থাকুক দেশের অনিষ্ট 
যাহা আপনাকে ভোগ করিতে হয় তাহার নিবারণ নিমিত্ত উৎসাহও প্রায় কাহার 
ছিল না কিন্ত সংবাদপত্রের abate হইলে sata দেশ-বিদেশের বিবরণ ও সাময়িক 
ঘটনা ইত্যাদির পরিজ্ঞান হওয়াতে সকলের সাহস হইল এবং কি উপায়ে স্বদেশের 
জ্ঞান ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় wat ay হইল। 

“সংবাদপত্র এতদেশীয় লোকদিগের ছার! প্রচারিত হইতে আরম্ভ হওয়া অবধি 
ক্রমে ২ এদেশে লোকিগের জ্ঞানালোচনা দ্বারা মানসিক সংস্কার কি পর্যন্ত বিভিন্ন 


১০২ বংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


হইয়াছে তাহা, এখন বিবেচনা করিলে বিশ্ময় জন্মে । এতন্ধেশের পূর্বতন সতীধর্ম অর্থাৎ 
পতির পরলোকান্তে স্ত্রীলোকের সহগমন বা অনুগমন RATS এবং ধর্মশান্তরে 
goias ভক্তিগ্রযুক্ত sae লোকদিগের মধ্যে তাহা অতি পবিত্র ও পরম পুণ্য কর্ম 
বলিয়া আবহমানকাল অবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্ত লর্ড বেট্টিকের শাসন- 
কালে রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ত দ্বিষয়ের, দোষ উদ্ভাবিত হইয়া তাহা নিবারিত 
হইলে সংবাদপত্রে এ বিষয়ের আন্দোলন দ্বারা ক্রমে ২ এক্ষণে অত্রত্য জনগণের মনে 
সংস্কারের এক প্রকার পরিবর্তন হইয়াছে যে এখন প্রায় সকলেই সতীধর্ম ভয়ানক জ্ঞান 
করিয়। তাহাতে ধর্মবুদ্ধির বৈপরীত্য ঘোরতর নিষ্রতা৷ জ্ঞান করিয়া থাকেন | 

“সংবাদপত্রে বিবিধ বিষয়ের আলোচন! দ্বারা জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইলে 
Gait দেশের উপকার সম্ভাবন! অনেকে বুঝিতে পারিলেন এবং সংবাদপত্র সম্পাদক- 
'দিগকে উৎসাহ দেওয়াতে সেই উৎসাহ অন্যান্য ভূরি ২ ব্যক্তির সংবাদপত্র প্রচারে 
উৎসাহ জানাইবার কারণ হইল এবং তাহাতে এই মহানগরী মধ্যে TAMAS বৎসরের 
মধ্যে অতীত ও বর্তমানে ১৭ খানা সংবাদপত্র প্রচার g ST 


ga পল্লিচ্ছ্ছেদ 
বাংল! মধ্বাদগত্রের চরিত্র লক্ষণ 


প্রচার সংখ্যার স্বল্পতা ও Sta কারণ ॥ কলকাতায় প্রকাশিত 
সমসাময়িক ইংরাজি পত্রিকার সঙ্গে তুলনা ॥ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ॥ 
ইংলগ্ডের সংবাদপত্রের সঙ্গে বাংল! সংবাদপত্রের তুলনা প্রচার সংখ্যার 
FAS) সত্বেও রাজশক্তির কাছে বাংল! সংবাদপত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি ॥ বাংল! 
সংবাদপত্র সম্পর্কে বিভিন্ন সময়কার সরকারী মতামত।॥ বাংল! 
সংবাদপত্রের যথাযোগ্য স্বীকৃতি ॥ 

mis জন সি মেরিল ও র্যালফ এল. লাওয়েনস্টাইন তদের fafo- 
মেসেছেম BAG মেন' গ্রন্থে গণমাধ্যমের ক্রমবিকাশের ধারাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ 
করেছেন। প্রথম পর্যায়টি হল £ অভিজাত পর্যায় (elitist stage), দ্বিতীয়টি 
গণ প্রচার পর্ধায় (popular stage, ও শেষের পর্যায়টি হল বিশেষ পায় (specialised 
stage). 

সংবাদপত্র বা অন্ত মাল মিডিয়। প্রচারের প্রথম স্তরে সমস্ত দেশেই তার আবেদন 
একমাত্র অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত থাকে | এর কারণ অশিক্ষা। ও দারিদ্র্য । 
যে কোন দেশে শিক্ষা যতক্ষণ ন! সার্বজনীন হচ্ছে ততক্ষণ সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা 
শুধুমাত্র শিক্ষিত শ্রেণীর মাধ্যই আবদ্ধ থাকে । আবার এ দেশ চরম mia 
নিমজ্জিত থাকলে শিক্ষিত দরিদ্র ব্যক্তিও সংবাদপত্র কেনার মত অর্থ সঙ্কুলান করতে 
পারেন না। ফলে এই পর্যায়ে সংবাদপত্রের প্রচার শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত অভিজাত 
ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমিত থাকে । > 

শিক্ষার প্রসার এবং আধিক সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের গণপ্রচার স্তব হয় 
কিন্তু এই পর্যায়ে গণপ্রচারিত সংবাদপত্র শুধুমাত্র গণরুচির তুষ্টি বিধান করেই ক্ষান্ত 
থাকে। 7 

ব্যাপক উচ্চ শিক্ষা, সামগ্রিক ভাবে আধিক সচ্ছলতা, নাতিদীর্ঘ জনসমষটি ও, 
নাগরিক জীবনে পরিমিত অবসরের সঙ্গে সঙ্গে গণপ্রচারিত সংবাদপত্রের আর 
আবেদন থাকে না। তখন. পাঠক শ্রেণী নিজেদের বিশেষ রুচি শিক্ষা ও পছন্দ 
agata Specialised সংবাদপত্র পাঠেই অধিকতর আগ্রহী হয় ওঠেন। 

১৮১৮ থেকে বাংল! সংবাদপত্রের উদ্ভব কাল থেকে শুরু করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
কাল পর্যস্ত বাংল! সংবাদপত্র elitist পৰ্যায়ে আবদ্ধ ছিল; বিশেষ করে গোটা 
উনিশ শতক জুড়ে বাংল! সংবাদপত্রের পাঠকর! অধিকাংশই ছিলেন অভিজাত 
ও উচ্চমধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদীয় এবং সংবাদপত্রের প্রচার বেশীর ভাগই নগর? 
এলাকার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। দি 


১5৪ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


তবু স্বল্প এবং সীমিত হলেও বাংল! সংবাদপত্রের পাঠক শ্রেণী ধীরে ধীরে গড়ে 
উঠছিল আর এই পাঠক শ্রেণী গড়ে ওঠার পিছনে বাংলা বি্যালয়গুলির দান ছিল 
অসামান্য | 

১৮০২ সালে দেশীয় খৃষ্টান শিশুদের জন্য মিশনারিরা যে বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব 
করেন, সেখানে বাংলাকে অন্যতম বিষয়ন্চীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আধুনিক শিক্ষার 
সঙ্গে বাংলাকে যুক্ত করার সেই সর্বপ্রথম প্রয়াস। ১৮১৫ সালের মধ্যে কলকাতা 
অঞ্চলে প্রায় ২০১টি বিদ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেগুলির শিক্ষার মাধ্যম ছিলি 


বাংল।।১ 
স্থৃতরাং বাংলায় নব্যশিক্ষিত এই শ্রেণীর বাস কলকাতা ও ANAS) অঞ্চলের 


মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তাকালে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বল থেকেও 
বাংল! সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং সেগুলির মধ্যে বেশ কিছু পত্রিকার 
gig জাতীয় জাগরণের একতানের মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাঁয়। 

তবে বাংলা সংবাদপত্র গুণগত উৎকর্ষ ও চারিত্রিক দার দিক দিয়ে বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করলেও তার একটা বরাবরের দুর্বলতা ছিল, সেটি প্রচার সংখ্যার হ্বপ্নত1 | এর 
অন্যতম কারণ নবজীগরণের ফলে শিক্ষা আন্দোলন ও লেখাপড়ার চর্চা জোয়ারের 
কলোচ্ছবাসের মত নগরজীবনকে প্লাবিত করেছিল বটে কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তা কখনও 
গণ আন্দোলনে পরিণত হয়নি। শিক্ষার আলোক মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনকেই শুধু 
আলোকিত করেছে । নগর জীবনের বাইরে গ্রামাঞ্চলে দেশের কোটি কোটি জনসাধারণ 
শিক্ষার কোন ঝুযোগ পাননি এবং সামাজিক অর্থে যাকে বলা হয়, ‘প্রণোদন’ বা 
‘মোটিভেশন’ তা! কখনই ‘মাস’ বা জনতাকে স্পর্শ করেনি। ১৮৫০ সালে বাংল! 
দেশে সাক্ষরজ্ঞানের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র তিনভাগ অর্থাৎ 
দেশের ২ কোটি ৯* লক্ষ লোক ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর।২ এ বছরই প্রতি বাংল! 
সংবাদপত্রের পাঠক দশজন করে ধরলে মোট পাঠক সংখ্যা ৩০ হাজারের বেশী নয়। 
বিক্রয়ের সংখ্যা ছিল আরও কম ২৯৫* 1° 

এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গিয়েও বাংল! সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্য 
যে আশানুরূপ বাড়েনি দিল্লির মহাফেজখানায় রক্ষিত দেশী সংবাদপত্র সম্পর্কে 
সরকারী অঙ্বাদকের বার্িক রিপোর্টগুলির প্রচার সংখ্য! দেখলে জানা যাবে।৪ 


পত্রিকার নাম ১৮৬৭ ১৮৭০ ১৮৭৭ 
সোমগ্রকাশ ৪৫০-৪৭৫ qoo ৭৩৪ 
এডুকেশন গেজেট ৩৯৪ x ১১৬৮ 
সুলভ সমাচার x ৩০০০ x 
ঢাকা প্রকাশ ২৬৯ x ৪০০ 
তত্ববোধিনী tee x x 
ভাস্বর Bee 


অমৃতবাজার পত্রিকা x ২২১৭ ২২১৭ 


বাংলা সংবাদপত্রের চরিত্র লক্ষণ ১০৫ 
নীচে ১৮৬৭ সালের আরও কয়েকটি বাংলা পত্রিকার প্রচার সম্পর্কে তথ্য দেওয়া 


হ্‌ল। 

সা্াহিক পত্রিকার নাম প্রচারের স্থান প্রচার সংখ্যা 
হিন্দুহিতৈষী ঢাকা Boo 
বিজ্ঞাপনী ময়মনসিংহ ১৫5 
রংপুর দিগপ্রকাখক রংপুর ১০ 
ভারতরঞ্ন বহরমপুর ate 
দুরবীণ কলকাতা! ২০০ 
সমাচার চন্দরিকা কলকাতা Gee 
সম্বাদ রসরাজ কলকাতা x 
দৈনিক পত্ৰিকা 

বঙ্গবিষ্ঠাগ্রকাশিক] কলকাতা ৩০৩ 
satta a ve 
সংব'দ প্রভাকর à ess 


অবশ্য তুলনামূলকভাবে প্রথমদিকে ইংরাজী সংবাদপত্রের প্রচারও যে সর্বদ। খুব 
বেশী ছিল ত! বলা যায় না। ১৮৩* সালে কলকাতায় আটটি ইংরাজী সংবাদপত্রের 
প্রচার সংখ্যা ছিল ৩৯১০ । প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের আলাদা আলাদ! প্রচার সংখ্য! 
দেওয়া হল।৫ 


পত্রিকার নাম প্রচার সংখ্যা 
(AHA হরকরা ৮০০ 
জনবুল ৪২০ 
ক্যালকাটা গেজেট ১৫০ 
গতনমেন্ট গেজেট too 
ইত্ডিয়। গেজেট ৪৬৪ 
বেঙ্গল ক্রনিকল ৩০ 
বেঙ্গল হেরাল্ড ২৫০ 
ওরিয়েণ্টাল অবজারভার ৪১৯ 


ইংরাজী সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যার স্বল্পতার কারণ হিসাবে বল। যেতে পারে 
উনিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত ইংরেজরা এদেশে জমিজায়গা কিনে বসবাসের 
অধিকারী ছিলেন না; যেভাবে আমেরিকায় ও অন্যান্য বৃটিশ উপনিবেশে ইংরাজ 
উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল ভারতে সে অর্থে ইংরেজ উপনিবেশ গড়ে উঠতে পারেনি। 
কলোনাইজেশন যে ব্রিটিশ রাজশক্কির বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের 
পরিপন্থী wi আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকেই ব্রিটিশ শাসকরা শিক্ষা গ্রহণ করেন 
এবং সেই জন্যই ইউরোপীয়দের যথেচ্ছ ভারত আগমনকে Stal সন্দেহের চোখে 


| 


১০৬ বাংলা সংবাদপত্ৰ ও বাঙালির নবজাগণ 


দেখতেন। এই প্রবল নিয়ন্ত্রণের ফলে ভারতে ইংরাজী ভাষাভাষী ব্যক্তির সংখ্যা 
কখনই বিরাট বড় হয়ে ওঠেনি | ১৮১৪ থেকে ১৮৩২ সালের মধ্যে রাজকর্মচারী ছাড়া 
বেসরকারী ইওরোপীয়দের জনসংখ্যা গোট| ভারতে ১৩২৪ জনের বেশী ছিল না > 

তবে উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে ইংরাজী পত্রিকার প্রচার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি 
পায়। এর একটা বড় কারণ ইংরাজী পত্রপত্রিকা ততদিনে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালির 
মধ্য থেকে পাঠক হুষ্টি করে নিতে পেরেছিল | 

১৮২৯ সালে রামমোহন ও দ্বারকানাথ ঠাকুর মিলে ‘aaa হেরান্ড’ প্রকাশ 
করেছিলেন। দ্বারকানাথ বেঙ্গল হরকরার মালিকান) স্বত্বও কিনে নেন.। প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর ও শ্তামাচরণ ঠাকুর ১৮৩১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সাগ্ডাহিক 
‘রিফর্মার’ প্রকাশ করেছিলেন | 

এইসব ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল তদের মতামতকে ইংরেজ 
রাজকর্মচারী ও বিদেশী শাসকদের সামনে তুলে ধরা। তারা জানতেন এইসব 
পত্রিকার প্রচার দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে বেশী হবে All এই কারণে প্রসন্নকুমার 
£রিফর্মারের অনুবাদ ‘agaifray নামে একটি বাংল! সাপ্তাহিক প্রকাশ করে বিন! 
মূল্যে (বলির ব্যবস্থা করেছিলেন। গ্রসন্নকুমারের রিফর্গারের প্রতি সংখ্যার দাম 
ছিল ছু'টাকা৷ এবং এই চড়! মুল্যের জন্য রিফর্মার থেকে মুনাফাও হয়ত হত। 
১৮৩২ সালে সংবাদ তিমির নাশক কটাক্ষ করে লিখছেন, “Age প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
অন্যুন নহেন, রিফর্মার কাগজ ছুই টাকা করিয়া বিক্রয় করেন, তাহাতে অনেক 
মুনাফা আছে আছে অন্থ্বাদিকা অমনি দিতে পারেন-**» ( সমাচার দর্পণ ২১ জানুয়ারী 
১৮৩২ উদ্ধত ) | 


কিন্তু ১৮৩১ সালে সম্বাদ কৌমুদী লিখলেন, ‘অস্মদ দেশের মধ্যে অনেকে 
RA ভাষা অবগত নহে স্থতরাং রিফর্মারে কি প্রকাশ হয় অনেক লোক তাহা 
জ্ঞাত হইতে পারেন না” ( ১৮৩১ সালের ২৭ আগস্ট সমাচার দর্পণে উদ্ধত ) 

দেখা যাচ্ছে ১৮৩১ সালেও ভারতীয়দের মধ্যে ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠের 
আগ্রহ eB হয়নি। 

১০২৮ সালে দৈনিক “হরকরা» ডাকঘরের মারফত পাঠানে। হত দিনে মাত্র ১৫৫টি 
করে। Aa কলকাতার বাইরে ইংরাজী পত্রিকা প্রচার তখনও পর্যন্ত বৃদ্ধি 
পায়নি ।? 

ইংরাজী শিক্ষার গোড়াপত্তন ১৮১৭ সালে হলেও ত্রিশ দশকের আগে ইংরাজী 
শিক্ষার প্রসার ঘটেনি। ইংরাজীর সপক্ষে মেকলের বিখ্যাত মাইনিউটের প্রকাশ 
কাল ১৮৩৭। ত্রিশ শতকের গোড়া থেকেই বাঙালি মধ্যবিতদের মধ্যে নিজেদের 
সন্তানকে ছোটবেলা থেকে ইংরাজী স্কুলে দেওয়ার ধুম পড়ে যায়।  হিন্দুকলেজ, 
ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, হেয়ার সাহেবের স্কুল, বেনিভোজেণ্ট ইনস্টিটিউশন, ভবানীপুর 
সেমিনারি, হিন্দু ফ্রি স্কুল, গরাণহাটা একাডেমি, কবরডাঙ্গা ও মীর্জাপুর ইংলিশ স্থুল 


বাংল! সংবাদপত্রের চরিত্র লক্ষণ ১০৭7 


১৮৩৪ সালের মধ্যেই জমজমাট হয়ে ওঠে | “পাশাপাশি এমন কোন বাঙ্গালা পাঠশালা 
নাই যে তাহাতে পাঠািগণের স্বদেশীয় ভাষায় প্রচুর বিদ্যা ব্যুৎপত্তি হয় ।৮৮ 

সমাচার চন্দরিকার জনৈক পত্রলেখক ১৮৩৪ সালে লিখছেন, ‘বাঙ্গাল! শিক্ষাতে' 
সর্বসাধারণের অন্থুরাগ নাই ।”৯ 

ইংরাজী সরকারী ভাষায় পরিণত হওয়ায় এই অনুরাগ আরও যে প্রগাঢ় হয় 
শুধু তাই নয়, ইংরাজীতে কথা বলা, ইংরাজী সংবাদপত্র পড়া ও অত্যুগ্র সাহেবীয়ানা; 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিশেষভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। স্বভাবতই শ্বদেশীয়দের 
মধ্যে ইংরাজী সংবাদপত্রের পাঠক বাড়তে থাকে এবং উত্তরোত্তর আরও বাঙালি 
ইংরাজী সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করে। 

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এই বাঙালি পরিচালিত ইংরাজী সংবাদপত্ৰগুলি 
এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও অর্জন করে। এইসব পত্রিকার সঙ্গে ধারা জড়িত ছিলেন 
বিদৎপমাজে তাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। 

১৮৬১ লালের ১ আগস্ট মনমোহন ঘোষ ইণ্ডিয়ান মিরর প্রতিষ্ঠিত করেন। তার 
আগে ১৮৪৬ সালের ১৬ নবেম্বর কাশীপ্রসাদ হিন্দু ইনটেলিজেনসার প্রকাশ 
করেছিলেন। ১৮৫৫ সালের জুন মাসে হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু পেট্িয়টের ( প্রথম 
প্রকাশ ৮৫৩) সম্পাদক হয়েছিলেন। কিশোরীচাদ মিত্র ইণ্ডিয়ান ফিল্ড সম্পাদন! 
করেছিলেন। এছাড়া ইংরাজ সম্পাদিত ইংরাজী পত্রিকা পাঠে আত্মতৃপ্তি অমুভব' 
করার মত বাঙালির সেদিন অভাব ছিল না। 

এইসব কারণেও পরবর্তীকালে ইংরাজী সংবাদপত্রের প্রচার বাড়ে এবং বাংল!' 
সংবাদপত্রের প্রচার কমতে থাকে । ১৮৭৫ সালে যেখানে বেঙ্গল লাইব্রেরী tof 
বাংল! পত্রিকা wifasighes জন্য পান, সেখানে ১৮৭৬ সালে পেয়েছিলেন মাত্র ৩৫টি: 
পত্রিক।। এই হাসের কারণ হিসাবে তারা দায়ী করেছিলেন, ইংরাজী শিক্ষার 
উত্তরোত্তর প্রচলনকে 1৯০ পাদ্রী রেভারেগু লং তার আগে দেখিয়েছিলেন, ১৮৪০- 
১৮৫১ সালের মধ্যে ৩০টির মত বাল! সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে। 

অথচ আশ! করা গিয়েছিল, যোগাযোগ ব্যবস্থার SS উন্নতি এবং শিক্ষণ বিস্তারের: 
সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার আশাঙ্গরপ বুদ্ধি পাবে। কিন্ত তা হয়নি । 

ষাট দশকের বাংলা সংবাদপত্রের মন্দা বাজার সম্পর্কে সংবাদ প্রভাকর লিখেছিলেন, 
“মন্তয্যের মন কোন সময়ে কোন কার্ষে ধাবিত হয়, তাহা কিছুই বলা যায় ন!। 
সকলেই স্বার্থলাভে ব্যাকুল চিত্ত, একবার এই কলিকাতা রাজধানী মধ্যে কৃতবিদ্ধ' 
ব্যক্তিগণ সংবাদপত্র ও নীতি প্রবন্ধ এবং কবিতাদি পূরিত মাসিক এবং সাপ্তাহিক ও 
পাক্ষিক পত্র প্রকাশে সাতিশয় অনুরাগী হইয়াছিলেন, কিন্তু তীহাদিগের মেই 
অনুরাগের ais অধিক দিবস প্রবাহিত হয় নাই । তাহারা যে কঠিনতর কার্যভার 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের SRA করণের সম্যক ক্ষমতা না থাকাতে বিশেষতঃ 
জাতীয় পত্রাদির প্রতি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ তাদৃশ অন্থ্রাগ প্রকাশ ন! করাতে তাহার" 


১০৮ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


অধিকাংই বিলাসের গ্রাসে পতিত হইয়াছে । মাসিক পত্রিকার মধ্যে তত্ববোধিনী 
fam সমাদৃত! হইয়া জীবিত আছে। বিবিধার্থ সংগ্রহ নামক পত্রের ভব বড়, 
তাহার গ্রাহক সংখ্য। অল্প নহে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাহারা নিয়মিত সময়ে 
প্রকাশ হয় A? 

“sae অরুণৌদয় নামে মিশনারীদ্দিগের যে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা! প্রকাশ 
হইতেছে তাহার অভিপ্রায় Fe এতদ্দেশীয় লোকেরা এ পত্র গ্রহণ করিয়া পাঠ করেন 
তাহাই তল্পেথক মহাশয়দিগের উদ্দেশ্য । এডুকেশন গেজেট পত্র উত্তমরূপে নির্বাহ 
'হুইতেছে, বিশেয় গবর্মমেন্ট তাঁহার বিশেষ সাহায্যকারী, কিন্ত তাহার গ্রাহক সংখ্য! 
কত হইয়াছে তাহা আমরা! বলিতে পারিলাম না।৮ (সংবাদ প্রভাকর, ৭ ফেব্রুয়ারি, 
১৮৬০ ) 

এছাড়া বাংল] সংবাদপত্র ধারা পড়তেন তাদের অনেকেরই প্রবণতা ছিল দাম না| 
দেওয়ার । সংবাদপত্র পাঠ করে তীর] তৃপ্ত হতেন, উদ্দীপ্ত হতেন, উত্তেজিত হতেন, 
কিন্তু কিভাবে পৰ্রিকাটিকে বীচিয়ে রাখা যায় তা নিয়ে সাধারণ পাঠকের কোন মাথা 
ব্যথা ছিল al) সংবাদ প্রভাকর সম্পাদককে এ নিয়ে একাধিকবার আক্ষেপ করতে 
RMS | 

“দৈনিক পত্রের মূল্য ১ টাকা এবং সাপাহিক পত্রের ya চার আনা মাত্র, 
ইহাতেও কোন কোন মহাত্মা চারি, পাচ, ছয় বৎসর পর্যন্ত এক কপর্দক মাত্র প্রদান 
করেন নাই। কি এতন্লগর, কি এতৎপ্রদেশ, কি দূরদেশ কতগুলীন এমত সজ্জন AQT 
আছেন যাহার! দুই মাস, চারি মাস, ছয় মাস, এক বৎসর, দেড় বৎসর এবং দুই-তিন 
বৎসর পর্যন্ত পত্রদ্বয় গহণ করণ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাঁহার! আর 
টাক! দিবার নামও করেন নী, সাক্ষাৎও করেন না, পত্র লিখিলেও উত্তর দেন না।” 
( সংবাদ প্রভাকর ১৮৫৩, ১২ এপ্রিল ) 


ওই বছরই ১৩ই মে সংবাদ প্রভাকর আবার লিখছেন £ “একে এই দেশের দোষে 
“বাঙ্গালা সমাচার পত্রের গ্রাহকের সংখ্যা অত্যরমাত্র তাহাতে যদি গ্রাহকেরা লিখিত- 
রূপে গৃহীত পত্রের যূল্য প্রদান না করেন তবে কি প্রকারে তাহার ব্যয় নির্বাহ হয় 
সকল বিষয়ের প্রতুল হইতে পারে? 

“কতিপয় স্থযোগ্য সম্পাদক কয়েকখানি বাঙ্গাল! সমাচার পত্র প্রচার করত সাধারণ 
সমাজে অত্যন্ত যশস্বী হইয়াও কৃতকার্য হইতে পারলেন না, কারণ সাধারণ কর্তৃক 
সম্ভবত সাহাধ্যপ্রাপ্ত না হওয়াতে স্ব স্ব প্রণীত পত্রকে সজীব রাখিতে পারেন 
নাই। তাহা কি পরিতাপ।” 

১৭ নবেম্বর ১৮৫৩ তারিখের প্রভাকর আক্ষেপ করে আবার লিখছেন, “এই 
সম্পাদকীয় কার্য কী ব্যয়ে ও কা উপায়ে নির্বাহ হয় তাহাতে! বিবেচন। কর! উচিত 
aq) এই মহাশয়েরা মনে মনে কি ভাবিয়াছেন তাহা ইহারাই জানেন ও জগদীশ্বর 
জানেন। আর কিছুদিন অপেক্ষা করিয়! দেখি, তীহাদিগের মহত্বের সীম! কতদূর 


বাংল! সংবাদপত্রের চরিত্র লক্ষণ ১০৯০ 


পর্যায়, পরে যখন নিতান্তই নিরুপায় দেখিব তখন যাহা কর্তব্য তাহাই করিব ।” এই 
যাহ! কর্তব্য কথাটির অন্তনিহিত অর্থ সহজেই অনুমেয় । 

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হতে 
থাকে। সংবাদপত্রের ওপরেও তার প্রতিক্রিয়া পড়ে । 

১৮৪+ সাল থেকে ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপনের কথাবর্তা চলতে থাকে। ১৮৪৯: 
সালে কোম্পানির সঙ্গে ইন্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির এক চুক্তি হয়। চুক্তি 
অনুসারে ঠিক হয় তাঁরা পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি অঞ্চলে রেল লাইন পাতবেন। 
প্রথমে বেছে নেওয়া হয় হাওড়া থেকে রাজমহল লাইনটি। সেই সঙ্গে আর একটি 
শাখা লাইনও মঞ্জুর হয়। হাওড়া থেকে রানীগঞ্জ। এই রেল লাইন পাঁতবার ব্যয় 
ধরা হয়েছিল প্রায় দশ লক্ষ ABS | ১৮৫১ সালের শীতকালে বর্ধমান থেকে রাজমহল 
লাইনটি সার্ভে কর! হয়। পরের বছর সার্ভে হয় এলাহাবাদ পর্যস্ত। 

আরও যেসব Bie লাইনের প্রস্তাব করা হয়েছিল, সেগুলি হল কলকাতা থেকে 
লাহোর । আগ্রা থেকে বোষ্ধে। বোষ্বে থেকে মাদরাজ। মাদরাজ থেকে মালাবার 
উপকূল | 

বেঙ্গল প্রেসিডেন্দীতে কলকাতা রানীগঞ্জ রেলপথের শুভ উদ্বোধন হয় ১৮৫৭ সালের 
৩ ফেব্রুয়ারি ।৯২ 

কলকাতায় প্রথম ইলেকট্রিক বসেছিল ১৮৪৯ সালের শেষে।১৩ ওই বছর 
নবেম্বর মাসে কলকাতা ভায়মণ্ড হারবার লাইন টান! হয়। জনসাধারণের জন্ঠ 
টেলিগ্রাফ লাইন উন্মুক্ত করা হয় ১৮৫১ সালে। কলকাতা! আগ্রার মধ্যে টেলিগ্রাফ 
লাইন বসানোর কাজ ১৮৫৩ সালে শুরু হয় এবং ১৮৫৪ সালের ২৪ মার্চ ৮০০ মাইল 
পথে প্রথম তারবার্তা প্রেরিত হরেছিল। ১৮৫৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে আগ্রা 
কলকাঁতা। টেলিগ্রাফ লাইন জনসাধারণের জন্য উম্মুক্ত হয়েছিল। ওই বছর 
বোষ্বাই মাদরাজ লাইনও চালু হয়ে যায়। ১৮২৫ সালের মধ্যে গোটা ভারতে 
বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে টেলিগ্রাফের বিস্তার ঘটেছে । ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬ সালের মধ্যে 
চার হাজর মাইল টেলিগ্রাফ লাইন বসানো হয়েছে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ।১৪ 
টেলিগ্রাফের বার্তা প্রেরণের ব্যয়ও অনেক কমে গিয়েছিল। এমনকি ভালহৌনির 
নতুন ব্যবস্থার ফলে ভারতবর্ষে ট্রেন টেলিগ্রাফে বার্তা পাঠানোর ব্যয় ইংলণ্ড. 
আমেরিকার টেলিগ্রাফের ব্যয়ের চেয়েও কম ACG | 

Rare ৪০: মাইল দূরে ২০ শব্দের একটি বার্তা পাঠাতে যেখানে ব্যয় পড়ত t 
শিলিং সেখানে কলকাতা থেকে বেনারস ৪২ মাইল দূরে বার্তা পাঠানোর ব্যয় ছিল 
৩ শিলিং। নিউ ইয়র্ক থেকে নিউ ওরলিয়াহ্দ এই দু'হাজার মাইল পথে ১৬ শব্দ 
বিশিষ্ট একটি তারবার্তা পাঠাতে খরচ লাগত ১৩ শিলিং ৬ পেনি অথচ কলকাতা? 
থেকে বাঙ্গালোর যার দুরত্ব দুহাজার মাইলের বেশি সমপরিমাণ শব্দের টেলিগ্রাম মাশুল 


ছিল মাত্র ১০ শিলিং।১৫ 


বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


১১১৩ 


ডালহোৌসির রাজত্বে ১৮৫৬ সালের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আর একটি যে 
বিরাট বিপ্লব BAS হয় সেটি হল সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য সমহারের ডাকমাঙুল। এ 
afa ভাকমাশুল ঘে দুরত্ব অনুসারে নির্ধারিত হত তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে । 

সাধারণ চিঠির জন্য ডাকমাস্ডল নির্ধারিত হল আধ আন! আর সংবাদপত্রের ভন্য 
মাত্র এক আনা ( দেড় পেনি )। নগদ দামে স্ট্যাম্প বিক্রয়ের নিয়ম চালু হল। বিদেশী 

ডাকের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট AAR দেওয়া হল । ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে চিঠির ডাকমাশুল 
atá হয়েছিল মাত্র ৬ পেনি ( চার আন1)। 

তিন বছর আগে ডাকমাশুল যা ধার্য ছিল তা থেকে ২৬ গুণ কম পড়তে লাগল 
বর্তমানের ডাকমাগুল । তিন: বছর আগে পেশোয়ার থেকে লাহোরে একটি চিঠি 
পাঠাতে যে ব্যয় লাগত এখন সে চিঠি ইংলণ্ড পর্যন্ত পাঠানো! যেতে লাগল > 

শুধু সংযোগই নয় দ্রুততার সঙ্গে বার্তা প্রেরণই ছিল নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থার 
“বৈশিষ্ট্য । ডালহৌসি তার মাইনিউটে লিখেছেন: 

“We have reportedly sent the first bulletin of overland news 40 
‘minutes from Bombay to Calcutta 1600 miles. We have delivered 
despatches from Calcutta to the Governor General at Ootcamund 
during the 78105 season, in three hours the distance being 200 
miles greater than London to Sabastopel. We have never failed 
for a whole year in delivering the mail news from England via 
Bombay within 12 hours.”*? 

যোগাযোগ ব্যবস্থার এই নিদারুণ বিপ্লব দেশীয় সংবাদপত্রের পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক 

হয়ে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। সমগ্র ভারত জুড়ে একই হারে ডাকমাশুল 
প্রবর্তন তো! সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে এক পরম আশীর্বাদ । অতীতে এই ডাকমাশুলই 
সংবাদপত্রের প্রচারের পক্ষে অন্তরায় হয়েছে । ১৮৩৪ সালে সরকার ডাকমাশুল 
আরও বৃদ্ধি করলে সমাচার দর্পণ পত্রিকার মফস্বল গ্রাহক সংখ্যা নিদারুণ ভাবে হ্রাস 
পায়। দর্পণ সেসময় সপ্তাহে দুবার প্রকাশিত হত। বাড়তি মাশুল দিলে যাতে 
গ্রাহকদের ওপর আধ্িক চাপ না পড়ে তার জন্য বুধবারের সংখ্যাগুলি তুলে দেওয়া 
হয়েছিল | ১৮৩৪ সালের e নবেম্বর দর্পণ বিজ্ঞপ্তি দেন £ “পাঠক মহাশয়েরদিগকে অতি 
খোপূর্বক আমরা জ্ঞাপন করিতেছি যে ইহার পূর্বে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের যে মান্গুল 
নির্দিষ্ট ছিল তাহা সম্প্রতি গবর্নমেন্টের হুকুম ক্রমে feed হওয়াতে ইহার পর অবধিই 
আমাদের বুধবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ রহিত করিতে হইল” 

“এই qiga বৃদ্ধি হওয়াতে মফস্বল নিবাসী এক গ্রাহক মহাশয়ের! দর্পণ ত্যাগ 
করিয়াছেন এবং এই বৎসরের শেষেই তাহা তীহাদের নিকটে প্রেরণ করিতে বারণ 
করিয়াছেন | যে দর্পণের মূল্য যদি কিছু কমান যায় তবে বোধ হয় যে আমাদের 
মফস্বলের গ্রাহক আর থাকেন না অতএব এইক্ষণে আমরা! পূর্ববৎ সপ্তাহের মধ্যে 


বাংল! সংবাদপত্রের চরিত্র লক্ষণ ১১১ 


কেবল একবার অর্থাৎ শনিবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ করিব এবং তাহার Tare পূর্ববৎ ১ 
টাকা স্থির করিব ।” 

সংবাদপত্রের প্রচার বৃদ্ধির পথে gÁ বাধা এই ডাকমাশুল যখন অনেক সুলভ 
হয়ে গেল তখন বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার হু হু করে বেড়ে যাওয়া উচিত ছিল। 
কিন্তু তা সত্বেও বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার আশান্ুরূপভাবে বৃদ্ধি পায়নি qy 
ডাকমাশুল VAS হওয়ার ফলে কোন প্রতিক্রিয়াই যে হয়নি তা বললে ভুল বল! 
হবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের বাংল! ভাষাভাষীদের মধ্যে বাংলা সংবাদপত্রের 
কপি কিছু কিছু যেতে শুরু করে। 

১৮৭৭ সালের হোম পাবলিক ডিপার্টমেণ্টের APUA থেকে দেখা যাচ্ছে ‘ভারত 
মিহির’ পত্রিকার কিছু গ্রাহক রয়েছে আসাম ভাগলপুরে পাটনায় এমনকি উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে । ঢাকা প্রকাশ’ যাচ্ছে মণিপুর, বার্মা, পাঞ্জাব এমনকি aya 
বেলজিয়মে। ‘এডুকেশন গেজেট’ অযোধ্যা ও পাঞ্জাবে। প্রতিকার’ alata 
“‘সাধারণীর’ কিছু গ্রাহক আছেন নেপালে এমনকি কাশ্মীরে । “সোমপ্রকাশ” যাচ্ছে 
অযোধ্যা, পাঞ্জাব, বোদ্বাই ও মাদ্রাজে। ‘সমাচার চন্দ্রিক” ওড়িষা, আসাম, অযোধ্যা 
ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ।১৮ 


কিন্ত প্রচার সংখ্যা তাতে এমন আশাহ্ুরূপ বাড়েনি যাতে ব্যবসায়িক সাফল্য 
আসতে পারে। অন্যদিকে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠলেও সংবাদপত্রগুলি 
সংবাদ RASS সংবাদ প্রেরণের ক্ষেত্রে তার যথাযথ স্থযোগ গ্রহণ করে আধুনিক 
সাংবাদিকতার নবধুগ R করতে পারেনি । বিভিন্ন সংবাদপত্রের মধ্যে সংবাদ 
সংগ্রহের ও প্রকাশের তীব্র প্রতিযোগিতাও পরিলক্ষিত হয়নি । অর্থাৎ সংবাদপত্র 
শিল্প হয়ে ওঠার পক্ষে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যে উপযোগী পরিবেশ বা] 
ইনফ্রাস্্রাকচারগুলি ধীরে ধীয়ে গড়ে উঠেছিল, তার স্থযোগ গ্রহণ করার মত আথিক 
সচ্ছলত। ও ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি কোনটাই বাংল! সংবাদপত্র পরিচালকদের ছিল না। 
টেকনিক্যাল বা কারিগরি দিকের এই ক্রুটিই ছিল বাংল! সংবাদপত্রের সবচেয়ে বড় 
ক্রুটি। 

১৮*৬ সালের ২২ জানুয়ারি তদানীস্তন হোম সেক্রেটারির একটি চিঠিতে জানা 
যাচ্ছে যে টেলিগ্রাফের কনসেসন কোন দেশী সংবাদপত্রের প্রতি প্রযোজ্য নয় এংং 
কোন দেশী সংবাদপত্র এই কনসেসনের SD আবেদনও করেননি ।৯৯ 

বাংল! সংবাদপত্রের এই পশ্চাদমুখীনতার জন্য দায়ী আথিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা | 
ধনীর অর্থ সাহায্য বাংল! সংবাদপত্রের পিছনে ছিল কিন্তু পু'জিপতির অর্থ ait ছিল 
না। ব্যবসায়িক দৃষ্টিত্দি নিয়ে সংবাদপত্রগুলি প্রকাশিত হত না। Sox ছিল 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে শৌখিন। apo অর্থে গ্রফেশানালিজম বা! বৃত্তিগত চিন্তাধারা 
তখনও পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেনি । প্রচার বৃদ্ধির জন্য অভিযান, পত্রিকার মুদ্রণ 
।পারিপাট্য, টাটক! খবর সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয় ছিল উপেক্ষিত । সংবাদপত্র আকর্ষণীয় 


১১২ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


না হলে পাঠক সংখ্যা বাড়বে না আবার পাঠক ন! বাড়লে, আয় বৃদ্ধি না হলে 
আধুনিকীকরণের মত ব্যয়সাপেক্ষ কাজেও হাত দেওয়া যায় না। সংবাদপত্রের উন্নতির 
ক্ষেত্রে এই পরস্পর নির্ভরশীল AS অনেকটা! দুষ্ট চক্রের মত কাজ করে থাকে । এক্ষেত্রে 
ব্যবসায়ীকে কিছুটা ঝুঁকি নিতে হয়। কিন্তু বাংল! সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে এই ঝু'কি 
নেবার মত কোন শিল্পপতির আবির্ভাব ঘটেনি। শিল্প হিসাবে বাংলার সংবাদপত্র 
সেদিন অকল্পনীয় । সংবাদপত্র সেদিন শুধু মতামত প্রকাশের মাধ্যম, সংগ্রাম ও 
সংস্কারের হাতিয়ার, এজন্য বেশী মাত্রায় মতামত প্রধান। অন্যদিকে ইংলগ্ডের 
সংবাদপত্র শিল্পে অষ্টাদশ শতকের মধ্যেই জন বেল ( দি মর্ণিং গোজেট ) জন ওয়ালটার 
(দি টাইমস ), জেমস পেরী ( মর্ণিং ক্রনিকল ) প্রমুখের মত অসাধারণ ব্যবসায়িক বুদ্ধি" 
সম্পন্ন সংবাদপত্র মালিকদের আবির্ভাব ঘটেছে। তার! অতি সহজেই শিল্প হিসাবে 
সংবাদপত্রের বাণিজ্যিক সম্ভাবনার কথা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সমাজ 
পরিবর্তনের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে Stal কেউ সংবাদপত্রকে দেখেননি | 

একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়! বাঙলা সংবাদপত্র ATMA কখনও লাভজনক হয়ে 
ওঠেনি তা! মেযুগের একাধিক সংবাদপত্র প্রকাশকের afew পাওয়া যাবে । বরং 
সংবাদপত্র প্রকাশের চেয়ে পুস্তক প্রকাশ ও ছাপাখান। চালানো৷ অধিকতর লাভজনক 
ছিল। 

১৮৬৮ সালে বাংলা সরকারের আগার সেক্রেটারি লিখছেন, ১৮৬৭ সালের মধ্যে 
কলকাতার বড়তল! ( বট তল] ) অঞ্চল প্রতি মাসে নান! ছাপার বইতে ভরে উঠছে ।২০ 
১৮৬৫-৬৬ সালে কলকাতা ও ২৪ পরগনায় ১৩টি ছাপাখান। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া 
যশোরে পি, এল, ঘোষ মহাশয় অমৃত প্রবাহিনী প্রেস তৈরি করেছেন। সেখানে শুধু 
চিঠি ও দাখিলা ছাপা হচ্ছে।২৯ 


১৮৯৬-৬৭ সালে বাংলাদেশে প্রেসের একটি হিসাব পাওয়া গেছে। 


ঢাক! ৩ রংপুর ২ 
ময়মনসিং ১ বর্ধমান ১ 
মুশিদাবাদ ২ হুগলী ১ 
হাওড়া ২ শ্রীরামপুর ৪ 
মেদিনীপুর > ভবানীপুর ১ 

কলকাতা ১৩ 


১৮৬০ সালে সংবাদ প্রভাকর লিখেছেন £ 

“সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশপূর্বক অর্থোপার্জন অথবা সুখ্যাতি লাভ করা 
অতি কঠিন, এ কারণে এইক্ষণে অনেকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া পুস্তক রচনায় 
চিত্তনিবেশ করিয়াছেন ।* (সম্পাদকীয়, সংবাদ প্রভাকর ৭-২-১৮৬০ ) 

১৮৬* সালে সংবাদ প্রভাকরের এই উক্তির মধ্যে যেন পুরবীর শেষ রাগিণীর স্থরই 
ধ্বনিত হয়ে ওঠে। এত বছরের গৌরবোজ্জল ইতিহাসের যে এই করণ পরিণতি হবে 
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তা কেউই বোধ হয় ভাবেননি । ১৮৩১ সালে যখন সঙ্বাদসার সংগ্রহ নামে একটি 
নৃতন বাংলা সংবাদপত্র স্থাপন কর! হচ্ছে বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল তখন সমাচার, 
দর্পণ আশঙ্কা করেছিলেন নতুন পত্রিকা গ্রাহক পাবেন না। কারণ প্রস্তাবিত পত্রিকার: 
গ্রাহক মূল্য ধার্য হয়েছে ছুটাক1। ‘ইহার পূর্বে যে সকল সংবাদপত্র মাসিক QE টাকা! 
যূলো প্রস্তাবিত হইয়াছিল তাহা সকলই বিফল হইয়াছে ।' (৩ সেপটেগ্বর, ১৮৩১) 
তবে সঙ্গে সঙ্গে এই আশাও করেছিলেন, “ইহার দশ বৎসর পরে পাঠকের সংখ্যা, যখন 
wind বৃদ্ধি হইবে তখন ঈদৃশ প্রস্তাব সম্ভবিতে পারে!” কিন্তু দশ বছর দূরে যাক 
ত্রিশ বছর পরেও বাংল! সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে কোন Mae উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি | 

অবশ্য যাট দশকে বাংলা সংবাদপত্র জগতে উপযুক্ত নেতৃত্বেরও অভাব ছিল। 
উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংল! সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে দিকপাল সাংবাদিকরা! অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন। ভবানীচরণের মৃত্যু হয়েছিল ১৮৪৮ সালে। ঈশ্বর গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর 
১৮৫৯ সালে পরলোক গমন করেছিলেন । অক্ষয়কুমার জীবিত, কিন্ত ১৮৫ সালেই 
তন্ববোধিনীর সম্পাদনা ছেড়েছেন | প্বভাবতই বাংল! সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক 
শূন্যতা দেখ! দিয়েছিল। সমাচার চক্জিকা, স্বাদ Stes, সংবাদ পূর্ণচন্দরোদয় তখনও 
টিকে ছিল, কিন্ত আগের মত মগৌরবে আর সমাসীন ছিল না। এদের সম্পর্কে ১৮৬৬ 
সালে সরকারী বাংলা ARAL জে রবিনসনের মন্তব্য হল £ 

‘But the last ten years have furnished a class of journalist 
who have thrown those of long standing into the shades and 
they seen to have quietly submitted to their fate, and are now 
satisfied with little more than echoing the sentiments of their 
more talented contemporaries?’ $È? 

অবশ্য এই শূন্যতার মধ্যেও ছারকানাথ বিদ্যাভৃষণ ছিলেন। যাট দশকের শেষে 
অমৃতবাজার পত্রিকার মাধ্যমে শিশিরকুমার নতুন সাংবাদিক এঁতিহ৷ সৃষ্টি করেছিলেন | 
দ্বারকানাথের ক্ষুধার লেখনী ছিল, নিষ্ঠা ছিল, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। কিন্তু 
আধুনিক সংবাদপত্রের Pate রূপটি তার চোখে কখনও প্রতিভাত হয়ে ওঠেনি। 
একমাত্র শিশিরকুমারই আধুনিক সংবাদপত্রের ees কল্পোলধবনি শুনতে পেয়ে* 
ছিলেন। বৈষয়িক বুদ্ধির গ্রথরতাও তার মধ্যে ছিল। তীর স্থাপিত অমৃতবাজার 
পত্রিকাই একারণে টিকে থাকতে পেরেছিল। অবশ্য অমুতবাজার বাংল! পত্রিকা 
থাকলে কত বছর অস্তিত্ব বাচিয়ে রাখতে পারত বল! কঠিন। কারণ ইংরাজী শিক্ষার 
প্রাবল্যে শিক্ষিত বাঙ্গালী যে অতিদ্রত বাংল! সংবাদপত্র পাঠ ভুলতে বসেছিলেন 
তা আগেই উল্লেখ করেছি। 

বাংল! সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক একটি সাময়িক 
ইন্থ্যতে বা বিশিষ্ট সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব ও লেখনীর জোরে কোন সংবাদপত্র সাময়িকভাবে 
মুনাফ! করলেও পরবর্তীকালে সেই আধিক সমৃদ্ধির পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি। 


৮ 


১১৪ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


- আর তাছাড়া। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের অর্থ এই নয় যে দেশের অধিকাংশ 
মানুষ প্রগতিশীল fowl ধারায় উদ্ধ দ্ধ হয়ে উঠেছিল। দেশের আপামর জনসাধারণ 
বারা গ্রামে বাম করতেন, তাদের ক্ষেত্রে কোন সুচিস্তিত মতামত গড়ে ওঠেনি | 
শুধু অর্থ নৈতিক শোষণ প্রবলতর হয়ে উঠলে স্থানে স্থানে প্রচণ্ড জনবিক্ষোভ খণ্ড খণ্ড 
বিদ্রোহের রূপে হাউই-এর মত জলে উঠে আবার ফুরিয়ে গিয়েছে এই মাত্র । 
রেনেশণসের বকেন্দ্রভূমি ছিল নাগরিক মানস। কিন্তু এই নাগরিক মানসও জাতীয় 
জাগরণের মশালের আলোকে সর্বদা পূর্ণ আলোকিত হয়ে উঠেছিল wi নয়। শহরের 
নব্য শিক্ষিত জনসাধারণও মডারেট, রাডিক্যাল ও কনজারভেটিভ এই তিন ভাগে 
বিভক্ত far) এই কনজারভেটিভ বা! সংস্কার-বিরোধী শিবিরের শক্তি যে যথেষ্ট 
প্রবল ছিল, তার প্রমাণ বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে ফুটে উঠেছে । সংবাদপত্রের 
পাঠক চরিত্রের মধ্যেও তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । সতীদাহ Saw ভবানীচরণ ১৮২২ 
সালেই সম্বাদ কৌমুদীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন এবং সমাচার Bias] প্রকাশ 
করেছিলেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল এই যে সমাচার চন্দ্রিকার প্রচার বাড়তে স্থরু 
করেছিল, সম্বাদ কৌমুদীর কমতে স্থরু করেছিল । শেষের দিকে নিদারুণ আর্থিক 
ছুরবস্থার মধ্যে কালীনাথ মুন্সী ও দ্বারিকানাথ ঠাকুরের অর্থ সাহায্যের ওপর নির্ভর করে 
১৮৩২ সাল পর্যন্ত কৌমুদী কোন রকমে অস্তিত্ব বাচিয়ে রাখে। অন্যদিকে ভবানী- 
চরণের চন্দ্রিকার কলাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে । সতীদাহ ইন্থ্য এবং তবানীচরণের লেখনী 
sfasa আর্থিক সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল । Sari প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাচশ গ্রাহক 
হয়। পত্রিকাটি কিছু দিন দৈনিকেও পরিণত হয়েছিল ।২৩ পরে আবার ছি-সাপ্তাহিক 
হয়ে যায়। প্রচণ্ড আথিক সমৃদ্ধি থাকলে এ কাগজ দৈনিকই থাকত। 

১৮৪৮ সালে ভবানীচরণের মৃত্যুর পর তীর ছেলে রাজরুষ্ণ চত্দ্রিকা সম্পাদক হন | 
রাজরুষ যে পিতৃ অজিত বিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন তার প্রমাণ ১৮৯ সালে তার 
বড় ছেলের বিয়েতে যথেষ্ট ঘটা করেছিলেন ।২৪ কিন্তু রাজরুের এই পরিমাণ অর্থ 
শুধু DEF থেকে হয়েছিল বলে মনে হয় না। কারণ ভবানীচরণের নিজস্ব ছাপাখান। 
ও প্রকাশনা ছিল। শেষ পর্যস্ত চন্দরিকাও চলেনি। দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়ে 
রাজকু্ণ দেউলিয়। হয়ে মাত্র ২৫০ টাকায় চন্দ্রিকা বিক্রয় করে দিয়েছিলেন | 

যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থান্ুকুল্যে সংবাদ প্রভাকরের প্রকাশ যে সম্ভব হয়েছিল 
সে কথা আগেই বলেছি। ১৮৩২ সালে যোগেন্সনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হলে পত্রিকাটি 
বন্ধ হয়ে যায়। ১৮১৯ সালে ১৮ জুন পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ। পরে পাথুরিয়! 
ঘাটার বিভ্তশালী কানাইলাল ঠাকুর ও গোপালচন্ত্র ঠাকুর অর্থ সাহায্য করতে সম্মত 
হলে ১৮০৬ সালের ১* আগস্ট পত্রিকাটি আবার প্রকাশিত হতে সুরু করে। 

১৮৫৩ সালের ৪ এপ্রিল সংবাদ প্রভাকরের এক প্রতিবেদনে জানা যায় ১৮১৮ থেকে 
১৮৫৩ সালের মধ্যে ৭৬টি বাংল! পত্রিকা মৃত। ১৯টি মাত্র জীবিত। জীবিত পত্রিকার 
মধ্যে ৯৩টি মাত্র সংবাদপত্র । তার মধ্যে ছুটি দৈনিক। এই হিসাবে দেখা যায় 
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৩৫ বছরের মধ্যে প্রতি পাচখান। সাময়িক পত্র পিছু চারথানি করে পত্র বিদায় 
নিয়েছে। 

অবশ্য গংবাদপত্রের দীর্ঘায়ু সর্বদা সহজলভ্য নয়। সংবাদপত্র গঠনের যুগে নান! 
রকমের ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়েই তার যাত্রাপথ স্থুরু হয়। আমেরিকাতেও ১৬৯০ থেকে 
১৮২৭ সালের মধ্যে প্রকাশিত ২১২০টি সংবাদপত্রের অর্ধেকেরই আমু দুবছরের বেশী 
ছিল না। মাত্র ৩৪টি সংবাদপত্র এক জেনারেশন টিকে থাকে ।২৫ 

সে তুলনায় ১৮১৮ থেকে ১৮৭৮ পর্যন্ত প্রকাশিত সংবাদপত্রের মধ্যে সমাচার দর্পণ 
২৭ বছর ধরে চলেছিল। সমাচার চন্দ্রিকক ce বছর চলে, সংবাদ প্রভাকর ১৮৯২ 
সাল পর্যন্ত চলার প্রমাণ আছে। তত্ববোধিনী (১৮৪৩) ৯৯২৩ সাল পর্যন্ত চলেছিল | 
বাংল৷ দেশের পারিপাশ্বিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা! করলে এই কটি বিখ্যাত পত্রিকার 
দীর্ঘজীবনও আবার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটন! বলতে হবে | 

পরিচালকদের কমারমিয়াল ব! বাণিজ্যিক দৃষ্টির অভাব এবং সেই সঙ্গে বৃত্তির প্রতি 
নিরপেক্ষ মনঃসংযোগের ক্রটি বাংল! সংবাদপত্রের অসাঁফল্যের কারণ একথা আগেই 
বলেছি। এই উভয় ত্ৰুটি থেকে মুক্ত হবার দরুণ ইংলগ্ডের সম-সাময়িক মংবাদপত্রগুলি 
কালোতীর্৭ণ হয়ে টিকে থাকতে পেরেছিল। “দি টাইমস’ (প্রথম প্রকাশ, ১ জানুয়ারি, 
৯৭৮৫), ডেলি টেলিগ্রাফ (২৯ জুন, ১৮৫৫), ডেলি মেল (৪ মে, ১৮৯৬ ) টিকে 
থাকতে পেরেছে তার কারণ পরিচালকদের ব্যবসায়িক দূরদৃ্ি। টাইমসের প্রতিষ্ঠাতা! 
জন ওয়ালটার (১৭৩৯-১৮১২ ) তে প্রখ্যাত কয়লা ব্যবদায়ী ছিলেন । তৎকালীন 
মুদ্রণ শিল্পে নব আবিষ্কৃত লোগোটাইপে ছাপা হয়ে টাইমস মুদ্রণ শিল্পের ক্ষেত্রেও 
নতুনত্বের স্বাদ বহন করে এনেছিল । 

টাইমস-এর প্রকাশক পাঠকরুচির দিকে দৃষ্টি রেখেই এ কাগজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন £ 

The Register of the times and faithful recorder of ever & 
species of the intelligence, it ought not be engrossed by any 
particular object; but, like a well covered table, it should 
contain something suited to every palate, observations on the 
dispositions of our own foreign courts should be provided for 
the political leaders, debates should be reported for the amuse- 
ment or information of those who may be particularly fond of 
them ; and a due attention should be paid to the interests of trade 
which are so greatly promoted by advertisement. 

টাইমস ফরাসী Raa কভার করার জন্য প্যারিসে স!বাদদাতা। পাঠিয়েছিলেন এবং 
৯৮৯২ সালে ষোড়শ লুই ও মেরি আত্তোনিয়েতার শিরোচ্ছেদের বিশেষ প্রতিবেদন 
টাইমসে প্রকাশিত হয়েছিল | সাত বছরের মধ্যে টাইমস-এর প্রচার সংখ্যা বেড়ে চার 
হাজারে ওঠে । ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্রতিবেদন টাইমম-এর সম্মান আরও বৃদ্ধি করে। 


১১৬ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ' 


১৮৫৬ সালে প্রকাশিত “মানিং স্টার ইভনিং স্টার’ পত্রিকার পিছনে ৮* হাজার 
পাউগ্ডের মূলধন লগ্মী ছিল।২৭ 

পূর্ণ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে পাঠকদের মধ্যে টি'কে থাকার জন্য টেলিগ্রাফ দু’ 
পেনি দাম: করে সংবাদপত্র জগতে বিরাট চাঞ্চল্য এনেছিল। সে সময় সংবাদপত্রের 
প্রচলিত দাম ছিল ৪ পেনি। 

মূল্য হ্রাসের পিছনে যুক্তি দিয়ে ডেলি টেলিগ্রাফ ১৮৫৫ সালের ১৭ সেপটেম্বর 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখে ঃ 

There is no reason why a daily newes paper conducted with a 
high tone, should not be produced at a price which would place 

‘it within the means of every class of community. The future 

stability of the revered institutions of this country must depend 
more upon the enlightment of the million, than all the bayonets 
and legions the enormous wealthy of the nation would enable it 
to collect upon its shores. ?? 


দ্বিতীয় ডেলি টেলিগ্রাফের জনপ্রিয়তার পিছনেও নানান চাঞ্চল্যকর সংবাদের 
আকর্ষণ ছিল। যেমন ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা অসাধারণ পণ্ডিত প্রতিবেদক ডাই 
এমিল জোসেফের ( ১৮৫৪-১৯৬৩ ) প্রেরিত রিপোর্টগুলি, ১৮১৪ সালে জোসেফ রুশ 
অফিসারের ছদ্মবেশে আরেনিয়া ভ্রমণ করে সেখান থেকে চাঞ্চল্যকর আবাদ সংগ্রহ 
করে এনেছিলেন ।২৯ 

বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে স্থলভ সমাচারের মধ্য দিয়ে গণ-প্রচারিত সংবাদপত্র 
বা মাস নিউজপেপার গড়ে তোলবার চেষ্টা! হয়েছিল । এক পয়সা দাম করার জন্য 
পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যাও বেড়েছিল। সুলভ সমাচার প্রথম সংখ্যা দু’ হাজার ছাপ! 
হয়। দ্বিতীয় সংখ্যা পাঁচ হাজার। তারপর প্রচার আরও বুদ্ধি পায়।৩০ এই 
পত্রিকার কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলেন পত্রিকাটি সাধারণ maaa কাছে যাক। “সেদিন 
গাড়োয়ানেরা ATT VAS সমাচার হাতে লইয়! প্রসন্ন মনে গাড়ীর উপর পড়িতে পড়িতে 
ae) দিয়! চলিয়া যাইবে সেদিন আমাদের পক্ষে কত আহ্লাদের দিন হইবে po 

কিন্তু qas সমাচার সমসাময়িক অন্যান্য বাংলা সংবাদপত্র থেকে সংবাদ প্রকাশের 
দিক থেকে কোন বিপ্লব ঘটাতে পারেনি। অন্তান্ত পত্রিকার মত এ পত্রিকাও ছিল 
মতামত প্রধান। 

safre Races সংবাদপত্রগুলি ছিল সংবাদ নির্ভর। সংবাদ সংগ্রহের প্রতি- 
যোগিতা হ্বলভ মূলা, হ্থচিস্তিত ও পরিকল্পিত পরিচালনাই Face কয়েকটি সংবাদপত্রকে 
আজও Ate টিকিয়ে রেখেছে। তাছাড়া ইংরেজদের পাঠ্যাভ্যাস বা ‘রিডিং 
হ্বাবিটও* জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সমাচার দর্পন প্রকাশের সময় (১৮১৮-১৮১৯) 
Race ৪৩৩টি সাময়িক পত্রের প্রচার সংখ্য! ছিল পাচ লক্ষ । মনে: রাখতে হবে ষ্ট্যাম্প 


ৰাংল। সংবাদপত্রের চরিত্র লক্ষণ ১১৭ 


ডিউটির জন্য সংবাদপত্রের দাম তখনও সুলভ ছিল ন1।৩২ ১০৪৫ সালে দ্বিসাপ্তাহিক 
ম্যাঞ্চেটার গার্ডিয়ানের প্রচার ছিল নয় হাজার O° আর ফ্রাঙ্কো-জার্নান যুদ্ধের সময় 
(১৮৭০-৭১৷ ডেলি টেলিগ্রাফের প্রচার সংখ্যা ছু*লক্ষে উঠে যায়।৩৪ 

১৮৫৭ সালের দিকে দেখ! যায় টাইমস, ডেলি টেলিগ্রাফ ও স্ট্যানডারড প্রভৃতি 
সংবাদপত্রের মধো মূলাহাসের পারম্পরিক প্রতিযোগিতা ze হয়েছে। এই হাসের 
ফলে কিছু কিছু সংবাদপত্র সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বটে, কিন্তু মোটের ওপর 
পাঠকদের তা সংবাদপত্র পাঠে অধিকতর প্রণোদিত করেছে। 

বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে এইসব ব্যবসায়িক খুটিনাটি নিয়ে কেউ মাথ! ঘামাননি। 
কেশবচন্দ্র সেন এক পয়স] দামে VAS সমাচার প্রকাশ করে ভাল wae পেয়েছিলেন 
কিন্ত মনে রাখতে হবে কেশব সেন মুখ্যত সমাজ সংস্কারক, ব্যবসায়ী AA | 

বাংল! সংবাদপত্র তাই বিচিত্র পথে গেলেও সর্বত্রগামী afr সাধারণ মানুষের 
কাছে তার বাণী গিয়ে পৌছয়নি । ১৮৭৯ সালে বাংল সরকারের সরকারী অনুবাদক 
বাবু রাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখছেন, 

“Except occasionally they do not reach the lower classes of 
the native community. They are patronised to some extent by 
Government officers and others who have received a fair English 
Education but mainly by Zeminders, vernacular school masters, 
mukhtars and Court and Zemindari Omlahs. Many educated 
Persons take vernacular newspapers but seldem read them, 
execept now and then ৮৩৫ 

৮৭৭ সালের ১৭ এপ্রিল সমাচার চন্দ্রিকার কথায় বাংলা অন্ুবাদকের বক্তব্যেরই 
সমর্থন পাওয়া যায়। 

«কেবল AGA নগরী হইতে ৩২০ খানি সমাচার পত্র প্রকাশিত হয়। এতদ্যাতীত 
ইংলণ্ডের Hata প্রদেশে ১১১ খানি সমাচারপত্র প্রকাশিত হইয়। থাকে । ইংলগ্ডের 
সামান্য কুষকেরাও এক একখানি সংবাদপত্র পাঠ করে। তথাকার জাহাজের নাবিক 
ও সামান্য মজুর প্রভৃতি নীচ লোকেও একখানি সংবাদপত্র পাঠ না করিয়া থাকিতে 
পারে না। কিন্ত আমাদের এদেশের লোকদ্িগের মধ্যে যাহার এক লক্ষ টাকার বিষয় 
আছে তিনি হয়ত একখানি সংবাদপত্রের নাম পর্যন্ত জানেন না। ইহাতে আর 
ভারতমাতার উন্নতি হইবে কিসে ?” 

তবে একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে যেখানে দুর্বলতা, 
সেখানেই আবার তার সর্বাধিক শক্তির পরিচয়। ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন সাংবা- 
দিকতার চরম লক্ষ্য ছিল না বলেই অধিকাংশ সংবাদপত্র নিদ্ধিধায় জাতীয় জাগরণের 
বাণীকে ধ্বনিত করে তুলতে পেরেছে । ক্ষেত্র বিশেষে ব্রিটিশ রাজশক্তির তীব্র কঠোর 
সমালোচনাতেও সে ATA হয়নি। আবার প্রচার সংখ্যার CIA জন্যও তার 


১১৮ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


উপ্দিত লক্ষ্য পৌছতে কোন অস্বিধা হয়নি। কারণ সংবাদপত্রের Bens ছিব্ধি। 
এক জাতীয় আশা আকাঙ্কার বাণীকে জনসাধারণের মধ্যে ধ্বনিত করা। IE 
জনমতকে রাজশক্তির কাছে উপস্থিত করা এবং BW প্রতিবিধানের দাবিকে সোচ্চার 
করে তোল]। 
একথা ঠিক যে বাংলা সংবাদপত্রের পাঠক ছিল মধ্যবিত্ত ও সামস্ত বাঙালি । 
কিন্তু উনিশ শতকের বাংলার জাতীয় নেতৃত্ব এই মধ্যবিত্ত ও সামন্ত শ্রেণীর হাতেই 
ছিল। এদের অনেকে পয়সা দিয়ে কাগজ কিনে পড়তেন না বলে বাংলা SEATS 
তীর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর টিমে তেতালা সামাজিক 
জীবনে নিরবিচ্ছিন্ন অবসরের মাঝে সংবাদপত্র পয়স। দিয়ে কেনা সত্বেও কেউ পড়ছেন 
না তা বিশ্বাম করতে ইচ্ছা হয় না। আর না পড়লেও গণ্ডীবদ্ধ ক্ষুদ্র সমাজে কোন 
কোন সংবাদপত্রে কোন সতেজ লেখা প্রকাশিত হলে ত! নিয়ে সমাজে নিশ্চই 
আলোড়ন উঠত। দ্বিতীয়ত যেহেতু সমাজের বিশিষ্ট ব)ক্কিরা বাংলা সংবাদপত্রের সঙ্গে 
জড়িত ছিলেন, সেজন্য বাংল! সাংবাদপত্রের মতামতকে রাজশক্তি উপেক্ষা তৌ করেননি 
বরং অন্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি বাংলা সংবাদপত্রের করোধের যে প্রচেষ্টা 
বার বার হয়েছে তাও এই গুরুত্ব দান নীতির অঙ্গ হিসাবেই | 
দেশী সংবাদপত্রের অপরিসীম গুরুত্ব সম্পর্কে বিদেশী শাসকরাই মন্তব্য করেছেন, 
“The native newspapers are humble in appearance yet like 
the balladers of a nation. They often act where laws fail and 
as straws ona current they show its direction, In it questions 
of Sati, widow re-marriage, Kulin Poligamy have been 
argued with great skill and acuteness on both sides : they have 
always opposed having a foreign language as the language of the 
court : the atroocities of indigo planters and the blunders of 
young Magistrates have been laid bare, while the correspondence 
columns open out a view of native society no where else to 
be found.*°** 
এই ক্ষুদ্র শীর্ণ এবং দরিদ্র বাংল! সংবাপত্রগুলিই ভম্মাচ্ছাদিত বহ্নি এবং পরিণামে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের adagia তারা যে একদিন অগ্নিকাণ্ড বাধ!তে পারে মেন্পর্কে 
১৮২২ সাল থেকেই ইংরেজ শাসকর! অবহিত হচ্ছিলেন। 
১৮২২ সালে টমাস মুনরে? তার মাইনিউটে দেশী,সংবাদপত্র সম্পর্কে লিখেছিলেন £ 
“Were the people all our countrymen, I would prefer the 
utmost freedom of the press but as they are, nothing could be 
more dangerous than such freedom. In place of spreading 
useful knowledge among the people and tending to their better 
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Government it would generate in subordination insurrection 
and anarchy," 

অর্থাৎ এর অর্থ দীড়াচ্ছে, দিশী সংবাদপত্রকে প্রশ্রয় দিলে তারা একদিন ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দীড়াবে। কারণ পরাধীন দেশে সংবাদপত্রের 
অবাধ স্বাধীনতার অর্থই তো বিদেশী শক্তির শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার কাজে 
দেশবাসীকে উদ el করা। কাজেই যে দেশ তার! শাসন করতে এসেছেন সে দেশে 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক 

“A free press and dominion of strangers are things which are 
quite incompatible and which Can not long exist together for 
what is the first duty of a free press ? It is to deliver the country 
from a foreign yoke, and to sacrifice to this one great object 
every measure and consideration, and if we make the press really 
free to the natives as wellas the Europeans, it must inevitably 
lead to this result. We might wish that the press might be 
used to convey morale and religous instructions to the natives 
and that: its effects should go no further ; they might be satisfied 
with this for a time, but soon learn to apply it to political 
purpose to compare their own situations and our to overthrow 
our power.” 

দেশী সংবাদপত্র সম্পর্কে টমাস মুনরোর এই উগ্র মতবাদ যা ১৮২৩ সালে জন 
আযাডামকে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নে প্রণোদিত করেছিল পরবর্তী কালে ইংরাজ 
শানকর| তার সঙ্গ একমত হয়নি। চার্লস মেটকাফ ( ১৮৩৫-১৮৩৬ ) মনে করতেন, 
লংবাদপত্রের মধ্যে বিপজ্জনক কিছু নেই। পূর্বের নিয়ন্ত্রণ আইনকে তিনি odious and 
useless restrictions বলে মনে করতেন |? তিনি ১৮২০ সালের প্রেস 
তুলে দিয়েছিলেন । তবে বাংলা সরকারের সেক্রেটারি এইচ, টি, প্রিনসেপ সংবাদপত্রের 
্বাবীনতার ব্যাপারে উদারপন্থী হলেণ্ড দিশী সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী 
ছিলেন। ১০৩৫ সালের ১৮ মে তিনি তার মতামত লিখছেন, : 

“But I think the eye, the Government will require to be kept 
continually upon the native press and especially upon the native 
press for it is capable of being made an engine for destroying 
the respect in what the Government is held and is undermining 
its power.”8° 

aas প্রিনসেপের এই মনোভাব সাম্রাঙজাবাদী স্বার্থে এমন কি মেটলাফ যে 
সংবাদপত্রের wala! বিশেষ করে দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন 
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“তার পিছনেও সাম্রাজ্যবাদী যুক্তি ছিল। সান্রাজ্যরক্ষায় ইংরেজ যে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী 
শ্রণী সহায়তা পেয়েছিলেন, তার! দেশীয় সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । সংবাদপত্রের 
ওপর নিয়ন্ত্রণ যে ১৮২৩ সাল থেকে বাঙালি জনমতকে ক্ষুব্ধ করে তুলছিল মোটকাফ তা 
বুঝতে পেরেছিলেন | ১০২৩. সালের E সঙ্কোচন আইনের বিরুদ্ধে রামমোহন, 
দ্বারকা নাথ ঠাকুর, প্রস্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ ছজন বিশিষ্ট বাঙালি কলকাতায় ক্ুপ্রিম 
কোর্টে আবেদন করেন। বিলাতেও রাজার কাছে আবেদনপত্র পাঠান। সে 
আবেদনে কেউ কর্ণপাত করেননি । মেটকাফ তাই সংবাদপত্রের ওপর সেনসর 
: উঠিয়ে দেবার কারণ হিসাবে বলেছিলেন, তিনি ‘ডিসট্রান্ট টু নেটিভ সাবজেক্টস' সি 
“করতে চান না। এমনকি কর্ণেল মরিসনও সরকারের হাতে একটি সুক্ম্ নিয়ন্ত্রণ রাখতে 
“চেয়েছিলেন যার ফলে “Government will retain the power of instantly 
suppressing any publication of it should at any time appear to 
tisk the safty of the state.” 

কিন্ত মেটকাফ তার ফাইলে ১৮৩৫ সালের ২৭ এপ্রিল লেখেন £ 

“It does not seem to me that such a clause is either necessary 
or expedient.®> 

মেটকাফ য| চেয়েছিলেন, তা হয়েছিল। ক্রতজ্ঞতান্বরপ ১৮:৫ সালের ৮ জুন 
তারতবাসী ও বেসরকারী ইওরোপীয়রা মিলে মেটকাফকে কলিকাতয় সম্বর্ধনা দেন। 

১৮৩৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে মেটকাফকে একটি ভোজসভাতেও সম্মানিত করা হয়। 
বাংল! সংবাদপত্র সম্পর্কে বাংলা সরকারের এই মনোভাব যে' ১৮৬৩ ata পর্যন্ত 
“অব্যাহত ছিল: তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৬২ সালের ২ আগষ্ট বাংলা সরকারের 
জুনিয়র সেক্রেটারি আই, og, গরডন ভারত সরকারের হোম সেক্রেটারিকে 
লিখছেন যে 

“The Lieutenant Governor is not prepared to recommend 
anything in the shape of a censorship of the native press-"88 

কিন্ত safes সরকার কর্মচারীর! মনে করেছিলেন, বাংলা সংবাদপত্রগুলি 
জনমানসে এক সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। এর প্রভাব থেকে নাগরিকদের 
মুক্ত করতে গেলে সেনসার ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন যদি সম্তব নাও হয় তাহলে অবাধ্য 
হংবাদপত্রগুলির পান্টা একটি সরকারী সংবাদপত্র প্রকাশ কর! হোক। ১৮৬* সালের 
১* জুলাই বাংলার ভি পি আই, og, এস, ক্যাস্টকিনসন, জুনিয়র সেক্রেটারি রিভারস 
টমসনকে যে চিঠি খেখেন, তাতে এই কথাই লিখেছিলেন, 

“At a time when the other vernacular Journals are freely 
discussing the measures of Government, most ofthem ina 
vehemently hostile spirit, falsifying or distorting facts and 
covertly suggesting resistance, it appears to me eminently 


a 


ikai সংবাদপত্রের চরিত্র লক্ষণ ১২১ 


desireable that steps should be taken to supply an antidote to 
the poison thus disseminated by putting forth in a form at once 
popular and authoritative, plain statements of facts with simple 
expositions of the policy of Government and refutation of 
sseductive and dangerous falsehood.”®° 


১৮৬২ সালের ২ আগষ্ট ভারত সরকারের হোম সেক্রেটারিকে লেখা চিঠিতে দেশীয় 
সংবাদপত্রের মনোভাব জানার জন্য একটি বাংলা অনুবাদকের পদ WEA সুপারিশ করা 
হয়। এই পদ মঞ্জুর হয় এবং প্রতি বছর বাংলা অনুবাদক বাংল! সংবাদপত্র সম্পর্কে 
একটি করে রিপোর্ট সরকারকে পাঠাতে থাকেন। কিন্তু শিক্ষা বিভাগের অধীনে 
ওই অনুবাদকের কাজ শুধু দেশীয় সংবাদপত্রের ওপর নজর রাখা, তার বেশী কিছুই 
নয়। অবশ্য সরকারী আমলার! ইচ্ছা করলে সংবাদপত্রের সঙ্গে মিত্রস্থলভ আচরণ 
করে প্রয়োজনে তাদের ভুল-ভ্রান্তি নিরসন করতে পারবেন। কিন্তু সরকারের কঠোর 
নির্দেশ ছিল কোনমতেই সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া চলবে না। 

“It is not the desire of the Government to maintain any 
official censorship, direct or indirect over the native Press. The 
entire press has after full consideration been made legally free, 
subject only to the provisions of the penal code; and so long as 
these are not infringed neither the Government nor its officers 
have any power to interfere. It is obviously desirable, therfore 
that the Dircctor of public instruction, of all that is said by 
the native press, should abstain from any communication to its 
conductors in excess of his legal power and that he should not 
assume any functions beyond those which it was the object of 
Government that he should exercise”®® 

১৮৬৬ সালে বাংল! সরকারের সরকারী ট্র্যানক্লেটর বাংল! সংবাদপত্র সমূহের যে 
রিটার্ণ তৈরি করেছেন, তাতে তৎকালীন সংবাদপত্রগুলি চরিত্রগত বৈশিষ্টের পরিচয় 
পাওয়া যাবে। অবশ্য সংবাদপত্র ‘তার নিজস্ব প্রতিবেদন সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধের 
দ্বারাই প্রকাশমান কিন্তু এই সমস্ত সরকারী গোপন রিপোর্টে এইসব সংবাদপত্র 
সম্পর্কে সরকারী মনোভাব কী ছিল তা অবগত হওয়া যাবে। উনবিংশ শতাব্দীর 
বাংল! সাংবাদিকতার ইতিহাসের পক্ষে এই রিপোর্টগুলি এক বিশিষ্ট উপাদান। 
৯৮৬৬ সালে বাংলা সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ৯৭। আড়াই বছরের মধ্যে ১৬টি দেশী 
কাগজ বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর অধিকাংশই বাংলা, ১৭টি কাগজের মধ্যে তিনটি দৈনিক । 
তার মধ্যে একটি দৈনিক শুধু বিজ্ঞাপনের । ২টি ছি-সাপ্তাহিক। ১টি বারত্রয়িক। 
গ্চারটি মামিক। 


১২২ বাংল' সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরগ 


শ্রেণীচরিত্রের দিক দিয়ে সমস্ত দেশী সংবাদপত্রই ব্রিটিশ সরকারের অনুগত | 

“They appeat to be thoroughly loyal and express themselves 
ever grateful for the connection into which they have been 
brought with their British Fellow subjects. Queen Victoria is their 
Queen. For the Secretaty of the State they always express the 
highest regard and manifest in almost everything the greatest 
satisfaction with Sir Charles Wood’s measures. r, 

Their sentiments are written with the utmost official capacityė 
They appreciate British Rule, and any to their feelings without 
compromising his own self respect is sure to win their 
confidence, and secure from tbe highest encomiums.8¢ 

বাংল! সংবাদপত্রগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে অঙ্কবাদক বলছেন, 

(ক) গবনর জেনারেল ও লেঃ গবনরের গ্রীষ্মাবকাশে শৈলাবাসে কাটানোর ফলে 
সরকারী কাজকর্মে বিশ্ব ঘটে । এজন্য বাংল! সংবাদপত্রগুপি সমালোচনা মুখর | 

(1 বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে অযোগ্য আমলাদের পিছনে অর্থব্য় এবং পক্ষান্তরে 
সত্যিকারের দক্ষ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অর্থদানে রূপণতা | 

(গ) জনসাধারণের অর্থের অপব্য়ের তীব্র মমালোচন]1। 

(ঘ। সামাজিক ব্যাপারে সংস্কার প্রবণতা। পৌন্তলিকত! বিরোধী ধর্মমতের 
প্রতি সমর্থন এবং বেদান্তের পুনঃ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা। ( বলা বাহুল্য এখানে ব্রাহ্মপত্রিকা- 
গুলির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে । লেখক | ) 

(e ধর্মী উৎসবে অর্থ অপব্যয়ের নিন্দা। 

(চ, বহু বিবাহ প্রথার নিন্দা। বিধবা বিখাহের প্রতি সমর্থন। স্ত্রী শিক্ষার 
প্রতি সমর্থন। তিন বছর আগে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি পত্রিকাই এজন্য 
স্থাপিত হয়েছে। ( সর্বশুভকরী পত্রিকার কথ! এখানে বলা হয়েছে । লেখক। ৪৬ 

দেশীয় সম্পাদকের স্বাধিকারপ্রমত্ততারও প্রশংস! না করে পারেননি, সরকারী 
অঙ্গবাদ্বক লিখেছেন £ 

“In all matters political and social, the native Editors asert 
and claim a right to equality of privilages with Europeans ] and 
it has not been a little gratifying to them to find that of late 
some of their fellow countrymen have had the courage return a 
European blow for blow. Though timidity is still a prevailing 
characteristic, it is to be hoped that it will give place to boldness 
in action as well as in speech. There are certain points on 
which they appear to be peculiarly sensitive. as where a 
European criminal has not meted out to him, a punishment 


বাংলা সংবাদপত্রের চরিত্র লক্ষণ ১২৩. 


similar to that which would have been expected to attend a 
Native guilty of a like crime. Any such apparent leniency is 
attributed to national feeling.”®* 

অবশ্য উনিশ শতকে সংবাদপত্রের মধ্যে শিল্প লক্ষণ প্রকাশ ন! পাওয়ার ফলে; 
পত্রিকাগুলির পক্ষে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ ছিল । 
মাঝে মাঝে সরকারী সেনসরের কথা বাদ দিলেও সরকার থেকে সংবাদপত্রের কণ্ঠ 
রোধের কোন চেষ্টাই হয়নি। সংবাদপত্রের ইউনিট ক্ষুদ্র থাকায় শ্রমিক-মালিক 
সম্পর্ক নিয়ে পরিচালকদের বিব্রত হতে হয়নি। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন প্রভাবই 
সাংবাদিকদের ওপর কাজ করেনি । একজন বাঙালি লেখক এই পরিবেশে বাংলা 
সংবাদপত্রের চারিত্র লক্ষণ বিবৃত করেছেন এইভাবে £ 

“Those perhaps were the great days of comparative freedom. 
Even if the owner was not also the editor and printer, the staff” 
were small and easy to control. It is true duels and riotous 
mobs perhaps curbed the editors absolute freedom; yet the 
potential power of the new mass media was only being vaguely 
appreciated and the pressure of “Public Relations” were not 
known. Nor were the Industries organi:sed for massive advere- 
tisement and politicians inclined to Court Staff reporters. The 
owner editor’s life was eventful, sometimes troublesome, often: 
materially unrewarding—but he was almost always free to write 
according to rights and perhaps public opinion. The fact that 
there was no other mass media must have*helped 28৮ 

সরকারী বাংলা অনুবাদক বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কে আরও লেখেন, হিন্দু 
পত্রিকাগুলি নির্ভয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করে। যদিও এক এক সময় তাদের 
অভিপ্রকাশ নগ্ন (crude) কিন্তু সার্বজনীন সাম]বোধের ভিত্তিতেই তারা৷ এই ধরনের 
মতামত প্রকাশ করে থাকে | উধ্বতন কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে তাদের মন্তব্য তারা নির্দয় 
কখনও তীব্র । তবে মুসলমান পত্রপত্রিকাগুলি মুখ খুলতে লাহস করে না।৪৯ 

দেশীয় পত্র-পত্রিকাগুলির মতামতকে সরকার যে গুরুত্ব দিতেন এই কথাও ওই 
রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে । অনুবাদক বলছেন, এর ফলে দেশীয় সংবাদপত্রের 
সম্পাদকের! অনুভব করতে সুরু করেছেন যে সরকার তীদের উপযুক্ত মর্যাদা দিচ্ছেন। 
দেশে ও বিদেশে তাদের মতামতকে মূল্য দেওয়া হচ্ছে এবং দেশীয় সংবাদপত্র “ইনডেক্স 
অব নেটিভ পাবলিক ফিলিং, বলে পরিগণিত হতে gr করেছে। তাঁদের মধ্যে 
আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়েছে । অবশ্য এর ফলে কেউ একটু বাড়াবাঁড়িও করে 
ফেলেছেন। শুধুমাত্র অন্যের শোন! কথা ঘা বিরুতভাবে এসে পৌছেছে, তার ওপর 
ভিত্তি করে তীর! কারও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কেচ্ছ! প্রকাশ করেছেন। AT 


১২৪ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


সঙ্গে ACH একথাও বলা। হয়েছে, “সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে” | ‘This will most 
itself cure in timet? 
দেশীয় সংবাদপত্র সম্পর্কে বিদেশী শীদকের এই মনোভাব অত্যস্ত সাঙ্গভূততিপূর্ণ। 
অন্তত ১৮৭৮ সালে ভার্নাকুলার প্রেস আ্যাক্ট-এর খড়গাঘাত নেমে আসার আগে পর্যন্ত 
দেশীয় সংবাদপত্রে স্বাধিকার প্রমত্ততাঁ, বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় ক, বিশ্লেষণী গ্রবণতাকে 
খোলা মনেই গ্রহণ করেছেন। কখনও তাদের চাঞ্চল্য wa প্রবণতা ও সত্যাসত্য 
যাচাই না করে সংবাদ পরিবেষণ বা afea দোযকে নিন্দা করেছেন বটে, কিন্ত 
কোন অশ্রচ্ধা প্রকাশ করেননি। ১৮৭৯ সালে বাঙ্গালী অঙ্গুবাদক রাজরুষণ মুখার্জী 
তার রিপোর্টে অবশ্য দেশীয় সংবাদপত্র সম্পর্কে সহান্ুভূতিহীন অকারণ মন্তব্য করে 
বলেছিলেন, দেশী সংবাদপত্র অনেকে নেন কিন্ত কেউ পড়েন না। কিন্ত ভানণকুলার 
প্রেম aye প্রবতিত হবার পর atape তার ব্রিটিশ agma দেশী সংবাদপত্র 
সম্পর্কে পরিবতি ত মনোভাব অবগত হয়েছিলেন বলেই হয়ত দেশী সংবাদপত্রের প্রভাবকে 
ছোট করে দেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্ত দেশী সংবাদপত্র তথা বাংল! সংবাদপত্র 
কীভাবে দেশের জনমত্কে প্রভাবিত করেছে পরবর্তী অধ্যায়গুলিই তার প্রমাণ। 
এই অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখাব সীমাবদ্ধতা ও নানান ত্রুটি সত্বেও বাংল। 
সংবাদপত্ৰগুলি যথেষ্ট মাত্রায় সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে এবং বিভিন্ন সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দীড়িয়েছে। 
নবজাগরণের পটভূমিতে এই আন্দোলনগুলিকে মোটামুটি এই কয়ভাগে ভাগ 
করা যায়ঃ 
(১) সমাজ সংস্কার আন্দোলন। (২) শিক্ষা আন্দোলন। (৩) ধর্মসংস্কার 
আন্দোলন । (8) রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক শ্বাধিকারের আন্দোলন । (৫ গদ্য 
“ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ | 
এই বহুমুখী ভাব বিপ্লবকে বাংলা সংবাদপত্র কীভাবে পরিপুষ্ট করেছে তা দেখা যাক। 


i 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
সমাজ মংস্কার আন্দোলন ৪ বাংলা! NSA 


বাংলার সামাজিক অবস্থা ॥ নানাবিধ কুসংস্কার ॥ সতীদাহ ও বাংলা 
সংবাদপত্রের ভূমিকা ॥ বিধবা বিবাহ আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ॥ 
বহুবিবাহ ও কৌলিন্তপ্রথ। ও বাংল! সংবাদপত্র ৷ 

১৮২৮ সালে ১৮ জানুয়ারি রামমোহন জন ডিগবিকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন, 
তাতে উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ asia আন্দোলনের পিছনে বাঙালি মনীষীদের 
প্রেরণার বাণীটি স্পষ্টরূপে প্রতিভা ত হবে। 

রামমোহন ওই চিঠিতে লিখছেন, হিন্দু সমাজের বর্তমান কাঠামোর মধ্যে জাতীয় 
রাজনৈতিক চেতনাবোধ জাগ্রত করা সম্ভব নয়। অসংখ্য রকমের ধর্মীয় কুসংস্কার, 
আচার অনুষ্ঠান, প্রায়শ্চিত্তের নানান বিধান, জাতিভেদ এসব কিছুই তাদের স্বাদেশিক 
fowl ও ধ্যান ধারণার প্রতিবন্ধক | 

“—I regret to say that the present system of religion adhered 
to by the Hindoos isnot well calculated to promote their 
political interest. The distinction of castes, introducing: 
innumerable divisions and sub-divisions among them has entirely 
deprived them of patriotic feeling, and the multitude of religious 
rites and ceremonies and the laws of purification have totally 
disqualified them from undertaking any difficult enterprise. 
It is, I think necessary that some change should take place in 
their religion, at least tor the shake of their political advantage 
and Social Comfort.”> 

অর্থাৎ একটি পরাধীন জাতির ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আশ! আকাঙ্কার রূপরেখাটি 
রামমোহনের সামনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল ae এই ‘পলিটিক্যাল আযাডভানটেজ' ও. 
cama কম্ফট'-এর জন্যই তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে জাতির মুক্তির 
জন্য সংস্কার আন্দোলনের সুচনা করে গিয়েছিলেন । রামমোহন যুগ থেকে বিছ্বাসাগর 
কেশবচন্দ্রের যুগ পর্যস্ত যে সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলন প্রায় সত্তর বছর ধরে জাতীয়; 
জীবনকে প্লাবিত করে তুলেছিল, তার পিছনে রামমোহনের ওই সুদূর প্রসারী চিন্তা 
বীজমন্ত্রের মত কাজ করেছে। 

রামমোহন যে মময় কলকাতা এলেন, তখন অষ্টাদশ শতকের ক্ষয়িষ্ণু বাঙালি 
সমাজ নতুন শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থ কৌলীন্ে আরও সম্পদশালী হয়েছে! কিন্তু তার 
চিত্তের দৈন্য তখনও দুর হয়নি। অর্ধশতাবদীর ওপর zaa সান্নিধ্য সমাজ জীবনের 
তন্ুর রূপরেখাকে বিন্দুমাত্র বদলাতে সাহায্য করেনি বরং সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে স্থচতুর 
ইংরাজ প্রথম দিকে হিন্দু সংরক্ষণশীলতা। * ভষ্টাচারকে সমর্থন করে শাস্তিপূর্ণঘহ অবস্থান: 


গড়ে তুলতে চেয়েছে। 


১২৬ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজারণ 


সেসময় কলকাতার সামাজিক জীবন ছিল কলুধপূর্ণ। বিদেশী বণিক ও 
উপনিবেশিকদের দল ও তাদের অন্ুগ্রহপুষ্ট দেশীয় হঠাৎ, নবাবেরা বিলাস ও 
ব্যভিচারের শোতে গ| ভাসিয়ে দিয়ে গেছেন। বারবণিতাদের aia vata, কবি 
আখড়াই, খেউড় গানের মধ্য দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির জোয়ারে তখন ভাসমান কলকাতা | 
বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে ক্রীতদাস | 

“The picture of Slavery in Calcutta at the close of the 
eighteenth Century, horrible as it is, was by no means 
overdrawn, and the hide outs did not die out till nearly fifty 
years after that period.’ 

আর একজন বাঙালি লেখক তৎকালীন কলকাতার অবক্ষয়িত aay জীবনের 
আর এক বীভৎ্মরূপ তুলে ধরেছেন, 

“মহরের স্বাস্থোর অবস্থা! যেক্কপ ছিল, নীতির Beg তদ্দপেক্ষা উন্নতি ছিল ন! । 
তখন মিথা। প্রবঞ্চনা। উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতি দ্বার! অর্থসঞ্চয় করিয়া! ধনী 
হওয়া কিছুই asia বিষয়: ছিল ali বরং কোনও স্ুহৃদগোষ্ঠীতে পাঁচজন লোক 
একত্র বসিলে sat ব্যক্তিদিগের কৌশল ও বুদ্ধিমন্তায় প্রশংসা হইত} ধনিগণ 
পিতামাতার শ্রাদ্ধে পুত্রকন্তার বিবাহে পুজাপার্বণে প্রভূত ধন বায় করিয়। পরস্পরের 
সহিত প্রতিপ্ন্থিত৷ করিতেন। সিন্দুরীয়াপটার প্রসিদ্ধ মল্লিকগণ পুত্রের বিবাহে লক্ষ লক্ষ 
টাকা ব্যয় করিয়া fare হইয়। গিয়াছেন। যে ধনী পুজার সময় প্রতিমা সাজাইতে 
যত অধিক বায় করিতেন এবং যত অধিক পরিমাণে ইংরাজের খান] দিতে পারিতেন, 
সমাজ মধ্যে তাহার তত প্রশংসা হইত। ধনী গৃহস্থগণ গ্রকাশ্তভাবে বারবিলাসিনীগণের 
সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লঞ্জা বোধ করিতেন না। তখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চল 
“ও মধ্যভারতবর্ধ হইতে এক শ্রেণীর গায়িকা ও নর্তকী ভারতবর্ষে আসিত তাহারা 
বাইজী এই rate নামে উক্ত হইত। নিজভবনের বাইজীদের অভ্যর্থন] করিয়া! আন 
ও তাহাদের নাচ দেওয়! ধনীদের একট! প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল । কোন ধনী কোন 
প্রসিদ্ধ বাইজীর জন্য কত AA টাকা ব্যয় করিয়াছেন সেই সংবাদ শহরের ভদ্রলোকদের 
মুখে মুখে ঘুরিত এবং কেহই তাহাকে তত দৌষাবহ মনে করিত না। এমনকি 
বিদেশিনী ও ষবনী কুলটার্দিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়া দেশীয় সমাজে প্রাধান্য লাভের 
একটা! প্রধান উপায় স্বরূপ হইয়! উঠিয়াছিল।”৩ 

৮০২ সালে গঙ্গায় শিশু faga ay করার জন্য আইন হয়েছিল। কিন্ত ত! 
সত্বেও এই নিঠুর কুপ্রথ! অন্তত উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যস্ত যে প্রচলিত ছিল 
তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮ ১ সালে ২ মার্চ বারুণীর দিন বৈগ্যবাটিতে একজন efori 
স্ত্রীলোক তার ছ'বছরের ছেলেকে গঙ্গায় ফেলে দেয়। এটি কোন গোপন হত্যাকাণ্ড 

ছিল না। আনুষ্ঠানিকভাবে বহু ব্যক্তির উপস্থিতিতেই এই ঘটন! ঘটেছিল এবং 
অনস্ত জলরাশির মধ্যে আর্তনাদ করতে করতে যখন বালক ডুবে যাচ্ছিল তখন 72 
-হুরিধ্বনি করে উঠেছিল।৪ 


HL 


সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ১২৭ 


এ ছাড়া ছিল বুদ্ধের অস্তর্জলি। sae বৃদ্ধকে গঙ্গাতীরে উন্মুক্তস্থানে নিয়ে 
গিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় রাখা। যদি সে কোনক্রমে রোগমুক্ত হয়ে আগত তাহলে 
সে হত সমাজে পতিত। সে জীবন তার কাছে তখন মৃত্যুরও অধিক ।৫ 

চড়কে faaata দেহে লোহার বঁড়শি বি'ধিয়ে ঘোরান ছিল ধর্মের অন্যতম অঙ্গ | 
এই ব্যাপারে সাধারণ মানুষের উপর জোর জবরদস্তি করা হত। ১৮১৪ সালে 
শ্রীরামপুরের মিশনারীর! তাদের সাকু্লার লেটারে লিখছেন শ্রীরামপুরের ছাপাখান' 
কর্মীদের চড়কে অংশ নেবার জন্য জুলুম কর! হচ্ছে। তারা মিঃ ওয়ার্ডের কাছে 
প্রটেকশান চাইছেন iY 


১৮২০ সালের ৬ জানুয়ারি উইলিয়ম ওয়ার্ড লণ্ডন থেকে জে, সি, ভিলিয়ার্স-এর 
কাছে দেশীয় লোকদের নৈতিক অধঃপতন সম্পর্কে একটি চিঠি দিচ্ছেন । ও 
চিঠিতে তিনি বলেন, “রক্ষিতা রাখা, অস্বাভাবিক অপরাধে fae হওয়া, বাল্যবিবাহ, 
মিথ্যাচার অতি সাধারণ ঘটন1। জুরি ও সাক্ষীদের কিছু পয়সা দিলেই কেনা যায়। 
মামল। মোকদ্দমাও আকছার হয়। অস্ততঃ ২০ লক্ষ ভারতীয় ভিক্ষুক আছে। যারা 
ধর্মের নামে ভিক্ষা! করে বেড়ায়। চড়কের সময় পিঠে বড়শি গেঁথে ঘোর! ay গরম কয়লার 
ওপ নৃত্য আমি একাধিকবার দেখেছি। দেখে মনে হয় ন।, যে তাদের মন বিজ্ঞানের 
দ্বারা পবিত্র বা নীতি শিক্ষার আলোকে আলোকিত ।” 

রামমোহনের কলকাতা বসবাসের ( ১৮১৪-১৮৩০ ) কালের এটাই ছিল সামাজিক 
পটভূমি এই সামাজিক পটভূমিতে সবচেয়ে যেটি শোচনীয় ছিল তা হুল সমাজে 
নারীর স্থান। 

উইলিয়ম ওয়ার্ড লিখছেন, “মেয়েদের অবস্থা অভাবনীয়। কোন শিক্ষা নেই, 
কোথাও মেয়েদের HA নেই। সেলাই ফৌোড়াই পর্ধস্ত তারা জানে না। তার! এক 
টুকরো কাপড় পরে কাটায়। সাজবার-গোজবার সময় পর্যস্ত তাদের নেই। রান্না 
ছাড়া তাদের আর কাজ নেই। নারী অর্থেই বাড়ির বন্দিনী। মেয়েদের সঙ্গে ছাড়া 
আর কারও সঙ্গে তার কথা বলার অধিকার নেই। নেহাৎ নিকট আত্মীয় ন! হলে 
পুরুষের দিকে সে তাকাবে না। নিজের পরিবারে সে ব্যবহার পাবে ক্রীতদাসীর 
মত। স্বামীর সঙ্গে এক সঙ্গে খাবার অধিকার পর্যন্ত তার নেই |? 

Thus we see that Hindoo temale is in her birth undesired, 
her education is neglected in her family, she is a slave, a 
prisioner. 

রেনেশাসের ঝরণাধারায় TIS মানুষ শেখে নারীর প্রতি সম্মান। অথচ সেই 
নারী সমাজে সব থেকে অবহেলিত। সুতরাং রাজনৈতিক মুক্তির জন্য যে সংস্কার 
মুক্তি আন্দোলনের প্রয়োজন হয়েছিল তার একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল এই নারী মুক্তি 
আন্দোলন। নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রথম স্থত্রপাত হয়েছিল সতীদাহ বা সহমরণ 
রদ আন্দোলনের মাধ্যমে। বাংলাদেশে সেই সর্বপ্রথম সামাজিক আন্দোলন | 


১২৬ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজারণ 


সেসময় কলকাতার সামাজিক জীবন ছিল কলুবপূর্ণ। বিদ্বেশী বণিক ও 
উ্রপনিবেশিকদের দল ও তাদের অনুগ্রহপুষ্ট দেশীয় হঠাৎ নবাবের! বিলাস ও 
ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে গেছেন। বারবণিতাদের নুপুর বাঙ্কারে, কবি 
আখড়াই, খেউড় গানের মধ্য দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির জোয়ারে তখন ভাসমান কলকাতা | 
বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে ক্রীতদাস । 

“The picture of Slavery in Calcutta at the close of the 
eighteenth Century, horrible as it is, was by no means 
overdrawn, and the hide outs did not die out till neatly fifty 
years after that period.” 

আর. একজন বাঙালি লেখক তৎকালীন কলকাতার অবক্ষয়িত সমাজ জীবনের 
আর এক বীভৎ্মরূপ তুলে ধরেছেন, 

umaa স্বাস্থোর অবস্থা যেরূপ ছিল, নীতির অবস্থা তদপেক্ষা উন্নতি ছিল না। 
তখন মিথ্যা! agent) উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতি দ্বার! অর্থসঞ্চয় করিয়া ধনী 
হওয়া। কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল all বরং কোনও স্ুহৃদগোষ্ঠীতে পাঁচজন লোক 
একত্র বসিলে এরূপ ব্যক্তিদ্দিগের কৌশল ও বুদ্ধিমন্তায় গ্রণংসা হইত?  ধনিগণ 
পিতামাতার শ্রাদ্ধে পুত্রকন্যার বিবাহে পৃজাপার্বণে প্রভূত ধন ব্যয় করিয়া পরস্পরের 
সহিত afael করিতেন। সিন্দুরীয়াপটীর প্রসিদ্ধ মল্লিকগণ পুত্রের বিবাছে লক্ষ লক্ষ 
টাকা ব্যয় করিয়! fare হইয়া গিয়াছেন। যে ধনী পুজার সময় প্রতিমা সাজাইতে 
যত অধিক ব্যয় করিতেন এবং যত অধিক পরিমাণে ইংরাজের খান! দিতে পারিতেন, 
সমাজ মধ্যে তাহার তত প্রশংসা হইত । ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্তভাবে বারবিলাসিনীগণের 
সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লঙ্জা বোধ করিতেন না। তখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চল 
ও মধ্যতারতবর্ষ হইতে এক শ্রেণীর গায়িকা ও নর্তকী ভারতবর্ষে আসিত তাহারা 
বাইজী এই সঙ্জান্ত নামে উক্ত হইত। নিজভবনের বাইজীদের অভ্যর্থন করিয়া আনা 
ও তাঁহাদের নাচ দেওয়া! ধনীদের একটা প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল। কোন ধনী কোন 
প্রসিদ্ধ বাইজীর জন্য কত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন সেই সংবাদ শহরের ভদ্রলোকদের 
মুখে মুখে ঘুরিত এবং কেহই তাহাকে তত দৌষাবহ মনে করিত না। এমনকি 
বিদেশিনী ও ষবনী কুলটাদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়া দেশীয় সমাজে প্রাধান্য লাভের 
একটা! প্রধান উপায় স্বরূপ eal উঠিয়াছিল।*ত 

৮০২ সালে গঙ্গায় শিশু বিসর্জন রদ করার জন্য আইন হয়েছিল। কিন্তু তা 
সত্বেও এই faba কুপ্রথ! অন্তত উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত cq প্রচলিত ছিল 
তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮ ১ সালে ২ মার্চ বারুণীর দিন বৈদ্যবাটিতে একজন ওড়িয়া 
স্ত্রীলোক তীর ছ’বছরের ছেলেকে গঙ্গায় ফেলে দেয়। এটি কোন গোপন হত্যাকাণ্ড 
ছিল ai) আনুষ্ঠানিকভাবে বহু ব্যক্তির উপস্থিতিতেই এই ঘটনা ঘটেছিল এবং 
অনন্ত জলরাশির মধ্যে আর্তনাদ করতে করতে যখন বালক ডুবে যাচ্ছিল তখন দর্শকের! 

হ্রিধ্বনি করে উঠেছিল 1° 


সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ১২৭ 


এ ছাড়া ছিল বৃদ্ধদের অন্তর্জলি। অসুস্থ বৃদ্ধকে গন্গাতীরে উন্ুক্তস্থানে নিয়ে 
গিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় রাখা । যদি সে কোনক্রমে রোগমুক্ত হয়ে আগত তাহলে 
দে হত সমাজে পতিত। সে জীবন তার কাছে তখন মৃত্যুরও অধিক ।৫ 

চড়কে নিষ্ঠুরভাবে দেহে লোহার বঁড়শি বিধিয়ে ঘোরান ছিল ধর্মের অন্যতম অঙ্গ । 
এই ব্যাপারে সাধারণ মানগষের উপর জোর জবরদস্তি করা হত। ১৮১৪ আলে 
প্রীৱামপুরের মিশনারীরা তাদের সাকু্লার লেটারে লিখছেন শ্রীরামপুরের ছাপাখানা 
কর্মীদের চড়কে অংশ নেবার জন্য জুলুম কর! হচ্ছে। তারা মিঃ ওয়ার্ডের কাছে 
প্রটেকশান চাইছেন ।৬ 


১৮২০ সালের ৬ জানুয়ারি উইলিয়ম ওয়ার্ড লণ্ডন থেকে জে, সি, ভিলিয়ার্প-এর 
কাছে দেশীয় লোকদের নৈতিক অধঃপতন সম্পর্কে একটি চিঠি দিচ্ছেন। এও 
চিঠিতে তিনি বলেন, “রক্ষিতা রাখা, অস্বাভাবিক অপরাধে fag হওয়া, বাল্যবিবাহ, 
মিথ্যাচার অতি সাধারণ ঘটন1। জুরি ও সাক্ষীদের কিছু পয়সা দিলেই কেনা যাঁয়। 
মামল। মোকদ্দমাও আকছার হয়। অন্ততঃ ২০ লক্ষ ভারতীয় ভিক্ষুক আছে। যারা 
ধর্মের নামে ভিক্ষা করে বেড়ায় | চডকের সময় পিঠে বড়শি গেঁথে ঘোরা বা গরম কয়লার 
ওপ নৃত্য আমি একাধিকবার দেখেছি । দেখে মনে হয় ন। যে তাদের মন বিজ্ঞানের 
দ্বারা পবিত্র বা নীতি শিক্ষার আলোকে আলোকিত |” 

রামমোহনের কলকাতা বসবাসের ( ১৮১৪-১৮৩০ ) কালের এটাই ছিল সামাজিক 
পটভূমি । এই সামাজিক পটভূমিতে সবচেয়ে যেটি শোচনীয় ছিল ত! হল সমাজে 
নারীর স্থান। 

উই লিয়ম ওয়ার্ড লিখছেন, “মেয়েদের অবস্থা অভাবনীয়। কোন শিক্ষা নেই, 
কোথাও মেয়েদের স্থল নেই। সেলাই ফোড়াই পর্যস্ত তারা জানে না। তাঁরা এক 
টুকরো কাপড় পরে কাটায়। সাজবার-গোজবার সময় পর্যন্ত তাদের নেই। রান্নী 
ছাঁড়া তাদের আর কাজ নেই। নারী অর্থেই বাড়ির বন্দিনী। মেয়েদের সঙ্গে ছাড়া 
আর কারও সঙ্গে তার কথা৷ বলার অধিকার নেই। নেহা নিকট আত্মীয় ন! হলে 
পুরুষের দিকে সে তাকাবে না। নিজের পরিবারে সে ব্যবহার পাবে ক্রীতদাসীর 
মত। স্বামীর সঙ্গে এক সঙ্গে খাবার অধিকার পর্যন্ত তার নেই” 

Thus we see that Hindoo temale is in her birth undesired, 
her education is neglected in her family, she is a slave, a 


ptisioner. 

রেনেশীসের ঝরণাধারায় ন্নাত মানুষ শেখে নারীর প্রতি সম্মান। অথচ সেই 
নারী সমাজে সব থেকে অবহেলিত। স্থতরাং রাজনৈতিক মুক্তির জন্য যে সংস্কার 
মুক্তি আন্দোলনের প্রয়োজন হয়েছিল তার একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল এই নারী মুক্তি 
আন্দৌলন। নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রথম নুত্রপাত হয়েছিল সতীদাহ বা সহমরণ 
রদ আন্দোলনের মাধ্যমে। বাংলাদেশে সেই সর্বপ্রথম সামাজিক আন্দোলন । 


১২৮ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগণ. 


রামমোহন এই আন্দোলনকে দুভাবে দেখেছিলেন. এক সংস্কার মুক্তির সোপান 
হিসাবে। তার যুক্তি নির্ভর ভ্রষ্টাচার বর্জিত ধর্মসংস্কারের মাঝে সহমরণের মত জঘন্য 
নিষ্ঠুর কোন প্রথা ধর্মীয় সমর্থন নিয়ে মাথা উচু করে দাড়াবে ত! কল্পনাতীত ছিল। 
স্থতরাং যে যুক্তিবাদের ওপর তার বেদাস্তবাদী নব্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা সেই ধর্মের 
আলোকে, ধর্মীয় যুক্তি দিয়ে তিনি সহমরণ রদ আন্দোলনের সমর্থন. করেছেন! 
দ্বিতীয়ত নারী মুক্তি আন্দোলনকে তিনি মানবতাবাদীর চোখ দিয়েই দেখতে 
দেয়েছিলেন। তীর '‘সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তক সংবাদ” পুস্তিকায় fase 
বলছে, অন্য ২ বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে এ যথার্থ বটে কিন্তু বালক কাল 
অবধি আপন ২ প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্য ২ গ্রামস্থ লোকের দ্বারা 
জ্ঞানপূর্বক wee পুনঃ দেখিবাতে এবং দ্বাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর 
থাকতে তোমাদের বিরুদ্ধে সংস্কার জন্মে এইনিমিত্ত কি স্ত্রীর কি পুরুষের মরণকালে 
কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না। যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগমহিযাদি 
হনন পুনঃ ২ দেখিবার দ্বারা ছাগমহিষাদির ব্ধকালীন কাতরতাতে দয়া জন্মে না 
কিন্তু বৈষ্ণবদের অত্যন্ত দয়! হয়।”* 

নারীর বিশেষ af দূরে থাকুক, সাধারণ মানসিক মর্ধাদা দিতেও সমাজ সেদিন 
তুলে গিয়েছিল। তাই “মরণকালীন কাতরতা'তে সমাজের কোন দয়! জন্মায়নি। 
মার তাছাড়া ধর্মের মোহাঞ্জনে মানুষের চোখ তখন মোহগরস্ত। A কেন, পুরুষের 
মরণকালীন কাতরতাতে (রামমোহন এখানে সম্ভবত অন্তর্জলি যাত্রা সম্পর্কে ইংগিত 
করেছেন ৷ সমাজের চৈতন্ঠোদয় হচ্ছে Al প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদে 
নিবর্তক আবার বলছে, “আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া Near করে 
তাহার! দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম ভয়ে এ সকল 
ক্লেশ সহ করে কখন এমত উপস্থিত হয় যে, এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া! অন্য স্ত্রীকে সর্বদা; 
তাড়না করে এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহার! 
আপন স্ত্রীতে কিঞ্চিত ত্রুটি পাইলে অথবা নিফারণ কোন সন্দেহ তাহাদের প্রতি 
হইলে চোরের তাড়ন। তাহারদ্িগকে করে অনেকেই ধর্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে», 
qafe কেহ তাদুশ যন্ত্রণার অসহিষু হইয়া পতির সহিত fear থাকিবার নিমিত্ত 
গৃহ ত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবলয নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহদিগকে 
সেই পতিহস্ডে আসিতে হয়, পতিও সেই পূর্ব জাত ক্রোধের নিমিভ নানা ছলে 
অত্যন্ত ক্লেশ-দেয়, কখন বা ছলে প্রাণবধ করে, এ সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, স্থতরাং অপলাপ 
করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই, যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে ছুঃখিনী” 
তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে 
বণ্টন পূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।”১০ 

সতীদাহ কৌলীন্য প্রথা বা. বহুবিবাহ রদ ও বিধবা! বিবাহ আন্দোলনই একই 
সামাজিক চেতনার ফলশ্রুতি। সতীদাহ প্রথা রদ হয়েছিল ১৮২৯ সালে বিধবা 


সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ১২৯ 


বিবাহ আইন প্রবর্তিত হয়েছিল ১৮৫৬ সালে | বহুবিবাহ রদ আইন দুর্ভাগ্যের বিষয় 
উনিশ শতকে পাশ হতে পারেনি । তবে সামাজিক আন্দোলনের তীব্রতার ফলে বহু 
বিবাহ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই হ্রাস পেয়েছিল এবং শিক্ষিতদের মধ্যে লোপ 
পেয়েছিলই বল! যায়। 

qay fowl করে দ্বেখতে গেলে বিধবা বিবাহ আন্দোলন ও বহুবিবাহ রদ আন্দোলন 
সতীদাহের আগে হওয়াই উচিত ছিল। কারণ বৈধব্য যন্ত্রণা যে মৃত্যুর অধিক পুরুষ 
শাসিত স্বার্থলুন্ধ সমাজে বিধবার যে অসহনীয় অবস্থা ছিল সে কথা আগেই বলেছি। 
একজন ইংরাজ মহিলা বৈধব্য যন্ত্রণার এক ভয়াবহ চিত্র একে গেছেন। 

“Asa widow she is doomed to all sorts of indignity, the name 
of widow being a reproach. All her fire clothing is taken from 
her, she is stripped off every ornament which she never can 
wear: her beautiful hair is frequently shaved off and she then 
becomes a slave in the house where she formerly was mistresses 
Thus it is that the Suttee becomes a willing sacrifice.”>> 

তবে সমস্ত বিধরাঁদেরই যে সতী হতে হত wi ঠিক নয়। বৈধব্যের যন্ত্রণা সহ 
করে কঠোর রুদ্জুাধনের মধ্য দিয়ে যারা বেঁচে থাকতে চাইতেন তার! বাঁচতে 
পারতেন। ১৮১৪ সালে একজন ইংরেজ লেখিকা! লিখেছেন £ 

‘Although it be the duty of a widow to burn herself with her 
husband, she has the alternative either to live after his death as 
a Brahmachari or to commit herself to the flames, Should she 
resolve to live, she must pass her life in chastity, piety, and 
mortifications. She must eat but one meal a day, and never 
sleep upon a bed, under pain of causing her husband to fall trom 
a state of bliss. She must abstain from ornamenting her person, 
or eating out of magnificient vessels, or of delicious food and 
she must daily offer oblations for the Manes of ancestors. In 
some cases, as where a woman has a young infant, or is pregnant, 
she is positively forbidden to burn herself, and the widow of a 
Bramhin who died in a foreign country is also prohibited from 
giving this proof of affection for her absent lord; but the 
widows of other castes may if they please burn themselves, on 
the news of the death of their husbands.’** 

এই বৈধব্যযন্রা নিয়ে আধিক দুৰ্গতি ভোগ করেও অনেক বিধবা বেঁচে থাকতেন । 
বিশেষ করে যেসব দরিদ্র ঘরের ব্ধবাদের স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 


> 


১৩৯ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


হওয়ার কোন প্রশ্ন ছিল না-তাদের ক্ষেত্রে সহমরণে পাঠাবার ব্যাপারে জোর 
জব্রদন্তিটা! কম হত। ১৮২৮ সালের ২২ নভেম্বর “সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশিত এক 
চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে যে দরিদ্র পরিবারের বিধবার! স্ৃতা কেটে, মাছ বিক্রি করে 
জীবন নির্বাহ করতেন। 
সমসাময়িক লেখকদের মতে যদি বিধবা বিবাহ সম্মানীয় হত এবং বিধবার গর্ভে 
জাত পুত্রের সম্পত্তির অধিকার পেত তাহলে সতীদাহ ধীরে ধীরে কমে যেত। কিন্ত 
যে দেশে “বাউন্টিজ অব প্রভিডেন্স', “কোয়েশ্চন অব ইন্টারেস্ট» ‘লস অব ফিউ রুপিজ 
maa প্রভৃতি প্রশ্ন জড়িত সেখানে বিধবাদের এই নিষ্ঠুর মৃত্যু অবধারিত।৯৩ 
কিন্তু তা সত্বেও বিধবা বিবাহ অপেক্ষা সতীদাহকেই যে রামমোহন তার সংস্কার 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন তার প্রধান কারণ যতদূর মনে হয় 
গৃহকোণে নারীর নিরস্তর লাঞ্ছনা অপেক্ষা জলন্ত চিতায় প্রকাশ্য স্থানে জীবন্ত মান্ষের 
পুড়ে মরার ঘটনার বাহ প্রতিক্রিয়া অনেক বেশী। রামমোহন স্বয়ং এই সব মর্মন্তাদ 
ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার পরিশীলিত বিদগ্ধ সংবেদনশীল মনে এর ফলে তীব্র 
- “আবেগের সৃষ্টি হয়েছে । আর তাছাড়া সব বিধবাই যে শ্বেচ্ছায় সহমৃত হতেন তা 
নয়। বহু নারীকে সম্পত্তির লোভে তার আত্মীয়র। জোর করে পুড়িয়ে মারত এবং 
- সহম্ৃতা সতী যাতে মৃত্যু ভয়ে চিতা থেকে উঠে পালাতে না পারে তার জন্য তাকে 
চিতার সঙ্গে বেঁধে রেখে তারপর চিতায় আগুন দেওয়া হত। বিশেষ করে aD বিধবা 
বালিকাদের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় ARIS] হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কারণ 
আসন্ন বৈধব্য যন্ত্রণা সম্পর্কে তাদের মধ্যে কতটুকু ধারণাই বা হওয়া সম্ভব? বরং Faw 
চিতার নিঠুর মৃত্যুই তাদের কাছে অধিকতর ভীতিপ্রদ্। 

«>that the approach of death on the funeral Pyre is horrible 
to them, they understand not the degradations to which they 
will have to submit and life seems sweeter now that they are 
released from an old and perhaps deprived husband.’>® 

শ্রীমতী ক্লিমনস নিজে একটি বাঁলিকাবধূকে সহমরণের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। 
মাত্র সাতদিন হল তার বিবাহ হয় এবং স্বামীর মৃত্যুর পর আর দুজন সতীনের সঙ্গে 
তাকে দাহ করতে নিয়ে ঘাওয়] হচ্ছিল। 

এই ধরনের বহু WASH ঘটনাই গোট! অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
ত্রিশ বছর ধরে ঘটে আসছিল | 

দ্বিতীয়ত এ ব্যাপারে রামমোহনকে ঘা মারও ব্যথিত করে তোলে তা হুল এইসব 
সতীদাহ ঘটানো হচ্ছিল ধর্মের নাম নিয়ে। খথেদের শ্রুতি, খষি অঙ্গিরার বচন 
প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্র থেকে এই কুপ্রথার সমর্থনে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন 
সংরক্ষণপন্থীর।। fafa সারাজীবন tte অধ্যয়ন করেছেন, শাস্ত্রের অপব্যাখ্যায় তিনি 
আরও বিচলিত হন এবং শাস্ত্র দিয়েই তিনি বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করেন | 


নমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ১৩১ 


রামমোহনের আগে থেকেই কোম্পানীর কর্তারা, Rate সাংবাদিকরা, মিশনারি 
এবং হিন্দু সমাজ সম্পর্কে উৎসাহী বিদেশীদের কেউ কেউ সহমরণ সম্পর্কে ভাবতে সুরু 
করেছিলেন। 

এই ব্যাপারে ইংরাজী সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা বিশেষ করে স্মরণ কর] CAS পারে । 
ইংরাজী সংবাদপত্রের We থেকেই সংবাদপত্রগুলিতে মাঝে মাঝেই সতীদাহ সপ্পর্কে 
প্রত্যক্ষদর্শীর ভয়াবহ বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকে | 

১৭৮১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যালকাটা গেজেটে এক ইংরাজ কর্মচারী চু চড়ায় যাবার 
পথে চন্দননগরে এক সতীদাহের দৃশ্ঠ দেখে তার বিবরণ দেন। মেয়েটির লাল চোখ ও 
আচ্ছন্ন ভাব দেখে তার সন্দেহ হয়েছিল, তাকে মাদকন্দ্রব্য খাওয়ান হয়েছে। 

“I however perceived {rom the redness of her eyes that 
norcotics had been administered” 

( Calcutta Gazett, 6th January, 1785 ) 

১৭৮৯ সালের মধ্যেই এদেশীয় জনসাধারণের একাংশের মধ্যে সতীদ্বাহের বিরুদ্ধে 
জনমত গঠিত হয়ে গিয়েছিল | ওই বছর ১ সেপটেম্বর ক্যালকাটা! গেজেটে জনৈক 
পত্রলেখক বলছেন, এই প্রথা বদ্ধ করার জন্য কিছু একটা করা দরকার । পত্রলেথক 
বলেন যে ভারতীয়দের অনেকেই এই প্রথার অবসান চান। তারা আমাকে বলেছেন, 
যদি কড়া জরিমানার ব্যবস্থা কর! যায় তাহলে অনেকে সতীদাহ করতে প্রবৃত্ত হবে না! 
এবং ফলে এই প্রথা উঠে যাবে ।৯৫ 

Aaaa মিশনারিরা সতীদাহ রদের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন ব্যক্তিগত ভাবে 
তীর! হিন্দুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকেন। অন্যদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
চলতে থাকে | ডঃ CHA সতীদাহের সংখ্যা গণনার জন্য বিভিন্ন এলাকায় লোক 
পাঠান। এতে জানা যায়, ১৮*৩ সালে ছ’মাসের মধ্যে কলকাতার আশে পাশে 
২৭৫টি সতীদাহের ঘটন! ঘটেছে। পরের বছর দুজন দেশীয় খুষ্টান__সীতারাম ও 
কবীর GHG করে এসে জানান, কলকাতার ৩* মাইলের মধ্যে ১৮:৩ সালে কমপক্ষে 
৪৩৮ জন সতী হয়েছে ।১৬ ১৮:৪ সালে ছ'মাসে ১১৬টি সতীদাহের ঘটন] পাওয়া 
যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য-সতীদাহের এই খতিয়ান পরবর্তী বছরগুলিতে কিছু 
কম হলেও ত! অব্যাহত faa | 

একজন ইংরাজ লেখক ১৮১৫ সাল থেকে ১৮২৪ সালের মধ্যে কলকাতা, কটক, 
ঢাকা, মুশিদাবাদ, পাটনা, বেরিলি ও বেনারসে মোট €৯৯৭ জন সতী হয়েছেন বলে 
হিসাব দিয়েছেন। তার মধ্যে ওই কয় বছর কলকাতায় সতী হয়েছেন ৩৪৫১ জন। 
১৮১৫-১৮২০ সালের মধ্যে ৬২টি শিশু কিংবা বালবিধবাকে সতী করা ia v 
এদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়স ৬ বছর। আর সর্বোচ্চ বয়স ১৭ বছর।১ পা এ 

্রীরামপুরের মিশনারিরা! যে সহমরণের বীভৎসতায় কতথানি মুহমান লোচনার জন্য 
তার বিবরণ পাওয়া যায় তাদের মিশনের বাধিক বিবরণীতে। মার্শম্যা' 


১৩৪ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


এসেছিল | পত্রিকাটি এই পুস্তিকার বক্তব্যের প্রতি কঠোর সমালোচনা৷ করে স্বীয় 
অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন : 

They Jie bound as sheep for the slaughter ; and thus they must 
remain suffering in silence, till British feeling and sympathy shall 
duly realize their hitherto unknown unpitied misery.** 

রামমোহনের প্রবর্তক নিবর্তকের সম্বাদ ১৮১৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর ক্যালকাটা 
গেজেটে ও ২৫ ডিসেম্বর ক্যালক্যাট। জার্নালেও প্রশংসিত হয়েছিল। সংবাদপত্র যে 
বরাবরই সতীদাহের বিপক্ষে ছিল তা দেখা যাচ্ছে। 

ক্যালকাটা৷ জার্নাল রামমোহনকে স্বাগত জানিয়ে লিখেছিলেন £ 

“We hail with lively satisfaction, a pamphlet recently publised 
by a Hindoo on this subject. A learned native already well- 


known among our countrymen by his luminous examination . 


of the Hindoo theology and Philosophy has printed and widely 
circulated a tract in the Bengalee language.. ” 

ক্যালকাটা জার্নাল এই আশ! প্রকাশ করিয়াছিলেন যে 

“ultimately Government will abolish entirely a custom 
which involves the murder of the helpless and the innocent, 
almost without the shadow of support from the Hindoo Super 
stition itself.” 

অবশ্য ইংরাজী সংবাদপত্রের এই সব মতামত দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে কতখানি 
গিয়ে পৌছতে পেরেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। স্থতরাং সাধারণ বাঙালি জনমত 
ুষ্টির জন্য বাংল! সংবাদপত্রের মতামতেরই সামাজিক মূল্য বেশী ছিল। তাই আমরা 
আবার সমাচার দর্পণে ফিরে আমি। 

রামমোহনের প্রবর্তক নিবর্তকের সন্বাদ-এর এই সংক্ষিপ্ত খবরটি ১৮১৮ সালের ২৬ 
ডিসেম্বর সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়েছিল : “কলকাতার শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় 
সহমরণ বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক 
লিখিয়াছে কিন্তু স্থল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শান্তর 
কিছু পাওয়া যায় না” 

সহমরণ সম্পর্কে সমাচার দর্পণ ক্রমাগত রিপোর্ট ছাপতে থাকেন । কোন সামাজিক 
কদাচার বা অপরাধের খবর সংবাদপত্র যদ্ধি বার বার ফলাও করে ছাপতে থাকে তাহলে 
পাঠক মানসে তার এক মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য । সমাচার দর্পণের 
রিপোর্টগুলি সেদিক থেকে জনমানসে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার R করেছিল বলেই মনে 
হয়। দর্পণ শুধু রিপোর্ট প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকত না। প্রতিবেদনের মধ্যে নিজস্ব 
কিছু মস্তব্যও জুড়ে দিত। যেমন একটি রিপোর্ট : 


সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ১৩৫ 


«এক দিবস হইল দুইজন RAGA কলিকাতা! হইতে পশ্চিম যাইতেছিল কোননগর 
পর্যন্ত আসিয়া সেইখানে অনেক লোক একত্র দেখিয়া নৌকা হইতে নামিয়! দেখিল 
যে একজন যোগী স্ত্রী সহমরণ যাইবে তাহার উদ্যোগ করিতেছে পরে দেখিল 
একট! গর্ত করিয়৷ তাহার মধ্যে মৃত পুরুষকে রাখিল পরে স্ত্রী সেই গর্ত মধ্যে 
দাড়াইয়। তাহার উনিশ বৎসর বয়স্ক পুত্র সেই গর্ভে তিনবার মৃত্তিকা দিল পরে অন্য 
লোকে মৃত্তিকা দিয়া ডূবাইল পরে সেই বালক পিতৃমাত্‌ বিয়োগে কাতর ন! হইয়া 
কুটুম্বেরদিগের সহিত এ সাহেবেরদিগের নিকট আসিয়া আপন বিবরণ কহিল ও 
কুষটুম্েরদিগের পরিচয় দিল। পূর্বে চন্দননগরের নিকটে এমত একট] হইয়াছিল, 
তখন জানিয়াছিলাম দৈবাৎ একটা! হইল আর এমত হইবে ন! কিন্তু এখন অন্য দেখা 
যায়।” (১১ জুলাই ১৮১৮) 

এখানে দর্পণের মনোবেদনার কারণটি লক্ষ্যণীয় “তখন জানিয়াছিলাম দৈবাৎ একটা 
হইল আর এমত হইবে ন! কিন্তু এখন অন্য দেখা খায়” 

সহমরণ সংক্রান্ত সরকারী বিধিনিষেধকে বৃদধানুষ্ঠ দেখিয়ে অপ্রাপচয়ন্ধ স্রীলোকদেরও 
সহমরণে পাঠানো হচ্ছে বলে আর,একটি প্রতিবেদনে দর্পন দুঃখ করছেন । শ্রীরামপুরের 
মিশনারিরা এ সম্পর্কে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে “অধিক সহমরণ 
বাঙ্গালাদেশে হয়। পশ্চিমদেশে তাহার চতুর্াংশও হয় ন! এবং বাঙ্গালার মধ্যেও 
কলিকাতার কোট আপীলের অধীন জিলাতে অধিক হয় আরো! হিন্দুস্থানে যত সহমরণ 
হয়, তাহার সাত অংশের এক অংশ কেবল জিল! হুগলীতে হয়। (২৭ মার্চ ১৮১৯) 

ও প্রতিবেদনেরই আর একটি অংশ £ 

কয়েক বৎসর হইল BATS নান! দেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরদের নিকটে 
fapana সহমরণ বিষয়ে যথার্থ ব্যবস্থা লইয়া আজ্ঞা দিয়াছেন যে যোড়শবর্ষ 
বয়স্কা fret গর্ভবতী fea যাহার অতিশিশু বালক থাকে GH Bt সহমরণ করিতে 
পাইবেক ন1। এবং হিন্দুশাস্তরে ইহাও কহে যে সহমরণাদি রূপ কর্মে নির্বাণমুক্তি 
হইতে পারে ন! কিন্তু সুখভোগ মাত্র হয়। অতএব হিন্দুশান্ত্রের মতে নির্বাণসাধন 
কর্মেরি প্রশংসা করিয়াছেন 

১৮১৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আর একটি প্রতিবেদনে দর্পণ সতীদাহের এক নিষুর 
চিত্র তুলে ধরেছেন এবং ইঙ্গিত করেছেন যে সতীদাহ জোর করে বন্ধ করা গেলে তার 
পেছনে জনসমর্থন pen ষায়। 

‘১৭ জানুয়ারি তারিখে মোং লক্ষণৌ আশ্চর্যরপ সহমরণ হইয়াছে। FAC স্ত্রী 
যতবার চিতা থেকে উঠে পালাতে যায় ততবার সিপাহী তাকে ধরে চিতায় ফেলে 
দেয়। তখন “তিন চারিজন সাহেব লোক বিবেচনা করিল যে এই স্ত্রীর নিতান্ত 
স্হমরণ যাইতে বাসন! নাই কেবল এ সিপাহী তাহাকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছে। 
এই বিবেচন! করিয়া! তাহার এক সাহেব এ সিপাহীকে ধাক্কা মারিয়। দূরে ফেলিল 
ও আপনারা ও অন্য মিপাহীরা, সকল সে স্ত্রীকে ঘেরিয়া অন্যত্র লইয়া তাহাকে 


১৩৬ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


Amza ইহাতে অন্ত ২ হিন্দু সিপাহীরা কেহই অসম্মত হইল না বরং তাহার রক্ষার্থে 
সকল WS হইল ৷” 

সহমরণের খবর সমাচার দর্পণের প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই থাকত। তবে অধিকাংশ 
খবর ছাপ! হত সাংবাদিক নৈর্বযক্তিকতার সঙ্গে । তবে কিছু কিছু খবরে এই প্রথার 
নিষ্ঠুরত। ও তার উদ্যোক্তাদের পৈশাচিক মনের যে পরিচয় থাকত সেটুকুর সামাজিক 
তাৎপর্য কম ছিল না। যেমন ১৮২৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি দর্পণের একটি খবরে জানা 
যাচ্ছে যে একটি ক্ষেত্রে সহগামিনী ASIN সঙ্গে কথা বলতে তার আত্মীয়ের! 
ম্যাজিস্ট্রেটদেরও অনুমতি নেয়নি। ধর্মীয় ব্যাপার বলে সরকারী অধিকর্তারা এ 
ব্যাপারে খুব একট জোর জবরদস্তি করতেন বলেও মনে হয় T | 

শহর শ্রীরামপুর নিবাসী জগন্নাথ সেন নামে এক ব্যক্তি কায়স্থ ২ ফেব্রুয়ারি ২১ 
মাঘ সোমবার অনুমান রাত্রি এক প্রহরের সময় লোকাত্তরগত হুইয়াছে তাহার বয়ংক্রম 
অনুমান সত্তরি বৎসর হইবেক । পরে তাহার ছুই স্ত্রী সহমরখোগ্ঠত। হইলে শ্রীরামপুরের 
দারোগার নিকটে সমাচার ছিল এবং খানাদার & রাত্রিতেই তাহাদের নিকটে গিয়া 
grga সকল জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া! ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট সমাচার দিল 
তাহাতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কহিলেন যে Fay প্রাতে আমি আপনি গিয়া দেখিব, 
পরদিন ২২ মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ও আর ২ সাহেব লোক 
সেখানে গিয়া এ স্ত্রীদের সহিত কথোপকথন করিতে বাসন! করিয়াছিলেন কিন্ত 
তাহাদের আত্মীয় লোকেরা ও ব্রাহ্মণের! প্রায় তাহাতে সম্মত হুইল A! তাহাতে 
ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অগত্যা RIA এগার ঘণ্টার সময় অনুমতি দিলেন তাহাতে 
তাহার! দুইজনেই সহগামিনী হইয়াছে এবং দুই ME বন্ধ্যা ছিল। প্রধানার বয়ঃক্রম 
অন্তুমান ষাট হইবেক ও কণিষ্টার বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চাশ বৎসর হইবে ৷” 

পুলিশের বা ম্যাজিষ্ট্রেটদের কাজ যে দায়দার! গোছের হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ 
১৮১৮ সালে কলকাতার পুলিশ প্রধানের মন্তবা। তিনি বলেছিলেন, 

“Jt appears to me that, if the practice is allowed to exist at 
all, the less notice we take of it the better, The interference 
of the Police may in some cases have induced Complainants with 
the rules of the Sastras.”*° 

পুলিশের ওপর শুধু ভার ছিল সতীদাহ aaae ভাবে হচ্ছে কী না, তা দেখা। 
হুগলির ম্যাজিস্ট্রেটের মতে সতীদাহের ঘটনা এর ফলে কমেনি বরং বেড়ে গেছে। 
কারণ ১৮১৬ সালের বিধিনিষেধ সতীদাহ প্রথাকে স্বীকীরই করে নিচ্ছে। 

সত্যি সত্যি ১৮১৫ থেকে সতীদাহের সংখ্যা আবার VAI হতে দেখা গেল। 
১৮১৫ সালে কলকাতায় যেখানে ৩৭৮টি সতীদাহ হয়েছে ১৮১৮ লালে তা বেড়ে 


হল ৮৩৯২৭ 
কলকাতার চীফ জাজ জে এইচ হ্যারিংটন তার ১৮২৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারির 


সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ১৩৭ 


রিপোর্টে স্বীকার করেন যে; বর্তমান সতীদাহ রেগুলেশন সতীদাহকে বৈধই 
করেছে 1২৮ 

স্থানীয় দিভিলিয়ানদের অনেকেই সতীদাহের অবসান চান। এ ব্যাপারে তারা 
তাদের প্রশাসনিক রিপোর্টে aaa কঠে এই কুপ্রথা রদ করার দাবি জানিয়েছিলেন ॥ 
যেমন, আলিপুরের জজ ই. ওয়াটসন ( এপ্রিল, ১৮১৮) গবর্নরের সেক্রেটারি জেনারেল 
জন আযাডাম (অক্টোবর ১৮১৭), কলকাতার পুলিশ স্থপার ই. ইউয়ার (জাহুয়ারি ১৯১৯) 
বর্ধমানের ম্যাজিস্টেট মোলনি ( ডিসেম্বর, ১৮১৮), নিজামত, আদালতের চীফ জাজ 
ডবলু লেসটার পি, স্মিথ, (মে, ১৮২১) সেকেণ্ড জাজ ক্যালকাটা (মে ২৫, ১৮২১) 
ত্রিচিনপল্লীর ম্যাজিস্ট্রেট সি, এম, লুসিহটন (অক্টোবর, ১৮১৯) প্রমুখের! তাদের 
রির্পোটে এক বাক্যে সতীদাহের অবসান চেয়েছিলেন ।২৯ 

সতীদাহের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের জনমতও জাগ্রত হতে থাকে । ৯০২৭ সালের 
১৯ জানুয়ারি ইয়র্কে সতীদাহের অবসান দাবি করে এক সভা হয়। ১৮৩ সালে 
বেওফোর্ডে ও ১৮২৫ সালে এডিনব্রার কাছে ক্রেন শহরেও সতীদাহ বিরোধী সভা] 
হয়। ১৮২৭ সালের ৯ মে, ম্যাঞ্চেন্টারে নাগরিকরা সভা করে লর্ডসভায় স্তীদাহের 
অবসান জানিয়ে দরখাস্ত দেন। ১৮২৯ সালে কভেনট্রি শহরেও ARRA সভা 
হয় io 

সতীদাহের বিরুদ্ধে সমাচার WA ইচ্ছা করলে আরও সোচ্চার হতে পারতেন কিন্ত 
কেন হননি সেটাই আশ্চর্য । তবে সোচ্চার হয়েছিলেন সম্বাদ কৌমুদী | কৌমুদীর 
সম্পাদনার সঙ্গে ভবানীচরণ যুক্ত ছিলেন এবং সতীদাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে কৌমুদীর 
পলিসি নিয়ে ভবানীচরণের সঙ্গে কৌমুদীর পরিচালক গোষ্ঠীর বিরোধ বাধে। 
৪ ডিসেম্বর ১৮২১ সম্বাদ কৌমুদী প্রথম প্রকাশিত হয়। তযানীচরণ কৌমুদী ছেড়ে 
sfam প্রকাশ করেন ১৮২২ সালের ৫ মার্চ। একটি কথা ভেবে আশ্চর্য লাগে; সতীদাহ 
সম্পর্কে রামমোহন ও তার অন্ুগামীদের মতামত: ১৮১৮ সালেই প্রকাশিত হয়! 
১৮১৯ সালে সতীদাহপন্থীর। রামমোহনের ACH WHYS প্রবৃত্ত হন। ১৮১৮ থেকে 
১৮২৩ এই পাঁচ বছরে সতীদাহ সম্পর্কে রামমোহনের মতামত কি তা জানতে বুদ্ধি্রীবী 
মহলে কারও বাকী থাকার কথা নয়, কিন্তু ভবানীচরণ সব জেনেশুনে সম্বাদ কৌমুদীতে 
কেন যোগ দিয়েছিলেন? এক হতে পারে, কৌসুদীতে যোগ দেবার পর, তার 
মতাদর্শের পরিবর্তন ঘটেছিল। কিন্ত তিন মাসের মধ্যে এই মতাদর্শের পরিবর্তনও 
এক বিস্ময়কর ঘটনা বলে মনে হয়। 

১৮২৩ থেকে সতীদাহের প্রশ্নে বাংল! সংবাদপত্র দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল 
একদিকে সম্বাদ কৌমুদী, TS ও জ্ঞানাম্বেষণ। অন্যদিকে সমাচার চন্দ্রিকা, সম্বাদ 
Fofa নাশক, সম্বাদ রত্বাবলী ইত্যাদি | 

সতীদাহের সপক্ষে রক্ষণশীল হিন্দু জনমত সেদিন কম প্রবল ছিল ন!। রাধাকাস্ত 
দেবকে কেন্দ্র করে সে সময়কার হিন্দু রক্ষণশীল জনমত আবৰ্তিত হচ্ছিল। অর্থ 


১৩৮ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


কৌলীন্তেও এই গোষ্ঠী কম প্রবল ছিলেন না। সতীদাহ রদ আইন প্রবতিত হবার 
ঠিক মুখে বা পরে ব্যাঙের ছাতার মত পাচ-ছটি সংরক্ষণপন্থী বাংল! কাগজ গজিয়ে 
উঠেছিল । এই সমস্ত কাগজের পিছনে যে সম্পদশালী গোষ্ঠী ছিলেন তা সহজেই 
অনুমান করা যায়। 

প্রতিক্রিয়াশীলতার একটা অসম্ভব শক্তি আছে । তবে একথা! অনস্বীকার্য যে সে 
শক্তি যত বড়ই হোক ত! ইতিহাসের দুর্বার গতিকে আটকে রাখতে পারে না। 
সহমরণের বিরুদ্ধে যে প্রগতিশীল শক্তি রামমোহনের নেতৃত্বে গঠিত হচ্ছিল তুলনামূলক- 
ভাবে তা প্রতিক্রিয়াশীলদের থেকে অনেক কম। কিন্তু ইতিহাসের তুলাদণ্ড তাদের 
দিকেই ঝুঁকে পড়ছিল । ১৮২৩ সালে লর্ড আমহাস্ট” সতীদাহের এপর আর এক দফা 
নিয়ন্ত্রণ আদেশ চাপিয়ে দেন। নিঃসন্তান সতীদের সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করবেন 
এই ছিল সে বিধান। সম্পত্তির লোভে ধর্মীয় প্রথার নামে যে স্ত্রীহত্যা হয়ে আসছিল, 
এই নিয়ন্ত্রণের ফলে ত! বন্ধ হবার সম্ভাবন। দেখা দিল। তৎসত্বেও ধর্মীয় উন্মত্ততা হাস 
হয়নি। ১৮২৫ সালের ৮ অক্টোবর সম্বাদ কৌমুদী লিখছেন, বৈত্থবাটার জনৈক 
রামচন্দ্র মিত্র (২৫) কলেরায় হঠাৎ মার! যান। তাঁর সুন্দরী পত্বীর বয়স চৌদ্দ কি 
পনের। তিনি ভেবে দেখলেন যে স্বামীর মৃত্যুর পর তীর বেঁচে থাকার অর্থ অনস্ত 
gen তাই তিনি স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিলেন। ওই দিনই col আর 
একটি খবর দিচ্ছেন £ ২৪ পরগণা (কলকাতার) মদনমোহন, চক্রবর্তী পনের বছর বয়সে 
মার! গেছেন। তার বারে! বছরের স্ত্রী আর এই পাির জগতে বাঁচতে ন! চেয়ে 
স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন ।৩১ 

সহমরণ সম্পর্কিত বিতকিত বিতর্কে কিছু ইংরাজ সহমরণের পক্ষে ছিলেন। স্বিখ্যাত 
প্রাচ্যবিদ উইলসনও আইন করে সতীদাহ বন্ধ করার বিপক্ষে ছিলেন | 

১৮২৭ সালে ২৮ মার্চ লগ্নের ইস্ট ইত্ডিয়া হাউসে এক সভায় মিঃ পাইগার নামে 
এক ব্যক্তি সতীদাহ বন্ধের জন্য প্রস্তাব উখাপন করেছিলেন। ওই সভায় কর্নেল 
স্ট্যানহোপ ওই প্রস্তাবের বিরোধিতা, করেন। সঙ্গে সঙ্গে সভার পাঁচজন তার সঙ্গে 
একমত হন। প্রস্তাবটি আর গৃহীত হতে পারে ন1। 

এই খবর পেয়ে ১৮২৭ সালের ২* আগস্ট চন্জিক। লেখেন £. আমরা অত্যন্ত 
আনন্দিত যে কর্নেল স্ট্যানহোপ ও আরও কিছু ভদ্রলোকের. চেষ্টায় সতীদাহ প্রথা রদ 
সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব লগুনের সভায় বাতিল হয়েছে | কিন্তু দুঃখের কথা এখনও এমন 
লোক আছেন যারা, আমাদের “tafe প্রথায় হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক কোন 
হস্তক্ষেপ ছাড়াই আমরা এটি দীর্ঘকাল ধরে পালন করে আসছি। আমরা বিশ্বাস 
করি আমাদের ধর্মীয় আচারের বিরোধিতা কর! হবে al) কারণ আমরা গৌরবময় 
ইংলণ্ডের প্রজী। আশ! করব সতীদাহ প্রথা রদের প্রস্তাব নিয়ে ভবিষ্যতে আর কেউ 
বিক্ষোভ প্রকাশ করবেন না ৩২ 

তবু আমহার্ট” যতদিন গবর্নর ছিলেন ততদিন তিনি সতীদাহ প্রথা পুরোপুরি 


সমাজ-সংস্কার মান্দোলন ও বাংলার সংবাদপত্র ১৩৯ 


রদের জন্য আইন করতে সাহস করেননি | তীর ভয় ছিল হয়ত এ নিয়ে রক্ষণশীল ও. 
প্রগতিশীলদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়ে যাবে। ১৮২৭ সালের ১৮ মার্চ তিনি 
তার মিনিটে লিখেছেন, একটা হিংসাত্মক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ার চেয়ে আমি 
ক'বছর অপেক্ষা করব। আমহার্ অপেক্ষা করতেন কিনা জানি না। কিন্ত তাঁর 
সেক্থবোগ হয়নি । কারণ লর্ড আমহান্টের শাসননীতির প্রতি কোম্পানির 
ডিরে্টররা প্রসন্ন হতে পারেননি । তাকে পদত্যাগ করতে হয়। :৮২৮ সালে গবর্নর 
জেনারেল হয়ে আসেন বেটিঙ্ক। তার দূরদৃষ্টি ছিল, সংস্কারবাদী মন ছিল, প্রশাসনে 
ছিল দক্ষতা । তিনি সহমরণ সম্পর্কে অফিসারদের মতামত চেয়ে পাঠালেন। 
অধিকাংশ মতামতই এল সতীদাহের পক্ষে | 

১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর ie কাউনগিলে সতীদাহ রদ আইনটি পাশ 
করিয়ে নেন। এটি ১৮২৯ সালের Regulations XVI নামে পরিচিত। 
বাংলার সামাজিক ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ এই আইনের মাধ্যমে 
নবজাগ্রত সমাজে নারীর বেঁচে থাকার অধিকার সর্বাগ্রে স্বীকৃত হল। দ্বিতীয়ত 
নবজাগরণের ধারক ও বাহক প্রগতিশীল সাংবাদ্দিকতারও বিরাট জয় সুচিত হল। 
বাংল! সংবাদপত্রের প্রগতিশীল অংশ তার লড়াইয়ের প্রথম পর্যায়ে জয়লাভ করল। 

সতীদাহ আইনে স্পষ্টই বলে দেওয়া হল £ সতীদাহ দেখলেই জমিদার, তালুকদার, 
নায়েব বা তাদের স্থানীয় কর্মচারী দেশী রাজস্ব অফিসাররা নিকটবর্তা থানায় খবর দিতে 
বাধ্য থাকবেন | না দিলে শাস্তি হবে । 

পুলিশ দারোগার! দাহস্থানে উপস্থিত হয়ে সববেত জনতাকে প্রথমে বলবেন ঘে 
সতীদাহ বে-আইনী। তারা ন! শুনলে তাদের গ্রেপ্তার করবেন। সতীদাহ ASIA 
ইচ্ছায় হোক বা বলপ্রয়োগ করে হোক ধিনি সতীদাহে সাহায্য করবেন তারও 
শান্তি হবে। 

চতুর্থত দি নিজামত আদালত সতীদাহে সাহায্যের অপরাধে কাউকে মৃত্যুদণ্ড 
দেন তাহলে কেউ তা থেকে আদালতকে নিবৃত্ত করতে পারবে না °° 

এই আইন প্রবর্তন হওয়ার পর সামাজিক আলোড়ন আরও জোরদার হয়। 
আইন যে হয়ে যাচ্ছে সে খবর সংবাদপত্র আগেই পেয়েছিল। ৮২৯-এর ২৭ জুলাই 
ইণ্ডিয়া গেজেটে আইনের আভাস দেওয়া হয়। ৮ আগস্ট সমাচার চন্দিক। উদ্বেগ 
প্রকাশ করে লেখে £ 

“২৭ জুলাই ইন্ডিয়া গেজেট নামক সমাচারপত্রেতে এই এক GOS সমাচার প্রস্তাব 
হইয়াছে যে গবর্মমেন্ট এইক্ষণে চেষ্টাতে আছেন এবং এতদ্দেশীয় খ্যাত এক ব্যক্তি 
সকল নগরবাঁসির প্রতিনিধি হইয়া ও অনুচিত বিষয়ের প্রমাণ ও প্রয়োগ লিখিয়া 
সমর্পণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি মহামহিম শ্রীযুত গভর্ণর জেনারেল 
বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং শ্রধৃতও এই বিষয় নিবারণে নিতান্ত মানস, 
প্রকাশ করিয়াছেন ।” 


১৪, বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


Dime জানায়, ইংরাজরা ভুল বুঝছেন। পততিপ্রাণা। স্ত্রীলোক '্বচ্ছন্দে মনের 

আনন্দে ও হাস্তবদনে স্বামীর চিতায় আরোহণ করে। জোর জবরদদস্তির দরকারই 
BA) অতএব আমারদিগের ইহা নিতান্ত বিশ্বাস আছে যে দেশাধিপতি মহামহিম 
Ay লর্ড উইলিয়ম cafes সাহেব যিনি ছুষ্টদমন শিষ্টপালন ও ধর্মসংস্থাপন করণ জন্য 
এতন্দেশ্যে শুভাগমন করিয়াছেন তিনি আমারদিগের চিরকালাবধি স্থাপিত যে ধর্ম 
কিংবা রীতি আছে তাহার অন্যথা করণে কখন প্রবৃত্ত হইবেন ন!।' 
॥ কিন্তু বেটিঙ্ক এতে কর্ণপাত করেননি । তিনি আইন পাশ করেন। রামমোহন 
বেন্টিককে স্বাগত জানালেন । সহমরণপন্থীরা ১৮৩* সালের ১৪ জানুয়ারি গবর্নর 
হাউসে উপস্থিত হয়ে সতীদাহের পক্ষে এক আবেদন গবর্মরকে দিয়ে বিষয়টির 
পুনবিবেচনা করতে বললেন। আবেদনের সঙ্গে সহমরণ সমর্থনে শাস্ত্র বাক/সযূহের 
প্রবচন যোগ করে দেওয়া হল। কুড়িজন পণ্ডিত স্বাক্ষর করলেন। প্রতিনিধি দলে 
ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাইচরণ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, রাধাকান্ত 
দেব, মহারাজ কালীরুষ্ণ বাহাদুর, নীলমণি দে, গোকুলনাথ মল্লিক, ভবানীচরণ মিত্র, 
রামগোপাল মিত্র প্রমুখ। 

এই সহমরণের প্রশ্নে হিন্দুসংরক্ষণপন্থীর| সুসংহত হয়ে উঠলেন। +৮৩* সালের 
১৭ জানুয়ারি ধর্মভার প্রতিষ্ঠা হল। সভার সঙ্গে সঙ্গে ১১,২৬০ টাকা চাদাও উঠে 
গেল ।৩৪ 

বেন্টিঙ্ক আবেদন নামঞ্জুর করলেন তবে বললেন, এ ব্যাপারে Stal প্রিভিকাউন্সিলে 
আবেদন করতে পারেন। তিনি আবেদন পাঠিয়ে দেবেন । ধর্মসভা প্রতিষ্ঠার আগের 
দিন ১৬ জানুয়ারি রামমোহন রায় তার অন্ুগামীদের নিয়ে গবর্নর হাউসে গিয়ে লর্ড 
বেন্টিককে সম্বধন| জানিয়ে এসেছিলেন ! তার! দেশীয় ব্যক্তিদের স্বাক্ষরযুক্ত একটি 
অভিনন্দনপত্রও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন । সেটি শ্রীক'লীনাথ রায় বাংল! ভাষায় পাঠ 
করে শোনান। তার একটি ইংরাজী তর্জমাও দেওয়া হয়।৩৫ 

সতীদাহের পক্ষে প্রিভি কাউন্সিলে যে আবেদন জম! পড়ে তাতে ১১৪৬ জন 
স্বাক্ষর করেন।৩৬ 

১৮৩০ সালের ১৫ নবেম্বর রামমোহন বিলাত যান। বিলাত যাত্রার প্রধান কারণ 
ছিল দিল্লীর বাদশাহের দৌত্যকর্ম তবে সেই সঙ্গে আরও একটি উদ্দেশ্য সাধিত হল। 
সতীদাহ নিবারণ আইনের প্রতিবাদে রক্ষণশীলরা প্রিভি কাউন্সিলে যে আবেদন 
করেছিলেন তার প্রতিরোধ করারও স্থযোগ হাতে এল। রামমোহন বিলাতে গিয়ে 
সেখানে জনমত গড়ে তুললেন। ধর্মসভা তাদের মামল] লড়ার জন্য কলকাতার প্রাক্তন 
আযাডভোকেট জেনারেল সার্জেন্ট সন্তান্কিকে নিয়োগ করলেন। তিনি তখন 
পার্লামেন্টের কনজারভেটিত দলের aT | এছাড়াও ছিলেন, প্রিভি কাউন্সিলে ফ্রান্সিস 
বেখি সাহেব।৩৭ ধর্মসতার সমর্থক জুটে যেতেও দেরি হয়নি। ডাঃ লনসিটন, 
ডিিঙ্কওয়াটার ম্যাকভোগন প্রমুখ সদস্য সতীদাহকে সমর্থন করেছেন ।৩৮ 


সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ১৪১ 


১৮০২ সালের জুলাই মাসে প্রিভি কাউন্সিলে আগীলের শুনানী হয়। জুলাই-এ' 
র্লাউন্সিল আপীল ডিমমিস করে cra | 
. রামমোহনের বিলাতযাত্রা সংবাদে সমাচার দর্পণ আনন্দ প্রকাশ করে লেখেন £ 
'অকিঞ্চনের বোধে এই হয় যে তাহার বিলায়ত গমনে ভারতবর্ষের অত্যন্ত হিতের 
সম্ভাবনা” (২০ আগস্ট :৮৩১ ) ২৪ মার্চ আবার লেখেন £ : 
“অতএব উক্ত রাজা জীউর বিলায়ত গমনেতে ভারতবর্ষের মঙ্গল সম্ভাবনা যে পূর্বে 
আমর! লিখিয়াছিলাম এইক্ষণে তাহার সফলের লক্ষণ হইতেছে পাঠক মহাশয়েদের 
ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইবে। এবং রামমোহন রায়ের ধর্মাবলগ্থন বিষয়ে যদ্যপি এতদেশীয় 
লোকেরদের সম্মতির অনৈক্য থাকে তথাপি রায়জী যে এতদ্দেশীয় অতিরিক্ত ব্যক্তিদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষের হিতার্থে যে উত্তম পরামর্শ দিতে ক্ষমতাপন্ন ইহাতে 
কাহারে! বিপ্রতিপত্তি নাই *--» 
কিন্ত সমাচার চন্দ্রিকা রামমোহনের বিলাত যাত্রার খবরটি ছাপেনি। এতে, 
কয়েকজন পাঠক চন্দরিকাতে চিঠি লিখেছিলেন |. ১৮০০ সালের ২৮ অক্টোবর Biel 
এ ব্যাপারে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে লেখেন ঃ 
“যুত রামমোহন রায় মহাশয়ের বিলাত গমন উদ্যোগ সংবাদ আমর! চন্দিকায় 
এপর্যন্ত প্রকাশ করি নাই এজন্য তিন চারিজন sfai পাঠক পত্র লিখিয়াছেন যে কি 
কারণ প্রকাশ করন! উত্তর এসংবাদ প্রায় তাবৎ লোকের শঁতিগোচর হইয়াছে অতএব 
লিখনের আবশ্যক বুঝ] যায় নাই, রায়বাবুর বিলাত গমনে কাহার শঙ্কালেশও হয় নাই 
যেহেতুক. জুবিচারক রাজার নিকট vette হইতে পারিবেক না অতএব সতী ও 
কলনিজেসিয়ান বিষয়ে শঙ্কা নাই শাস্ত্র ও সুবিচার বলে oF বাজাইয়! উকীল জয়ী 
হুইয়া আসিবেক ॥৮ 
‘উকীল’ অর্থে ধর্ম সভার উকীল। fos চন্দ্রিকার দুর্ভাগ্য উকীল জয়ী হয়ে 
আসেনি | 
রামমোহন বিলাত. যাত্রার পর চন্দরিকায় রামমোহন সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক ছড়াও 
প্রকাশিত হয়েছিল | :৮৩০ সালের ৪:3৮ নবেম্বর দ্বিজ্ররাজের খেদোক্তি নামে সেগুলি. 
প্রকাশিত হয়। তার একটু নমুনা £ 
বাতিক হইল জোর স্বপ্ন দেখে কত। 
পাতশাই পাঞ্জা! পাই এই অভিমত ॥ 
এদেশের রাজা হয়ে প্রজারে পালিব। 
আপন মতের মধ্যে তাবেতে আনিব ॥ 
কাহার সাক্ষাতে এই মনের বাসন! । 
কহিবাতে সে আমারে কহিল মন্ত্র ॥ 
যন্তপি বিলাতে তুমি যেতে পার ভাই। 
গুরিবে বাদনা তার সন্দেহ IR 1 


১৪২ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


প্রিভি কাউন্সিলে ধর্মদভাপন্থীদের পরাজয় নবজাগরণের পথকে আলোকিত করে 
তোলে । ১০ নবেম্বর দ্বারকনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে প্রগতিপন্থীদ্ের এক সভা হয়। 
তাতে প্রস্তাব নেওয়া হয় যে প্রিভি কাউন্সিলের ars ও কোর্ট অব ডিরেক্টরসদের 
ধন্যবাদ দেওয়া হবে ও সেই ধন্তবাদ পত্র রামমোহনের হাত দিয়ে পৌছে দেওয়া! হবে। 

জ্ঞানান্বেষণ এই সভার প্রতিবেদনের হেডিং দিয়েছিলেন স্ত্রীদাহ নিবারণে হর্যস্থচক 
সভী। ১৮৩২ সালে ১৭ নভেম্বর জ্ঞানান্বেষণে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় । 

Arie নিবারণ হ্ধস্থচক সভা । গত শনিবার ১০ নবেম্বর, সন্ধ্যাকালে SIF 
সমাজের সাধারণ গৃহে sig নিবারণে আনন্দিত মহোদয়ের এক মনোরম কমিটি 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রধানাধ্য্ষ প্রীযুক্তবাবু হারকানাথ ঠাকুর | সভোপবিষ্ট ইউ- 
রোগীয় ও এতদ্দেশীয় মহাত্মাবর্গের সমক্ষে প্রথম প্রশ্ন এই হইয়াছিল থে অত্যধিক দ্বণ্য 
Aroa ge নিবারণ প্রযুক্ত আমাদের যে পরমানন্দের মঙ্গল সমাচার সম্প্রতি 
ইংলণ্ড হইতে আসিয়। কর্ণরুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আহ্লাদিত করিরাছে ইহার সম্পুণ 
ক্ষমতা বিশিষ্ট AAs ইংলণ্ডাধিপতি ও গ্রবিকৌসেলকে ধন্যবাদ দেওয়ায় বিষয়ে 
আপনারদের কি অভিপ্রায় তাহাতে পরস্পর সভ্যগণের! পরমোল্লাষিত হইয়া অত্যা- 
বশ্তক রূপে সম্মতি প্রদান করিলেন অপর কোর্ট অব ডিরেকটরকে ধন্যবাদ দেওয়ার 
প্রস্তাবেও সভ্যগণের অভিমত সম্পূর্ণ হইল তৃতীয় প্রশ্ন এই যে আমারদের এ 
মহোল্লাষের আদি কারণ পরম দয়ালু AA লর্ড উলিএম বেন্টিক গবর্ণর বাহাদুর 
অতএব তাঁহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের উচিৎ কিন! ইহাতে সভ্যগণের! সম্পুণ 
সন্মতে দিলেন যে তাহার ধন্যবাদ দেওয়া অতি কর্তব্য চতুর্থ প্রশ্ন এই যে শ্রীযুত রাজা 
রামমোহন রায় মহাশয়ের দ্বারা এ ধন্যবাদ পত্র বিলাতে পূর্বোক্ত উভয় বিচার স্থানে 
অর্গিত হওনের বিষয়ে আপনারা কি অনুমতি করেন তাহাতেও সভ্যগণেরা আনন্দিত 
রূপে সম্মত হইলেন। বিশেষতঃ সভ্যগণের। এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন ঘে Hews! 
নিবারণার্থে Baw রাজা রামমোহন রায়ের যে পর্যন্ত পরিশ্রম ও নির্দয় স্ত্রী বারিদের 
কটুক্তির ভাগী তিনি হইয়াছেন বান্গালিদের মধ্যে অন্য কাহারও এরূপ হয় নাই এতএব 
এতদ্বিষয়ে তাহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়া অত্যাবশ্যক | 

সতীদাহ প্রথা উঠে যাবার পর ধর্মসভার ভগ্নদশ! ঘনিয়ে আসে । তবে Bia 
সতীদাহকে যেন পবিত্র কর্তব্য হিসাবেই গ্রহণ করে ছিলেন। চন্দ্রিক এরপর “সতী 
ও প্রতিপ্রাণাসতী” এই শিরোনামে মফস্বলের বিভিন্ন নারী মৃত্যুর খবর নিয়মিত 
রূপে ছেপে দেখান যে সহমরণ অবৈধ ঘোষিত হবার পরও সতীরা স্বেচ্ছায় সহমৃত 
হচ্ছেন। 

সতীদাহ প্রথা রদের অপমান চন্দ্রিক কখনও ভুলতে পারে নি। কঠোর ভাষায় 
ইংরাজের সমালোচনা করার মত ক্ষমতা fasta ছিল না। অক্ষমের প্রচণ্ড অভিমান 
ও দ্বেষের বিষে চক্জ্িকা জর্জরিত হয়েছেন । কথায় কথায় সরকারকে CAI দিয়েছেন। 
১৮৩১ সালে কলকাতার ঘাটে খেয়া পারাপারের সময় বেশ কিছু লোক ডুবে মারা 


সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ১৪৩ 


qal « মে তারিখের san লিখছেন £ আমরা অনুমান করি এ বিষয় AAT 
কর্নগোচর হইবামাত্র ইহাতে মনোযোগ করিবেন যেহেতু ্বধর্রক্ষার্থে যথাশাস্ত 
মতে যে সকল দ্বী age চিত্তে মৃত স্বামীর সহিত সহগমন করেন তাহার মতে সে কুকর্ম 
এ বিবেচনায় তাহারদিগের প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত আইন করিয়াছেন অতএব 
বুঝা যায় sad হইলেও তাহা অবশ্যই করেন সুতরাং বুঝিতে পারি ইহাতে মনোযোগ 
করিবেন। 

তবে চন্দ্রিকার নীতি ছিল মোটামুটি তোষামোদ করে সরকার বাহাদুরের মন জয় 
করা। তাঁদের বিশ্বাস বেটিঙ্ক 'পরমদয়াল” শেষ পর্যন্ত এ আইন রদ হবেই। অন্তত 
প্রিভি কাউনন্দিলেতো বটেই | Stal ইংরাজকে বলতে চেয়েছিলেন £ কিছু মিশনারি 
ও কয়েকজন হিন্দুর ভূল বোঝানোর ফলেই সরকারের মনে হতে পারে যে এ অতি কুকর্ম 
নিবারণ কর। উচিত 19০ (তাই আমরা এক্ষণেও তাহার নিকট সতীর পক্ষে প্রার্থনা 
করিতে বিরত হই নাই তৎপ্রমাণ তাহার অন্ুজ্ঞামত বিলাতে আপীল র] গিয়াছে ।)৪২ 

সেই সঙ্গে চন্দরিকার ধারণা ছিল যে সহমরণ রদ আইন যে প্রতিগ্াণাসতীদের প্রাণ 
বিসর্জনে বিরত করতে পারেনি এই তথ্য জানতে পারলে agja তার মত 
পাঁলটাবেন। তীর! লেখেন £ 

এই সংবাদ প্রাপ্তিতে বোধ হইতেছে সতীপিগের ব্রতভঙ্গ হয় নাই এবং বিধিলিপির 
অন্যথা হইতে পারিবেক ন! অর্থাৎ বিধাতা বাহার ভাগ্যে লিখিয়াছেন পতির সহিত 
সহগমন হইবেক তাহা কোন প্রকারেই কেহ খণ্ডিতে পারিবেন না। 

এ সকল সংবাদ ্রীপরীযুতের কর্ণগোচর হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ কি কিন্ত এ পরম 
দয়ালু মহামহিম অবশ্যই ইহা বিবেচনা করিয়াছেন যে হিন্দুদিগের ইহ! যথার্থ ‘a? ।॥৪২ 

সতীদাহ প্রথা আইন করে বন্ধ হলেও চোরা গোষ্চা ভাবে বহু সতীদাহের ঘটন! 
স্বটে। এবং এইসব ঘটনায় বহু ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতারও করে। viel ফলাও 
করে সে সব খবর ছাপে | 

সতীদাহকে কেন্দ্র করে ধর্মমভাপন্থীর! প্রচুর টাকা তুলেছিলেন। যেঅর্থও a 
oa সেদিনের সংরক্ষণপন্থী বাঙালি সতীদাহের পিছনে বায় করেছিলেন তা মে 
অর্থ সমাজ পুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত হলে দেশের কল্যাণ আরও ত্বরান্বিত হত। 
শুধু তাই নয়, ওই সাধারণের অর্থ নিয়ে ধর্মসভার কোন কোন নেতার বিরুদ্ধে 
gfe অভিযোগও উঠেছিল। বিশ শতকের প্রগতিশীল সমাজ কাঠামোর মধ্যেও 
যেখানে দুর্নীতি অবাধে বাসা বাধছে সেখানে উনিশ শতকের কলুষতাময় অন্ধকার 
সমাজে SASL ও ছুর্নাতি যে সমাজকে গ্রাস করে বসবে তাতে আর আহরণ 
কী! ১৮৪০ সালের ৪ এপরিল সম্বাদ ভাস্কর এই দুর্নীতির স্বরূপ উপরের জাতিচ্যুত 

«ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বহুকাল মানস ছিল. হিন্দু জাতির ASIN col 
করিবেন সেই তাঁৎপর্যান্থদারে লর্ড উইলিএম বেন্টিক সাহেব এতদেদামাঁজিক সম্পর্ক 


লোকের সম্মতি লইয়া! ১২৩৬ সালে সহমর্ণ রহিত করেন, গ্য়ছিলেন। দর্পন 


388 বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


হইলে পর এতদ্দেশীয় বহু সংখ্যক সম্তান্ত লোক বিপক্ষ হইলেন এবং সংস্কৃত 
কলেজে সভা করিয়া স্থির করিলেন ও আজ্ঞার বিরুদ্ধে আবেদন করিবেন তাহাতে 
বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত করিয়াছিলেন এই বৃহছ্ধ্যাপারে অনেক টাক! চাই 
এবং দেশের হিতাহিত বিবেচনার জন্য সহমরণ পন্থীয়েরদের অবস্থার যোগ্য অট্টালিকা 


(নাই) এই স্থষোগে প্রস্তুত বাটী feu স্থান ক্ৰয় করিয়া তথায় বাটা প্রস্তুত করিলে 


ভালো হয় কিন্তু এসকল অধিক টাকার কর্ম অতএব চাদ! দ্বার] টাক! সংগ্রহ করিতে 
হইবেক, এই প্রস্তাবের পর টাদাপত্রে সকলে স্বাক্ষর করিলেন এবং উপস্থিত বিষয় 
সহমরণ রক্ষার্থে বেখি সাহেবকেও বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু বিলাতবাঁসি 
বিচারকর্তীরাঁ ধর্মপভার এ প্রার্থনা অগ্রাহ করিলেন তাহাতে সুতরাং ধর্ম সভার 
ASSIA হইয়াছিল কিন্তু তথাপি চীদার টাকা সংগ্রহ ক্রটি করেন নাই এবং শেষ 
স্থির করিলেন এ টাকার দ্বারা স্থান ক্রয় করিয়া আপনার্দিগের সভার নিমিত্ত বাটী 
প্রস্তুত করিবেন পরে সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞাপন করিলেন ভুমি স্থির হইয়াছেন এক 
দিবস তাবৎ ACSIA একত্র হইয়। দেখিলেই ক্রয় করা যায় । আমারদিগের স্মরণ হয় 
সভ্য মহাশয়র! ভূমি দেখিয়াছিলেন এবং ক্রিয়ার্থে টাদার টাকাও সংগ্রহ কর! 
গিয়াছিল কিন্ত কিজন্য ভূমি ক্রয় হইল ন! বলিতে পারি না। 
সহমরণ স্থাপনার্থ আবেদন অগ্রাহা হইলে ধর্ম সভা যখন পরামর্শ করিলেন দেশের 
মঙ্গল ও সংস্থাপন! সভা জগতের উপকার করিবেন এবং যাহার! ধর্ম ত্যাগে উদ্যত 
হয় তাহারাও এ সভা শাসনে ভীত হইবে কিন্তু শেষ দেখিলাম সভার কার্ধ্য কেবল 
দলাদলিতে aia হইল আর স্বদেশের ধনি লোকেরদের অনেক টাকা ব্যর্থ গেল 
Byway প্রমথনাথ দেব সভার ধনরক্ষক ছিলেন যথার্থ বটে কিন্তু তিনি টাকা! রাখেন 
নাই এবং শ্বহস্তেও ব্যয় করেন নাই সুতরাং দাতার! হিসাব চাহিলে | বাবু তাহা 
দিতে পারিবেন না তবে তাহার হিসাব কে দিবেন সম্পাদক মহাশয়কে ভিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি ধনরক্ষক acer এই কথা বলিয়া নিলিপ্ হইয়! বসিবেন তবে কি এ 
সমূহ টাক! শৃন্তে ২ উড়িয়া গেল আমরা দেখিতেছি এ টাকার দ্বারা কেবল দলাদলি 
ক্রয় কর! হইয়াছে এবং পরস্পর মনোভঙ্গ হিংসা! দ্বেষ মাত্র সুদ বৃদ্ধি হইতেছে | 
“ধৰ্মসভা পরমেশ্বর সাক্ষী করিয়! চুক্তি পত্রে লিখিয়াছিলেন দেশের মঙ্গল ও ধর্মরক্ষা 
করিবেন এবং সতীদ্ধেধীদিগের সহিত: পরম্পরা সম্বন্ধে ও সংগ্রহ রাখিবেন না কিন্ত 
এই গুণে সতীত্ষৌদ্দিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ধর্ম সভার পত্র চাটাচাটি হইতেছে 
আমরা তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিব এ পর্যস্ত মঙ্গল কর্ণ কি হইয়াছে তাহা 
জা হয় ন! এবং দেশের হিত করিবেন দূরে থাকুক এবং বিপরীত হইয়া 
পির এরা ও ব্যাপারে সাধারণের কি লক্ষ্য আছে তাহা বলিতে পারি না 
ইংরাগের সমালোচনা কিঞ্চিৎ স্থসার veal থাকিবে দুর্বল ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা মধ্যে 
থাকেন কিন্ত একের কিঞ্চিৎ লভ্য অনেকের. অলভ্য হইতেছে 


ও দ্বেষের বিষে চন্দ্রিক। 
চিক দের পরস্পর প্রণয় যে মহান্থখের কারণ তাহা ভঙ্গ হইয়াছে এবং 


সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ১৪৫ 


ওঁ মনোভঙ্গ প্রযুক্তই রাজনারায়ণ রায় কুকর্ম করিয়! কারাগারে প্রবিষ্ট হইলেন বোধ হয় 
পরস্পর বিচ্ছেদে শেষ রক্তারক্তিতেই উচ্ছেদ হইবে অতএব কুরিয়র সম্পাদক মহাশয় 
যাহা বলেন “ধর্ম সভার. নামে গবর্মমেন্টের নিকট আবেদন হইবে আমার দিগের বোধ 
হয় তাহা হইলেও হইতে পারে কেননা এ সভা চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন অতএব মিথ্যা 
শপথ বিষয়ক অভিযোগ হইবার আটক নাই এবং বাটী করিবার নিমিত্ত টাকা লইয়া 
তাহা Gra নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেও বিচারযোগ্য বটেন যখন পরস্পর 
TONS হইয়া উঠিল তখন বোধ হয় কেহ ছাড়িয়া কথা কহিবেন না। 

“যে সময়ে কলিকাতার মধ্যে নানা প্রকারবিছ্যা সুর্ধ্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে এবং 
দেশীয় লোকেরা সভ্য হইতেছেন এতৎ সময়ে প্রধান বংশোদ্তব মহাশয়ের বিদেশীয় 
নভ্য লোকের নিকট ঘ্বণিত হইতেছেন অতি লঙ্জার বিষয় শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব 
Sys কালীরুষ্ণ বাহাদুর শ্রীহুত বাবু আশুতোষ দেব Age প্রমথনাথ দেব প্রভৃতি 
মান্য মহাশয় সকলকে জিজ্ঞাসা করি এ পর্যস্ত দলাদলি ব্যাপারে কি পরমার্থ রক্ষা 
হইয়াছে আর আপনারা ধাগিক অন্যেরা পাঁপিরা এই অভিমান করেন ইহা! কি 
তাহারদিগের ঘ্বণাজনক নিন্দাকর হয় না। 

“অতএব আমর! প্রার্থনা করি উক্ত মহাঙ্ভব লোকের! এ বিষয় বিবেচনা ক্রেন 
দলাদুলি তুচ্ছ বিষয় অধম শুদ্র কৈবর্তার্দির কর্ম বিশিষ্ট লোকেরা কেন তাহাতে লিপ্ত 
থাকেন পরমেশ্বর তীহারদিগকে ধনী করিয়াছেন ধর্ম কর্মোপলক্ষে অনায়াসে অধিক 
লোকের সন্তোষ করিতে পারেন ব্যয় সংক্ষেপের নিমিত্ত কেন দূলাদলি করেন |” 

প্রতিক্রিয়াপন্থীদের লড়াই যে শুধু আদর্শগত ছিল না, তা ব্যক্তি পর্যায়ে গিয়েও 
পৌছেছিল তার প্রমাণও পাওয়! যায়। রামমোহনের মৃত্যুর পর ধর্মসভাপন্থীরা 
তার্দের সভ্যদের সতীদাহের সমর্থক কারও গৃহে নিমন্ত্রণ aH পর্যস্ত নিষিদ্ধ করে 
দিয়েছিলেন। 

অবশ্য ধর্মমভার এই নিষেধাজ্ঞা যে সকলেই মেনেছিলেন তা নয়। ১৮৩২ সালেই 
সতীদাহ সমর্থক ভগবতীচরণ মিত্রের কন্যার সঙ্গে আন্দুলের রাজ! সহমরণ বিরোধী 
মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয় গোবিন্দচন্তর “রায়ের বিবাহ হয়েছিল। এই বিবাহে 
রামমোহনের ভাই .রামরতন বরযাত্রী গিক্সেছিলেন। ১৮৩২ সালের ডিসেম্বরে 
জ্ঞানান্বেষণ এই খবরটির ‘ধর্মসভার দলে ভগ্নদশ!’ নামে হেডিং দিয়ে ছেপেছিলেন। 

১৮৩৪ সালে সতীদাহ নিবারণের সমর্থক atape সিংহ ও মথুরানাথ মল্লিকের 
বাড়ির বিবাহে বহু কায়স্থ ঘটক কুলীন ঘটকদের নিমন্ত্রণ হয়েছিল কিন্তু চন্দ্রিকা 
সম্পাদক ভবানীচরণ যিনি একাধারে ধর্মসভায়ও কর্ণধার তিনি কলকাতার ঘটক 
কুলীনদের এই ভয় দেখালেন যে ধারা ওই বিবাহ অনুষ্ঠানে যাবেন তাঁদের জাতিচ্যুত 
করা হবে। তাদের দিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে সই পর্যন্ত করে নেওয়া হল যে তারা তে! 
নিমন্ত্রণে যাবেনই ন! উপরন্ত ধারা. যাবেন তাদের সঙ্গে কোন সামাজিক সম্পর্ক 
রাখবেন না|. ১৫ মার্চ সমাচার দর্পণ এই নির্দেশটি ফাস করে দিয়েছিলেন | দর্পন 


১০ 


see বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


লিখেছিলেন, 'ধর্মসভ| ও ধর্মমভার অগ্রগণ্য চন্দ্রিক। সম্পাদকের অত্যাশ্্য ব্যবহারের 
দ্বার। গত সপ্তাহ্ঘয়ের মধ্যে কলিকাতা নগরে একট! মহাগগ্ুগোল উপস্থিত হইয়াছে ৷ 
ঘটনার বিবরণ দিয়ে দর্পণ ধর্মমভার প্রতিজ্ঞাপত্রের অনুলিপিটিও ছেপে দেন। 

rs] বার বার ধর্মভীরু হিন্দুকে সমাজচ্যুত করার ভয় দেখিয়েছে। উনিশ 
শতকের কলকাতার সামাজিক গঠন ছিল গ্রামীণ । একে বাঙালি মানসিকতার 
গঠন নাগরিক নিলিপ্ততার বিরোধী । তদুপরি কলকাতার সমাজে শেসময় বর্ণাশ্রমের 
বেড়! ভেঙেছে বটে কিন্ত জাত্যভিমান অবলুপ্ত হয়নি । তাছাড়া অর্থনৈতিক কারণেই 
সমাজ পরস্পরের সগে ঘন সঙ্গিবিষ্, ইংরাজীতে যাকে বল! যায় কম্প্যাকট। এসব 
কারণে সমাজ কাঠামোকে অনেকেই অস্বীকার করতে পারেন নি। amaa. পন্থীর! 
সে সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে নতুন সমাজ গড়ে তুলছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলের তে! 
কোন সামাজিক বন্ধনের অঙ্ুতবই ছিল না। তারা ছিলেন বেপরোয়!। মুশকিলে 
পড়েছিলেন তীরা ধার! নান! কারণে ate নিতে পারেননি। তাদের এজন্য ধর্মসভার 
নেতাদের কাছ থেকে নানান নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছে। যেমন শ্রীমধুস্থদন fya | 

ভদ্রলোক agata ঘরে তার পুত্রের বিবাহ দিয়ে সামাজিক অপরাধ করে 
ফেলেছিলেন । এই অপরাধের জন্ত তাকে সমাজচ্যুত করা হয়। RHA এই মুচলেকা 
দেন যে তিনি তাঁর নববিবাহিত gae পরিত্যাগ করে যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত 
করবেন অতএব তাকে যেন সমাজে গ্রহণ করা হয়। এই TWAT দেবার পর 
aga আবার সমাজে গৃহীত হন। ধর্মনভার এই অধর্ধের তীব্র প্রতিবাদ 
করেছিলেন ‘বেঙ্গল স্পেকটেটর P ধমোন্মাদন] যে কত ভয়াবহ হতে পারে যে মানুষ 
তার জন্য নববধূকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করে, REET সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে। ইংরাজী 

যেমন সতীদাহের মত নির্মম কুপ্রথাকে রদ করতে পারেনি তেমনি ধর্মীয় 

গোৌড়ামিকেও অনেকের মন থেকে দূর করতে পারেনি। বরং সতীদাহ প্রথার 
সমর্থন দিয়ে যার শুরু তার শেষ হয়েছে একের পর এক সামাজিক অনাচার সমর্থনে | 
বাংলা সংবাদপত্র সঙ্গে সঙ্গে এই সামাজিক অন্যায়কে চিহ্নিত করতে দেরী করেনি। 


বেঙ্গল স্পেকটেটর ১৮৪২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ‘ASIA গত বৈঠক" নামে যে দীর্ঘ 
প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার এক জায়গায় বলেছেন : 


“aes পত্রাবলোবলে আমারদিগের মনোমধ্যে পত্র লেখক ও আশুতোষ বাবু 
এবং উক্ত GT ও নিষ্ঠুর কার্য্যের সহকারি ব্িদিগের প্রতি এতাদৃশ অবজ্ঞা ও 
ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে যে তাহা এস্থলে ব্যক্ত না করিয়া সম্বরণ করিতে পারিলাম 
না। হিন্দু ধর্মের অথবা পৃথিবী Toaz অন্ত কোন ধর্মে উক্ত রূপ কাধ্যের আদেশ 
কুতরাপি দৃষ্ট হয় না, হায় ! দবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি পিতাপুত্র a পুরুষের 
বিচ্ছেদের কারণ হয় তাহার কি কখন নিষ্কৃতি হইবে আর যে দুরাত্ম। আপন পুত্রকে 
ধর্মদার পরিত্যাগ করিতে agf করে ও আশুতোষবাবুর ARR প্রাপ্তির নিমিত্ত 
এবং তাহার বন্ধুর্গের সহিত আহার বাবহার Fatt আপন আত্মজকেও পরিত্যাগ 


ঘমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ১৪৭ 


করিতে উদ্ধত তাহার কথাই বা কি efa আমরা জানি আঁশুতোষবারু যদিও 
কেবল এঁছিক হ্বখাভিলাষে মত্ত তথাপি তাহার অনেক সদগুণ আছে অতএব দলস্থ 
এতাদুশ নিষ্ঠুর ও অধর্মজনক কর্ম করিতে আদেশ করা তাহার উচিত হয় না আর ওঁ 
ছুঃখিনী অথচ নিরপরাধিনী অবলাকে পতিপত্বে বৈধবা যন্ত্রণা ভোগ করাইতে 
তাহারদিগের কি কিঞ্চিন্নাত্র দয়া হইল না? এক্ষণে আমরা ও সকল মহাশয়দিগকে 
বিনয় পুরঃদর অনুরোধ করি তাহারা এই গুরুতর অধশ্মজনক ব্যাপার বিবেচন। করুন 
কারণ এ বিষয়ের বিচার যদিও অন্য কোন agg বিচারক সমীপে হইবার সম্ভাবন! 
নাই তথাপি জগদীশ্বরের নিকট অবশ্যই হইবেক এবং ধর্ম্মনভার সামান্য দোষে গুরুতর 
ee দেখিয়া তাহার প্রতি আমারদিগের স্বণা জানিবেক ও তাহার নির্ধারিত অন্যায় 
কর্মমকলণ আর AY হইবেক না, ধর্মসভ! স্থাপিত wal এতাবৎ কাল পর্যন্ত কি ফল 
জন্মিল ? সভ্যগণের। যাবৎ অন্তায়াচরণ করিয়া বরং কেবল অধর্মেরই বৃদ্ধি করিলেন 
এবং এক্ষণে হিন্দু ধর্মাভিমানী হইয়া কেবল দলপতিত্ব স্বরূপ স্ব ২ সম্মমাত্র রক্ষা 
করিতেছেন ইহাতে আমরা তাহাদিগকে এক প্রকার অন্ধ কহিতে পারি যেহেতু 
তাহারা আপন ২ সন্তানদ্িগকে ইংলণ্ডীয় ভাষ! শিক্ষ/ করাইয়া! আপনারাই wie 
ওঁ aaa মূলোৎপাটনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রায় ১২ বৎসর গত হইল পণ্ডিতাগ্রগণ্য 
উইলদন সাহেব হিন্দু কলেঙ্গের অধাক্ষিগকে কহিয়াছিলেন যে ইংরাজী ভাষার 
উত্তমরূপে শিক্ষাদানারস্ত হইলে এতদ্দেশের মিথ্যাধ্ষের অবশ্যই লোপ হইবেক আর 
এদেশের প্রধান লোকেরদের ধন সম্রম ও উচ্চপদ প্রাঞ্চির অভিলাষ থাকাতে তাহারা 
স্ব২ সন্তানগণকে তদভাষা শিক্ষা করাইতে কখনই বিমুখ হইবেন ন! স্থতরাং কারণ 
সত্বে কার্ষোৎপত্তির প্রসিদ্ধ copa উক্ত শিক্ষার দ্বারা মিথ্যা ধর্ম্মলোপ রূপ ফল অবশ্যই 
জন্মিবেক। এক্ষণে তদ্বিযয়ে অধিক লিখন অনাবশ্যাক, সম্প্রতি উক্ত সভার কার্ষে)র 
অন্তান্য বিবরণ কিঞ্চিৎ afa 

“সভার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে আমাদিগের মনোযোগ আবশ্যক নাই, চতুর্থ পত্রে 
Sao কেশব ae ধর্মসভার বহিভূ্তি দলস্থ কোন ব্যক্তর সহিত কুটুম্বত| করিয়া খেদ 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রায়শ্িত্ান্ঠানপূর্বক এ কুটুম্বের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া 
পুনর্বার আশুতোধবাবু শুদ্ধ দলে প্রবিষ্ট হইবার প্রার্থনা করিয়াছেন, কি আশ্চর্য যে 
কোন দলস্থ হইবার ক্ষণিক সম্ভমের জন্যে এতন্দেশের লোকের! আত্মকুটু্ঘ পরিত্যাগ 
করিতে অনায়াসে উদ্যত হন |” 

সতীদাহ Ae] Maes হলেও তাকে কেন্দ্র করে যে রক্ষণশীলতার মহীরূহ সমাজে 
সেদিন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছিল, তার যূল চলিখ দশক ite যে শক্ত ছিল এট! 
তারই প্রমাথ। 

তবে বাংল! সংবাদপত্র এই বিষবৃক্ষের মূল উৎপাটনের জন্য সর্ধদাহি সচেষ্ট ছিল এবং 
mami রদ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্র যে সামাজিক আন্দোলনের সামিল হয় 
পরবর্তাকালে বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সে আন্দোলন আরও দুর্বার হয়ে ওঠে। 


| ১৪৮ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


বিধবা! বিবাহ s 

বিধব। বিবাহ সংক্রান্ত আইনটি ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই গৃহীত হয়। ১৮৫৬ 
সালের ৭ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর প্রথম বিধবা৷ বিবাহ দেন। 

এই বিধব1 বিবাহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমাজ আবার দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। 
সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনকে অবলম্বন করে বিশের দশকে যা ঘটেছিল তারই 
আবার পুনরাবৃত্তি ঘটে। তবে এবারের .এই সামাজিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল, 
অধিকাংশ ake দংবাদপত্রই বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন করতে এগিয়ে 
আমেন। তত্ববোধিনী, ভাস্কর, সর্বশুতকরী, বামাবোধিনী, সোমপ্রকাশ এই কট 
বিখ্যাত পত্রিকা বিধবা বিবাহের পক্ষে কলম ধরেছিলেন। ষাট দশকের “অমৃতবাজার 
পত্রিকা» ও “সুলভ সমাচারও বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেন। অন্যদিকে চল্লিশ 
দশকের পত্রিক। বেঙ্গল স্পেকটেটর, বিদ্যাদর্শন, জ্ঞানান্বেষণ আগে থেকেই বিধবা 
বিবাহের অন্কুলে জনমত সৃষ্টির কাজে সাহায্য করেছিলেন। এ ছাড়! মফম্বল থেকে 
প্রকাশিত বহু পত্রপত্রিকাতে বিধবা বিবাহের সমর্থনে লেখা হতে থাকে। বিধবা 
বিবাহ সমাজে কোনদিন জনপ্রিয় ন! হয়ে উঠলেও সমাজ সংস্কারকরা তাকে বরাবরই 
সামাজিক কল্যাণের প্রতীক হিসাবেই দেখেছেন। বিশ শতকের ত্রিশ দশক পর্যন্ত 
“আনন্দবাজার পত্রিকা’য় বিধবা বিবাহের খবর এবং জেলাওয়ারি বিধবা বিবাহের 
হিসাব প্রকাশিত হত। 


বিধবা বিবাহের বিপক্ষে দাড়িয়েছিলেন ‘সমাচার ofa) কিছু পরিমাণে 
সংবাদ প্রভাকর'ও। তবে সংবাদ প্রভাকরকে বিধবা বিবাহ বিরোধী বললে ঠিক 
বল। হবে না। বলা যেতে পারে বিধবা! বিবাহ আন্দোলন সম্পর্কে প্রভাকরের আলাদা 
মতামত fga | 

কৌলীন্ প্রথা, বাল্য বিবাহ এবং বিধবা! বিবাহের উপর বিধিনিষেধই ছিল 
সতীদাহের প্রধান কারণ। আবার কৌলীন্ প্রথ| ও বাল্য বিবাহই ছিল অকাল 
বৈধব্যের কারণ। কৌলীন্ প্রথার কবলে পড়ে কুলরক্ষার জন্য বালিকাকে অনেক 
সময় ga স্বামীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হত। একজন স্বামীর মৃত্যু হলেই দেশের বেশ 


কিছু বালিকা বিধবার সংখ্যা বেড়ে যেত। দুঃসহ কৃ্ছুসাধনের মধ্য দিয়ে তাদের, 


জীবন কাটাতে হত। এর ফলে স্বাভাবিক কারণেই পাপাচার a পেত। সতীদাহ 
নিবারণ আইন পাশ হওয়ার পরে বিক্ষিপ্তভাবে সতীদাহের ঘটনা ঘটলেও চল্লিশের 
দশকে সতীদাহ প্রায় অবলুপ্ত হয়েই গিয়েছিল। সতীদাহের বিরুদ্ধে ততদিনে 
সামাজিক জনমতও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ যথারীতি 
প্রচলিত ছিল এবং তার ফলে বিধবারা সামাজিক সমস্তাই থেকে গিয়েছিলেন। 
বিদ্যাসাগর এই সমস্তার গোড়ায় ঘা দিতে চেয়েছিলেন বাল্যবিবাহ বন্ধ করে। ১৮৫০ 
সালে পর্বসুভকরী, পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি বাল্যবিবাহের দৌষ দেখিয়ে 
প্রবন্ধ লেখেন। 


সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংল] সংবাদপত্র ১৪৯ 


১৮:৫ সালে লেখেন বিধব! বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রথম 
প্রস্তাব! এটি প্রথমে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। তারপরই পুনমূ্দ্রিত হয় 
তত্ববোধিনী পত্রিকাতে--১৭৭৬ শকের ফাল্গুনে । তার পরের সংখ্যাতেই সম্পাদক 
অক্ষয়কুমার দত্ত একটি প্রবন্ধ লিখে বিদ্যাপাগরের প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। বিধবা 
বিবাহ wifes বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় প্রস্তাব পুস্তিকাকারে প্রকাশিত ছয় ১৮৫৫ 
সালের অকটোবরে। ১৭৭৭ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় তত্ববোধিনী পুপ্তিকাটি নিয়ে 
দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং পুস্তিকাঁর বক্তব্য সমর্থন করেন। বিগ্াসাগরের এই ছুটি 
পুস্তিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিধবা বিবাহ সামাজিক আন্দোলনের রূপ লাভ করে এবং 
এই আন্দোলনের পক্ষে ও বিপক্ষে দ্রুত বেগে জনমত সংগঠিত হতে থাকে | 

“poe Rahay লিখেছেন, বিধবা! বিবাহ প্রস্তাবের বহুকাল পূর্ব হইতে, অনেক 
ধনশালী লোক বালিকা বিধবার বিবাহ দেওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য, এতদ্বিষয়ে 
আন্দোলন করিয়া আসিতেছিলেন । কিন্ত অনেক ধনশালী ব্যক্তির (রাজা রাজবল্লভ 
প্রভৃতির ) আন্তরিক ag থাকিলেও এ বিহয়ে সাহস করিতে পারেন নাই।5৩ এক্ষেত্রে 
‘আন্দোলন’ কথাটির মধ্যে অত্যুক্তি আছে। বিধবা বিবাহ দেওয়া যায় কি না এ 
নিয়ে তার আগে অনেকেই ভেবেছেন । ভেবেছেন প্রধানতঃ ব্যক্তিগত কারণে. 
তাদের অনেকেরই কন্যারা অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন। তাদের বৈধব্য যন্ত্রণা সহ 
করতে ন! পেরে তারা পুরোহিত ও শান্ত্রজ্ঞের কাছে বার বার ছুটে গিয়েছেন কিন্ত 
কেউ Baga মতামত দেননি, বা দিলেও তা! কার্যকর করার মত সাহমও তারা সঞ্চয় 
করতে পারেননি । কারণ সামাজিক ও শাস্ত্রীয় আচারধিধি লঙ্ঘন করা তাদের পক্ষে 
সম্ভব ছিল all সামাজিক আন্দোলন আরও বৃহৎ ও ব্যাপক এবং ত! সমস্ত বাধাকে 
ঠেলে অগ্রসর হয় । এক্ষেত্রে বিদ্যামাগরই এই সামাজিক আন্দোলনের পুরোধা] | 

তবে একথা. গৌরবের সঙ্গে বলা যায় যে বিধবা বিবাহ নিয়ে সামাজিক 
আন্দোলনের প্রস্তুতি বাংল! সংবাদপত্র ঘটিয়েছে । বিধবা বিবাহের STA 
প্রগতিশীল বাঙালির বৈপ্লবিক চিস্তাধ।রার প্রথম প্রকাশ বাংলা সংবাদপত্রে। সে 
যুগের সংরক্ষণশীল সামাজিক কাঠামোর মধ্যে এইসব চিন্তাধারা প্রকাশ করা নিঃসন্দেহে 
দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা | 

১৮৩৫ সালের ১৪ মার্চ সমাচার দর্পণে কাচিৎ শান্তিপুর নিবািনী লেখেন, 
Bae ইংরেজ বাহারের aaga অনেকানেক জাতীয় স্ত্রীলোকের বৈধব্যাবস্থা 
হইলে তাহারদিগের পুনরায় বিবাহ হয়। কেবল আমারদিগের এই বাঞ্গলা দেশে 
বাঙ্গালির. মধ্যে যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কন্যা বিধবা৷ হইলে পুনরায় বিবাহ হয় ন! এবং 
কুলীন ব্রাহ্মণের শুদ্ধ সম মেল না হইলে বিবাহ হয় না। যন্তপি ও স্ত্রীলোকের! 
উপপতি আশ্রর করে তবে যে কুলোদভব! সে কুল নষ্ট হয়। কিন্ত এ উভয় বিশিষ্ট 
Bale মহাশয়েরা অনায়াসে AIA গমনপূর্বক উপন্ত্রী লইয়া সন্ভোগ করেন 
তাহাতে কুলনষ্ট হয় All বিশেষতঃ তাহার! মান্তমত ধন্যবাদ পাইতেছেন এবং ধর্মে 


১৫, বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


কর্মে পৈতৃক আশ্রমে ধৰ্মবৎ ধর্মের ভারাক্রান্ত আছে তজ্ন্য সমন্বয় ভারাক্রান্ত নহেন। 
“ কেবল স্ত্রী লোকের নিমিত্ত সমন্বয়ের সবষ্টি হইয়াছিল। বাঙ্গলা শান্্রমতে এমত আছে 

যে mepi বিধবা! হইলে পুনরায় বিবাহ হইতে পারে। তাহার প্রমাণ আছে।” 

বিধবা বিবাহ আন্দোলন নিয়ে সমাজে বাদান্থবাদ উপস্থিত হয় ১৮৩৭ সাল 
থেকে। বিপ্যাসাগর সে সময় ছাত্র । এই বছরই ভারতীয় ল কমিশন বালবিধবাদের 
সমস্তাটি বিশেষভাবে চিন্তা করে সে সম্পর্কে আইন প্রণয়নের জন্য উদ্যোগী হন। ল 
কমিশনের সেক্রেটারি জে. পি. ote কলকাতা এলাহাবাদ ও মাদ্রাজ প্রভৃতি সদর 
অঞ্চলের বিচারকদের কাছে লেখা চিঠিতে জানতে চান £ 

বিধবা বিবাহের জন্য আইন প্রবর্তন করলেও তা হিন্দু সমাজের আচারবিরুদ্ধ 
হবে কি না। 

কিন্তু এ সমস্ত আদালতের সদর রেজেস্ট্রারের পৃথক পৃথক পত্রে লিখে জানান, 
বিধবার! পুনবিবাহ করলে শুধু যে শাস্ত্রীয় অনুশাসন লঙ্ঘন করা হবে তাই নয় সমাজের 
চোখে বিধবাদের হেয় প্রতিপন্ন কর! হবে। 

তারা আরও বলেন মানবিকতার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বিধবা বিবাহ হয়ত 
সঙ্গত কিন্তু yta ও হিন্দু আইনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে বিধবা বিবাহে 
আইনের সন্মতি থাকলে তা জনগণের অনুভূতির ওপর নির্দয় আঘাত হয়ে দাড়াবে 188 

স্বভাবতই নীতিগত কারণে কোম্পানী শাস্ত্রীয় বিধির বিরুদ্ধে যেতে সাহস 
করেননি। রামমোহনের মৃত্যুর পর প্রগতিশীল শিবিরে সাময়িকভাবে নেতৃত্বের অভাব 
দেখা দিয়েছিল, রামমোহন প্রতিষ্ঠিত amste কোন রকমে আপন অস্তিত্ব বাচিয়ে 
রাখে, চল্লিশের দশক থেকে তত্ববোধিনী সভা ও তন্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে 
আবার মহযি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে প্রগতিশীল জনমত 
ARIS হতে থাকে। তার আগে ত্রিশের দশক জুড়ে ইয়ংবেঙ্গলর1 সমাজকে ধরে 
নাড়া দিয়ে সমাজ বিপ্লবের নতুনতর পটভূমি তৈরি করে গেছেন বটে কিন্তু তাদের 
উগ্রপন্থা সমাজের বৃহত্তর অংশকে নিয়ে কখনও সামাজিক গণ-আন্দোলনের EAST 
করে তুলতে পারেনি। বরং সংরক্ষণপস্থীদের কাছ থেকে তো! বটেই উদারনৈতিকদের 
কাছ থেকেও Stal অবহেল! পেয়েছেন। 


ইয়ং বেঙ্গলদের কলেজী জীবনের প্রচণ্ড উচ্ছাস ও চরম পন্থার প্রতি আকর্ষণ 
কর্মজীবনে এসে দায়িত্বশীল ও সংগঠনযূলক চিন্তাধারার মধ্যে সুষ্ঠু পরিণতি লাভ 
করে। জ্ঞানান্বেষণ ও বেঙ্গল ম্পেকটেটরের লেখাগুলিই তার প্রমাণ | 

জ্ঞানাস্বেষণ ত্রিশের দশকেই বিধবা বিবাহের পক্ষে অভিমত দেন। ১৮৩৭ সালের 
২১ অকটোবর BALA 'জ্ঞানান্বেষণ পাঠকস্ত নামে জনৈক পত্র লেখকের একটি 
চিঠি ছাপেন। সে সময় বিধবা বিবাহের প্রশ্নটি নিয়ে সরকার জনমত সংগ্রহের চেষ্টা 
করছেন। পত্র লেখক লেখেন ঃ 

“aye জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েযু--৩1৪ বৎসর হইল আপনকার সমাচার পত্র 


সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ১৫১ 


পাঠ করিয়া আহলাদিত হইয়।ছিলাম যে কতিপয় ধনিলোক হিন্দু বিধবা! স্ত্রী লোকের 
পুনবিবাহার্থ এক সভা করিতে মানস করিয়াছিলেন স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়কে ঈশ্বর 
সমান সুখভোগ করিতে শক্তি দিয়াছেন কিন্তু পুরুষ যত ইচ্ছ| তত বিবাহ করিতে 
পারেন স্ত্রী বাল্যাবস্থায় প্রথম স্বামী মরিলে দ্বিতীয়বার স্বামী করিতে পারেন ন! 
কিন্তু a লোকেরদের বন্ধু বাহার! তাহার! স্ত্রী লোকেরদের চিরকাল বৈধব্যদশ] হইতে 
মুক্ত করিবার উপায় স্থির করিতেছেন কিন্তু তাহার! ও বিষয়ে এক্ষণে কি করিতেছেন 
তাহা আমি জানি না আমি বোধ করি তাহার! বিধবাদের পক্ষে যে মনোযোগ 
করিয়াছিলেন এক্ষণে বিশ্বত হইয়া থাকিবেন প্রথমে যে সকল উপায় স্থির করিতে 
প্রবর্ত হইয়াছিলেন তাহা আরম্ভতেই ভঙ্গ হইয়াছে। 


“আমি স্বয়ং এ বিষয় Ras হইয়াছিলাম কিন্ত ১৫ ভাদ্রের জ্ঞানান্বেষণ পাঠ 
করিয়। স্মরণ হইল যে বোষ্বের কমিশনার সাহেবরা নিজ আমলারদের জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন যে হিন্দু-বিধবারদিগের পুনরায় বিবাহ হইলে ইহাতে আপত্তি আছে কিন! 
আমি এই সময়ে এ সকল মহাশয়েরদের নিকট নিবেদন করিতেছি যাহার! পূর্বে এই 
A লোকেরদের বৈধন্য বাবস্থা হইতে সকল মুক্ত করিতে মনস্থ করিয়া ছিলেন, তাহার! 
আলন্ত ত্যাগ করিয়া এই প্রশংসনীয় বিষয় সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা পাইবেন সম্পাদক 
মহাশয় আপনি জ্ঞান এবং বিবেচনাপূর্বক এ বিষয়ে যে প্রমাণ দিয়াছেন ইহাতে বোধ 
হয় আপনি মনোযোগী আছেন এবং আমি জানি যে হরকরা কুরিয়র ইদলিসমেন 
রিফর্মর ও দর্পন সম্পাদক মহাশয়ের! ইহারাও হিন্দু বিধবারদিগের এই দুরবস্থা হইতে 
মোচন করিতে ইচ্ছুক আছেন অতএব আমি আপনারদিগকে মিনতি করিতেছি 
আপন ২ পত্রে আন্দোলন করিয়া যাহাতে সকলের এবিষয়ে মনোযোগ হয় এমত চেষ্টা 
পাইবেন ইহা! করিলে গবর্নমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন এবং হিন্দু 
মহাশয়েরাও বিধবাদিগের দ্বিতীয় বিবাহ না দেওয়া অন্যায় বিচার জানিতে 
পারিবেন |” 

জ্ঞানাম্বেষণের পত্র লেখক সংবাদপত্রের মাধ্যমে যে আন্দোলন গড়ে তুলতে বলেন, 
পরবর্তাকালের বাংল! সংবাদপত্র সে মহান দায়িত্ব পালন করেছিলেন | 

১৮৪২ সালের : এপ্রিল বেঙ্গল স্পেকটেটর বিধবা! বিবাহের অনুকূলে শাস্থীয় যুক্তি 
সম্বলিত এক দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করেন। অঙ্গমান হয় চিঠিখানি পত্রিকার সম্পাদক 
গোষ্ঠীদেরই কেউ লিখেছিলেন | 

এই দীর্ঘ চিঠিখানিকে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের “যবনিক1 উত্তোলক’ বলা যেতে 
পাঁরে। কারণ বিদ্ধাদাগর পরবর্তীকালে শান্তর প্রমাণ উদ্ধত করে যে “বিধবা বিবাহ 
বিষয়ক প্রস্তাব লিখেছিলেন, সেই ধরনের প্রচেষ্টা বেঙ্গল স্পেকটেটরেই প্রথম 
দেখা যায়। 

পত্র লেখক তার চিঠিতে বলতে চান £ 

“যে সকল বিষয়ের সাধারণে সর্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দুজাতীয় বিধবার 


১৫২. বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


পুনবিবাহেরও বাদানুবাদ হইয়া থাকে বোধ হয় যে উক্ত বিবাহের প্রতিবন্ধক যে সকল 
ata আছে তাহা৷ অত্যন্ত যুক্তি বিরুদ্ধ |” 
পত্রলেখক বিধবা! বিবাহের সমর্থনে শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধত করেন এবং দেখান 
ভারতের বহু অংশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত। 
“আর এক্ষণে বিধবার পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ থাকাতে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ কিংবা তর্কদ্বারা তাহার বিবরণ অনাবশ্তক যেহেতু এতদেশীয় লোকের! অবশ্যই 
স্বীকার করেন যে অস্ত্রীক পুরুষের পুনর্িবাহ করণে যাদৃশ ক্ষমতা আছে বিধবার প্রতি 
তাদুশ শক্তি অর্পণ করিলে অধিক ক্লেশ ও পাপের হাস হইয়! প্রায় অর্ধাংশ হিন্দু 
জাতীয়দিগের সুখবুদ্ধির সম্ভাবনা অতএব উক্ত অনিষ্ট নিবারণার্থে mete বিজ্ঞ মহাশয়- 
দিগের উদ্যোগী হওয়া উচিত এবং এতদ্বিষয়ে সর্বথা সচেষ্ট হইলে নিরুদ্যমত! রূপ 
দুর্নাম হইতে মুক্ত হইবেন। যদ্যপি এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকের বিদ্যার দ্বার! মূর্খতা 
বিনাশ ব্যতিরেকে প্রস্তাবিত বিষয়ের সম্পাদন দুঃসাধ্য তথাপি সম্জান্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরা 
wat কায়িক মানসিক চেষ্টা পুনঃসর বিবেচনীয় সদুপায় সংস্থাপন দ্বার! ae করিলে 
অবশ্য সম্পন্ন করিতে পারেন 1” 
বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সমালোচন1 ছিল যে কলিযুগে গুরস ও দৃত্তকপুত্র ' 
ছাড়া অন্য কোন পুত্রের ধনাধিকাঁর নেই অতএব বিধবা! বিবাহ হলে বিধবার গর্ভজাত 
সন্তানদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেতে হলে সরকারের সাহায্য নিতে হবে। সরকারী 
হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। কারণ তাহলে “ধর্মাধর্ম বিষয়ে যে যংকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে 
তাহাও এই দৃষ্টাস্তবলে ক্রমশ গবর্মমেন্ট কর্তৃক উচ্ছিন্ন হইবেক ৷” 
স্পেকটেটর এই যুক্তি খণ্ডন করে লেখেন £ “তাবৎ ব্যক্তিই স্বীয় ধন যথেষ্ট ব্যয় 
করণে সক্ষম অতএব পুনবিবাহ করিয়া জীবদ্দশায় তাহার এবং তদুৎপন্ন সম্তানাদির 
জীবিক স্থাপন করা যাইতে পারে য্ঘ্পি তাহাতেও আশঙ্কা হয় যে অন্ত উত্তরাধি- 
কারির] উহাদিগের এ প্রকার ধনবিভাগে বিবাদ উপস্থিত করিবেক।৮ 
বেঙ্গল স্পেকটেটরের এই চিঠিটি প্রকাশিত হলে ১৮৪২ সালের ২৬ এপ্রিল মংবাদ 
প্রভাকরে ওই চিঠির বক্তব্য বিষয়কে কটাক্ষ করে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। সে 
চিঠির বক্তব্য বিষয় ছিল বিধবার পুনবিবাহ হলে sal জপ্প্রদানের অধিকারী কে 
হবেন? কারণ একবার সপ্প্রদান করে কন্যার মাতা পিতা তো কন্যার প্রতি অধিকার 
খুইয়েছেন। 
বেঙ্গল স্পেকটেটর ১৮৪২ লালের জুলাই সংখ্যায় লেখেন, বিধবা! বিবাহের সমর্থনে 
তাদের প্রথম সংখ্যায় যে পত্র প্রেরক পত্র লিখেছিলেন তাতে বলা ছিল যে, RA 
মতে বিধবার পুনবিবাহে সপ্প্রদানের বিধি নেই-সংস্কারমাত্র বিহিত আছে। 
শ্পেকটেটর সেই মত সমর্থন করে লেখেন, “আমরাও অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে উক্ত 
প্রকার বিবাহ দান ব্যতিরেকে নিপন্ন হয় এবং বিধবা স্বয়ং আহ্বান করিতে পারে 1” 
স্পেকটেটর লেখেন, “এক্ষণে হিন্দুজাতীয় বিধবার বিবাহ পুনঃস্থাপনের অন্য কোন 


সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ১৫৩ 


শাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দুষ্ট হইতেছে ন1। উক্ত ব্যবহার যে প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল ও 
অগ্ঠাপি ইতর লোকদিগের মধ্যে প্রচলন আছে এবং কলিযুগের তন্নিযেধে যে অশেষ 
দোষ, তৎসমুদায় আমাদিগের পত্র প্রেরক Rat সংপ্রমান করিয়াছেন এবং আমরাও 
সম্প্রতি হষ্টচিত্তে দেখিতেছি যে উক্ত নিষেধ gf শাস্ত্র বিপরীত।” 

বেঙ্গল স্পেকটেটর উদাহরণ দিয়ে দেখান যে ১৭৫৬ সালে ঢাকার রাজবল্লভ বায় 
নিজের বিধবা কন্যার বিবাহের জন্য পণ্ডিতদের বিধান চেয়েছিলেন । তাতে দ্রাবিড়, 
তৈলঙ্গ, বারাণসী, মিথিল। প্রভৃতি স্থানের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরা এসে বিধান দেন 
যে স্বামীর দেশাস্তর গমন, মরণ, সন্্যাসধর্মাবলগ্বন, ক্লীবত্ব এবং পাতিত্য এই পঞ্চপ্রকার 
আপদে স্ত্রীলোকের প্রতি বিবাহাস্তর করণের বিধি আছে। 

“নিজ বিষয়ের নিয়মপত্র আদালতে রেজিষ্টারি করিয়া! রাখিলেই ওই সন্দেহ দূর 
হইতে পারিবেক। অতএব এবিষয়ে গব্নমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনার প্রয়োজন 
কি? এবং হিন্দুদিগের বিবাহাদি ধর্মশান্ত্রের অন্তর্গত প্রযুক্ত ইহাতে গবর্নমেণ্টের 
egua সম্পর্ক বিধান আমাদিগের বিবেচনায় সৎ পরামর্শ নয়, আর হিন্দুজাতীয় 
বিধবার পুনর্ধিবাহারস্তের প্রতি chats পুত্রের ধনাধিকারে নিয়মাভাব রূপ থে 
প্রতিবন্ধক ছিল তাহারও এইরূপে খণ্ডন কর! যাইতে পারে ।” 

বেঙ্গল শ্পেকটেটর অনুরোধ করেছিলেন যে কিছু সংখ্যক তরুণ যদি বিধবা বিবাহ 
করে পথ দেখান তাহলে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হবার পথ স্থগম হবে। 

“এক্ষণে wie কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে উক্ত বিষয়ে কি প্রকারে সিদ্ধ হইবেক? 
তাহাতে আমর! এইমাত্র কহিতে পারি যে weda স্্রীগণের বিগ্যাশিক্ষ| ও gat- 
দিগের কর্তব্যকর্মে সাহসাবলম্বনের উপদেশ ব্যতিরেকে এতছ্িষয় ক্রমশ সিদ্ধ হইবার 
আর সছুপাগ নাই আর আমার্দিগের বোধ হয় যে কতিপয় হিন্দ ব্যক্তির! wit 
yag fae করিয়া পথ দেখান তবে ইহার প্রতি লোকের যে CHR আছে তাহাও ক্রমে 
হাস পাইয়। পরে সর্বসম্মতি রূপ প্রচলিত হইতে পারে ।” 

৮০ লালে সর্বশুভকরী পত্রিকায় ‘বাল্য বিবাহের দোষ’ নামে একটি প্রবন্ধে 
বিদ্যাসাগর বাল্য বিবাহকেই বিধব! aa কারণ বলে অভিহিত করেন। তাতে এক 
জায়গায় লেখক বলছেন, “মানুষের জন্মকাল অবধি বিংশতি বর্ষ বয়স পর্যন্ত মৃত্যুর 
অধিক সম্ভাবনা। অতএব বিংশতি বর্ষ অতীত হইলে যদ্চপি উদ্বাহকর্ম নির্বাহ হয় 
তবে বিধবার সংখ্যাও অধিক হইতে পারে ALY এই রচনায় বৈধব্য যন্ত্রণার করুণ 
চিত্র তুলে ধর! হয়। বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার এবং এই বিচিত্র সংসার 
তাহার পক্ষে জনশৃন্ত অবণ্যাকার ।৪৫ 

এখানে বলা যেতে পারে প্রবন্ধ লেখক অকাল বৈধব্যের কারণটাই এখানে দূর 
করতে চেয়েছেন বিধবা! বিবাহের পক্ষে কোন কথা বলেননি। 

আগেই বলেছি, বিধবা বিবাহের পক্ষে বিদ্যাসাগর সরাসরি কলম ধরেন ১৮৫৫ 


Js বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


সালে, বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন! এই নামে ১৮৫৫ সালের ১৬ মাঘ 
(সংবৎ্ ১৯১১, শক ১৭৭৬) তীর পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। 

বিদ্যাসাগর তীর পুস্তিকায় বলতে চেয়েছিলেন যে কলিযুগে পরাশর প্রণীত ধর্ম- 
শাব্সের বিধানই একমাত্র ate এবং পরাশর বিধান দিয়ে গেছেন যে, স্বামী নিরুদ্দেশ 
হলে, মার! গেলে, ক্লীব বা স্থির হলে, সংসার ধর্ম ত্যাগ করলে অথবা, পতিত হলে 
Hora পুনঃবিবাহ শাস্ত্প্মত। যে নারী স্বামীর মৃত্যু হলে TAT অবলম্বন করে সে 
মৃত্যুর পর vf লাভ করে। যে নারী সহমরণে যায় তার ভাগ্যেও সুদীৰ্ঘকাল সবগর্বাস 
ঘটে। 

বিদ্যাসাগর লিখছেন, 'পরাশর কলিযুগের বিধবাদিগের পক্ষে তিন বিধি দিতেছেন, 
প্রথম বিবাহ, দ্বিতীয় assi, তৃতীয় সহগমন। তন্মধ্যে রাজকীয় আদেশ ক্রমে 
সহগমনের প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে । এক্ষণে বিধবার্দিগের দুই মাত্র পথ আছে, 
বিবাহ ও ব্ৰহ্মচৰ্য । ইচ্ছা হয় বিবাহ করিবেক। কিন্ত কলিযুগে snot অবলম্বন 
করিয়| দেহ xin) নির্বাহ করা বিধবাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিরাছে। 
এই নিমিত্ুই লোকহিতৈষী ভগবান পরাশর সর্বপ্রথম বিবাহেরই বিধি দিতেছেন। 
সে যাহা হউক, স্বামীর wae হওয়া প্রভৃতি পাঁচ প্রকার taad ঘটিলে, পরাশর 
কলিধুগের স্ত্রীলোক দিগের পক্ষে বিবাহের স্পষ্ট বিধি দ্রিতেছেন। স্থৃতরাং কলিযুগে 
atts বিবাহ কর] শান্ত সম্মত কর্তব্য হইল।” 

‘কলিযুগে বিধবা! বিবাহ শাস্ত্র বিহিত কর্তব্য কর্ম স্থির Bar পুস্তিকার এটাই 
ছিল wee এই বিধানের পিছনে বিদ্যাসাগর যথেষ্ট শাস্ত্রীয় যুক্তি Geta 
করেছেন। সেই সঙ্গে বিধবা বিবাহের বিপক্ষে এ পর্যন্ত যত যুক্তি উত্থাপিত হয়েছে 
তা খণ্ডন করেছেন। বিদ্যাসাগর এই প্রবন্ধে ২১৫টি শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধত করেন, তার 
মধ্যে ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য ছয়টি ও তারানাথ তর্কবাচম্পতি ভট্টাচার্য ৭টি প্রমাণ 
সংগ্রহ করে দেন। 

বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন আগে বিধবা বিবাহ 
নিয়ে পণ্ডিত মহলে শান্তরীয় বিতর্কের উৎপত্তি হয়েছিল। “পটলডার্দ। নিবাসী 
Bye শ্ঠামাচরণ দাস নিজ তনয়ার বৈধব্য দর্শনে দুঃখিত হইয়! মনে মনে সঙ্কল্প করেন’ 
যদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! ব্যবস্থা দেন, পুনরায় কন্যার বিবাহ দিব। srana তিনি 
সচেষ্ট হইয়া! বিধবা বিবাহের শাস্্ীয়তা প্রতিপাদক এক ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন। 

বিদ্যাসাগর Sta বিধবা বিবাহ পুস্তিকার ভূমিকায় ওই ব্যবস্থাপত্রের উল্লেখ 
করেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর ওই পুস্তিকায় সমাজকে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে নতুন 
করে চিত্ত করতে.বলেছিলেন। “সর্ব সাধারণের নিকট বিনয় বাক্যে আমার প্রার্থনা 
এই আপনারা এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া! এই বিধবা বিবাহের শাস্্ীয়তা বিষয়ে যাহা 
লিখিত হইল, তাহার আগ্যোপাস্ত বিশিষ্ট রূপ আলোচন! করিয়! দেখুন, বিধবা বিবাহ 
প্রচলিত gerl উচিত কিনা re 


সমাঁজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র see 


বিদ্যাসাগরের পুন্তিকাটি ততববোধিনীতে ara fee হয় ১৭:৬ শকের Tia ৷ 
চৈত্র মাসের তত্ববোধিনীতে ওই প্রবন্ধের সমর্থনে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় । ওই: 
সম্পাদকীয় থেকে জানা যাচ্ছে, বিদ্যানাগরের ওই রচন| সমাজে বিশেষ আলোড়ন 
তুলেছিল। তৎকালীন সম্ত স'বাদপত্রেই বিধবা বিবাহ আলোচনার মূখ্য বিষয় 
হয়ে ওঠে। -তত্ববোধিনী লেখেন ২ “কয়েক বৎসরের মধ্যে বিধবাগণের পুনঃ সংস্কার 
প্রচলিত হইবার বিষয় এতদ্দেশে বারংবার উত্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এ বৎসর এই 
বিষয় লইয়া! ঘাদুশ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, Sigh আন্দোলন অন্য কোন বৎসর 
হয় নাই। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বিধবা বিবাহ বিষয়ক যে পুস্তক পূর্ব 
মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই ও আন্দোলনের les! অপর 
সাধারণ সকল লোকেই ওঁ পুস্তক অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত বিষম ব্যগ্রতা প্রকাশ 
করিতেছে ইদানীং এ বিষয়েই সর্বত্র সকল লোকের কথোপকথনের প্রধান বিষয় 
হইয়া উঠিয়াছে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়ের! শঙ্কিত ও চমকিত হইয়া বিধবা! Rater 
নিষেধক বচনের অন্বেষণার্থ অতি বিবর্ণ, কীট নিদুশিত, পুরাতন জীর্ণ পুস্তক প্রভৃতি 
অশেষ গ্রন্থ উদঘাটন ও পর্ধ্যালোচন করিতেছেন, কুসংস্কার পরতন্ত্র প্রাচীন সমপ্রদায়ী 
ধনাঢা মহাশয়ের আপনাদিগের পর্ডিতবর্গকে পারিতোধিক প্রদানের আখাম দিয়া 
বিদ্যাসাগর প্রণীত পূর্বোক্ত পুস্তকে নিরাকরণার্থ নিয়োজন করিতেছেন, কি ইংরেজি কি. 
বাঙ্গলা, এতদেশীয় সমুদায় সংবাদপত্রই & বিষয়ের জল্পনায় 2 আলোচনায় ও এ 
বিষয়ের বিচারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং বিষয়ের স্থানে স্থানে এ বিষয়ের RET 
ও প্রতিকূল দ্বিবিধ সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়া ঘোরতর farta উপস্থিত akel কেহ 
কেহ ও বিষয়ে সপক্ষ হইয়। উহার সংসাধনার্থ আগ্রহাতিশয় প্রবাঁশ করিতেছে । কেহ 
কেহ শান্তর ও যুক্তি এই উভয়ের কিছুই অবলম্বন না করিয়! চিরবলদ্িত কুসংস্কার বশতঃ 
Fan বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছে। কেহ কেহ এ বিষয়ে প্রচলিত হওয়া নিতান্ত" 
আবশ্যক বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছেন, কিন্তু দলপতির ক্রোধাশঙ্কায় অথবা 
লোকানুরাগের ব্যতিক্রম ভয়ে, বাক্যশ্দুট করিতে সমর্থ হন না। উল্লিখিত পুস্তকে 
বিধবাদিগের পুনঃ সংস্কার বিষয়ে যেরূপ স্পষ্ট প্রমাণ গ্রদখিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত 
বিষয় tatanta বৈধ বলিয়া! এতন্দেশীয় লোকের অনায়াসেই বিশ্বাস হইতে পারে। 

আর যাহার! নিরপেক্ষ যুক্তি পথ অবলদ্বন করিয়! বিবেচনা করিবেন, বিধবা বিবাহ 
এই Week প্রচলিত করা আবশ্যক “বলিয়া! তাহাদের হৃদয়গম হইবে” 

তব্বোধিনী afew ওই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিধবা! বিবাহের সমর্থনে মোট নয়টি 
যুক্তি দেন। 

এক? স্ত্রী পুরুষের কামনা বাসনা, বুদ্ধি, ধর্ম অহুভূতির কোন প্রভো নেই। 

বিপত্নীক পুনবিবাছ করতে পারেন তবে বিধবা পারবেন না কেন? 
দুই £ স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী অসহায় হয়ে পড়েন। তার সামাজিক নিরাপত্তার, 
জন্য পুনবিবাহ প্রয়োজন | 


sty | বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


তিন £ বিধবার বিবাহ হলে তার পিতামাতাও দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি 
পাবেন। 

চার £ মেয়েদের রিপু পুরুষের চেয়ে অন্তত আটগুণ প্রবল । বালবিধবাদের বিবাহের 
সম্ভাবন! ন। থাকায় তারা৷ গোপনে ইন্দরিয়বৃত্তি চরিতার্থ করতে পারেন। 
সমাজের পক্ষে তার পরিণাম বিষবহ। 

Atos উপরোক্ত কারণের ফলে বিধবা স্ত্রী ব্যাভিচারিণী হয়। sd হত্যার প্রাবল্য 
ঘটে। 

“ছয় £ বাল্য বিবাহের প্রচলন থাকায় স্বামী স্ত্রীর বয়সের যথেষ্ট পার্থক্য হয়। 
বালিকা স্ত্রী বৃদ্ধ স্বামীকে ভালবাসতে পারে না, বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যুর পর তার 
কোন gafe Aga সামনে থাকে ন!। পত্নীর ব্যভিচারিণী হবার পথে 
কোন মানসিক বাধা থাকে না। 
£ বহু বিবাহ প্রচলিত থাকায় এক পতির মৃত্যু হলে বহু পন্থী বিধবা হন। 
বিধবাদের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, পাপাচারের প্রবণতা_ 
ইত্যাদি কারণে অনেক বিধবা বেশ্ঠাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়। কৌলিন্যপ্রথাই 
এই সব ঘটনার জন্য দায়ী। 

আট £ বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা! অনেকেই শ্বীকার করেছেন। 

অয় £ বিধবা বিবাহ প্রচলিত হলে স্বামীর পত্নী পছন্দ না হলে তাকে হত্যা করে 
দ্বিতীয় বিবাহে লিগ হবেন এ আশঙ্কা অমূলক | এই প্রথা যে পতিহত্যার 
হেতু নয় তার প্রমাণ Rave এই প্রথ| প্রচলিত থাক! সত্বেও সেখানে 
পতিহত্যার ঘটন। ঘটে না। 

বিদ্যাসাগর দিয়েছিলেন শাস্ত্রীয় যুক্তি। তিনি সংস্কারক । যে শান্বীয় সংস্কার 

‘জনসাধারণকে আচ্ছন্ন করেছে তা থেকে মোহমুক্তি ঘটাবার জন্য শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত 
বিরুদ্ধ প্রমাণই একমাত্র উপযুক্ত অস্ত্র ছিল। আর তত্ববোধিনী সংবাদপত্র । সংবাদ- 
পত্রের দায়িত্ব সমস্ত ঘটনার সামাজিক যূল্যায়ন। জাতির বিবেকের LA কশাঘাত Fal | 


তত্ত্ববোধিনী ওই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উপসংহারে জনসাধারণের বিবেকযূলেই . 


ANS করেছেন। 

“্যাহার কিছুমাত্রও হিতাহিত বোধ আছে ও ধাহার অন্তঃকরণে কম্মিনকালে 
কারুণ্য রসের সঞ্চার হয়, তাহাকেই few করি, “বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া 
উচিত কিনা? fafa কোন নব বিধবা তরুণী স্ত্রীকে nage প্রিয় afer শোক মোহে 
saan, ধরাতলে লুঠমান! ও অহিনিশ রোকুন্মানা, দর্শন করিয়া কাতর হইয়াছেন, 
Sika জিজ্ঞাসা করি, 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত fe ন1? যিনি 
দেখিয়াছেন, যে সাধ্বী রমণী মাসঘয় পূর্বে স্বামি সমাদরে-মালিনী ও গৌরবিনী 
বলিয়া স্ত্রীজনের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল, সেই স্ত্রী মাসদ্বয় পরে একান্ত অনাথা ও frets সহীয়- 
নবীন al দীনভাবে শর্ণশরীরে, সাশ্রনয়নে, দিনপাত করিতেছে এবং স্বামী সম্পকীয় 


সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ১৫৭ 


বিদ্বেষী রমণীগণ কর্তৃক নানা প্রকারে নিগৃহীত ও পরিবার্থ দাসদাসীগণ কর্তৃক: 
উপেক্ষিত ও অনুদ্ধত হইয়া! কাতর wa প্রতিবেশীদিগের wate হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, 
তাহাকেই জিজ্ঞাসা করি, “বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?” যে রূপবান: 
যুবা পুরুষ প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী, নানা শানে qafes, লোকজন দাঁসদাসীতে' 
পরিবেষ্টিত, গৃহমধ্যে উত্সব ব্যাপারে সতত ব্যাপৃত নেই ব্যক্তিকে যিনি অভি" 
বালবিধবা! অনাথ! দুহিতার ্রিয়মাণ মুখচন্দ্র সহস! স্মরণ করিয়। অকস্মাৎ, অবসন্ন হইতে' 
এবং Paane শোক শিখা সদৃশ ভয়ঙ্কর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে 
দৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকেই জিজ্ঞাস! করি, ‘বিধবা বিবাহ প্রচলিত zen উচিত কিনা? 
যিনি দেখিয়াছেন, যে পবিত্র কুলে কোন কালে কলঙ্ক স্পর্শের বাপ্পও শ্রুত হয় নাই, 
নেই কুলের কোন যুবতী স্ত্রী 'অসহ বৈধব্য Wa সহ করিতে অসমর্থ হইয়! পিতৃকুল, 
মাতৃকুল ও ততৃকুল চিরকালের মত কলঙ্কিত করিয়াছে এবং ভ্রণবধ জনিত অশুদ্ধ 
শোণিত সংস্পর্শে লোকমাত! TRACT বারগ্বার অশৌচ গ্রস্ত করিয়াছে, তাহাকেই 
জিজ্ঞাসা করি, 'বিধব! বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা? কোন পতি বিহীন 
গীড়িতা স্ত্রী তিথি বিশেষে পথ্যাভাবে নিতান্ত নিজীব হইল, তথাপি কেহ কণামান্র 
আহার সামগ্রী অর্পন করিল না -জলতৃষ্ণায় তালু ও ক পরিশুদ্ধ হইয়া, দুই OE 
স্থিরীকৃত করিয়া প্রাণত্যাগ করিল তথাপি কেহ জলবিন্দু প্রদান করিল না, এই 
হৃদয় বিদারক ব্যাপার যিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করি; 
বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত Frat’ 

fana বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন, ১৮৫৫ (১৭৭ 
শক) সালের কাতিক মাসে। এই পুস্ভিকাটি প্রথম পুস্তিকা থেকে অনেক বড়। 
বিধব। বিবাহের বিরুদ্ধবাদীদের সমস্ত যুক্তি বছবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধত করে এখানে 
খণ্ডন করা হয়েছে। অগ্রহায়ণের তন্ববোধিনী পুপ্তিকার উপক্রমণিক1 ও উপসংহার 
aoa fas করেন। উপসংহারে fatia যে কথাগুলি লিখেছিলেন, তা 
তত্ববোধিনীরই সম্পাদকীয় অংশের প্রতিধ্বনি £ ‘যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, 
ধর্ম নাই, ন্তায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্ধিবেচন1 নাই, কেবল 
লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হুতভাগ1--অবলাজাতি 
জন্মগ্রহণ ন! করে” 

এইভাবে বিধবা! বিবাহের অনুকুলে ও প্রতিকুলে বাংলাদেশের জনমত ক্রমশ ভাগ 
হয়ে যেতে থাকে এবং বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে বাঙালির ভাব জগতে বিরাট 
আলোড়নের সুত্রপাত হয়। সংবাদ প্রভাকরের কঠেও সেদিন বিধবা বিবাহের সমর্থনে 
দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে | 

গ্রভাকর লেখেন £ 

পরর্তমান সময়ে যখন হিন্দু বিধবাদিগের বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব বাছুল্যরূপে অন্দোলন 
হইতেছে তখন কোন বি্ধিবার গর্ভক্রাব, অথব! তদগর্ভজাত কোন সন্তানসস্তরতি সঙ্গোপনে 
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রাজপথে নিক্ষিপ্ত হইলে বিবেচকদিগের অন্তঃকরণে অসীম দুঃখের সঞ্চার হয় এবং ওর 
.ঘটন। বিধবা। বিবাহের কৰ্তব্যত! বিষয়ে সম্পূর্ণ পৌষকতা করে।” ( ১*মে ১৮৫৫ | 
প্রভাকরের এই বক্তব্যের পিছনে প্রত্যক্ষ কারণ ছিল। এর মধ্যে কতখানি 
আবেগপ্রবণতা। ও কতখানি যুক্তি-গ্র্থত ত নিয়ে চুলচেরা হিসাব নিশ্রয়োজন। যে 
‘ঘটনায় প্রভাকর বিচলিত হয় সেই ঘটনাটি হল এই £ প্রভাকর অফিসের সামনে কে বা 
কারা এক সগ্যোজাত শিশু কন্তাকে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। এক পুলিশ প্রহরী তা 
দেখতে পেয়ে জনৈক মারজেন্টকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। কিন্তু সারজেন্ট উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীর অন্থমতি al নিয়ে কোন ব্যবস্থা নেন না। কিছু সময় কেটে যায়। পরে 
Baca কর্তৃপক্ষের আদেশ নিয়ে এসে কন্যাটিকে হাসপাতালে পাঠানে। হয়। প্রভাকর 
মনে করেন, “ই কন্ত! ভদ্রকুলোদভবা বিধবার গর্ভজাত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, 
-বিধবাদিগের বিবাহের নিয়ম থাকিলে এরূপ ঘটনা! কদাঁচ হইতে পারে ন1।, এটাই ছিল 
-প্রভাকরের সিদ্ধান্ত | 

«বিধবাদিগের বিবাহের নিয়ম থাকিলে এরূপ ঘটনা, কদাচ হইতে পারে না”, এই 
বিধবা বিবাহের নিয়ম প্রবর্তনের জন্তই বিদ্যাসাগর আন্দোলন শুরু করেছিলেন। 
এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই কথা৷ উপলদ্ধি করেছিলেন যে নিয়ম তখনই সিদ্ধ হবে যখন 
তার পিছনে থাকবে আইনের সমর্থন । রাজদ্বারের স্বীকৃতি না পেলে বিধবা! বিবাহকে 
সামাজিক মর্ধাদীয় প্রতিষ্ঠিত করা যাবে al) এবং বিধবার গর্ভজাত পুত্রদ্ের বৈধ 
zata বলে স্বীকৃতিও মিলবে না। 

এই সামাজিক ও আইন সম্মত স্বীকৃতির ওপর নির্ভর করছিল পুনবির্বাহিত- 
বিধবার সন্তানদের পিতৃধনে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন | 

তাই বিদ্যাসাগর বিধবা! বিবাহ বৈধ করার দাবিতে dama সংগ্রহ করতে 
শুরু করেন। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের বিরুদ্ধবাদীরাও সংঘবদ্ধ হতে থাকেন ও 
বিদ্যাসাগরের স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে যাতে কেউ সাহায্য না করেন তার জন্য সচেষ্ট 
হন। বিধবা! বিবাহের বিরুদ্ধপক্ষরা তখন রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহাছুরের নেতৃত্বে 
সংহত হচ্ছিলেন। কারণ তিনি তখনও সমাঁজপতি। 

১৮৫৫ আলে মেদিনীপুরের বিধবা কামিনীর! রাজ! রাঁধাকাস্ত দেব বাহাদুরকে 
একটি চিঠি লেখেন। sa সংবাদ প্রভাকর চিঠিটি প্রকাশ করেন। এ চিঠিতে 
বিধবা, বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগের প্রশংসা করে পত্রলেখিকা লেখেন, “কিন্ত 
আক্ষেপের বিষয় এই যে আমারদিগের দেশীয় পণ্ডিত মহোদয়ের! শ্রীযুক্ত বিদ্ধাসাগরের 
এই উৎকট পরিশ্রমে বাধিত ন! হইয়া তাহাতে নানা প্রকার ফন্দি তুলিতেছেন এবং 
স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া এই যুক্তি সিদ্ধ শান্্রীয় প্রথা যাহাতে প্রচলিত না হয় 
তাহারই চেষ্টায় wa হইয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রকাশিত ভগবান পরাশরের 
বচন অগ্যাবধি কেহই খণ্ডন করিতে পারেন নাই ৷ 

বিধবা বিবাহ নিয়ে কৌতুককর চিঠিপত্র টীকা টিগ্লনীও সে সময় নানান 


সমাজ-সংক্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ১৫৯ 


সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে । যখন কোন সামাজিক বিষয় সমাজকে আলোড়িত 
করে waa শিরিয়াস দিকটির সঙ্গে লঘু সরল টাকা Pathe প্রকাশিত হয়ে থাকে। 

এরই মাঝে “bee সালে ৪ অক্টোবর বিদ্যাসাগর লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ক্লার্ক 
ভবলু মরগানের কাছে “সার্টেন হিন্দু ইনহাবিটাণ্টদস অব দি প্রভিন্দ অব বেল" 
এই নামে ৯৮৬ জনের স্বাক্ষর করা একটি গণদরখাস্ত দেন। ফুলস্কেপ সাইজের কাগজে 
মোট ৪৪ পৃষ্ঠার এই দরখাস্তটির সবশেষে বিদ্যাসাগর নিজে স্বাক্ষর করেছিলেন | 
দরখাস্তটিতে লেখ! হয়েছিল 2৪৭ 

“That in the opinion and firm believe of yout petitioners this 
custom, cruel and unnatural in itself, is highly prejudicial to the 
interests of morality and is otherwise fraugbt with the most mis- 
chievous consequences to Society.” 

শেষ অনুচ্ছেদে বলা হয় ঃ 

That your petitioners therefore humbly pray that your 
Honourable Council will take into early consideration the 
propriety of passing a law to remove all legal obstacles to the 
marriage of Hindoo widow and to declare theissue of all such 
marriages to be legitimate. 

এই দরখান্তের সঙ্গে একটি প্রস্তাবিত আইনের খসড়াও ASIC হয়। 

এই দরখান্তের সমর্থনে ও বিপক্ষে সরকারের কাছে প্রচুর দরখাপ্ত জমা হতে 
থাকে । ১৮৫৫ সালের ৭ই নবেম্বর প্রথম দরখাত্তের সমর্থনে ৪৫ জনের স্বাক্ষরিত 
একটি দরখাস্ত পড়ে । এরপর ৬ ডিসেম্বর কৃষ্ণনগরের জনসাধারণ হিন্দু বিধবা বিবাহের 
আইনগত বাঁধা অপসারণের জন্য আর একটি দরখাস্ত পাঠান। সর্বাগ্রে স্বাক্ষর করেন 
মহারাজ AA চন্দ্র রায় বাহাদুর । ৭ ডিসেম্বর আর একটি দরখাস্ত আসে ২৪ পরগণা 
থেকে 18” 

qha AA ভারতবর্ষায় বাবস্থাপক সমাজাধ্যক্ষ মহাশয় মহোদয় প্রবল 
গ্রতাপেষু* বলে সম্বোধন FH | 

তাদের বক্তব্য £ 

“যেহেতু স্ত্রী জাতি স্বাভাবিক গুনে পুরুষের তুল্য। পুরুষের স্ত্রী বিয়োগ হইলে 
অনায়াসে বিবাহ হইতে পারে। অস্থদেশে বিধবাগণ মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত না 
থাক! নিতান্ত স্বভাব Real তারা বলেন, বিদ্যাসাগরের বই গড়ে বিধবা! বিবাহ 
যে অশান্তীয় নয় তা তীর! অবহিত এবং এই “নিষ্ুর ও বিধিসন্মত অনিষ্টকর' নিয়ম 
উলঙ্ঘন করতে তারা Bow আছেন। কিন্ত পাছে বিচারালয়ে এক্কপ বিবাহ বিবাহ 
বলিয়া গ্রাহ না হয় ও তদজাত সন্তান ওরস সন্তান বলিয়। গণনীয় না হয়, এই 
আশঙ্কায় অনেকে এই বিষয়ে প্রস্তুত হইতে পারেন ন1।” “ব্যবস্থা সমাজ. থেকে 


১৬০ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


এই ভয় TFS হলে অনায়াসে ও অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে বিধবা বিবাহ সমাজে 
প্রচলিত হবার সপ্তাবন।।৷” একদিকে যেমন দরখাস্ত, আবেদন-নিবেদন চলছিল, অন্য 
দিকে তেমনি জনমতও ক্রমশ জাগ্রত হতে থাকে । ১৮৫৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর সংবাদ 
প্রভাকরে শ্রীমতী-_দানী নামে বারো বছরের এক বালবিধবার একটি চিঠি প্রকাশিত 
হয়। পত্রলেখিকা লেখেন, ১ বৈশাখ গ্রভাকরে বালবিধবা সংক্রান্ত লেখা পড়ে তিনি 
যেমন সুখ ও আশ্বাস প্রাপ্ত হয়েছেন ত! লেখনীর দ্বার| প্রকাশ করতে অক্ষম fee 
সেই সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কা প্রকাশ করে লেখেন £ «আবার কি এক হৃদয় বিদীর্ণকরা 
সংবাদ শ্রবণ করিলাম, শহরের কতকগুলিন স্থবিখ্যাত ব্যক্তি তাহার প্রতিকুলে এক 
সভা সংস্থাপন করত যাহাতে এ নিয়ম প্রচলিত না হয় তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতেছেন, 
কি আশ্চর্য] ওঁ মহাশয়দিগের অন্তঃকরণে দয়ার লেশও নাই, আমরা আর কতকাল: 
এ অদহ MSA ভোগ করিব? তীহারদিগের মনন্বরূপ আকাশে আর কতদিনে কুপারূপ 
চন্্রমার উদয় হইবে? সম্পাদক মহাশয়গে।! এ অভাগিনী দিগের প্রতি কপান্িত 
হইয়া যাহাতে Ag এই নিয়ম প্রচলিত হয় তাহার সাপক্ষে এক একবার লেখনী ধারণ 
করিলে আমরা পরম পরিতোষ প্রা হইব, অধিক আর কি লিখিব।” 

বিধবা বিবাহ বিলটি ১৭ নবেম্বর প্রথমবার ব্যবস্থাপক সভায় পঠিত হয়। ১৭ 
জানুয়ারী ১৮৫৬ সম্বাদ ভাস্কর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধবাদীদের 
উদ্দেশ করে লেখেন, 

“ভট্টাচার্য মহাশয়ের! এখন কোথায় গেলেন? চতুদ্দিক নীরব, আর যে কিছুই 
শুনিতে পাই না, তবে কি বিধবা বিবাহে সকলে সম্মত হইলেন “মৌনং সম্মতি লক্ষণং 
ইহ সকলেই স্বীকার করেন, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় 
পুস্তক অনেকদিন বাহির হইয়াছে, সকলে পাঠে ২ তাহ! পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছেন 
তথাপি থে কেহ উত্তরের একখান! ঠাঁট মাত্রও বাহির করিলেন না,**'” 

ও প্রবন্ধে সম্বাদ ভাস্কর সকৌতুকে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে, পক্ষীয়দের উদ্দেশ 
করে লেখেন £ “অতএব আমর! স্মরণ করাইতেছি যাহাতে রাজদ্বারে বড় মুখ ছোট করিতে 
না হয় Ae Ae এমত কোন সছুপায় করুন শাস্ত্রীয় প্রমাণ স্বরূপ রজ্জদ্বারা বিদ্যাসাগরের 
দ্বিতীয় গ্রন্থকে কুকুরপুচ্ছে বন্ধন করিয়া ন! দিলে ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা আবেদনকারী 
দিগের কোন কথা শুনিবেন না, Gq শ্রীযুক্ত লাট বাহাদুরের সহিত ইহ স্থির হইয়! 
গিয়াছে এইক্ষণে আপনারদিগের বল বুঝিয়া ফল প্রার্থনা করুন। 

১৮৫৬ জালের ১৯ জানুয়ারী আইনের পাওুলিপি দিলেকট কমিটির কাছে 
পাঠানো হয়। বিধবা বিবাহের বিপক্ষে রাধাকাত্ত দেবের নেতৃত্বে পালটা স্বাক্ষর 
সংগ্রহ শুরু হয়ে যায় ও কয়েকটি দরখাস্ত পেশ করা হয়, এর মধ্যে একটি দূরথাস্তে 
৩৬,৭৬৩ জনের স্বাক্ষর ছিল। তারা বলতে চান, হিন্দুসমাজের রীতিনীতির সঙ্গে বিধবা 
বিবাহের সঙ্গতি নেই | এ আইন শান্তর ও আচার বিরুদ্ধ । 

স্বাক্ষর সংগ্রহের আগে বিরুদ্ধবাদীরী এক সভায় মিলিত হয়েছিলেন। ১৮৫৬ 
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সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী সম্বাদ ভাস্কর লিখছেন, È আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীদিগের 
মধ্যে faa ধর্ম ধ্বাজিগণের সংখ্যাই অধিক এদেশে ফোটাকাটা। SETS অনেক, 
প্রকৃত পণ্ডিত অধিক নাই, নবদ্বীপ ও বারু। চন্দ্র দ্বীপাদি নানা সমাজ বাসি প্রসিদ্ধ 
অধ্যাপকদিগের মধ্যে বহু লোকে স্বাক্ষর করেন নাই অতএব ব্যরস্থাকারী সভা যদি 
এই সময়ে একটি কৌতুক করেন তবে শুনিবেন আবেদনপত্র স্বাক্ষরকারী দর্মধ্বাজিরা 
দিখিদিগ পলায়ন করিয়াছেন, সে কৌতুক আর কিছুই নয়, রাজকীয় ঘোষণা হবার! 
নিমন্ত্রণ করিবেন এ পত্রে যাহার! নাম লিখিয়াছেন, টোনহলে যাইয়া অমুক. দিবস 
তাহারদিগের বিচার করিতে হইবেক, সেই বিচার সভায় গবর্ণর বাহাদুর: fee 
লেপ্রেনেস্ত বাহাদুর উপস্থিত থাকিবেন, এই ঘোষণা দিলেই দেখিবেন ফৌটাকাট। 
ভট্টাচার্য্য দ্রিগের এক ale টৌনহাল মুখে যাইবেন না” 

সম্বাদ ভাঙ্করের এই প্রতিবেদন বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে সংরক্ষণপন্থীদের আন্দোলনের 
অন্তঃসারশূন্যতার কথাই প্রমাণ হয়। সামস্ততান্ত্রিক সমাজের দ্বভাবসিদ্ধ নিয়ম 
অনুসারেই afya মনুষ্যত্ব বিবেক ক্রয়ের চেষ্টা। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজে 
বার বার ঘটেছে। কিন্তু পরিণামে মানুষের নবলন্ধ চেতন! ও জাগ্রত মানবতাবোধের 
কাছে সে অপচেষ্টা বার বার প্রতিহত হয়েছে । ইতিহাস তার আপন অমোদ 
গতিতে এগিয়ে চলেছে | 

বিধবা বিবাহ সম্পর্কে এই সময় সংবাদপ্রভাকরে, দুখানি কৌতুকপূর্ণ ব্যঙ্গাত্মক 
চিঠি প্রকাশিত হয়। সম্বাদ প্রভাকর প্রথম দিকে বিধবা বিবাহের পক্ষে দ্বর্থহীন 
মতামত প্রকাশ করলেও, আন্দোলন যত সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলে পত্রিকাটিতেও 
তত ভিন্নধর্মী মতামত প্রকাশিত হতে থাকে। তবু বিধবা! বিবাহ সম্পর্কে তৎকালীন 
সমাজে যে ধরনের ঠাট্রা বিভ্রপ প্রচলিত হয়েছিল সে সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য চিঠি 
ছুটি উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আছে। যেমন ১৮৫৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রভাকরে 
“্বানীপুরস্থ wares বিয়ে পাগলার’ একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠির 
শেষে সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন, ‘এই রচন! অতি সুন্দর হইয়াছে?। 

চিঠিখানি এই 
প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু । 

হে সম্পাদক মহাশয়, আমি রামতন্ছ চক্রবর্ত্তী, আমার দুঃখ atl করিতে নিরস 
লেখনীও বিরসমনা হন, Stel কি আক্ষেপ । Gate উৎসাহে মানবমগ্ডলী মাত্র 
কাহার অস্তঃকরণে ন! সুখের সঞ্চার হয়, বিমনাবালাগণের বদন যন্ত্র হইতে ছলধ্বনিরপ 
যে নিরুপম নিনাদ fare হইতে থাকে, তাহ! শ্রবণে কাহার।না হর্ষ জন্মে । কী 
ধনী কী দরিদ্র গাত্রে হরিদ্রা লেপনে কোন ব্যক্তি ন! আনন্দ Sisal থাকে, নানারূপ 
শোভনীয় বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া মহাসমারোহ পূর্বক অতিবাহিত অন্ন ভক্ষণে 
অর্থাৎ আইবড় ভাত খাওয়াতে কাহারও চিত্ত উল্লসিত না হয়। বন্ধন শব্দটি শ্রবণে 
প্রায়ই ক্রন্দন উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু হস্তে we বন্ধন কি মিষ্ট, বরং মোচনে 
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ata নীর নিস্থত হয়, এই বিবাহের বন্ধন তো আনন্দের সীমা থাকে না, আহা! 
উল্লেখিত এরূপ আনন্দরস আশ্বাদনে আমরা প্রায় পুরুষাহুক্রমে বঞ্চিত বলিতে হয়, 
তদ্রপ কুলীন কামিনী দিগের যৌবন ভাগীরথীতে ভাট! না হইলে তাহার! বিলাসরূপ 
তরণী খুলিতে সক্ষমা নহেন, তদ্রপ আমার দিগেরও যৌবনর্ূপ দিবাঁবসান না হইলে 
সন্তোষ সলিলে স্বান করিয়া faa হওয়া সুকঠিন, আমর! কেবল রন্ধনশালার নিমিত্ত 
হরি! ক্রয় করিয়া থাকি, গাত্রে লেপন করিয়া চিত্তে আনন্দলাভ করিতে পারিলাম 
না, আমারদিগের স্পাক ভিন্ন বিপাক উদ্ধারে কোন উপায় নাই, গবাক ছেদনান্ত 
অর্থাৎ জশতি কিরূপ আমরা কখনই তাহা আনন্দ সহিত হস্তে ধারণ করিলাম না, 
Rafe এক শুভজনক সংবাদ শরবণে বড়ই সন্ভোধষিত হইয়াছি, শুনিলাম যে চক্রবর্তী, 
ঘোষাল, হড় গুড়, গড়গড়ি ইত্যাদি উপাধি বিশিষ্ট ব্যক্তি qe উপকারক aye 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের load প্রসাদাৎ এরাজ্যে Second Hend ( সেকেণ্ড 
a) রমণী অর্থাৎ দোজবোরে কোনে চলন হইবে, এক্কারণ ভরসা করি. যে আমরা! 
অতি yaw যূল্যেই মনোহর! মহিলা লাভ করিতে সমর্থ হইব, আর চারি পাচশত 
মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া অশীতি ও নবতী বৎসরে পঞ্চমব্ষীয় বালিক1 বিবাহ করিতে 
হবে না, বোধ করি যৌবনরূপ বসস্ত সময়েই আমারদিগের বপুন্ধপ বিটপিতে Satz 
aay বিকশিত হইতে পারে, কেনন! সেকেণ্ড coe অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পুরাতন Gar 
অল্প মূল্যে পাইবার কোন প্রতিবন্ধকতা দৃষ্ট হইতেছে না। 
হে জগদীশ্বর ! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনী রূপ অশীকে Sie ও খরশান করুন, 
কেননা তন্বারা এদেশের কুসংস্কাররূপশক্র সংহারে উক্ত মহোদয় IRIA হইবেন এবং 
আমরাও এই পরিষ্কার পদ্ধতি প্রচলিত প্রার্থনায় স্বস্তায়ন আরম্ভ করিলাম। 
মনের হতাশ আর ধনের বিনাশ | 
অংশ নাশ বংশ নাশ আর সর্বনাশ 
হবে ক্ষয় বোধ হয় এতদিন ATA 
যথা তথা এই কথা কহে ঘরে পরে 
নবীনা ললনা লয়ে বলিবে নবীন। 
যেদিন এদিন হবে সেদিন কি দিন 
অহং এ দী--নামে আর একটি চিঠি তার কিছুদিন পরে পর পর ছু'সংখ্যায় 
(২০ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি ) প্রকাশিত হয়। 
২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের চিঠিখানি হল এই £ 
*মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় 
সমীপেষু 
(গত শুক্রবারের শেষ ) 
ভগিনী । আর ভাবিও আমারদিগের পক্ষে 'এবড় কম পড়তা নয়, একথা 
efni আর একট স্ত্রীলোক বলির, ঠিক cal ঠিক aaa? বুঝি বোন কাল আমার 
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কর্তাটি এরূপ কৌতুক করিয়াছিলেন, ‘প্রিয়দী মনে রেখে। তোমারদের আর বার 
পায় কে? আজকাল তোমারদের কচেবারো৷ আর যুগ ভাঙ্গিতে হবে না, বিধবাগণের 
বিবাহ হইবেক, Potent মহাশয়কে আশীর্ববাদ কর তিনি তোমারদের সহজ 
উপকারক নন এতদিনে তোমারদের সিতের সিন্দুর ও হাতের লোহ! অক্ষয় হইল ৷ 
afoga এইরূপ কৌতুক শুনিয়া প্রথমতঃ তাহার মনোরঞ্জন ও সুশীলা দ্বভাব প্রদর্শন 
জন্য বলিলাম ওমা কি gay এ কেমন করিয়া হবে, আবার আমরা অন্য পুরুষের 
নিকট কি প্রকারে ঘোমট! খুলিয়া মুখ তুলিয়া কথা কহিব কি লঙ্জা মেয়ে হোয়ে 
কি এত বেহায়া কেউ হইতে পারে, পরে মনে ২ কহিলাম হে জগদীশ্বর ! বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কে খতহস্তে লেখনী সঞ্চালনে ক্ষমতাবান করুন, তিনি যেন সহশ্র লোচন 
হইয়া একেবারে সহন্র গ্রন্থ অবলোকন করিয়া সংযুক্তি সকল সঞ্ধলন করিতে পারেন, 
তিনি দীর্ঘজীবী বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান হউন। পরে মতি নামী একটি বিধবা 
. বলিলেন যথার্থ বোন আমিও অনেক দিন শুনিয়াছি যে আমার দিগের শাকে বালী 
afer wee চিনি হইবেক, এ কেবল লোক লঙ্জায় এতদিন প্রকাশ করিতে পারি 
নাই প্রতিদিনই কপালে করাঘাৎচ্ছলে ঘিগ্যাসাগর মহাশয়কে যথাযোগ্য নমস্কার 
করিয়া থাকি ও হে ঈশ্বর! আমাকে বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ কর বলিবার 
ছলে উক্ত ঈশ্বরকেই স্মরণ মনন করিয়া থাকি, কিন্তু বোন পা! ফাটা a চাচা পোড়া 
কপালে ভট্টাচার্য্য ও গোসীঞি আটুড়রা যে পেছু ডাকিতেছে-_বিগ্যাদাগরকে বোসে 
যেতে হোলেই তো বোন বিলম্ব হইয়া পড়িবে। নিপ্তারিনী বলিলেন, ন! বোন 
ভট্টাচার্য্য ও গোসাঞি সর্ব্বনেশেদের যে শ্রী ও বিদ্যা বুদ্ধি তাহারা কি বিদ্যাসাগরের 
সহিত বিচার করিতে পারে, তাহারদিগের শরীর দেখিলেই বোন Yt ও অশুদ্ধ! হয় 
পণ্ডিত পোড়ারমুখোরা পা ফাট! মাথা biol গায়ে কতকগুলা গহামুত্তিক। মাখিয়! 
ঠিক যেন কুমারটুলি একমেটে ঠাকুর, অ! মরি ! গোসাঞ্িদের বাকি ঢং ঠিক যেন অক্রুর 
দত্তের রাসের সংগাময় তিলক ছার দিয়া যেন সদর দেওয়ানী আদালতের ফয়সাল! 
বেরুলেন, তীহারদিগের কর্ম কি বোন বিদ্যাসাগরের সহিত বিচার করিয়। বিজয়ী 
হইতে পারে, বিবেচনা! করিলে বোন আমার দিগের বড়ই সুখের সময় উপস্থিত | 
ধক ধক করে মন সদ! দুখানল, 
দিদি সদ! ছুখানল লো, সদা দুখানল । 
শীতল হইবে পেলে বিবাহের জল, দিদি 
বিবাহের জল লো, বিবাহের জল ॥” 
বিধবা! বিবাহের স্বপক্ষে ইয়ংবেঙ্গলদলের মুখপাত্ররা ॥ ফেব্রুয়ারি ৩১৫ জনের স্বাক্ষর 
সহ একটি অঙ্গীকার পত্রের খসড়া সরকারকে পাঠিয়েছিলেন । বল! হয়েছিল বিধবা 
বিবাহ হলে. নবদম্পভী এই ধরনের অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করবেন। বিধবা বিবাহকে 
নানাদিক থেকে ক্রটি মুক্ত করাই ছিল এইসব দরথান্তের Srg | 
অবশেষে ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বাঙ্গালীর নবজাগরণের ইতিহাসে আর একটি. 


বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


১৬৪ 


শুভ দিনের অভ্যুদয় হয়েছিল । এইদিন বিববা বিবাহ আইন (১৮৫৬ সালের ১৫ 
আইন, তাং ২৬ জুলাই) পাশ হয়েছিল। আইনসভা থেকে গবর্নর জেনারেলকে 
জানানে! হয়েছিল, “ihe legislative council have the honour to inform 
the Rigest Honourable the Governor General that a Bill entitled 
‘A Bill to remove all legal obstacles to the remarriages of Hindoo 
widows’ has this day been read a third time and passed dated 
19th July, 1856.”8° 

val জুলাই বিলটিতে ‘দ্বিতীয় বিবাহের স্থলে পুনবিবাহ' কথাটি যোগ করে এক 
সংশোধনী আনা হয় এবং ১৯ জুলাই গবর্নর জেনারেল বিলে সম্মতি দেন 89 

*আপনারদিগের উদ্যোগে এ দেশের দারুণ কুসংস্কার পরভুত হইয়া বিধবা বিবাহ 
চালিত হইবে বটে কিন্তু এক্ষণে তাহার অনেক বিলম্ব দেখা যাইতেছে. 


১০৫৮ সালের ২১ আগস্ট ভাস্কর সম্পাদককে একটি চিঠি লেখেন Afa দেবী, - 


নামে জনৈক] পত্র লেখিক1।. শুধু আইন করলেই হল না, যত AG তা কাজে রূপায়িত 
করা দরকার বিদ্যাসাগরও চুপ করে বসেছিলেন না। আইন পাশ হবার ছমাসের 
মধ্যে তিনি বিধবা বিবাহ দিতে তৎপর হয়ে ওঠেন। পাত্রপাত্রীও যোগাড় হয়। 
পাত্র গোবরডাঙ্ধ। খাটুরা নিবাসী রামধন তর্ববাগীশের পুত্র Aa বিদ্যারত্ব। 
পাত্রী বর্ধমান জেলার পলাস ডাঙ্গ। নিবাসী ব্ৰহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের 

বিধবা কন্যা কালীমতী দেবী। ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর এই বিবাহের দিন ধার্য হয়। 
এই বিবাহের পরদিনই পাণিহাটী গ্রামের শ্রীযুক্ত হরকালী ঘোষের ভাই কৃষ্ণকালী 
ঘোষের পুত্র NERA ঘোষের সঙ্গে কলকাতা নিবামী নিমাইচরণ মিত্রের পৌত্র Bae 

Saja চন্দ্র মিত্রের দ্বাদশ sala বিধবা কন্ঠার বিবাহ হয়েছিল। 

তত্ববোধিনী অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এই দুই বিবাহের রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলেন। 

১৭৭৮ শকের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত ওই রিপোর্টের শেষে তত্ববোধিনী লেখেন £ 
হা! জগদীশ ! এ সমস্ত কল্যাণকর ব্যাপারের মধ্যে আমর! কেবল তোমারই 
মহিমা সন্দর্শন করিতেছি এবং তোমারই প্রসাদ প্রত্যক্ষ করিতেছি, তুমি যে কোন 
ya ও কোন কৌশলে জীবের কল্যাণ সাধন কর তাহা, কাহার সাধ্য যে বোধ- 
গম্য করিতে পারে? কাহার মনে ছিল যে তমদাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে হন্দু বিধব৷-বিবাহের 
প্রথা প্রচলিত হইয়! পতিহীনা অবলাদিগের অনিবাধ্য শোকায়িকে শির্ববাণ করিবে, 
কেমনে করিত যে হিন্দু বিধবা বনিতারা দুশ্ছেষ্ত শাস্ত্রের শাসন ছেদন করিয়া 
আপনারদিগের ছুংখরাশিকে নষ্ট করিতে সক্ষম হইবে, আহ। তাহাদিগকে অসহ 
Ra) স্মরণ হইলে এখনও আমাদিগের অশ্রপাত হয়, তাহারা যে আবার এ শুভদিন 
প্রাপ্ত হইবে আমাদিগের আর ইহা মনে ছিল না। কেবল তোমার FNS এ সকলের 
Lam) ভারততৃমি পূরববাবধিই ধৰ্ম্ম ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এবং হিন্দুজাতি চিরদিনই 
 ধন্মপুত্ররূপে পরিচিত ছিল, কিন্তু তাহাদিগের দারুণ দেশ ব্যবহার ষে সকল zafe? 


কর. কসর সার 


সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ১৬৫ 


হরণ করিয়াছিল, আবার তুমিই তাহাদিগকে সে অমূল্য সম্পত্তি প্রদান করিবার পথ 
প্রস্তুত করিলে । অতএব আমরা তোমাকেই নমস্কার করি। যে বৈধব্য যন্ত্রণাকে 
এদেশী Rare অনিবাঁধ্য মনে করিয়াছিল, যে রোগকে তাহারা অসাধা ও অনারোগ্য 
তাবিয়াছিল যাহ! হইতে তাহার! কম্মিমকালে মুক্তি পাইবার আশা করিত না, এক্ষণে 
যে মহাত্মা বাক্তির Bary সেই যন্ত্রণার শেষ হইল সেই রোগের ওষধ স্থির হইল এবং তাহা! 
হইতে এদেশীয় অবলারা মুক্তি পাইল তাঁহার এই অসামান্য কীন্তি যেন নিতাকাল পৃথিবী 
মধ্যে তোমার মহিমাকে মহীয়ান করে, অবশেষে এই আমাদিগের প্রার্থনা |” 

১৭৭৯ শাকের অগ্রহায়ণ ও ১৭৮০ শকের শ্রাবণেও তত্ববোধিনী অনুরূপভাবে 
বিধবা বিবাহের খবরে আনন্দ ও উচ্ছাস প্রকাশ করেন । বিধবা বিবাহ আন্দোলন 
কলকাতা থেকে গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ১২ ও ২৮ আষাঢ়, ১৭৮০ শক, হুগলি 
জেলার রামজী 1নপুর গ্রামে ছুটি বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তন্ববোধধিনী প্রতিবে+নটি 
সুরু করেন এই ভাবে £ 

‘কি আহলাদের frag, গত ১২ ও ২৮ আষাঢ় হুগলি জিলার অন্তঃপাতী রামঙ্গীবন 
পুর নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে দুইটি বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে | ইতিপূর্বে কলিকাতা 
নগরে ক্রমে ক্রমে পাঁচটি বিধবার উদ্ধাহ ব্যাপার নির্বাহ হইয়াছিল, পল্লীগ্রামে রাতিমত 
fauay বিবাহের সুত্রপাত হইল । অনেকে মনে করিতেন, বর্দিও কলিকাতায় কথঞ্চিৎ 
এ বিষয়ে আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্ত পল্লীগ্রামে সহস! হওয়া কোনমতেই সম্ভাবিত নহে। 
কলিকাতার অধিকাংশ লোক সুশিক্ষিত ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং তাহার TRA 
বিমোচন হইয়াছে । এষতস্থলে এরূপ হিতকর বাপার প্রচলিত হওয়ার অধিক 
সম্ভাবনা | পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোকই ais অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন আছেন, 
স্থতরাং তাহারা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারে নিতান্ত বশীভূত। এমতস্থলে এরূপ ব্যাপার 
হিতকর বলিয়া বোধ হওয়াই অসম্ভব। এই কথা অতি যথার্থ বলিয়া আপাতত 
প্রতীয়মান হয় বটে কিন্তু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্ববক পর্যযালোচন! করিয়! দেখিলে ইহার 
সম্পুর্ণ বিপরীত লক্ষণ লক্ষিত হয়। 

এক্ষণে এতন্নগরে অনেকেই সুশিক্ষিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশের 
পক্ষে সেই শিক্ষা সম্যক ফলোপদায়িনী হইয়া উঠে নাই। এ শিক্ষার এইমাত্র ফল 
লক্ষিত হইতেছে যে অনেকেই স্বদেশীয় আচার ব্যবহার জদন্যবোধে পরিত্যাগ করিয়! 
ইউরোপীয় লোকদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু যে সমস্ত গুণ 
থাকাতে ইউরোপীয় লোকেরা প্রশংসনীয় হইয়াছেন, তাহার কৌন লক্ষণ দেখিতে 
পাঁওয়া যায় না, অকিঞ্চিৎকর আচার ব্যবহারের অনুকরণে কোন বিশেষ ফল নাই, 
যদি এতদদেশীয় হুশিক্ষিতেরা সাহস দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি সন্গুণের অঙ্গৃকরণ শিক্ষা 
করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এতদ্দেশের কত Safe হইত বলা যায় না। 
{ তত্ববোধিনী, A ১৯১৪, পৌষ ) 

ওই প্রাতিবেদনেই জানা যায় যে ওই বিবাহে দুহাজার ব্রাহ্মণ কায়স্থ নিমন্ত্রিত 


১৬৬ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


হয়ে আহার করেন। বর ও কন্টাপক্ষের আত্মীয়দের ষোগদানেই বিবাহ হয় এবং 
কুলপুরোছিত পৌরোহিত্য করেন | 
তত্ববোধিনীর এই ধরনের উৎসাহব্যগ্তক প্রতিবেদনের পাশে বিধবাবিবাহ নিয়ে 
শ্লেযোক্তিপূর্ণ গ্রতিবেদনেরও অভাব ছিল Al সংবাদ প্রভাকর প্রথম দিকে বিধবা। 
বিবাহের পক্ষে এত লিখলেও তাদের পরের দিকের ব্যক্তব্যের সঙ্গে প্রথম দিকের বক্তব্যের 
সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানের গ্রতিবেদনটির 
মধ্যেও গ্রভাকরের প্রতিবেদক যথেষ্ট ব্যঙ্গ বিদ্রপের অঙ্গপ্রবেশ ঘটান। প্রতিবেদনটি 
একবার লক্ষ্য করা যাক | 
“জগৎকালীর দ্বিতীয়োদ্বাহের এই রক্তময় পত্র প্রা হইয়া বাৰু নীলকমল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামগোপাল দোষ, বাবু রামপ্রসাদ রায়, বাবু fanaa মিত্র, বাবু 
প্যাযীটাদ মিত্র, বাবু নৃসিংহ চন্দ্র বন্ধ, বাবু কালীপ্রসন্গ সিংহ ভাস্কর সম্পাদক প্রভৃতি 
অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে বিদ্যালয়ের বালক ও 
কৌতৃবদর্শী লোকসংখ্যাই অধিক বলিতে হইবেক, রঙ্গতৎপর লোক সমীরোছে রাজপথ 
আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সারজন সাহেবর! পাহারাওয়াল। লইয়া জনতা নিবারণ করেন, রাজি 
অম্নমান ১১ ঘটিকাকালে বর বাহাদুর শকটারোহণে সমাগত হইয়া! সভাস্থ হইলে সমাদর 
পূর্বক তাহাকে গ্রহণ করেন, ছুই এক টাক! বিদায় পাইবার প্রত্যাশাপন্ন হইয় প্রায় 
শতাধিক লোক লাল atata ভট্টাচাৰ্য ও রামগতি প্রভৃতি কয়েকজন ঘটক ও 
পঞ্চভাট প্রভৃতি কয়েকজন ভাট উপস্থিত থাকিয়া গোল করিয়! হাট বসাইয়াছিল, 
অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র বৈলঙ্গণ্য হয় নাই। বিবাহ ancy বর বাহাদুর আসনোপবিষ্ট 
হইলে উভয়পক্ষের পুরো হিতেরা! বিবাহ মন্ত্র পাঠ করেন, তাহার কিছুই রূপাস্তর করেন 
নাই, লক্ষ্মীমণি কন্যাদান করেন, দান সামগ্রী অলঙ্কার সকলই ছিল, পরে বর স্ত্রী 
আচারস্থলে গমনকালে এদেশের প্রচলিত প্রথান্থসারে ‘দ্বারষষ্টা ঝাঁটাকে প্রণাম করেন 
ও স্ত্রী আচার স্থলে উলু উলু gÀ নাকমলা, কানমলা কড়ি দে কিনলেম, দড়ি দে 
বাধলেম, হাতে দিলাম মাকু একবার ত্যা করত বাপু! রঙ্গরমণীগণের একান্ত প্রার্থনায় 
বর বাহাদুর ভ্যাও করিয়াছিলেন। 
এইরূপে Bate নির্বাহ হইলে আহারের ধুম পড়িয়া যায়। প্রায় ছয়শত লোক 
রঙ্গ দেখিয়! মোগা! ভাঙ্গিয়া গোল করিয়া ঢোল পিটিয়! পাড়া তোলপাড় করিয়া বিদায় 
গ্রহণ করেন, বাসর ঘরের ব্যাপার আমর! কিছুই জানিতে পারি নাই, যাহা হউক এই 
বিবাহে রাজরুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহ পবিত্র হইয়াছে, অঙ্গনাগণও বিলক্ষণ আমোদপ্রমোদ 
করিয়াছিলেন, দম্পতির উভয়কুল পরিশুদ্ধ হইল, “যেমন হাড়ি তেমনি সরা মিলল» 
বিদ্যাসাগর মহাখয়ও তদমুসঙ্গে বিধবার বিবাহ দর্গিগণের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া অনেকেই 
তীহাদিগের সাধুবাদ করিয়াছেন | 
পাঠাকগণ, আমরা পূর্বেও লিখিয়াছি এক্ষণেও লিখিতেছি যে হিন্দু বিধবার এই 
প্রথম বিবাহ কোন ক্রমে সর্বাঞ্গ হন্দররূপে বাচ্য হইতে পারে না, যেহেতু বিবাহ 


সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ১৬৭ 


হলে দম্পতির পরিবার বা জ্ঞাতি abe কেহই উপস্থিত হয় ন! এবং কন্যার খুড়া 
কিংবা! ভ্রাতা ইত্যাদি কেহই তাহাকে পা্রস্থ করেন নাই, তাঁহার জননী চক্রাকারে 
রূপ চাদের মোহন মন্ত্রে মুগ্ধা হইয়া তাহাকে সম্প্রদান করিয়াছেন। বরপাত্রও কেবল 
মাত্র রাজদারে প্রিয়পাত্র হইবার প্রত্যাশায় এতদ্রপে faga পবিত্র করিলেন ।”৫৯ 

বিদ্যাসাগর যখন প্রথম বিধবা বিবাহ দিলেন তখন সেই বিবাহকে ছোট করে 
দেখাবার চেষ্টা হয়েছিল । বিরোধীদের বক্তব্য ছিল, (১) বিবাহ যথার্থ aaas 
হয়নি। (২) aaa কোথাকার নামগোত্রহীন স্্রীলোক। এই বিবাহে কোন 
গৌরব নেই। ১৮৫৬ সালের ১০ ডিনেম্বর সম্বাদ ভাস্কর এর জবাবে একটি উপযুক্ত 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছিলেন £ 

“যে খণ্ডজ্ঞান বিতগ্তাবাদি মহাশয়গণ, এ লক্ষ্মীমণি সামান্তা লক্ষ্মীমণি নহেন, 
লক্ষ্মীমণি দেবীর পিতা ৬আনন্দচন্্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তাহার নিবাস শাস্তিপুর, 
তিনি শাপ্তিপুরে অতি প্রধান qay ছিলেন, লক্ষ্মীম়ণি দেবীর পিতার বিষয় চিন্তা 
করিতে করিতে ধাহার দিগের শিরঃগীড়। হইয়াছে তাহার! শাস্তিপুরে যাইয়া wifi 
HS মহৌষধ গ্রহণ করুন ৷” 

ওই একই দিনের ARR ভাস্কর ।বদ্যাসাগরের প্রশংসা, করে কন্তাচিৎ যথার্থ বাদিন £ 
লিখিত একটি চিঠি প্রকাশ করেন। তাতে পত্রলেখক লেখেন “এক্ষণে এদেশে 
বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা যে একটা! অতি মহৎকর্ম ও পরম মঙ্গল হেতু ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই অতএব এ বিষয়ে যে যে মহোদয়ের! সাহায্য করিয়াছেন তাহার! 
সকলেই অতি পুণ্যভাজন এবং সকলেই অগণ্য ধন্তবাদের পাত্র, বিশেষতঃ প্রধান উদ্যোগী 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কত খড় লোক তাহা ব্যক্ত করা যায় AN" 

বিধবা বিবাহ আন্দোলন নিয়ে বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগতভাবে হতাশ হয়ে পড়ে- 
ছিলেন। তার কারণ এই বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু স্থযোগসন্ধানী 
গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। বিধবা বিবাহের ব্যয়নির্বাহের জন্য বিদ্ঠাসাগরকে ধারা 
নিয়মিত অর্থগাহাধ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কার্যকালে তারা সরে গিয়েছিলেন। 
ফলে বিদ্যাসাগর দেনাভারে জর্জরিত হয়ে ওঠেন। থে দায়িত্ব সমাজে বর্তানে! 
উচিত ছিল, সেই দায়িত্বের বোঝা একা Romita টানতে হয়েছিল। অথচ 
এই বিরাট সর্বজনীন সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে আধিক দায়দীয়িত্বের বোঝ! 
যে একজন ব্যক্তিবিশেষের ঘাড়ে চাপবে, আন্দোলনের এই উদ্দেশ্য FAA ছিল a) 
বিদ্যাসাগর ডঃ দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যা়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, “আমাদের 
দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবা 
বিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি ভাম না। তৎকালে সকলে ঘেরূপ উৎসাহ প্রদান 
করিয়াছিলেন, তাহাতেই শামি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলাম নতুবা 
বিবাহ ও আইন প্রচার পর্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম ৮৫২ 
.. শুধু বিদ্যামাগরের বন্ধুবান্ধবেরা প্রতিশ্রুত অর্থ যে দেননি ত! নয়, এক শ্রেণীর 


১৬৮ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


প্রতারক অর্থের লোভে বিধবা! বিবাহের নামে বহু বিবাহ করেছেন। প্রবঞ্চন! বন্ধ 
করার জন্য শেষ Ate বিদ্ধাদাগর পাত্রপক্ষের কাঁছ থেকে অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে 
নিতেন | 

বিধব৷ বিবাহ বাঙালি হিন্দুসমাঙ্গে জনপ্রিয় বাঁ প্রচলিত রীতি হিদাবে প্রবর্তিত 
কেন হল না তার নানান সমাজতাত্বিক ব্যাখা দেওয়া যেতে পারে। তবে বিধবা 
বিবাহ আন্দোলনের ফলে বিধবা বিবাহের প্রতি সংরক্ষণপন্থীদের তীব্র বিরোধিত। 
ক্রমশ শিথিল হতে শুরু করেছিল। রক্ষণশীলরা স্বয়ং বিধবা বিবাহ করতে বা দিতে 
দ্বীকৃত না হলেও অন্যের বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করার প্রবণতা ক্রমশ কেটে 
যাচ্ছিল। .০৬৯ সালের ১১ মার্চ অমৃতবাজার বিধবা বিবাহের সমর্থনে লিখতে গিয়ে 
এই কথাই লিখেছেনঃ 

“বিধবা বিবাহ নৃতন কথা নয়। এ a বিস্তর কথাবার্তা তর্ক বিতর্ক হইয়া 
গিয়াছে। এ সদ্বন্ধে আইন প্রচলিত হইয়াছে, ও ্বনেন্সে বিধব| বিবাহও করিয়াছেন 
কিন্তু আমাদের দেশে খত জন বিধবা অদ্যাপি বৈধব্য যন্ত্রণা সহা করিতেছে তাহ ধরিতে 
গেলে কয়েকটি বিধবা আশ্রয় পাইয়াছে। মোটে ai বলিলেও হয়। তবে আশার 
মধ্যে আমাদের এই আছে যে, বিধবা বিবাহের প্রকৃত বিরোধী কেহ মাই। মুখে যিনি 
যাহা বলুন, মনোগত প্রায় তাবতের ইচ্ছা ইহ প্রচলিত হয়। 

“বিধবা বিবাহ হিন্দু atx সিদ্ধ, ব্যবহার বিরুদ্ধ। ব্যবহার চিরকাল একরূপ থাকে 
না, সমুদয়ই ক্রমে পরিবর্তন হইতেছে। দ্্রীলোকদিগকে লেখা পড়া শিখান পূর্বর 
কোন কালে 1ছলনা, কিন্তু এক্ষণে ভদ্রলোক মাত্রেই বালিকা দ্িগকে লেখ! পড়া শিখাঃয়া 
থাকেন। এইরূপেও বিধবা বিবাহ ক্রমে হিন্দু সমাজে প্রকাশ করিবে তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই | i 

বিধবা বিবাহ করিলে mfe কেন যাগ, বুঝিতে পারি না, আমরা, এক জাতির 
ay জাতির সহিত বিবাহ হউক একথা বলি না। ঠিক এক্ষণে যেরূপ গোত্র কুল দেখ। 
হইয়া থাকে সেইরূপ হউক, কেবল পাত্রীটি বিধবা হইবে। ব্রাহ্মণ কন্যার হাতে ব্রাহ্মণ, 
কি কায়স্থ কন্যার হাতে কায়স্থগণ যাইবে ইহাতে কেন জাতি যাইবে? cay) গমনে, 
উপপত্তী রাখিলে, ব্যতিচারে আমাদের দেশে জাতি যায় না, ইহাতে জাতি 
গেলে কয়টি লোকের জাতি আছে? যে বিধবা বিবাহে অনিচ্ছা! প্রকাশ করে তাহার 
ব্ৰহ্মচৰ্য করুক কিন্ত যাহার] দায় পড়িয়া ্রহ্মচর্য করে, কি কুকর্মে রত হইবার উদ্যোগী, 
তাহারদ্িগকে ধরিয়া বান্দিয়। ব্রহ্মচর্য করিবার কি ফল? 

“যখন বিধবার! সহমৃত! যাইত, তখন ছিল ভাল, কারণ ব্রহ্চর্য করাপেক্ষা সহমরণ 
খাওয়া অনেকগুণে ভাল, এক্ষণে উহা! উঠিয়া গিয়াছে, কাজেই এ দেশীয় বিধবার! 

নিরুপায়ে পড়িয়াছে। যে দেশীয় স্ত্রীলোকে স্বামীর চিতার উপর আনন্দ সহকারে 
ও অবলীলাক্রমে ঝম্প প্রদান করিয়াছে, তাহারাই এক্ষণে কঠোর sat করিতে 
অপারগ হইয়াছে। এই meres বিধবা নারীর দুঃখ দেখিয়া এদেশীয়গণের বুক 


সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ১৬৯ 


পাযাণ em গিয়াছে । আর তাহাদের এক্ষণে তত দুঃখবোধ হয় না। কিন্ধ 
তাহাদের বুক পাষাণ হইয়াছে বলিয়া বিধবাদিগের দুঃখ কমে নাই | তাহাদের সেই 
আর্তনাদ বরাবর সমান রহিয়াছে। লোকে টের পায় না, কিন্তু দুঃখানলে দগ্ধ হইয়। 
তাহাদের হৃদয় পাহাড় হইয়া যাইতেছে । তাহাদের চোখের জল তাহারা চোখে 
নিবারণ করে বলিয়া রক্ষা, নতুবা তাহারা যি মনের দুঃখ বলিয়া জানিত, তবে কত 
কঠিন পাষাণ গলিয়া যাইত | 
‘আমাদের দেশে ষতটি প্রকাশ্য বেশ্যা! আছে, অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে 
তাঁহাদের মধো শতকরা নব্বইজন বিধবা বৈধবা যন্ত্রণা সহা করিতে না পারিয়! con 
হইয়াছে। গ্রাম মাত্রেই কিছু কিছু ককাণ্ড আছে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে 
যে কুকাণ্ডের হেতু বিধবার! । বৎসর বৎসর লাম্পট্য দোষের নিমিত্ত যতটি খন হয় এত 
আর কিছুতেই নয়, কিন্তু লাম্পট্য দোষ এত প্রচলিত হইবার প্রধান কারণ বিধবাদিগের 
বিনাহ ন! দেওয়া। কত শত প্রধান লোকে দরের মধ্যে কত TANG দেখিতে বাধা 
হইতেছেন, কত প্রধান লোকের কর”, Blu প্রভৃতি বৈধব্য marin নিমিত্ত গৃহ হইতে 
afets হওয়াতে তাহাদের বুকে বিষাক্তশেল বিদ্ধ হইয়! রহিয়াছে, কত প্রধান লোকে 
বাধ্য হইয়া আপনার কন্যা, কি ভগ়ির উপপর্তি আপনি যোগাইতেছেন-- তবু সমাজের 
ভয়ে বিধব। বিবাহ দিতে পারেন ন1। শত শত জণ হত্যায় দেশ কলঙ্কিত হইতেছে 
ও সেই ভ্রণ হত্যার সহকারিতা কত ভদ্রলোকের করিতে হইতেছে । এ সমুদয় কি 
মিথ্য। কথা, কবির বর্ণন ? এরূপ চোখের উপর আমরা সর্বদা দেখিতেছি না?” 
বৈপ্লবিক গতিতে না হলেও বিধবা বিবাহ আন্দোলন ধীরে ধীরে গোট| সমাজের 
মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জেলায় জেলায় বিধবা বিবাহ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া 
এরই প্রমাণ 
এছাড়া উনিশ-বিশ শতকের কৰি ও চিন্তাবিদরা অধিকাংশই বিধবা-বিবাছের 
সপক্ষে অভিমত বাক্ত করেছিলেন । কবিতায়, গানে, উপন্যাসে বিধবা-বিবাহ সামাজিক 
আন্দোলন হিপাঁবেই স্বীরুতি পেয়েছে । যেমন কয়েকটি কবিতা 
“ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অইরে। 
না হলে এমন দশা নারী আর কইরে। 
মলিন বসন খানি অঙ্গে আচ্ছাদন 
আহা দেখ অঙ্গে নাই অঙ্গের ভূষণ 
রমণীর চির সাধ চিকুর বন্ধন, 
হাদে দেখ, সে মাথেও 
বিধি apaa । 
ate) কি চাচর কেশ পড়েছে এলায়ে 
আহা কি রূপের ছটা 
গিয়াছে মিলায়ে 


/০ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


কি নিতম্ব কিবা উরু 
কিবা চক্ষু কিবা ভুরু 
কি যৌবন মরি মরি শোকে হায়রে ৷” 
( বিধবা! রমণী-_ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ) 
“আর কতদিন আহা আর্য BSN 
তুলিয়! থাকবে আহ! মোহের ছলনে |” 
(বিধবা কামিনী--নবীনচন্ত্র ) 
«সে কুন্থমের মত আপনি FEM বালা, 
অনাদ্দরে আপনি শুকায় 
feat একাকিনী মরমে মরমে জলে 
মর্মকথা কহিতে না পায়” 
(সোহং সংহিতা--সোহং স্বামী ) 
“নবীন জীবন নবীন বয়সে কেন বসি আহা এমন বিরসে 
কমলিনী কেন ত্যজিয়ে সরসে শিলায় যাপন করিছ দিবা?” 
(তারকনাথ ) 
“অতৃপ্ত বাসনা লয়ে কেমনে এমন 
সংসারের শত কাজে 
শত প্রলোভন মাঝে, 
তুমি বালে aah করিবে পালন? 
নাই শিক্ষা দীক্ষা যেথা সংযম সাধন | 
অথচ স্থবির বুদ্ধ গৃহ শূন্য ফল 
করিতে বিবাহ তার আছে বুঝি অধিকার 
সেই শান্তর মেনে হিন্দু গর্ব করে চলে | 
বেদাস্তের খধিদ্ের বংশধর বলে৷” 
(রেবতীকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
“কোন ধর্ম বিবেচনা করি সুক্মরূপে পরিহরি দেশাচার রাক্ষমের মায়া, 
বিধবা! বিবাহে করি সম্মতি প্রদান, রাখুন বিদ্যাসাগরের মান । 
তা নাহলে বিধবার শাপানল সহ জণ হত্যা মহাপাপ হয়ে একত্রিত, 
হিন্দুকুল তম্মীভূত করিবে অচিরে। 
(অক্ষয়কুমার দে ) 
এই সমস্ত চিন্তা আর কিছু না হোক নারীমুক্তি আন্দোলনের পথকেই প্রশস্ত 
করেছে। স্থৃতরাং পরিসংখ্যানের বিচারে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সার্থকতার 
পরিমাপ করা সঙ্গত হবে না। সতীদাহ ও বিধবা বিবাহ আন্দোলনের মাধ্যমে 
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নারীজাতিকে মানবিক মর্যাদায় অধি্িত করার বিরাট চেষ্টা হয়েছিল বলেই বাংলা 
দেশে স্ত্ী-্বাধীনতা এত সহজে আসতে পেরেছে । সেদিক থেকে বাঙালির নর- 
জাগরণের পথে এই দুই আন্দোলনের মূলা অপরিসীম । 


বন্ধ বিবাহ 


বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পরিপূরক Raa বহুবিবাহ রোধের জন্যও উনবিংশ 
শতাব্দীতে সামাজিক আন্দোলন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। বহুবিবাহ যে এক 
নবজাগ্রত সমাজের সামাজিক aw ছাড়া কিছুই নয় তা উপলব্ধি করার মত শুভবুদ্ধি 
তখন সমাজে এসেছে। কিন্তু সামাজিক আলোড়ন সত্বেও ইংরাজের! বহুবিবাহ 
রদের জন্য খুব বেশী ব্যস্ততা দেখান নি এবং এই ব্যাপারে ‘ধীরে চল নীতি” অবলম্বন 
করেছিলেন | হয়ত 'এর একটা বড় কারণ ছিল £ সতীদাহের মত বহুবিবাহ আপাত” 
দৃষ্টিতে নির্মম নয় এবং একদিক থেকে দেখতে গেলে বিধবা বিবাহের মত কোন 
পজিটিভ বা স্বীরুতিমূলক আন্দোলনও নয় | বহুবিবাহ রোধের জন্য নেগেটিভ বা 
নিষেধার্থক আইন জারী করার প্রয়োজন ছিল এবং এই নিষেধার্থক আইনের ফলে, 
সমাজের বহু ANS এবং গণ্যমান্য ব্যক্তির কায়েমী স্বার্থে বাধা APS | 

রেনেশীসের যে দীপ্ত আলোক মানুষের দিব্যচন্ুকে উন্নীলিত করে, নারীর 
প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকাতে শেখায় সে আলোক সেদিনও বাংল! ছাড়া আর 
কোথাও জলেনি । অথচ শুধুমাত্র বাংল! দেশের জন্য এই আইন প্রস্তুত করতে 
দিতেও ব্রিটিশ সরকার সেদিন সাহম করেননি । কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল এ নিয়ে 
যে অনর্থক জটিলতা ও তুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে তাতে করে অন্যান) রাজ্য গুলিতে 
অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে তাদের গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী আতাতে চিড় ধরবে। সাম্রাজ্যবাদ 
সুরক্ষার জন্য ওই প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী। i 

এই পটভূমিতে বাংলাদেশের সংবাদপত্র বহুবিবাহের বিরুদ্ধে যেভাবে একক সংগ্রাম, 
চালিয়ে গিয়েছে তার সামাজিক yay অপরিসীম | 

১৮১৪ সালেই একজন ইংরাজ লেখিক1 লিখেছেন, weal এখন হিন্দুদের মধ্যে 
কম।৫৩ কিন্তু ১৮৩৫ সালে আলেকজাগার ডাফ এডিনবরাতে বক্তৃত| দিতে গিয়ে 
কলকাতাবাসী কুলীনের তালিকা দিয়েছিলেন। তাদের ৮৫০ জনের প্রত্যেকের: 
স্ত্রীর সংখ্যা ৮1৫৪ 

১৮৩৬ সালের ২৩ এপ্রিল জ্ঞানান্বেষণও ২৭ জন কুলীনের তালিকা। প্রকাশ করেন), 
এঁদের মধ্যে ময়াপাড়ার রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সবচেয়ে বেশী বিবাহ করেছিলেন | 

জ্ঞানাম্বেষণ লেখেন £ “কুলীনদের বহুবিবাহ বিষয়ে অনেকবার সকলকে জ্ঞাপন. 
করা গিয়াছে এবং এ কুব্যবহারেতে কি পর্য্যন্ত দুঃখ জন্মে তাহাও বিলক্ষণ রূপে বর্ণিত 
হইয়াছে।  এতদ্দেশীয় কোন ২ সঙ্ধাদপত্র সম্পাদকের! লিখিয়াছেন যে ASH বছ- 
বিবাহ এইক্ষণে প্রায় নাই। আমর! পূর্বেই জ্ঞাত ছিলাম যে এই কথা নিতান্ত: 


= বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবঞ্জাগরণ 


BIAS এবং এইক্ষণে জ্ঞানান্বেষণ হইতে নীচে জিখিতব্য বিবাহিত কুলীনদের নামের 
BF ও তাহারদের বাসস্থান ও কে কত বিবাহ করিয়াছেন তদ্বিবরণ অর্পণ করাতে 
পূর্বোক্ত অপহৃরের কথা বিলক্ষণ প্রয়মীণিকই হইল 1 

১৮৪২ সালে ( শ্রাবণ ১৭৬৪ শক ) বিদ্যাদর্শন বহুবিবাহকে নিন্দা করে কুলীনদের 
Comey লেখেন ই 

“হে কুলীন ভ্রাতাগণ, যুক্তি এবং শান্ত উভয় সন্ধি পূর্বক আপনাদিগের 'বিরোধে 
সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তথাচ আপনারা যে কি গুপ্ত মর্দের শাস্বাদবশতঃ এই 
দুশ্চরিত্রকে পরিবার মধ্য প্রবল র1খিতেছেন, তাহা অনুভব করা আমারদিগের পক্ষে 
নিতান্ত gaai যদি বলেন বল্লালসেন এই রীতিকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তবে বিবেচনা 
করুন, যে বল্লালসেন সাধারণের ন্যায় একজন ভ্রমশীল মনুষ্য, বিশেষতঃ তিনি 
কুকর্মাধবিত ছিলেন অতএব তাঁহার মতের safa হইয়। ঈশ্বরহত বুদ্ধি এবং 
পরামর্শকে অবহেলা কর! কি শ্রেয় বোধ হতে পারে? অবশেষে 'আপনারদিগকে 
এক অন্গরোধ করিয়া নিরস্ত হই, অর্থাৎ শুভ কর্মে যাত্রাকালীন সন্মুখ দ্বারে, উপস্থিত 
হইয়া পশ্চাদভাগে একবার ঈষৎ কটাক্ষ পূর্বক দৃষ্টি করিবেন যে অপর দ্বারে কি আশ্চর্য 
পাপের নৃত্য হইতেছে ।” 

‘বিদ্যাদর্শন’ ববিবাহের বিরুদ্ধে একটি নিয়মিত আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। 
গ্রথম প্রবন্ধটি প্রকাঁশের পরের মাসে (ভাদ্র ১৭৬ শক) জনৈক পত্রলেখকের একটি 
পত্র প্রকাশিত হয়। পর্রলেখক বিদ্যাদর্শনের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ সমর্থন করে লেখেন, 
“সম্পাদক মহাশয় আমি যে গ্রামে বলতি করিতেছি, তথায় অনেক বিশিষ্টলোকের 
অবাস্থিতি আছে, এবং বহু বিবাহ আমারদিগের গ্রাম্য লোকের এক প্রকার ব্যবসায় 
হইয়াছে, কুলীন সন্তানাদিগের এ প্রকার অভিমান আছে, যে বি্বাভ্যাস না হইলেও 
তাহারা বিবাহ দ্বার! সংসার নির্বাহ করিতে পারিবেন, এবং অনেক মূর্খ কুলীনেরাও 
CHAAR কালযাপন করিতেছেন । এক্দগ্রাযে এপ অনেক কুলীন প্রভু বাস করেন 
যাহারদিগের Stil গণনা করা! অতিশয় দুদ্ধর 1” 

পত্রলেখক একাধিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেন যেখানে কুলীন wa) বাভিচারে 
fared এবং অবৈধ সন্তানের জননী হয়েছেন। পত্রলেখক তাই লেখেন; “কুলীনদিগের 
আচরণ বিষয়, বোধ করি বঙ্গদেশের ব্যক্তি মাত্রেরি বিদিত আছে সে অবধি এই 
Was skia প্রচলন হইয়াছে তদবধি ভ্রূণ হত্যা, স্ত্রী হত্যা, প্রভৃতি A সকল রাশি 
রাশি দু্ধর্ণের বৃদ্ধি হইতেছে তাহার সংখ্যা করা অতিশয় কঠিন। আপনারা সর্বদাই 
নগর মধ্যে বসতি করেন, পল্লিগ্রামের সকল ব্যাপার জানিতে পারেন না গ্রাম্য 
সমাজে ধাহারা কুলীনব্ূপে পূজ্য হইরাছেন, তাহারদিগের অহঙ্কার দেখিলে বোধ 

হয়, তাঁহারাই বললালসেনের রাজ্যভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন | যাহা হউক কুলীন ভারধ্যাগণের 
পরিত্রাণার্থ মহাশয়কে wa দেখিয়া আমি অতিশয় আহলাদিত হইলাম এইক্ষণে 
নিতান্ত মনে প্রার্থন| করি, জগদীশ্বর মহাশয়কে অচিরাৎ কৃতকাধ্য করুন।” ভাদ্র 
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সংখ্যায় বিদ্যাদর্শন এই পত্রের উত্তরে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে বিদ্যাদর্শন 
বহুবিবাহ নিরোধের জন্য সরকারকে আইন প্রণয়ন করতে বলেন। কারণ এই 
কুরীতির ফলে ব্যভিচার প্রশ্রয় পাচ্ছে। তাছাড়া কৌলীন্ প্রথার প্রতি কোন ধর্মীয় 
সমর্থনও নেই। 

afas (১৭৮৪) সংখ্যায় Ponta কলিকাতা নিবামিলী জনৈক! বেশ্যার 
যে চিঠিখানি ছাপেন সেটি চাঞ্চল্যকর | এ agi লিখছে মে শাস্তিপুর নিবাসী 
এক কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা! ছিল। তিন বৎসরের চেয়ে কম বয়সে গলিত Aare বিকট 
দর্শন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। অন্তরে তীব্র-ভোগাকাজ্জা! awe 
ভাগোর faba পরিহাসে তাকে সর্বরিক্তা হতে হয়। অবশেষে যুবতীর পদস্থগন 
হয়__“যদিও আমার, নিতান্ত চেষ্টা ছিল, সংপথে রহিব এবং কুলধর্ম রক্ষা করিব 
কিন্তু অবশেষে জালাতন হইয়! ব্যভিচারের পথকে অবলম্বন করিয়াছি এবং স্বাধীন 
মনে কলিকাতায় আগমন পূর্বক মেছোবাজার বাসিনী হইয়াছি। আমি এস্থলে 
বসতি করিলে আমার কনিষ্ঠ! Sits মীর সহিত অনৈক্য এবং বিবাদ করিয়া গত 
বংসর আমার সহবাসিনী হইগাছেন। তদ্যতীত আমার বাল্যকালের বিংশতি জন 
সঙ্গিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহারা আমার ন্যায় কলিকাতার স্থানে অধিবাস 
করিতেছেন |” 7 

ও চিঠিখানি সম্পর্কে বিদ্যাদর্শন সম্পাদকীয় মন্তব্য করেন, I পূর্বেই ব্যক্ত 
করিয়াছি যে এদেশে কৌলীন্য প্রধার সমাদর থাকাতে অশেষ প্রকার কুকণের ঘটনা 
হইতেছে । এইক্ষণে দেশীয় ব্যক্তিগণ তাহ! প্রত্যক্ষ দর্শন করুন, ধাহার। স্বয়ং দুষমের 
আলোচনা করেন, তীহারদিগের চেতন! হইয়াছে তাহারাই সাধারণ সমাজের উপদেশ 
জন্য আপন দোয পর্যাস্তও বিজ্ঞাপন করিতে ye হইয়াছেন, অতএব এরূপ সুযোগের 
সময়ে আমর! একাস্ত অস্তঃকরণে গভর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এবং দেশস্থ 
মন্ুয্যবর্গকে অনুরোধ করিতেছি যে তাহারা বছ বিবাহের নিবৃতির জন্য দৃঢ় চেষ্টা করুন, 
আমরাও তীহারদিগের অগ্র হইতে ates আছি । ( কান্তিক ১৭৪ শক) 

১৮৫৫ সালের সুহৃদ সমিতির পক্ষ থেকে কিশোরাীচাদ মিত্র বছবিবাহ নিবারণের 
জন্য ভারত সরকারের কাছে প্রথম আবেদন করেন। সমিতির অন্ততম সম্পাদক 
ছিলেন অক্ষয়কুমার দণ্ড । বিগ্াসাগর লিখছেন £ প্রথমতঃ ১৬ বৎসর পূর্বের Mew 
বাবু কিশোরীটাদ মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে বন্ধুবর্গ সমবায় নামক সভা হইতে 
ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদন পত্র প্রদত্ত হয়। বহ বিবাহ শাস্ত্র 
সম্মত কাৰ্য্য, তাহা রহিত হইলে হিন্দুদিগের ধর্মলোপ হইবে, অতএব এ বিষয়ে 
গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ কর! বিধেয় নে, এই মর্মে প্রতিকূল পক্ষ হইতেও এক আবেদন 
পত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। এ সময়ে, এই দুই আবেদন পত্র প্রদান ভিন্ন, এ বিষয়ের 
অন্যকোন অন্তুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় নাই ।৫৫ 

বিদ্যামাগর যে আবেদনপত্রের কথ। উল্লেখ করেছেন তা ছাড়াও বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ 
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সালের :৭ ডিসেম্বর একটি আবেদনপত্র ভারত সরকারের কাছে পাঠান। এরপরে 
১৮১৩ সালের 'অকটোবরে আরও ১৮৫০ জন হিন্দু ভারত সরকারের কাছে বহুবিবাহ 
আইন প্রণয়নের জন্য লিখেছিলেন 1৫৬ 

প্রথম আবেদনপত্র সম্পর্কে সম্বাদ ভাস্কর ১৮৫৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি লিখেছিলেন: 

“কুলীনদিগের বহু বিবাহ রূপ Feel রহিত করণাভিপ্রায়ে কলিকাতা এবং 
তৰদিদন্ততঃ স্থানীয় অন্যান ১৬:০ লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক 
সভায় প্রদত্ত হইয়াছে, সভার মেম্বারের এ আবেদন ate করিয়। ছাপাইতে আজ্ঞা 
দিয়াছেন, হিন্দু বিধবা বিবাহ সপক্ষে আর ছুই আবেদন পত্র ১৯ জাম্ুয়ারি দিবসীয় 
সভায় afte হয়, এক আবেদনে কলিকাতা ও শাখা নগরবাসী প্রায় ৬৫* জনের 
স্বাক্ষর ও অন্যান্য আবেদনে বারাসতের প্রায় ৩০* লোকের স্বাক্ষর আছে। 

ব্যবস্থাপকদিগের বিলক্ষণ aaa জন্মিয়াছে বিধবা বিবাহ প্রচলনে ও কুলীনদিগের 
বছ বিবাহ রহিত করণে এ দেশীয় অনেক লোকের মত আছে,**'? 

১৮৫৬ সালের ২৫ নভেম্বর সম্বাদ ভাস্কর আর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখেন ঃ 
«একি উৎপাত হইল, এইক্ষণে বিশিষ্ট লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই কেহ না 
(কেহ এই কথা জিজ্ঞাসা করেন, মহাশয় অবিহিত বিবাহ অর্থাৎ বহু বিবাহ নিবারণের 
কি হইতেছে, ব্যবস্থা সমাজে লক্ষ ২ লোকের প্রার্থনা পত্র সমর্পণ হইয়াছে ইহাতেও 
কি সাহ্বেরা বহু বিবাহ নিবারণ করিবেন না? আমরা কত লোকের জিজ্ঞাসার 
কত উত্তর দিব, মুখে মুখে উত্তর করিতে ২ মুখ ব্যথা হইয়া যায়, একি উৎপাত, 
লোকের! এক ধুয়া ধরিয়া বসিয়াছেন আমর! আর মুখে ২ উত্তর করিতে পারি না 
অতএব সারাৎসার বলিয়া রাখি সাধারণে স্মরণ রাখিবেন। 

“আমর! এ বিষয়ের তথ্য সন্ধানার্থ পুরুষদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, 
কথায় ২ কথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আপনারা বহু বিবাহ নিবারণ না 
করিলে কি বিধবা বিবাহ প্রচল হইবে? বিধবা বিবাহে রাজ্যেশ্বর বল প্রকাশ 
করিতে পারেন না, এদেশের বিধ্বারাও স্বাধীনা হন নাই, কর্তাপক্ষ বিবাহ না 
দিলে aata ন্যায় Afen হইতে পারিবেন ন! বহু বিবাহ নিবারণে রাজপক্ষের বল 
প্রকাশের সেইরূপ ক্ষমতা মাছে সহমরণ বারণে সেইরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন 
তাহা কেন হয় ন11 দুইজন রাডপুরুষ কহিলেন “এই ক্ষণে আমরা কিন্তু শান্তর এবং 
হিনদুদিগের ব্যবহারাদি. সমস্ত জানিতে পারিয়াছি, আগামি বৈশাখ মাস পর্যন্ত 
বিবাহের কাল নাই, পঞ্জিকারের1 কালাশুদ্ধি লিখিয়াছেন অতএব কন্তাবর এই এক 
বৎসর আইবড় হইয়া থাকিবে, আগামি বৈশাখ পরে যখন বিবাহ কাল উপস্থিত 

হইবে সেই সময় বহু বিবাহ নিবারণের আইন প্রচার করিয়া দিব” ” 

প্রাদেশিক সরকার যে বহু বিবাহ আইন প্রণয়নে সন্মত ছিলেন সে কথা আগেই 
লিখেছি। সম্বাদ ভাক্করের সংবাদ যদি সত্য হয় তাহলে মনে হয় ভাস্কর প্রাদেশিক 
সরকারের FG থেকেই আভাস পেয়েছিলেন যে বহুবিবাহ রদ আইন প্রচলিত হতে 


সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ১৭৫ 


বাচ্ছে। কারণ ১৮৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা সরকারের সচিব জেঃ পি aT 
রামপ্রসাদ রায়ের সহযোগিতার একটি বহুবিবাহ রোধের খসড়া বিল পর্যন্ত করে 
ফেলেছিলেন | 

দেশের AIRY যে ওই বিল মম্পর্কে কতখানি আগ্রহান্বিত ছিল ভাস্করের ওই 
প্রতিবেদনটি তার প্রমাণ। কারণ ভাস্করের কাছে লোকে এ সম্পর্কে বার বার জানতে 
চাচ্ছিল গণ-আবেদনের. কী হল। তীরা আশা করেছিলেন যে সিপাহী বিদ্রোহের 
জন্য সরকার এ দ্রিকটার মনোযোগ দিতে পারছেন না তবে বিদ্রোহ থামলে এ বিষয়ে 
আইন প্রণীত হবে। 

কিন্তু জনসাধারণের সে প্রত্যাশা পুরণ হয়নি | 

বারাণসীর রাজা দেবনারায়ণ সিংহ বহুবিবাহ নিবারণের জন্য একটি খড়! বিল 
বড়লাট এলগিনের কাছে পেশ করেছিলেন | 

১৮৬৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগরের মহারাজ! সতীশচন্্র রায় কয়েকজন AVIS 
ব্যক্তির স্বাক্ষর সহ বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আর একটি আবেদন ছোটলাট সিসিল 
বিডনের কাছে পাঠান। বিভন মহারাজা সতীশচন্্র রায় পরিচালিত এক গণ- 
ডেপুটেশনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এই সামাজিক কুপ্রথার অবসান তিনি 
DIA | 

১৮৬৬ সালের ৮ আগস্ট ভারত সরকার বাংলা সরকারকে লেখেন যে বহুবিবাহ 
নিবারণের জন্ত আইনের ক্ষেত্র এখনও প্রস্তুত হয়নি। ভারত সরকারের চিঠি 
পাওয়ার পর বাংলাদেশে বহুবিবাহ প্রথা সমন্ধে সামাজিক অনুসন্ধানের জন্য বাংল! 
সরকার সাতজন সদস্ত বিশিষ্ট এক তদন্ত কমিটি তৈরি করেছিলেন । এই কমিটির 
অন্যতম we ছিলেন বিছ্াসাগর । ১৮৬৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কমিটি রিপোর্ট 
দাখিল করেন। এই কমিটিতে আরও ভারতীয় ary ছিলেন সত্যশরণ ঘোষাল, 
'রমানাথ ঠাকুর, জয়রুষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও দিগদ্বর মিত্র। এ'দের মধ্যে শেষোক্ত তিনজন 
এই অভিমত পোষণ করেন যে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার হলে বহু বিবাহ আপনা থেকেই 
কমে যাবে। আর তাছাড়া জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে কুলীনের বিবাহ ব্যবসায় 
এখন ক্রমশ লোপ পেতে বসেছে | 

বিদ্যাসাগর অবশ্য তাদের সঙ্গে একমত হননি । তিনি তার স্বতন্ত্র অভিমত, ব্যক্ত 
করে বলেন, বহুবিবাহের প্রচন এমন কিছু কমেনি যাতে আইন করার প্রয়োজন 
নেই বলে মনে হতে পারে 1৫৭ 

বিদ্যাসাগর তার বক্তব্যের সমর্থনে এইবার কলম ধরতে আরম্ভ করেন । ১৮৫০ 
সালে ‘বাল্যবিবাহের দৌষ' নামে তার প্রথম সামাজিক afer প্রকাশিত হয়। 
তার ২০ বছর পর ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হল “বহুবিবাহ রহিত হওয়! উচিত কিনা 
এতদ্বিষয়ক বিচার” | এ সম্পর্কে ১৮৭৩ সালের এপ্রিলে তার দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত 
হয়। এই সময় কলকাতার সনাতন ধর্মরক্ষিণী সতা বহুবিবাহ নিবারণের জন্য 


১৭৬ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব নেন। বিদ্যানাগর ধর্মরক্ষিণী সভার 
আন্দোলনকে সহায়তা করার জন্যই বহু “tata Safe দিয়ে যুক্তিতর্ক সহকারে বছ- 
বিবাহের বিরুদ্ধে তার অভিমত দেন | 

এই সুস্তিকার প্রারম্ভে fornia a মুখবন্ধ লিখেছিলেন তাতে নারী মুক্তি 
আন্দোলনের জন্য তার তীব্র আকাঙ্ষাই বড় হয়ে ওঠে। 

«gafe অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিক নিয়ম দৌষে পুরুষ জাতির অধীন। 
এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন, তাহার! পুরুষজাতির নিকট ৷অবনত ও অপদস্থ হইয়া 
কালহরণ করিতেছেন। গ্রতুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি, বনৃচ্ছাপ্রবৃত হইয়া, অত্যাচার 
ও অন্ঠায়াচরণ করিয়া থাকেন, তাহার! নিতান্ত নিরুপায় BT সেই সমস্ত সহ 
করিয়। জীবন যাত্রা সমাধান করেন । পৃথিবীর প্রায় সর্ব প্রদেশেই স্ত্রীজাতির ঈদৃশী 
অবস্থা, কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে পুরুষজাঁতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিষৃয্যকারিতা৷ 
প্রভৃতি দোষের আতিশয্যবশতঃ স্বীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহ! অন্যত্র কুত্রাপি 
লক্ষিত হয় না। gao পুরুষ জাতি কতিপয় অতিগহিত প্রথার নিতাস্ত বশবর্তী 
হইয়া! হতভাগ্য Refers অশেষবিধ যাতনাপ্রদান করিয়া আসিতেছেন তন্মধ্যে 
বহু বিবাহপ্রথা এক্ষণে সর্বপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর হইয়! উঠিয়াছে।” 

বিদ্যাসাগর এই পুত্তিকায় বহুবিবাহ নিবারণে বিরোধীপক্ষীয়দের আপতিগুলি 
aon করেন। কৌলীন্যপ্রথার উদ্ভবের ইতিহাস দেখান এবং হুগলী জেলা ও জনাই 
গ্রামের বহু বিবাহকারী কুলীনদের বিস্তৃত তালিক। পেশ করে দেখান যে কৌলীন্য- 
প্রথার স্থযোগে বহুবিবাহ সমাজে ঢালাও ভাবে প্রচলিত | 

এই সময় সোমপ্রকাশ পত্রিকায় বহুবিবাহ নিয়ে কিছুটা বাদাহ্ছবাদের কৃষ্টি 
হয়েছিল।  সোমপ্রকাশ নীতিগত ভাবে বহুবিবাহ রদকে সমর্থন করেন নি। 
ত্বারকানাথ বিদ্ধাভূযণের মত ব্যক্তির কাছে এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলতা কখনও 
প্রত্যাশিত ছিল mi তবে যত দিন যাচ্ছিল বহুবিবাহ নিরোধের ব্যাপারে 
আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু কিছু উদ্বারপন্থীর মনেও সন্দেহ দেখা দিয়েছিল | 
সোমপ্রকাশ সেই সন্দেহকেই ব্যক্ত করেছেন মাত্র 

২০ আষাঢ় ১২৫৮ সোমপ্রকাশ, সনাতন ধর্শরক্ষিণী সভা £ কন্যাপণ ও বন বিবাহ 
নিবারণার্থ গবর্মমেপ্টের আবেদন” এই শিরোনামের প্রবন্ধে বহুবিবাহ নিবারণে 
সরকারের কাছে সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার আবেদনের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেন। 

সোমপ্রকাশ এই আবেদন-নিবেদনের বিরুদ্ধে ছিলেন। সোমপ্রকাশ মনে 
করেছিলেন, গবর্নমেন্টের আশ্রয় গ্রহণ করে সামাজিক দৌষ নিবারণের চেষ্টা করলে 
আমাদের স্বাধীনতার হানি ঘটবে। োমপ্রকাশ বলতে চেয়েছিলেন £ 

“সনাতন ধর্মরক্দিণী সভার সভ্যগণ ! আমরা তোমাদিগকে পুনরায় সম্বোধন করিয়। 

কহিতেছি, তোমরা! রাজার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া স্বয়ং যদি প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রত 
হও, তোমাদিগের কুতার্থতা লাভের কি সম্ভাবনা নাই? 


সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ১৭৭ 


হিন্দু সমাজের যেগুলি প্রধান গণনীয় ও মাননীয় লোক, তোমরা সেই সকলগুলি 
ত একত্র হইয়াছ, তোমরা কেন এই প্রতিজ্ঞায় atap হও না, আমরা নিজ বাটাতে 
বহু বিবাহ প্রভৃতি দোষের আবির্ভাব হইতে দিব না, আমাদিগের অনুগত লোৌকদিগকেও 
তত্তৎ বিষয় হইতে নিবৰ্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিব ।” (২০ আষাঢ়, ১২৭৮) ॥ 

বিদ্যাসাগরের বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১৯২৮ 
"RAS ১ আবণ ( ১৮৭১ আগন্ট ) প্রকাশিত হয়, ওই বছর ৩০ রাবণ সোমপ্রকাশ' 
বইখানির কথা উল্লেখ করেন | 

“আমরা এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময়ে Bigs ঈশ্বরচন্দ্র Reina প্রণীত একখানি 
দুদ গ্রন্থ আমাদের হস্তে পতিত হইল, উহার yaka বহুবিবাহ বলিয়া লিখিত আছে, 
আমরা আগ্রহ সহকারে উহার পাঠ আরম্ভ করিলাম 1” 

মোমগ্রকাশ বিদ্যাসাগরের উক্তির কোথাও বিরোধিতা করেন নি। এখানেও 
তাদের সেই একটি বক্তব্য aft গবর্নমেণ্টের সাহায্য লইয়া আমাদিগের সমাজ-সংস্কার 
MIS হয়, অসংখ্যবার তাঁহাদিগের শরণ লইতে হইবে। প্রতি পদক্ষেপে দাদাকে 
ডাকা সুখের নয়। 'সোমপ্রকাশ প্রস্তাব দেন যে নিঃস্ব অপদার্থ বিবাহ ব্যবসায়ী 
কুলীনেরাই বহু বিবাহ করেন স্থৃতরাং বহু বিবাহের উপর ৫০০ টাকা করে ট্যাক্স ধার্য 
হলে এই বিবাহ santa বন্ধ হয়ে যাবে» 

১৩ Shar দোমপ্রকাশে বিদ্যাসাগর সোমপ্রকাশের যুক্তি খণ্ডন করে একটি দীর্ঘ: 
পত্র দেন। সম্পাদকীয় উত্তরের সঙ্গে চিঠিখানি প্রকাশ কর! হয়। বিদ্যাসাগর 
লেখেন, প্রস্তাবিত বহুবিবাহ নিবারণ আইন পাশ হলেও শাস্তাম্থমারে যেখানে 
পুমবিখাহের বিধান আছে সেখানে পুনবিবাহ নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না। 

“এইরপে স্ত্রী বন্ধা! বা অন্যবিধ দৌধাক্রাস্ত হইলে শাঙ্ধাহুমারে এতদ্দেশীয় লোকের 
পূর্ব পরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিবার যে চিরন্তন অধিকার আছে, 
রাজবিধি “ial বন্ধু বিবাহ নিবারণ প্রার্থীরা, তদ্বিষয়ে প্রতিপক্ষতা করিতে Bae 
নহেন, এইমাত্র ইহাতে সতরী বন্ধ! হইলে, পুরুষ, দীরাস্তর পরিগ্রহ করিতে পারিবেন 
এই প্রস্তাব কর! হইয়াছে, “এরূপ নির্দেশ কোনমতে সঙ্গত হইতে পারে না” 

বিদ্যাসাগর. বলতে চান, “সরকারের সাহায্যে আইন করলে. সামাজিক বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ হবে আর সরকারের সাহায্য নিয়ে বহুবিবাহকারীদের ওপর কর ধার্য করলে 
সামাজিক হস্তক্ষেপ হবে না, এ কেমন কথা? বরং গুরুতর কর নির্ধারণ দ্বারা বহু 
বিবাহ প্রথা রহিত কর! অপেক্ষা রাজবিধি দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণ প্রার্থীদের অভিমত 
ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়। এই কুৎসিৎ প্রথ| রহিত কর! সর্ববাংশে শ্রেয়ঃকলপ +.। 

সৌমপ্রকাশ সম্পাদক: বিদ্যাসাগরের. যুক্তির সমালোচন| করে উপদংহারে একটি 
গঠনমূলক প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবটি হল: 

“অনেকে যোগ্য ঘর পান ন! বলিয়া! এক পাত্রে দুই তিন sai প্রদান slag 
থাকেন, তাহাতেই বহু বিবাহ প্রথা ages হয়। এ কারণেই উত্তরোত্তর উহার, 


১২ 


১৭৮ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


এতদূর শ্রীবৃদ্ধিও হইয়াছে। যে মূল হইতে বছ বিবাহ প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার 
উৎপাটন হইলেই বহুবিবাহ প্রথা আপন! হইতে অস্তহিত হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
কর্তব্য, তিনি সনাতন ধর্রক্ষিণী সভার সভ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া কুলীনদিগকে 
ডাকিয়া একটি সভা! করেন, 2 সভাতে সকলে মিলিয়া, এমন একটি নিয়ম করুন, 
অপেক্ষাকৃত হীন ঘরে কন্যাদান করিলেও কুলমর্য্যাদার হানি হইবে A | তাহা হইলে বর 
সুলভ ও বহু বিবাহও ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে I” 

বহুবিবাহ সম্পর্কে সোমপ্রকাশে যে বাদান্বাদের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে তারানাথ 
তর্ববাচম্পতি ও Banaat বস্তুর দুখানি চিঠি ওই একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 

তারানা তর্কবাচপ্পতি বহুবিবাহ নিবারণের পক্ষে ছিলেন পরে তার বিরুদ্ধাচরণ 
করেন এবং সনাতন ধর্মরশ্ষিণী সভা পরিত্যাগ করেন। 

Gama তার বহুবিবাহ বিষয়ক ক্রোড়পত্র উল্লেখ করেন যে তারানাথ 
তর্ববাচম্পতি মহাশয়ের সহায়তায় বহুবিবাহের সমর্থকের! বিচারপত্র প্রস্তুত করছে। 
বাচন্পতি মহাশয় সোমপ্রকাশের এই অভিযোগের প্রতিবাদ করে ওই চিঠি পাঠান। 
চিঠিতে তিনি লেখেন বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসন্মত এই অভিমত তিনি পোষণ করেন তবে 
SAFRA ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে প্রণালীতে তা সম্পন্ন হয়ে আসছিল ত! ‘অত্যন্ত দ্বণাকর, 
amaa ও নৃশংস’ বিধায় তিনি আইন মারফৎ বহুবিবাহ রোধের সমর্থক ছিলেন, 
“কিন্ত এক্ষণে দেখিতেছি বিগ্যাচ্ঠার প্রভাবে বা যে কারণে হউক এওঁ কুখমিৎ বছ বিবাহ 
প্রণালী অনেক পরিমাণে qa হইয়াছে। আমার বোধ হয় অল্পকাল মধো উহা 
এককালে অস্তহিত হইবে অতএব GHD আর আইনের আবশ্যকতা নাই AFA সময়ে 
সকল আইন আবশ্যক হয় না। এই নিমিত্তই ব্যবস্থাপক সমাজ হইতে বর্ষে বর্ষে আইন 
পরিবপ্তিত হয়।” 

তারানাধ তর্কবাচস্পতির বক্তব্য বিদ্যাসাগর বহু বিবাহ প্রথম পুস্তকের উপসংহারে 
বিস্তৃত আলোচনা করেন ও তার দ্বিতীয় পুস্তক তারানাথ তর্কবাচস্পতির বহু বিবাহ 
নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতিবাদ হিসাবেই রচিত হয়েছিল | 

সোমপ্রকাশে কৈলাসনাথ বন্থুর পত্রথানি বিদ্যাসাগরের মত সমর্থন করে লেখা। 
পত্রলেখক এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেটি হল, একশ বছর আগে 
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বছবিবাহ নিবারণের জন্য আন্দোলন করে যান ও “বিবাদ 
amide নামে গ্রন্থ রচনা করেন। পত্রলেথক এই ব্যাপারে সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদকের ৫** টাকা করে বহুবিবাহ কর ধার্য নীতির 

অসারত। প্রতিপন্ন করেন। 

সংবাদপত্র ও পুস্তিকা! মারফৎ বছবিবাহ সম্পর্কে এই তীর বাদাচ্বাদের হুর 
প্রমারী প্রতিক্রিয়া জনমানসে না পড়ে পারেনি। বহু বিবাহ নিবারণে আইন রচিত 
না হলেও সে যুগের সমাজনেতারা তীব্র সামাজিক আলোড়নের সাহায্যে বছবিবাহের 
ফলে উদ্ভূত মানবিক সমস্যাটির প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন | 


সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ১৭৯ 


রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ লোক- 
কবিরা গানের মারফৎ কুলীন কন্যার মর্ন্তদ বেদনার বাদী গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে 
প্রচার করেন। 

১৮৫৭ সালে রামনারায়ণ Stay কুলীন কুলসর্ব্ব নাটকে কুলীন কন্তার যে 
weer হাহাকার তুলে ধরেছিলেন সেই হাহাকার ও আর্তি প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে 
লোকগীতির মধ্যে 

কোন পাপে মোর জয় হল কুলীন কুলে 
দিলেম যৌবন রতন, কাকের মতন, 
বুড় মামার গলে তুলে। 
বাতাসে হেলে পড়ে, কথাতে E নড়ে, 
করেতে যষ্টি নিয়ে চলে ধাঁরে। 
এমন অস্থি সারা আধ-মরা 
দেখে আমার অঙ্গ জলে। 
যে আমায় বাছা বলে, cag নিয়েছে কোলে 
তার কোলে প্রেমের ডালি 
দেই কি বলে। 
এমন মেল বেদ্ধেছে দেবীবর 
খাঙ্গরা মারি তার কপালে। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


শিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র 


ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন ॥ প্রাচ্য প্রতীচ্য শিক্ষাদর্শের ছন্দ ॥ বিভিন্ন স্কুল স্থাপনে 

বাংল! সংবাদপত্রের উৎসাহ দান ॥ ভার্নাকুলার চর্চার প্রতি সংবাদপত্রের 

উৎসাহ প্রদর্শন | 

€০ক্এক বৎসরের মধ্যে BAS দেশে ইতর লোকের মধ্যে এমত বিদ্যার চর্চা 
হইয়াছে যে ইহার পূর্বে কোন দেশে এ প্রকার হয় নাই। কলিকাতাস্থ প্রায় সকল 
লোকেই জ্ঞাত আছে যে কি প্রকার দুর্গতিতে কেতাব বিক্রয় হয় এবং আমরাও সে 
বিষয় অল্প জ্ঞাত আছি কিন্ত ইংলণ্ডে গত এক বৎসরের মধ্যে এক কেতাঁৰ এগার হাজার 
বিক্রয় হইয়াছে অন্য এক কেতাব বার হাজার অন্য এক শত আর তিন শত এবং ভূগোল 
বিষয়ক এক কেতাব তেইশ হাজার তিনশত এবং বালকদের শিক্ষার্থে স্পেলিং বুক 
অর্থাৎ লিপিধারা এক লক্ষ সাত হাজার কেতাব aera বিক্রয় হইয়াছে যদি 
কলিকাতায় ইতর লোকেরদের এমত Fata চর্চা হইত তবে চোরা বাগান ভিন্ন নকল 


বাঁজারেই এক এক ছাপাখান! হইত ৷" 
১৮২ সালের ১৩ মে সমাচার দর্পণ এই খবর দিচ্ছেন। দিয়ে লিখছেন, যদি 


কলকাতায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এইভাবে বিদ্যার চর্চা বাড়ত তাহলে দেশে মুদ্রণ 
শিল্পের বিকাশ ঘটত এবং স্বভাবতই জ্ঞানের দিগন্ত আরও প্রসারিত হত। 

রেনেশাসের প্রধান উদ্দেশ্য, জ্ঞানের উদ্বোধন। আর এই জ্ঞান প্রধানত শিক্ষা- 
নির্ভর। শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে জ্ঞানের সম্প্রার এক কথা৷ ও অশিক্ষিত ব্যক্তিদের 
মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তাদের জ্ঞান মার্গের দিকে উৎসাহিত করে তোলা আর 
এক কথা। 

বাংলা সংবাদ্পত্রকে এদেশীয়দের মধ্যে জ্ঞানের উদ্বোধনে এই শোযোক্ত দুরহ পথে 
ব্রতী হতে হয়েছে। কারণ বাংল! সংবাদপত্রের জন্ম এদেশে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের 
Saat) এই aaa শিক্ষা! যাতে প্রকৃত জ্ঞানের পথে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে 
বাংল! সংবাদপত্র তার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। 

শিক্ষ। বিস্তারের ফলে নব সাক্ষর প্রাপ্ত ও নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে পাঠেচ্ছার তীব্র 
আগ্রহ সুষ্টি হওয়! স্বাভাবিক । এই নব্য শিক্ষিতদের Fare মেটাবার জন্য 
বণিকবুদ্ধি যে সেদিন সংবাদপত্রের মাধ্যমে অর্থোপার্জনের পথ খোঁজেনি এটাই ছিল 
মঙ্গলের বিষয় । বাংলা সংবাদপত্র যদি ব্যবদায় হিসাবে গড়ে উঠত তাহলে বাঙালির 
নবজাগরণের ইতিহাস হয়ত অন্যভাবে রচিত হত। 

বাংলার প্রথম সাময়িকপত্র দিগদর্শন শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্রেই রচিত হয়। এই 
পত্রিকার প্রথম সংখ্যার ZT দেখলেই সে উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে। 


শিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ১৮১ 


এই সুচী হলঃ আমেরিকার দর্শন, বেলুন ছারা! আকাশ গমন, উত্তমাশা! অন্তরীপ 
ঘুরে ইউরোপ থেকে ভারতবষে প্রথমে আদার বিবরণ ইত্যার্দি ইত্যাদি । এখানে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়ক্থচীর মধ্যে কোন চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশনের চেষ্টা করা 
হয়নি।  শিক্ষাবিস্তারের সুমহান দায়িত্ব নিয়েই প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রের saad 
চিত হয়েছে | 

পরবর্তী পত্রিকা! সমাচার দর্পণের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা । 

“ইউরোপ দেশীয় লোক কর্তৃক যে যে নূতন VB হইয়াছে সেই সফল পুস্তক হইতে 
ছাপান যাইবে এবং ঘে যে নৃতন পুস্তক মাসে মাসে ইংলণ্ড হইতে আইসে দেই সকল 
পুস্তকে যে নৃতন শিল্প ও ফল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে 1” 

শুধু সমাচার দর্পণ নয় পরবর্তাঁকালে জানান্বেষণ পত্রিকা শিক্ষা! বিস্তারের উদ্দেশ্য 
নিয়ে যাত্রা! শুরু করেছিল। জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখ হয় £ 

“এই যে ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ WM দেশাস্তরীয় ও বঙ্গভাষায় নান! প্রকারে প্রকাশ 
হইয়াছে তথাপি সে অতি বিস্তারিত রূপে প্রচার হয় নাই অতএব মকলের আশুবোধের 
নিমিত্তে সেই সকল গ্রন্থ আমর! বঙ্গ দেশীয় ভাষায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব। এবং 
অন্য অন্য বিষয়ে যাহ। প্রকাশ কর! আবশ্যক তাহাও উপস্থিতান্থসারে প্রকাখ করিতে 
amp করিব না।” 

অক্ষয় কুমার দত্ত ও প্রসন্ন কুমার ঘোষ প্রকাশিত বিদ্/দর্শন (১৮৪২) ও' এডুকেশন 
গেজেট (১৮৫৬-৪ জুলাই ) পত্রিক! গ্রধানতঃ শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত 
zal শিক্ষা বিভাগের ইন্সপেক্টর মিঃ হজদন প্র্যাটের পৃষ্টপোষকতায় সাঁথাহিক 
এডুকেশন গেজেট প্রকাশিত Vw | 

Ramia পত্রিকার উদ্দেশ্য হিমাবে বলা হয়েছিল, ‘যখন যে জাতির মধ্যে সভ্যতা! 
প্রবেশ করে, তাহার পূর্বেই এই প্রকার প্রকাশ্য পত্রের সৃষ্ট হইয়া বিদ্যার পথ মুক্ত হইতে 
থাকে | ABATE এমত সকল বিষয়ের আলোচন! হইবেক, tal ব্ঙ্গভাষায় লিপি 
Rata বর্তমান রীতি উত্তম হইয়া সহজে ভাব প্রকাশের উপায় হইতে পারে, WwW 
পূর্ববক নীতি ও ইতিহাস এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নান! প্রকার 
গ্রন্থের Saale কর! যাইবেক, এবং দেশীয় কুরীতি প্রতি বহুবিধ যুক্তি ও প্রমাণ দর্শাইয়া 
তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা, হইবেক 1” 

বাংলা সংবাদপত্র বাঙালির শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার আন্দোলনকে কী ভাবে সহায়তা 
করেছে ত! জানার আগে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষ। বিস্তারের পটভূমিটি একবার জান! 
দরকার | 

বাংলা দেশে শিক্ষার gata ঘটাতে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের! প্রথমদিকে নিতান্ত 
অনিচ্ছুক ছিলেন। জর্জ স্মিথ ম্পষ্টতঃই লিখেছেন, ভারতীয়দের সুশিক্ষিত করে 
তোলার ব্যাপারে শুধু যে ভারতের কোম্পানীর কর্তারা অনিচ্ছুক ছিলেন তা নয়। 
Range এই একই বিরূপ মনোভাব দেখ! দিয়েছিল। 


১৮২ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নব্জাগরণ 


“tp the early stages of the Company’s Government the 
question of enlighting the natives of India was regarded not only 
with indifference—the same feeling was manifested with regard 
to education in England, and with that strong feeling of aversion 
to which it gives births,” 

কারণ ব্রিটিশ শাসকদের ধারণা হয়েছিল আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল কারণ 
আমেরিকায় শিক্ষা বিস্তার। সুতরাং শিক্ষাবিস্তার হলে ভারতবর্ষে একদিন 
আমেরিকার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। ১৭৯২ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট 
অব ডাইরেকটরসর! এই অভিমতই দিয়েছিলেন | 

“That one of the leading and most efficient causes of the sepera- 
tion of America from Great Britain, as the anothers country, was 
the founding of Colleges and establishing seminaries for education 
in the different provinces. Sound policy dictated that we should in 
the case of India avoid and steer clear of the rock we had split 
upon in the case of America. From that time and onward for more 
than twenty years the opposition of the Indian Government to 
the Indian education was incessant and unremitting.” 

আধুনিক শিক্ষা, পর্বের সুচনার আগে টিম টিম করে বাঙালির ট্্যাডিশনাল 
fois চলছিল। আ্যাডাম তীর রিপোর্টে সে বিদ্যাচ্গার কিছু কিছু বিবরণ 
দিয়েছেন। বাঙালি হিন্দু ছাত্রের! জীর্ণ পাঠশালায় ব| গাছতলায় গুরুমশাইর কাছে 
লিখতে পড়তে ও আক Faw শিখত। মুখে মুখে পড়ানো! হত | বই পত্তর ছিল 
ail A শিক্ষার কোন প্রচলন ছিল না। দে সময় যারা এইভাবে লেখা পড়া 
শিখেছিল তারা বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা সাড়ে পাচভাগ 1 

এরই মাঝখানে ইংরেজ বেনিয়াদের সঙ্গে যোগস্ত্রস্থাপনের জন্য কলকাতার 
অভিজাত ও বণিক সমাজের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। কোন 
নিয়ন্ত্রিত জানচর্ নয়, শুধুমাত্র বাণিজ্যিক প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্য যতটুকু 
প্রয়োজন তার বেশী নয় এই ছিল সেদিনের বাঙালির ইংরাজী চর্চার পরিধি । এই 
ইংরাজী বিভার আকাজ্ঞা মেটাবার জন্য সেদিন স্ব উদ্যোগে ফিরিদ্দিদের পরিচালনায় 
কলকাতায় বহু ইংরাজী পাঠশালা গজিয়ে উঠেছিল। Aha দে তীর একটি 
প্রবন্ধে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত এমন ৩৪টি ইংরাজী স্কুলের তালিকা 
দিয়েছেন।৪ যেমন শেরবোর্নদ সেমিনারি, যার ছাত্র ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরঃ 
রামগোপাল ঘোষ ও মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায় । মার্টিন বাউল স্কুল-এর ছাত্র ছিলেন 
প্রীমতিলাল শঈল। pe একাডেমি বা! vie একাডেমির ছাত্র ভিরোজিও। 

বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু আধুনিক স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল | যেমন ১৮০০ সালে 


শিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ১৮৩ 


্রীরামপুরের মিশনারিরা মিশন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮** লালের ২ মার্চ 
কেরি শ্রীরামপুর মিশন ya বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন । ধোবি খরচা, থাক! খাওয়া 
শুদ্ধ গণিত হিসাব ভুগোল বিষয় নিলে মাসে ছাত্র পিছু ব্যয় ৩* টাক1। ল্যাটিন, গ্রীক, 
fas, পারদিয়ান ও সংস্কৃত নিলে ৩৫ টাকা । ইংরাজী উচ্চারণ শেখাবার জন্য যব 
নেওয়া হবে বল! হত ।৫ 

১৮০, সালে ভবানীপুরে একটি স্কুল হয়েছিল । ১৮১৪ সালে হুগলীর জেলাশাসক 
ক্রস চুশ্চুড়ায় একটি FA করেন | 

কিন্তু তৎসত্বেও বাংলা দেশে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার যে কী শোচনীয় অবস্থা ছিল 
ত লর্ড মিনটোর মাইনিউটটি পড়লে জানা যায় । 

১৮১১ সালে লর্ড মিনটো তার মাইনিউটে বলেছেন, ভারতীয় নেটিভদ্বের মধ্যে 
বিজ্ঞান ও সাহিত্য ধ্বংসের মুখে । Abstract science-এর Bol আর নেই। Polite 
literature cp অবহেলা করা হচ্ছে। একমাত্র বিচিত্র ধ্মব্যাপারের সঙ্গে তাঁরতীদের 
যোগ মাছে । এমন ব্যাপার ছাড়া জ্ঞানের কোন চর্চাই নেই। সরকার hi এখনই 
এগিয়ে না আসেন, তাহলে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাবে অথবা সেগুলি ব্যাখ্যা 
করার মত লোকের অভাবে এদেশে জ্ঞানের পুনরুদ্ধার আর সম্ভব হবে ন! > 

অবশেষে ১৮১০ সাজে চার্লস গ্রযান্ট ও উইলিয়ম উইলবার ফোরস ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টের অনুমোদন নিয়ে বাংলাদেশে Bb afon কোম্পানির চার্টারের 
সঙ্গে একটি ধারা (৪৩) যুক্ত করে দেন। এই ধারা বলে কোম্পানিকে অধিকার 
aen হয় যে তার! ভারতে জ্ঞান ও শিক্ষার উন্নতিতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এক লক্ষ 
টাক! আলা! করে রাখতে পারবেন 1* 

এই সমস্ত প্রচেষ্টার মাঝে ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা এদেশে 
শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটন1। কোম্পানির হাতে এদেশে শিক্ষা 
বিস্তারের জন্য অর্থ বরাদ্দ হবার পর কোন্‌ ধরনের শিক্ষার জন্য কোম্পানি মে অর্থ 
ব্যয় করবেন এই নিয়ে বিতর্কের অবকাশ ছিল। স্বভাবতই কোম্পানির ধ্যান ধারণা 
অনুসারে দেশীয় শিক্ষার পুনর্জাবনের জন্যই সেই অর্থ ব্যয় হওয়া স্বাভাবিক ছিল। 
কিন্তু হিন্ুকলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতীয়রা শ্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে ভবিষ্যৎ শিক্ষার 
রূপরেখা কী হবে সে সম্পর্কে আপন কর্তব্য স্থির করে নিয়েছিলেন। স্থির করেছিলেন, 
নৃতন যে শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতবাসী গ্রহণ করবে তার মাধ্যম হবে ইংরাজী এবং মূলতঃ 
তাঁ হবে ইংরাজী ভিত্তিক। 

১৮১৬ সালের ১৪ মে কলকাতায় সেকালের অভিজাত সমাজের মধ্যে ধার! হিন্দু 
কলেজ স্থাপনে সমবেত হয়েছিলেন তারা সকলেই ধানধারণার দিক দিয়ে যে 
প্রগতিপন্থী ছিলেন ত! নয়। বরং তাদের মধ্যে সংরক্ষণপন্থীদের ভিড় যথে্টই 
ছিল যার জন্য এই কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে সবচেয়ে উৎসাহী রামমোহনকে তারা 
দে বৈঠক থেকে বাদ দিতে পেরেছিলেন। তবু এই প্রগতি বিমুখিতা সেদিন 


১৮৪ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


ইংরাজী বিরোধিতায় গিয়ে দড়ায়নি এই কারণে যে বাঙালি অভিজাত সমাজ সেদিন 
বুঝতে পেরেছিলেন, ইংরেজ বণিকদের শাসনে নব্য শিক্ষিত হিন্দুর সামনে অন্ত 
সন্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত, হয়েছে । নতুন রাঁজশক্তির wa যোগাযোগের ভাষা 
হিসাবে ইংরাজীর সম্ভাবনাও প্রচুর এবং এই ভাষা| অর্থ দেবে সম্মান দেবে। সুতরাং 
ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণের জন্য জাতীয় স্বার্থে ও ব্যক্তিগত স্বার্থে এক্যবদ্ধ হওয়ার 
প্রয়োজন। হিন্দু কলেজের জন্য প্রথমদিনের সভাতেই ১,১৩,১৭৯ টাকা উঠে 
গিয়েছিল। প্রধান দাতা ছিলেন, বর্ধমানের তেজচন্দ্র বাহাদুর, গোপীমোহন ঠাকুর, 
প্রমুখ । কমিটিতে ছিলেন গোগীমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, Slee সিংহ, 
রাধাকাস্ত দেব, মৃত্যুপ্রয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখের | 

১৮২২ সালে হিন্দু কলেজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখা হয়েছিল £ ‘To instruct the 
sons of Hindus in the European and Asiatic languages and 
science?” 

এবং ১৮২৩ সাল পর্বস্ত কোন সরকারী সাহায্য ন! নিয়েই এ কলেজ চলে। 

১৮১৭ সাল থেকে বাংল! দেশে নব্য শিক্ষা বিস্তারের যুগ শুরু হয়। ১৮১৮ 
সালে শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপিতহয়। ১৮১৭ সালে Peel বিস্তারের উদ্দেশ স্থায়ী 
সরকারী প্রচেষ্টার গোড়াপত্তন হয় স্কুল বুক সোসাইটির মাধ্যমে | 

সোসাইটির কাজ ছিল ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং সেগুলি 
ga বা বিনা war বিতরণ। : সোাইটির দেশীয় সম্পাদক ছিলেন তারিণীচরণ 
fa) পরিচালক সমিতিতে ছিলেন ata এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট, জে. এইচ. হারিংটন, 
ডবলিউ বি. বেলী, ডঃ কেরী, তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন 
CEK 

স্কুল বুক সোসাইটির IT ১৮১৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর “কলকাতা স্থুল সোসাইটি”, 
গঠন করেন | এই সোসাইটি থেকে কলকাতার স্কুলগুলিকে MAT ও অনুদান 
দেওয়া হত। সোসাইটি কয়েকটি স্কুলও স্থাপন করেন। এর মধ্যে আরপুলি পাঠশালা 
একটি। ডেভিড হেয়ার এই পাঠশালাটির তত্বাবধান করতেন। সমাচার দর্পণের 
পাতায় কলকাতা স্কুল বুক সোমাইটি ও ga সোদাইটির বিভিন্ন প্রতিবেদন নিয়মিত 
প্রকাশিত হয়েছে | 

১৮২৩ লালের ৮ মার্চ দর্পণ স্কুল ফোদাইটির কাজের প্রশংসা! করে লিখছেন £ “এই 
স্কুল সোসাইটির স্থাপন হওয়াতে বালকেরদের যত উপকার হইয়াছে এতাবৎ পূর্বে 
হওনের সম্ভাবনা ছিল না বিশেষত হিন্দু কালেজের ছাত্রেরদের যে পর্যন্ত জ্ঞান 
বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা! বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই যেহেতুক এ ছাত্রেদের মধ্যে 


গত বৎসর কেহ ২ AIT ও বিশ্বস্ত AAMA হইয়াছে তাহারদের মধ্যে একজন এক 


প্রধান দপ্তরে তর্জমাকারক আর একজন মোং নাটোরের কালেক্তরি কাছারির প্রধান 
কেরাণী হইয়াছে এবং যাহারা এখন কালেজে আছে তাহারদের মধ্যে কতক বালক এই 


শিক্ষা আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ১৮৫ 


প্রকার কর্ম পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে । এ কালেজের বালকের! অন্ত লোকেরদের শিক্ষা 
দিবার নিমিত্তে আপনারদের মধ্যে এক পাঠশালা করিয়াছে। বৈকালে সেখানে 
তাহারা একত্র wal অন্য ২ বালকেরদিগকে বিনামূল্যে Raa করে। অতএব 
বিদ্ধ একের দ্বারা অন্যকে আশ্রয় করে ইত্যাদি ক্রমে বিদ্যার বৃদ্ধি ব্যতিরেকে হাস 
কখনও হইবে aI |” 

১৮২৩ লালের ১৭ জুলাই কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেকটরসরা বেঙ্গল 
প্রেসিডেন্সির জন্য কমিটি অব পাবলিক ইনদট্রাকশন গঠন করেন। কমিটির দশজন 
mga মধ্যে অন্যতম ছিলেন এইচ টি, প্রিনসেপ আর এইচ. এইচ. উইলসন। 
১৮:৩ জালের চার্টারের বলে: কমিটিকে এক লক্ষ টাকার সরকারী অঙ্ুদ্ান 
দেওয়া হয়। 

কমিটির +দ্তরা অধিকাংশই ছিলেন প্রাচাযব্ঘ্যার সমর্থক তার! চেয়েছিলেন 
সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার পুনজাঁবন। ১৮২৩ থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যে বেঙ্গল 
প্রেসিডেন্সিতে ক্লাসিক্যাল বিষ্যার্চার ga সরকার Sra হাতে অর্থ ব্যয় FATI 
কলকাতা মাদ্ৰাম৷ ও বেনারম সংস্কৃত কলেজ AAAS হয়। আগর! ও দিল্লিতে 
নতুন প্রাচাবিষ্ঠার কলেজ স্থাপিত হয়। সংস্কৃত ও আরবীতে মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়। 
ইংরাজী থেকে সংস্কৃত ও আরবীতে অনুবাদ হতে থাকে। কমিটি ১৮২৪ সালের 
১ জান্থ্য়ারি কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য 
হিসাবে বল! হয়েছিল £ 

"Yet itis in the judgenment of his lordship in Council, a purpose 
of much deeper interest to seek every practicable mean of 
effecting the gradual difusion of European knowledge. It seems 
indeed no unreasoable anticipation of hope, that if the higher 
and educated classes among the Hindus shall, through the 
medium of} their sacred language, be imbued with a taste for 
European literature and science, a general acquaintance with 
thease, and with the language, whence they are drawn, will be as 
surely and extensively communicated as by any attempt at direct 
instruction by other and humbler seminaries. But though the 
means be different the Community of end must always be held 
in view’? 

সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি সরকারী এই পৃষ্ঠপোষকতায় রামমোহন wan হতে পারেননি । 
পরবর্তীকালে এদেশে শিক্ষার প্যাটার্দ নিয়ে প্রাচ্যবাদী ও প্রতীচ্যবাদীদের মধ্যে থে 
Sia বাদানবাদ ‘দেখ! দিয়েছিল সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের Baad তার WANS 
করেছিলেন রামমোহন । সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে রামমোহনের বক্তব্য fea: ‘The 
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pupils will there acquire what was known two thousand years 
ago with the addition of vain and empty subtleties since produced 
by speculative men, such as in already taught in all parts of 
India.’>° 
রামমোহন ১৮২০ সালের ১১ ডিসেম্বর লর্ড আমহান্ট'কে লেখেন £ 
‘We would therefore be guilty of a gross dereliction of duty 
ourselves, and afford our rulers just ground of complaint at our 
apathy, did we omit on occasions of importance like the present 
to supply them with such accurate information as might enable 
them to devise and adopt measures calculated to be beneficial 
to the country, and thus second by our local knowledge and 
experience their declared benevolent intentions for its 
improvement.’*> 
রামমোহন ওঁ চিঠিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন ষে গণিত, প্রকুতিক দর্শন, রসায়ন, 
শারীরতত্ব ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানে ইওরোপ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছে এবং 
এদেশে শিক্ষাদানের সংকল্প যখন তীর! প্রকাশ করেছেন তখন এই শিক্ষাই তারা 
ভারতবাসীকে দেবেন | 
সুতরাং হিন্দু পণ্ডিতদের দিয়ে সংস্কৃত স্কুল তৈরি করলে 'তীরা যা! করতে যাচ্ছেন) 
তার কোন প্র্যাকটিক্যাল use to the possessors or society থাকবে ন11...0০ 
inprovement can be expected from inducing young men to 
consume a dozen of years of the most valuable period of their 
lives in acquiring the niceties of the Byakurun or Sangscrit 
Grammar,’?* বেদান্ত alata ও মীমাংসা পাঠ করে যে মানসিক উন্নতি বা 
প্রয়োজনীয় উপকার হবে না তা রামমোহন এ চিঠিতে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন 
যদি ব্রিটিশ জনগণকে প্রকৃত জ্ঞান থেকে অন্ধকারে রাখাই উদ্দেশ্য হত তাহলে 'স্কুলমেন' 
প্রথাকে অপসারিত করে সেখানে বেকনের জীবন দর্শনকে প্রবাহিত হতে দেওয়া! হত at | 
রামমোহনের এই আশঙ্কা পরবর্তীকালে মর্মে মর্মে সত্যি হয়েছিল। সংস্কৃত 
কলেজের ছাত্ররা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের তুলনায় জীবনযুদ্ধে পিছিয়ে পড়েন। যে 
ইংরাজী বিদ্যাকে কেন্দ্র করে কলকাতার নবগঠিত বুদ্ধিজীবী সমাজ আবর্তিত বিবর্তিত 
হচ্ছে ত! থেকে দূরে থাকার ফলে তাদের যথেষ্ট যূলা দিতে হয় | ১৮৩৪ সালের ২২ মার্চ 
জ্ঞানাম্বেষণ পত্রিকা মারফৎ Aaaa শর্শণঃ শ্রীতারানাথ শর্শণঃ শ্রঈশ্বানচন্্র শর্ম্মণঃ 
angry শরণ: শ্রীনবরুষ্ণ শর্মণঃ প্রীদুর্গাপ্রসাদ was শ্রীমানদগোপাল শর্ম্মণঃ 
শ্রীগোবিন্দচন্দর শর্মণঃ ও শ্রীচতুভূর্জ «A নামে সংস্কৃত কলেজের কয়েকজন প্রাক্তন 
ছাত্র একটি আবেদন প্রকাশ করেন। ওই আবেদনে ছাত্ররা লেখেন ঃ 


শিক্ষা আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ১৮৭ 


“Sirs এডুকেশন কমিটির সেক্রেটারি সাহেব বরাবরেষু | 

HAGA সংস্কৃত কালেজের স্থৃতি শাস্ত্রের ছাত্র আমর! আপনকার অতি ARIS 
কমিটির নিকটে অতি বিনয় ote নিবেদন করিতেছি যে আমর! ১০।১২ বসরাবধি 
গবর্মমেন্টের সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া হিন্দুর নান! শাস্ত্রে বিশেষতঃ ধর্মশান্তরে 
উপযুক্ত বিদ্বান হইয়াছি ধর্মশান্্রাধ্যয়নেতেই আমাদের অধিককাল গত হইয়াছে এবং 
ধরমশান্ত্র সম্পকাঁয় কমিটির নিকটে আমর! পরীক্ষিত হইয়। সার্টিফিকেট পাইয়াছি। 

কিন্তু তদ্রপ সার্টিফিকেট পাইয়াও আপনকার অতি সম্রাস্ত কমিটির সাহায্য না 
হইলে আমাদের বর্তমানাবস্থায় মঙ্গল হওনের কিছু প্রত্যাশা নাই । আমারদের প্রতি 
স্বদেশীয় মহাশয়েরদের তাদৃশ অনুরাগ না থাকাতে তাহারদের স্থানে কোন সাহায্য 
বা পুষ্টতা গ্রাপণের. কোন SAM নাই। ৷ যেহেতুক সরকারের লাহাধ্য ব্যতিরেকে স্মৃতি 
শান্ত ব্যবসায়ের ছবার৷ আমারদের অল্লোকার মাত্র আছে এবং সরকারের দ্বারাও উপকার 
প্রাপণের অল্প সন্তাবনা যেহেতুক জিল! আদালতে পণ্ডিত হওন ব্যতিরেকে আমারদের 
আর কোন গতি নাই তাহাতে Bw লোকের প্রয়োজন এবং তাহাও প্রধান ২ 
সাহেবেরদের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে হয় না অতএব আমরা আপনকার অতি সম্মানিত 
কমিটির নিকটে অতি বিনীত পূর্বক নিবেদন করিতেছি যে আপনারা শ্রীল Age 
গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌদ্সেলে এমত পরামর্শ দেন যে আমারদিগকে 
জিল! আদালতে কর্মশিক্ষাকারির ন্যায় নিযুক্ত রাখেন |” 

সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররা যখন তাদের এই দুরবস্থার কথ! বর্ণনা করছেন 
তখন দেশে শিক্ষার রূপরেখ! কি হবে তা নিয়ে fawel চরমে উঠেছে | এ ক্ষেত্রে 
রামযোহনের বক্তব্যই ছিল সেদিনের প্রগতিশীল বাঙালি জনমত | 

সংবাদ কৌমুদী জ্ঞানান্বেষণের মত পত্রিকা সেযুগে ইংরাজী শিক্ষাকে স্বাগত 
জানিয়েছিলেন। আবার সমাচার Biel ইংরাজী শিক্ষার বিরোধিতাও করেছিলেন | 

১৮৩০ সালে সংস্কৃত কলেজে আযনাটমির অধ্যাপক পদে ( বৈদ্যক শান্তর ) ইংরাজী 
শিক্ষিত agent ware নিয়োগ করলে তাঁর প্রতিবাদে আযানাটমির ছাত্ররা কলেজ 
ছেড়ে দেন। এই নিয়োগ নিয়ে কলেজে সেদিন সেদিন তুমুল বিক্ষোভের হুষ্টি হয় কারণ 
yazan গুপ্ত ইংরাজির মাধ্যমে আযানাটামি পড়াতে পারেন ছাত্ররা এমন আশঙ্কা 
করেছিলেন । সমাচার চন্দ্রিকা প্রথমে এই সংবাদ প্রকাশ করেন “যে তচ্ছাত্র সকল 
ইংরেজী বি্যাভ্যাস করণাশঙ্কায় কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন - ইহাতে বৈগ্তক ক্লাস রহিত 
হইয়াছে পরে ১৮৪* জালের ১৫ মে তারিখের পত্রে অবশ্য লেখেন যে “ছাত্ররা ALA 
eda কাছে পড়তে রাজি নন। কারণ agen জুনিয়র। তিনি সংস্কৃত 
কলেজের ছাত্রদের সহাধ্যায়ী। তাকে নিয়োগ করার অর্থ কৌশলে ইংরেজী 
প্রচলন কর! 

ইংরাজির বিরুদ্ধে সংরক্ষণ পন্থীদের এই ছু'ৎমাগাঁত| অবশ্য জনমতকে নিয়ন্ত্রিত 
করতে পারেনি। ১৮১ সালের ২১ মে সমাচার দর্পন লিখছেন £ “পাঠক মহাশয়ের 


১৮৮ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


অবগত হইবেন যে ইউরোপে সংস্কৃত বিদ্যার চর্চা নির্বাণ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
হইতেছে বিশেষতঃ ইংলণ্ড দেশে । অতএব আমারদের প্রত্যাশা এই যে ইউরোপের 
বিদ্বান লোকেরা যে সময়ে সংস্কৃত বিদ্যার আকর খনন করিতেছেন তসমকালীন 
ভারতবর্ষীয় শিশুগুলে| ইংরাজী ভাষার অন্ুশীলনেতে তাহারদের মুল্য পরিশ্রমী 
হইবেন | ইংরেজী ভাষার মধ্যে তত্ভাষা বিদ্যা কোষ হইতে এত ধন প্রাপ্ত হইবেন 
যে তন্বার! তাহারদের পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল হইবে ৷’ 

এইক্ষণে আমরা sfai প্রকাশক মহাশয়কে জিজ্ঞানা করি যে তিনি কি নিমিত্তে 
্বদেশীয় বালকদিগকে ইংরেজী feo! অভ্যাস না করিতে পরামর্শ দিতেছেন যেহেতুক 
ইউরোপের Raama নিরন্তর সংস্কৃত ভাষ! অভ্যাম করিতেছেন কিন্ত তাহারদের 
হিন্দু হওনের কিছু ভাবনা নাই অতএব তিনি কি কারণে ইহা বোধ করিয়াছেন যে 
হিন্দুরা ইংরেজী ভাষা অভ্যাস করিলে তাহারা আপনারদের পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করিবে। 

প্রাচ্যবিগ্তার অসারতাঁও বাংলা সংবাদপত্রের চোখে মেরিন ধরা পড়েছিল। তার! 
“উপলব্ধি করেছিলেন, নতুন যে যুগ আসছে তার ধারক ও বাহক হবে আধুনিক 
ইউরোপীর ভাষা । তাকে অবলম্বন ন! করে একমাত্র মৃত ভাষ! সংস্কৃত ও আরবির 
চর্চায় নিজেদের নিয়োজিত করা আত্মহনন ছাড়া কিছুই নয়। ১৮৩৪ সালের ১৫ মার্চ 
জ্ঞানান্বেষণ সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে লিখছেন, “সংস্কৃত কালেজে ১৯৬ জন ছাত্রের FV মাসে 
খরচ হচ্ছে ১৮** টাক।| বাড়ি ভাড়া ২:০ টাকা। অথচ এ বিদ্যালয়ে আমারদের 
বুদ্ধি সাধ্য কহিতে পারি যে তদ্বার৷ যন্তপি কোন অনিষ্ট ঘটে নাই তথাপি যে কোন 
ata হইয়াছে এমত কহিতে পারি ন! 


প্রাচ্য না গ্রতীচ্য শিক্ষার মাধ্যম কী হবে এ নিয়ে সরকারী মহলে বিতণ্ডা দেখ! 
দিয়েছিল। জেনারেল কমিটি তথ! পাবলিক ইন্স্ীকশনের সদস্তদের মধ্যেও শিক্ষার 
মাধ্যম নিয়ে মতদ্বৈধ দেখা দেয়। দশজন ATT সমানভাবে দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন। 
একাল চেয়েছিলেন ঃ প্রাচ্য শিক্ষাই বহাল থাকুক অন্তদল চেয়েছিলেন £ ইংরাজী । 
প্রাচ্যপন্থীদের মধ্যে ছিলেন H. Shakespeare, H. Thoby Princep, James 
Princep, W. H. Macnaughter, T. C. C. Sutherland প্রমুখ | ইংরাজী- 
পন্থীদের মধ্যে ছিলেন W. W. Bird, Bushby, Saunders, Trevelyan, J. R. 
Colbin প্রমুখেরা | 

প্রাচ্যপন্থীদের নেতা ছিলেন, এইচ. টি. প্রিনসেপ। তিনি তখন বাংলা 
সরকারের শিক্ষা সচিব। ইংরাজীপন্থাদের কোন নেতা ছিল না। তাঁর! কমিটির 
সভাপতি লর্ড মেকলের দিকেই প্রধানতঃ তাকিয়েছিলেন। এই শিক্ষাদর্শকে কেন্দ্র 
করে কমিটির আভ্যন্তরীণ বিরোধ এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে কমিটির পক্ষে কোন 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই অনভ্তব হয়ে ওঠে | অবশেষে তীরা গবর্ণর জেনারেল ইন- 
কাউন্সিলের কাছে বিরোধ নিষ্পত্তি প্রার্থনা করেন। উভয় পক্ষই তাদের বক্তব্যের 


শিক্ষা আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ১৮৯. 


সমর্থনে লিখিত বিবরণ দাখিল করেছিলেন । ১৮৩৫ লালের ৭ মার্চ মেকলের 
অভিমতকে গ্রহণ করেই লর্ড বেটিঙ্ক শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত বিরোধের অবসান 
ঘটান ৯৩ ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষার ভিত্তি সেদিন থেকে দৃঢভাবে প্রোথিত an 1 
দেশের সর্বত্র ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের ধুম পড়ে যায়। বাংলা সংবাদপত্র সেদিনে 
ইংরাজী শিক্ষা, বিস্তারে তীদের সম্থন দ্বার্থহীন কঠে ঘোষণা করে। ১৮৩৪ ৷ 
সালের মধ্যে কলকাতায় দশটির অধিক ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তার" 
ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৮৬৮ জন । এই স্ষুলগুলি হল---হিন্দু স্কুল, স্কুল সোসাইটির বিভিন্ন 
পাঠশালা, পাদরি we সাহেবের পাঠশালা, চর্চ মিসনারি পাঠশালা, অরিয়েণ্টল 
সেমিনারি, ইউনিয়ন স্কুল, জুবিনিল ga, হিন্দু ফ্রি স্কুল, হিন্দু বিনিবোলেণ্ট স্থুল ও 
নতুন fee | 

১৮৩৫ সালের পর থেকে কলকাতা ও কলকাতার বাইরে বহু ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত 
হতে থাকে। ১৮৩৫ সালে কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠাও এক এঁতিহাসিক 
ঘটন!। সংস্কৃত কলেজে ইংরাজীর মাধ্যমে আআনাটমি পড়তে হবে বলে একদ! 
সেখানকার ছাত্ররা ক্লাশ বর্জন করেছিলেন। তার মাত্র কয়েক বছর পরে পাশ্চাত্য 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের কলেজ বদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার পিছনে ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুর 
প্রমুখের পৃষ্ঠপোষকতা 

১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ সমাচার 
দর্পণ (১৮৩৫।১৪ ফেব্রুয়ারি ) লিখেছিলেন, সংস্কৃত কালেজ ও মদরসাতে: যে 
চিকিত্সা সম্প্কায় সঙ্খদায় ছিল এবং নেটিব মেডিক্যাল ইনগ্িটুশেন অর্থাৎ 
চিকিৎসালয় এই সকল tated উঠাইয়। দিয়া এতদ্দেণীয় যুব ব্যক্তিরদিগকে 
নানাপ্রকার চিকিৎসাবিষ্যা শিক্ষার্থ বিশেষ এক কালেজ সংস্থাপন করিয়াছেন । 
এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা ও মঙ্গলের উন্নতিকরণার্থ শ্রীল Sigs লর্ড উলিয়ম বেটিকের 
অপর এই এক উদ্যোগ |” ১৮৩৫ সালের পর থেকে বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী 
স্কুল কলেজ সম্পর্কে বাংলা সংবাদপত্রে উত্সাহব্যগ্রক খবর প্রকাশিত হতে থাকে। 
যেমন ১৮৩৮ সালের ১* নবেম্বর সমাচার দর্পন লিখছেন è 


“আমারদিগের এক বন্ধু তিনি হুগলির কালেজ সন্দর্শন করিয়াছেন তাহার ছার! 
আমরা অবগত হইলাম যে উক্ত বিদ্যালয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের অধীনে 
উত্তমরূপে চলিতেছে ওঁ বিগ্যালয়ে প্রায় ৭:০ বালক ইংরেজী বাঙ্গালা ও sta 
শিক্ষা করিতেছেন। কিছুদিন গত হইল আমর! বেতনের: নিয়ম বিষয়ে যাহা 
প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা এইক্ষণে নির্দাহ হইয়াছে তাথাপি ওঁ বিদ্যালয়ে উত্তমরূপে 
বিদ্যা আলোচনা! হইতেছে এবং তৎস্থানে ছাত্রদিগের প্রতি যাহা প্রশ্ন হয় তাহার 
অতি প্রশংসনীয় উত্তর প্রদত্ত হয়।” 

শুধু হুগলি কলেজ নয়_-ওরিয়েটল সেমিনারি, ডাফ ga, হিন্দু ফ্রি স্থুল, হিন্দু 
বিনিবোলেণ্ট ইনষ্টিটিউশন, : টাকী, স্কুল, মাহেশপুর ইংরেজী পাঠশালা, মুর্শিদাবাদ 


১৯০ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


Sadia পাঠশালা, শাস্তিপুর আকাদামি প্রভৃতি অসংখ্য বিদ্ঠালয়ের বিবরণ নিয়মিত 
বাংল! সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত হতে থাকে | 

ওরিয়েন্টাল সেমিনারি সম্পর্কে সমাচার চন্দরিকা পর্যন্ত লিখেছিলেন, “- আমরা 
অনুমান করি এই স্কুলের ক্রমে উন্নতি হইতে পারিবেক যেহেতুক প্রায় তিন বৎসর 
হইল স্থাপন হইয়াছে এ পর্যন্ত কোন বালকের নাস্তিকতা কলঙ্ক রাষ্ট্র হয় নাই এজন্য 

ভদ্রলোক এওঁ স্থানে বালক পাঠাইতে সন্ধিষ্ধ হইবেন না এবং যেসকল পুস্তকাদি 
পাঠে নাস্তিক হয় তথায় পাঠ হয় না।” ( ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২) 

সম্বাদ কৌমুদির (১৮৩১, ১৮ জুন) আর একটি শিক্ষা সংক্রান্ত খবর লক্ষ্য 
কর। যাক | 

“সম্প্রতি পরম্পরায় অবগত হইলাম যে Age রসিকর মল্লিক শিমুলিয়াতে 
হিন্দু ফ্রি wa নামে বিনাবেতনে এক fata স্থাপন করিয়াছেন প্রায় ৮* জন 
বালক ও স্থানে শিক্ষা, করণার্থে গমন করিয়া থাকেন, তথায় কেবল পুস্তকের BATA 
লন আমরা অভ্যস্ত আহ্লাদিত হইলাম ষে ইহার! বিদ্যা উপার্জন করিয়া আপনার 
দেশের উপকার জন্য !'ক শ্রম করিতেছেন...” সমাচার দর্পণের আর একটি খবর £ 
(৬ এপরিল ১৮৩৩ ) 

সম্প্রতি নিমতলার রাস্তার গোপীরুষ্ণ পালের গলিতে কালেজের ছাত্র AS বাবু 
হলধর মেন কর্তৃক পৌর্ধাহ্িক পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে । সেনজা বাবু ইংরেজী 
ভাষাতে অন্ততম বিজ্ঞ হইয়াছেন, এই পাঠশালার কাধ্য তিনি ও তাহার মিত্রগণ 
এমত নির্ববাহ করিতেছেন যে তত্থারা ছাত্রগণের বিলক্ষণ বিদ্াপ্রাঞ্চ হইতেছেন।” 

১৮৩৯ সালের ২৫মে জ্ঞানান্বেষণ লিখছেন £ 

«আমর! শুনিয়া পরমাহলাদিত হইলাম যে হুগলি জিলার অস্তঃপাতি মহেশপুর গ্রাম 
নিবাসি মহাশয়ের! এক চাদ! করিয়াছেন তাহা বারএয়ারি পূজার নিমিত্ত নহে কিন্ত 
ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনার্থ, ভারতবর্ষীয় লোকেদের ye ইউরোপীয় বিদ্ধ! প্রাপণার্থ 
যে অত্যন্ত UTS তাহার এই এক চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে |” 

১৮৫৪ সালের ,৯ জুলাই স্তর চার্লস Beer বিখ্যাত শিক্ষা ডেসপ্যাচ প্রকাশিত 
হয়। শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পুরোপুরি সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আসে হাউস অব 
কমন্স গঠিত একটি সিলেকট কমিটি ভারতের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে তান্ত করে একটি 
রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই বোরড অব ডিরেকটপর্র! 
বিখ্যাত শিক্ষা ডেমপ্যাচটি তৈরি করেছিলেন | 

১৮৫৪ সালের শিক্ষা ডেসপ্যাচ অনুসারে সর্বপ্রথম একটি শিক্ষা অধিকার ( ডি, পি. 
আই ) গঠন করা হয়। ভারতের প্রধান শহরগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় গঠন কর! হয়। 
শিক্ষক খিক্ষণের জন্য বিদ্যালয় গঠন করার কথা বলা হয়। স্ষুলগুলিকে সর্বপ্রথম 
ঘাটতি পুরণ প্রকল্পের অধীনে আনা হয়। উচ্চতর র্লাগুলিতে যেখানে চাহিদা 
আছে, সেখানেই ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যম করার স্থপারিশ করা হয়। নিয়তর 


শিক্ষা আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ১৯১ 


র্লাসগুলিতে বাঁংলাকেই শিক্ষার মাধ্যম রাখার জন্য বলা হয় । আরও বল! হয় aa 
শিক্ষা, এখন থেকে সরকারের বিশেষ Stee পাবে। 

শিক্ষার সম্পূর্ণ দায় ভাগ সরকার গ্রহণ করার পর সংবাদপত্রের ওপর নৃতন দায়িত্ব 
এসে বর্তেছিল। তা হল সরকারী শিক্ষা নীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে সমালোচন]। 
এতদিন ছিল নানান বেসরকারী আধাসরকারী শিক্ষা প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়ার 
প্রশ্ন ॥ এবার আসে সমালোচনার প্রশ্ন | 

১২৬৯ (১৮৮২ ) ২৪ অগ্রহায়ণ সোমপ্রকাশ লিখছেন £ ‘১৮৬০-৬১ অবে এই 
বঙ্গদেশে গবর্মমেন্টের ১৩ কোটি টাকা লাভ হইয়াছে, তন্মধ্যে শিক্ষা! কার্য্যে কেবল ৮ 
লক্ষ টাক! মাত্র ব্যয়িত হইয়াছে । হিমাব করিয়া দেখিলে প্রতি ব্যক্তিতে দশ 
আনা পড়ে না। ইংলণ্ডের লোকের! এত যে সভ্য, সেখানেও গবর্নমেন্টকে প্রতি 
ছাত্রে এক টাকা বার দিতে হয়। বঙ্গদেশীয় গবর্মমেন্ট শিক্ষা বিষয়ে এত রুপণতা৷ 
করিতেছেন কেন? আমরা! বুঝিতে পারিতেছি ন!। প্রজার! বিদ্বান হইলে গবর্ণমেন্ট 
কি তাহাতে লাভ জ্ঞান করেন না?' 

শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি না! হইলে এবং তাদের যথোপযুক্ত আধিক মর্যাদায় 
গ্রতিঠিত না করলে যে শিক্ষার মান উন্নত হবে না তা সোমপ্রকাশ সেঘুগেই উপলদ্ধি 
করেছিলেন। ১৮৬৫ সালের ৬ বৈশাখ সোমপ্রকাশ লেখেন £ “এ দেশীয় মুন্সেফ দিগের 
ন্যায় এদেশীয় শিক্ষকের! Asie বেতন পান না। অথচ তীহাদিগের খাটুনি ও 
পরিশ্রমের ক্রুটি নাই । ইহা কি বেতন বৃদ্ধির শ্রেণী বিভাগ ন! থাকিলে ভাল শিক্ষক 
পাওয়া! যায় না, ইউরোপীয় শিক্ষকের বিষয়ে এ কারণ যেমন বলবান, এদেশীয় অন্যত্র 
সুবিধা হইলে কেহ শিক্ষকতা স্বীকারে সম্মত হন না” 

লর্ড মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে যে তৎকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় 
আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছিলেন তার একট] বড় প্রমাণ লর্ড মেয়োর (১৮১৯-৭২ ) 
রাজত্বকালে ইংরাজী শিক্ষার বদলে দেশীয় ভাষাকে শিক্ষার বাহন করার একট! 
প্রচেষ্টা হয়েছিল । দেশব্যাপী তার বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং এই 
আন্দোলনে জনমত গঠনে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেন সোমপ্রকাশ পত্রিকা 
সোমপ্রকাশ স্পষ্টতই এর মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের AUR’ লক্ষ্য করেন। তারতবামীকে 
অশিক্ষিত করে রাখার জন্যই এই যড়যন্ত্র। সৌমপ্রকাশ সেদিন দেশবাসীকে “মহাসভা। 
ও ইংলণ্ডে সর্বসাধারণের নিকট আবেদন’ করতে বলেছিলেন এবং ভারতবরাঁয় 
সভাঁকে সভা সমিতির মারফৎ প্রতিবাদ করতে অনুরোধ করেছিলেন | টাউনহলে 
এই সভাও হয়েছিল। বাবু রামনাথ ঠাকুর সভাপতিত্ব করেছিলেন। ২৮ আষাঢ় 
১২৭৪-এর সোমপ্রকাশে সে সভার পূর্ণ বিবরণ আছে। 

বাঙালিদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র সঙ্কোচ কর! হচ্ছে বলে সৌমপ্রকাশের অভিযোগ 
ছিল। সোমপ্রকাশ we: অভিযোগ করেনঃ ‘আজিকালি বন্দদেশে কতকগুলি 
বিরুতবুদ্ধি ইউরোপীয়ের উচ্চশিক্ষার আতঙ্ক উপস্থিত হইস্সাছে। তাহারা বলেন, 


১৯২ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


বাঙ্গালীর! যত অধিক লেখাপড়া শিখিবেন ততই অনিষ্ট ঘটিবে। ভ্রান্তিযূলক এই 
কুসংস্কার নিবন্ধন বান্দালীদের শিক্ষাপথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে | (১৫ tod 
১২৭৯ ) 

স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ গ্রহণ এবং বর্জনের মধ্য দিয়েই জাতির মুক্তির 
পথ প্রশস্ত হয়ে চলে। নিরবচ্ছিন্ন গ্রহণ অনেক ক্ষেত্রে অন্ধ অন্ুকরণেরই শামিল। 
সেইজন্য প্রয়োজন হয় বর্জনেরও। বাঙালির নবজাগরণের মাহেন্্রক্ষণেও এই ঘটনা 
ঘটেছে। ইংরাজী শিক্ষাকে যে গ্রহণ করেছে পরম আবেগে, অন্তহীন নির্ভরতার 
সঙ্গে কিন্ত ইংরাজী vol তার স্বাদেশিক চিন্তাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি । সাধারণ 
মানুষের মধ্যে যেখানে ইংরাজীয়ানা অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তির মোহ জাগিয়েছে সেখানে 
বিবেকবু'দবসম্পন্ন বাঙালি প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে। 

এ ব্যাপারে পথ দেখিয়েছে বাংলা সংবাদপত্র । তীব্র তীক্ষ বিদ্রপ সে অন্ুকরণের 
প্রতি আঘাত হেনেছে । শুধু তাই নয়, রেনেশাঁসের প্রধান লক্ষণ হল স্বদেশীয় 
ভাষার প্রতি তীব্র মমত্ববোধ। বাঙালির নবজাগরণের ক্ষেত্রেও এই লক্ষণ স্থপরিক্ফুট। 
ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে বাঙালি যেমন অগ্রাধিকার দিয়েছে তেমনি দিয়েছে 
ভানাকুলার BEIT | 

একথা ঠিক বন্যার জল যখন আসে তখন তার পলি দৃশ্ঠগোচর হয় ন!। সবার 
আগে চোখে পড়ে স্রোতে ভেসে আসা জগ্রাল ও শ্যাওল!। ইংরাজী শিক্ষার প্রবল 
জোয়ারেও এমন অনেক WHT ভেসে এসেছে । যা দেখে সংরক্ষণবাদীর! হায় 
হায় করে উঠেছেন। হিন্দু কলেজের ইংরাজী শিক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে অনেকে যে 
qa Sl ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি উন্নাসিকতা প্রদর্শন করতে শিখেছিলেন এ বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। ১৮৩১ আলের ১৮ মে সংবাদ প্রভাকরে একটি চিত্তাকর্ষক চিঠি 
প্রকাশিত হয়। 

“পরম কল্যাণীয় ATS সম্বাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় কল্যাণবরেষু '--.কতিপয় 
দিবস গত হইল কলিকাতার একজন গৃহস্থ আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া এজগদস্ার দর্শনে 
কালীঘাটে আসিয়া এক দোকানে বাসা করিয়া অবগাহনাস্তর পুজার নৈবেছ্াদি 
আয়োজন পূর্বক: সমভিব্যাহারে জগদীশ্বরীর সন্নিধানে উপনীত হইয়া! ভক্তির সহিত 
সষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন কিন্তু উক্ত গৃহস্থের সুসন্তানটি প্রণাম করিলেন না| ব্রদ্ধাদি 
দেবতার দুরারাধ্যা যিনি তাঁহাকে এ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান 
রাখিল যথা গুড মর্নিং ম্যাডাম | ইহা শ্রবণে অনেকেই কর্ণে হস্ত দিয়া পলায়ন করিবার 
পর তাহার পিতা তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হওয়ায় কোন ভত্রব্যক্তি নিবারণ করিয়া 
কহিলেন ক্ষান্ত হও এস্থানে রাগ প্রকাশ কর! উচিত নয় তাহাতে এ ব্যনীকের পিতা! 
আক্ষেপ করিয়া কহিল ওরে আমি কি ঝকমারী করে তোরে হিন্দু কীলেজে দিয়াছিলাম 

যে তোর জন্যে আমার জাতি মান সমূদায় গেল মহাশয় গো এই কুসন্তানের নিমিত্তে 
আমি এক ঘরে হইয়াছি ধর্মসতায় যাইতে পারি না। এই সকল খেটোক্তি শুনিয়া 


শিক্ষা আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ১৯৩ 


অনেকেই সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা শুনিয়াছি কলিকাতার অনেক 
বাঙ্গালী বড় মানুষ হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষতা করেন তবে কেন ছেলেদের এমন 
কুব্যবহার হয়। মহাশয় গে! বাঙ্গালী বড় মানুষের গুণের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন 
না, দেখুন দেখি ঘরের টাক] দিয়া কেমন তাবলোকের পরকাল টনটনে করিতেন 
অতএব আমাদের বাঙ্গালী বাবুদের গুণের কথা কত কব ইতি। FIS কালী" 
fagga |” 

একথা! সত্যি যে হিন্দু কলেজের নব্য শিক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে ইংরাজীর প্রতি 
aga আগ্রহ এক সময় শোভনতার সীমা অতিক্রম করে। 

১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজের ভিজিটররা রিপোর্ট দিচ্ছেন যে ছেলেরা বাংলার চেয়ে 
ইংরাজীই ভাল লেখে। ১৮২৮ সালে বাংল! ক্লাসের রিপোর্টও ভাল নয়।৯৪ কিন্ত 
বাংলা চর্চায় অবহেলা! এক কথ! আর বাংলার প্রতি উন্নাসিক মনোভাব আর এক 
কথা। হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ছাত্র তথা ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যেও এক শ্রেণীর Sati- 
কতা দেখা দিয়েছিল। শিবনাথ tat লিখেছেনঃ 

“্বল| বাহুল্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, aere মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, 
তারাটাদ চক্রবর্তী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীঠাদ মিত্র, রামতন্ন লাহিড়ী প্রভৃতি হিন্দু 
কালেজ হইতে নবোততীর্ণ যুবকদল সর্বান্তকরণে মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। 
তাহার! যে কেবল ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়। সর্বত্র ইংরেজী শিক্ষা! প্রচলনের 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহ! নহে, তীহারাও মেকলের ধুয়া ধরিলেন, বলিতে 
লাগিলেন যে এক সেলফ ইংরেজী গ্রন্থে ষে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষে বা 
আরব সাহিত্যে তাহ! নাই। তদবধি ইহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়! 
পড়িলেন, সেকসপীয়ার সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন >t 

বাইবেলের সন্মুখে বেদ বেদান্ত AOI দাড়াইতে পারিল না। 

এমনকি ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে ধারা মনে প্রাণে দেশীয় ভাষার ও সাহিত্যের 
উন্নতিতে বিশ্বাস করতেন ists ভাল বাংল! লিখতে পারতেন না। যেমন রসিকরুষ্ণ 
মল্লিক, দক্ষিণারগ্রন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। তার! জ্ঞানাঘ্বেষণ পত্রিকাটি দ্বিভাষিক 
বার করেন এবং বাংল! অংশটি সম্পাদনার দায়িত্ব Asa ভট্টাচার্যের ওপর ন্যস্ত 
হয়। দক্ষিণারঞ্জন যে বাংল! জানতেন না তা সমসাময়িক সংবাদ তিমির নাশক 
পত্রিকার ২১ জানুয়ারি ১৮৩২ সালে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকেই জানা যায়। 
ইনি বাবু ্ষকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাদ্দল| কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে 
রুচিও নাই। 

তবে এই উন্নাসিকতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং ত্রিশের দশক অতিক্রম করে পরিণত 
পর্যায়ে এসে পৌছে ইয়ংবেঙ্গল মাতৃভাষা চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ATTE 
মল্লিক তার বাগান বাড়িতে সাহিত্য সম্মেলনী ডেকে বাংলা সাহিত্য চায় 
সতীর্থদের উদ্ধদ্ধ করেন | পরবর্তীকালে তত্ববোধিনী পত্রিকার আমল থেকেই 


১৩ 


১৯৪ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


স্বদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি দেশবাসীর মনোঁনিবেশের জন্য তীব্র আন্দোলন 
গড়ে উঠতে থাকে | 

ইংরাজী রাজভাষ! এবং অর্থকৌলীন্য ও সমাজকৌলীন্য লাভের উপায়ই হল এই 
ভাষা । শুধু জ্ঞান আহরণ নয়, অর্থ উপার্জন এবং রাজদরবারে প্রতিষ্ঠা অর্জনের 

. সোপান হিসাবে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালির জীবনে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে 
থাকে । মনে রাখতে হবে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র যখন প্রকাশিত হয় তখন রাজভাষা 
বনাম মাতৃভাষার মধ্যে কোনরকম we উপস্থিত হয়নি। কিন্তু ত্রিশের দশক থেকে 
বাঙালির শিক্ষাচিত্তা, ইংরাজীর দিকেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ধাবিত হয় এবং মেকলের 
ধ্তিহাসিক মাইনিউটটি গ্রহণের পর সরকারও ইংরাজী সম্পর্কে দ্বিধাদ্ধন্ব কাটিয়ে 
ওঠেন: বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের রূপান্তরের ক্ষেত্রে এই ত্রিশের দশক গভীর 
সঙ্কট কাল। ইংরাজী শিক্ষার প্রতি wads সমর্থন না৷ জানানো তথন প্রগতি 
... বিমুখিতা৷ বলে পরিগণিত হয় আবার অতিরিক্ত সাহেবিয়ানার আতিশষ্যে স্বদেশ, 
মাতৃভাষা ও জাতীয় সংহতির প্রতি ওদাসীন্য নব উদ্ভুত জাতীয় চেতনার পরিপন্থী 
বলে বিবেচিত হয় । এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে বাংলা সংবাদপত্র এই উভয়ের মধ্যে সাম্য 
রক্ষা করেছে ও বাংল! শিক্ষার জন্য দেশবাসীকে উদ্ধদ্ধ করেছে। বাংলার অবহেলায় 
Sa ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এবং বাংল! ভাষ! চর্চার জন্য নিরবচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রেরণা 
যুগিয়ে গিয়েছে | 

বাংল! চর্চার প্রসঙ্গে আমার আগে সে সময় ইংরাজীর সামাজিক আসন সম্পর্কে 
আরও কিছু তথ্যের অবতারণা কর! ষাক। 

১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজের পরিদর্শকের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে ছাত্ররা বাংলার 
চেয়ে ইংরাজী বেশি শুদ্ধ করে লিখতে পারে। পরিদর্শকের মতে ছাত্রদের বাবা মা মনে 
করেন যে, যে ভাষায় ছেলের! কথা বলে পরিশ্রম করে সে ভাষা শিখে কী লাভ ।১৬ 

১৮৩৬ সালে মেকলে ও ট্রেভেলিয়ন ও ১৮৪১ সালে মিলেট হিন্দু কলেজের ছাত্রদের 
ইংরাজীর ব্যুৎপত্তি দেখে অবাক হয়ে যান। মেকলে লিখেছেন, “I tried them in 
a very simple passage of Swift in another much more complicated 
and artificial from Cowleys Dialogue on Oliver Cromwell ; I gave 
them also a passage, which more of them had ever read from 
Shakespaere’s King John. 

After they had been examined I again called uptwo or three 
of the most advanced and gave them passages of considerable 
difficulty from Lord Bacon’s Essays. They all read with ease 

¿and most of them with great intelligence.”°* 

১৮৪১ সালে রামকমল সেন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বাংলা পরীক্ষা নিয়ে অভিমত 

দেন যে তাঁরা বহু দিন বাংলা পড়া ছেড়ে দিয়েছে । তারা মাতৃভাষার চেয়ে ভাল 


শিক্ষা আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ১৯৫ 


ইংরাজী বোঝে, “They appear to understand English better than their 
own language, to which they attach little or no interest in 
comparison with 000811532৯৮ 
ইংরাজী জ্ঞানের ওপর সেযুগে যে কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হত তার প্রমাণ পাওয়া 
যায় ১৮৪৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি কাউন্সিল অব এডুকেশনের সেক্রেটারী Fred J. 
Mouat, M. [)..এর স্বাক্ষরিত একটি নোটিশে । তাতে মেডিক্যাল কলেজে ভতির 
প্রবেশিকা! পরীক্ষার জন্য ইংরাজী ভাষায় Geers আবশ্যিক শর্ত করা হয়েছিল। 
“All candidates will be expected, to possess acompetent knowledge 
‘of English, so as to be able to read, write and enunciate with 
fluency and facility. They must be able to analyse a passage in 
Milton’s Paradise lost, Robertson’s Histories of works of a similar 
classical standard”.>> এর ফলে মেডিক্যাল ছাত্রদের মধ্যে বাংল! চর্চা একেবারে 
লোপ পায়। ১৮৫২ সালে মেডিক্যাল কলেজে Shor জন্য ৩২০ জন ছাত্র টেস্ট পরীক্ষা 
দেয় তার মধ্যে বাংলাতে মাত্র ২১ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়। বাংল! রচন! লিখতে দেওয়া 
হয়েছিল--“মিথ্যা কথনের ফল কি?’ 
১৮৫২ সালের ১৭ জুন সংবাদ প্রতাকর wy করে লিখছেন: 
মিথ্যা কথনের ফল কি? এই সহজ প্রস্তাব লিখিতেই যখন অক্ষম হইয়। পাল 
পাল যুবা মেষপালের ন্যায় পলায়ন করিল, এবং অনেকেই যখন শ্রী ফাঁসিতে BSA) 
হুইল, আর অন্নদা মঙ্গলের কবিতার উত্তরে নামতা জিজ্ঞাসা বালকের যায় আমতা মুখে 
ফ্য| ফ্যা করিয়া ঠোট মুখে চাটিতে লাগিল, তখন এ দেশের কল্যাণ ও দেশীয় ভাষার 
উন্নতি কোথায় 7” 
এই নব্য ইংরাজী শিক্ষিতদের বাংল! রচনায় অপারগতা নিয়ে সংবাদ ভাম্বরও 
ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি। ১৮৫৬ সালের ১৫ জানুয়ারী ভাস্কর এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
বলছেন...«আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের Soul হয় বাঙ্গাল। ভাষায় কোন ২ 
বিষয় fafa সমাচার পত্রে প্রচার করিবেন কিন্তু লিখিতে বসিলেই দুই চক্ষু ললাট 
পানে উঠিয়া যায় অতি ক্লেশে যাহা লিখিয়া পাঠান তাহা পাঠ করিতে পাঠকদিগের 
শিরোঘর্ম পাদস্পর্শ করেন এই ক্ষণে আমর! আধুনিক ছাত্রদিগের যে সকল পত্র 
পাইতেছি তাহ| পাঠ করিতে অত্যন্ত ক্লেশ জ্ঞান হয়, অক্ষরগুলি যাহ! লেখেন তাহ! 
যেন কাক বকের নথ চিহ্ন সাজাইয়া যান, সে সকল অক্ষর পাঠ করা যায় না এবং 
অনেক চিন্তায় মর্ম গ্রহণ করিতেও সম্পাদকের! গলদঘর্ম হন।” 
অবশ্ঠ শুধু ইংরাজী শিক্ষার দোষ দিয়েই লাভ নেই। দীর্ঘকাল মুসলিম শাসনের 
অধীনে বাঙালির মাতৃভাষা কখনই যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি । ১৮৬৭ পর্যন্ত 
ফারসী ছিল রাজদরবারের ভাষা । ইংরাজ আমার পর সরকারী কাজে ইংরাজীর 
চলন হতে থাকলেও আদালতের BATA ফারসীতেই হত। নবাবী আমল থেকে 


১৯৬ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাঁগণ 


শিক্ষিত বাঙালি যে ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য বিশেষভাবে উৎস্থক ছিলেন তা 
বাংল! AIT | স্থতরাং আঁদালতের কাজে যখন ফারসীর বদলে বাংলার প্রচলন 
হল ( ১৮৩৭ সালের ২৯ আইন ) তখন ফারসী-শিক্ষিত বাঙালি বিন্দুমাত্র উল্লসিত 
হননি । বরং দুঃখই পেয়েছিলেন। দেওয়ান কাত্তিকেয় চন্দ্র রায় তার আত্মজীবনীতে 
লিখেছেন £ 

“ইহার কয়েকদিন পরেই গবর্নমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইল যে এদেশের সমস্ত 
রাঁজকার্ধ দেশীয় ভাষায় চলিবেক। বাঙ্গালীর পক্ষে পারস্ত একরূপ অকর্মণ্য হইল, 
এবং ইহার আদর এককালে উঠিয়া গেল। বহু যত্বের ও শ্রমের ধন ABS হইলে, 
অথবা উপার্জনাক্ষম পুত্র হারাইলে যেরূপ দুঃখ হয় সেইরূপ দুঃখ এই সংবাদে আমার 
মনে উপস্থিত হইল। অনেক পরিশ্রম পূর্বক যে কিছু শিখিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা 
হইল, এবং বিদ্বান বলিয়া যে খ্যাতিলাভের আশা! ছিল তাহা fana হইয়া গেল।”২০ 


দেওয়ান কাপ্তিকেয় রায়ের মত অনেক বাঙালি সেসময় ভূমিরাজদ্বের কাজে ও 
আদালতে বাংলা প্রচলনের বিরোধিতা করে সমাচার দর্পণে চিঠিপত্র প্রকাশ 
করেছিলেন। কিন্তু বাংল! প্রবর্তনের পক্ষেও অনেক চিঠি প্রকাশিত হয় । সমাচার 
দর্পণ সেসময় বাংলাভাষা প্রচলনের এই সরকারী নীতির প্রতি ago সমর্থন জানিয়ে, 
জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন (সমাচার দর্পন, ১৬ মে ১৮৩৫, ২২ জুলাই 
১৮৩৭, ৩* জুন ১৮৩৮ ও ১৩ এপরিল ১৮৩৯ ্টব্য)। বাংলা ভাষার প্রতি উচ্চবিত্ত 
শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সরকারী আমলাদের উপেক্ষা ছাড়াও সে সময় পাণ্ডিত্যের যুপকাষ্টে 
পড়ে বাংল! ভাষার যে কি দশ! হয়েছিল ত! বন্ধিমচন্দ্ের প্যারিচাদ প্রবন্ধটি পড়লে জান। 
যাবে। 


“আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য অধ্যাপকর্দিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে 
শুনিয়াছি তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। 
তাহার! কাচ থয়ের বলিতেন না, “afte? বলিতেন, কদাচ “চিনি” বলিতেন না 
“শর্করা” বলিতেন। “ঘি” বলিলে তাহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, আজ্যই বলিতেন, 
কদাচিৎ কেহ স্বতে নামিতেন। চুল? বল! হইবে না, ‘কেশ’ বলিতে হইবে। “কলা? 
বল! হইবে না, OP বলিতে হইবে । ফলাহারে বসিয়া দই চাহিবার সময় ‘দধি’ 
বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি একজন অধ্যাপক একদিন 
“শিশুমার* ভিন্ন ‘COT শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিশুমার অর্থ জানে 
না, Zeek অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া! অতিশয় 
গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, 
তবে তীহাদের লিখিত বাংলাভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল তাহা বল! বাহুল্য ॥ 
এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে তাহা বিলুপ্ত হইত। কেননা, কেহ তাহা পড়িত 
না। কাজেই বাঙ্গালী সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত না৷” 


শিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ১৯৭ 


বঙ্কিমচন্দ্রের ( ১৮৩৬- ৮৯ ) শিশুকাল অর্থে চল্লিশ দশক | স্থতরাং চল্লিশ দখকেও 
সংস্কৃত পণ্ডিতদের বাংলা সম্পর্কে উন্নাসিকতা৷ কাটেনি । সুতরাং হালহেড যখন 
বাংল! ব্যাকরণ লিখেছেন (১৭৭৮) তখন তৎকালীন বাঙালির! বাংলা ভাষার কোন 
নিজন্ব ভায়ালেকট হতে পারে বলে বিশ্বাস করেননি । ১৮৪* সালেও যদি বাংলার 
এই সামাজিক মর্যাদা হয় তাহলে সপ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন বলতে গেলে বাংলা 
sea কোন অস্তিত্বই ছিল না, তখন বাংলা ভাষ! সম্পর্কে সংস্কৃতজ্ঞদের এই gS 
আশ্চর্যের নয়। এমন কি সংস্কৃত কলেজেও ১৮৩০ সালের আগে বাংলা পড়ানো। শুরু 
হয়নি। ১৮৩০ সালে সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদের পাঠ্যন্থচী প্রবর্তিত হয় এবং 
১৮৩৮ সালে সংস্কৃত কলেজে গণিত, ভূগোল, ইতিহাস বাংলায় পড়ানোর জন্য সর্বপ্রথম 
শিক্ষক নিয়োগ হয় ।২১ 

বাংল! Stal সাহিত্যের এমত পরিবেশের মধ্যে দেশের সাধারণ মীঙ্গষের মধ্যে 
ভার্নাকুলার চর্চা মিশনারিদের মধ্যেই শুরু হয়েছিল। এবং দেশের শিক্ষিত সমাজকে 
বাংল! ভাষার চর্চায় প্রণোদিত করেছিলেন বাংলা সংবাদপত্র | 

১৮১৫ সালের মধ্যে কলকাতা অঞ্চলে প্রায় দু'শ বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
যেখানে শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা । ১৮১৫-১৬ সালে শ্রীরামপুর মিশন থেকে Hints 
Relative to Native Education নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তাতে দেখা 
যাঁর Hints মিশনারীদের এদেশে শিক্ষা বিস্তারের যে উপায় বাতলেছেন তার বড় 
কথা যে শিক্ষাই দেওয়া হোক না কেন তা দেওয়া হবে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায়। 
শিক্ষাদানের প্রথম উদ্দেশ্য হিসাবে বল! হয়েছিল “Improving them in the 
knowledge of their language.” 

Hints পরিকল্পনা অনুসারে ১৮১৬ সাল থেকে মিশন মোট ১০৯টি বাংলা 
বিদ্যালয় বিভিন্ন গ্রামে গড়ে তোলে । জেলাওয়ারি ভাবে স্কুলগুলির সংখ্যা, ছিল এই £ 
হুগলি জেলা--৫৪, ২৪ পরগণা--২২, হাওড়া_-১৮, বর্ধমান--৭, ঢাঁক1--€ ও 
মুশিদাবাদ -৩। মোট ছাত্রসখ্যা ছিল ৭১৬৫ | 

১৮২৩ Hows মধ্যে ১৬০টি বাংলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এর অধিকাংশই 
প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরামপুর মিশন। বাংলা সংবাদপত্রের পাঠক তৈরি করার ক্ষেত্রে 
এই বিদ্যালয়গুলির অবদান কম নয়। কারণ ওই বছরের মধ্যেই এই সব স্কুলের ছাত্র 
সংখ) দীড়িয়েছিল ১৩ হাজারের মত।২২ ১৮৩৮ সালে উইলিয়ম আাডাম নিয় বঙ্গে 
বি্/লয়গুলির যে তালিকা দেন তাতে দেখা যায় মেদিনীপুর জেলায় ৫৪৮, 
মুর্শিদাবাদে ৬২, বীরভূমে ৪০৭ ও বর্ঘমানে ৬২১টি বাংল! স্কুল চলছে। সে তুলনায় 
মেদিনীপুরে ইংরাজি স্কুল মাত্র ১টি, মুর্শিদাবাদে ২টি, বীরভূমে ২টি ও বর্ধমানে ৩টি 
ga চলছে ।২৩ কিন্তু এই স্কুলগুলির আথিক অবস্থা! ভাল ছিল না। সরকার 
এই সব স্কুলের অনুদানের জন্য বছরে মাত্র ৮ হাজার টাকা দিতেন। লর্ড বেটিক্কের 
নতুন শিক্ষানীতি ইংরাজী শিক্ষার দিকেই ঝুঁকে পড়েছিল। সেসব ইংরাজী স্কুল 


১৯৮ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নব্জাঁগরণ : 


আবার শহরে । অভিজাত নাগরিক শ্রেণীর ও নব্য মধ্যবিত্ত সমাজের ছাত্রর| সেখান 
থেকে ইংরাজী শিক্ষা, নিয়ে সরকারী চাকরিতে যোগ দিয়ে নতুন ব্যুরোক্র্যাটিক a 
আমলাশ্রেণীতে পরিণত হচ্ছিল। এই নব্যশিক্ষিত শ্রেণীর সঙ্গে বাংলা শিক্ষিত 
গ্রামের সাধারণ মানুষের সংযোগ বৈষম্য ক্রমেই বেড়ে চলছিল | 

সমাচার চন্দ্রিক এইসব বাংল! স্কুলের শোচনীয় অবস্থার কথা উল্লেখ করে আক্ষেপ 
করেছেন £“অন্বদ্দেশে এমত কোন বাঙ্গালা পাঠশাল! নাই যে তাহাতে পাঠাথিগণের 
স্বদেশীয় ভাষায় প্রচুর বিদ্যা বুৎপত্তি হয়*** (১ নবেম্বর, ১৮৩৪ ) | 

বাংল! স্কুলগুলির প্রতি এই সরকারী বৈষম্যের প্রতিবাদ করে সংবাদ প্রভাকর 
১৮৪৮ সালের e এপ্রিল লেখেন? “রাজপুরুষের1 সমুদয় বিচারালয়ে বঙ্গভাষ! 
ব্যবহৃত হইবার অস্থুমতি দিয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্গভাষার উন্নতি বিষয়ে তাহার 
দিগের কিছুমাত্র as দেখিনা, তাহারা এই দেশে ইংরাজী ভাষা প্রচারের নিমিত্ত 
বিবিধ প্রকার বিষ্ঠালয় ও পুস্তকালয় স্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গভাষার প্রাচুধ্যার্থ 
SHINS করিতে পারেন না।৮ 

শ্রীরামপুরের মিশনারীরা এটি অনেকদিন আগেই উপলব্ধি করেছিলেন যে 
দেশবাসীর সঙ্গে যোগাযোগের ভাষা বাংলা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে 
না। “If it be ideas which we want to communicate to the people 
of India then this object can never be obtained but by trans- 
fusing European Knowledge into the languages with which 
they are familiar,”$8 আাডাম পরবর্তী কালে ১৮৩৫১ ১৮৩৬ ও ১৮৩৮ সালে 
মাতৃভাষার পক্ষে তার অভিমত বার বার ব্যক্ত করেন, ১৯৪৮ সালে বি এইচ, 
হজসন বাংলা ভাষা চর্চার অন্থুকূলে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে একটি পুস্তিক1 প্রকাশ করেন। 

১৮৫৩ সালে ভারতে শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য 
দিতে গিয়ে এইচ. এইচ. উইলসন বলেছিলেন, ভারতে আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন 
গণশিক্ষার | “There is a great want of the mean of instructing the 
people generally in their own languages. There are very few 
Bengalies who can read or can write Bengalee with any degree 
of correctness. The first requisite therefore, is to improve the 
vernacular education of the people in the different classes, and 
to adapt that education to their different stations and 
circumstances of life,” 

১৮৪৮ সালে প্রকাশিত হজসন সাহেবের পুস্তিকার বক্তব্যকে সমর্থন করে সংবাদ 
প্রভাকর সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করেছিলেন : 

sefy বলেন যে, ইংরাজী বিদ্যানুশীলন পূর্বক অনেকে রুতবিদ্ হইয়াছেন, 
একথা অতি যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প, এই বৃহদ্রাজ্যের অসংখ্য 


শিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ১৯৯ 


axa বিদ্যা শিক্ষার উপায় Raz অজ্ঞানতার অন্ধকারে মগ্ন রহিয়াছেন, কেবল অল্প 
সংখ্যক ব্যক্তি বিলাতীয় feats আলোকপ্রাপ্ত হইয়া তটস্থ মনুম্তদিগের সত্যতা 
প্রভৃতি meks সভ্য করিয়াছেন, অপিচ রাজপুরুষেরা যদ্যপি দ্বেষভাব পরিহার 
পূর্বাক এই দেশের ভাষাদ্বারা এই দেশের মনুত্যদিগ্যে জ্ঞানশিক্ষা। প্রদানের নিয়ম 
করিতেন, তবে সর্ববদাধারণে বিদ্যান্রশীলনে অনুরাগি হইয়! অনায়াসে বিদ্যাধন লত্য 
করিতে পারিতেন |” (১৯, ১২০ ১২৫৪ / ৩১, ৩, ১৮৪৮) 

এই সর্বসাধারণের ভাষা যে বাংলা এবং সার্বজনীন বাংলা শিক্ষার অভাবেই যে 
ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে বৈষম্য রচিত 
হচ্ছে তা গ্রভাকরও উপলব্ধি করেছিলেন । কলকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ে ইংরাজীকে 
প্রথম Stal বলে গণ্য করার ফলে যাতে বাংলার অবনতি ন! হয় সেদিকে প্রভাকরের 
সতর্ক দৃষ্টি ছিল। “তাহাদের নিয়মান্ুসারে কল ছাত্রেরাই অগ্রে কেবল ইংরাজী 
ভাষায় নৈপুণ্য লাভ করিতে অগ্রসর হয় দেশীয় ভাষার প্রতি তাহাদের আর তাদৃশ 
মনোযোগ থাকে না। অতএব যাহাতে দেশীয় ভাষার কোন প্রকারে অবনতি না 
হুইয়! উন্নতি হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণের সে বিষয়ে মনোযোগ করা নিতান্ত 
কর্তব্য? (১১,২. ১৮৬০) ওই একই প্রবন্ধে প্রভাকর চেয়েছিলেন, কলকাতা 
বিশ্ববিদ্তালয় বাংলায় সংস্কৃতের মত পরীক্ষা গ্রহণ ও উপাধি বিতরণের ব্যবস্থা করুন 
“বাঙ্গালা ভাষার স্বতস্ত্ররূপে উপাধি পরীক্ষার রীতি প্রচারিত হইলে বড় এক দেশের 
মঙ্গল সাধনের উপায় হয়।” 

সেষুগে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বাংলাচর্চা নিয়ে বাংল! সংবাদপত্ৰগুলি যথেষ্ট 
মাথা ঘামিয়েছিল। কারণ দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তৈরি হত এই কলেজ থেকে | 
এবং দীর্ঘকাল ধরে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বাংলার প্রতি গুদাসীন্য বাংলা সংবাদপত্র 
সেবীদের চিত্ত ব্যথিত করে তুলেছিল | 

১৮৪৩ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বাংলা শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রসন্ন কুমার 
ঠাকুর কয়েকটি প্রস্তাব রাখেন। বেঙ্গল স্পেকটেটর ১০৪৩ সালের লা আগষ্ট 
এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখছেন যে কলেজের ছাত্ররা বাংল! শিক্ষা, করতে অনিচ্ছুক, 
কারণ তাদের পরিশ্রমের কোন উৎসাহ বা পুরস্কার দেওয়া হয় না। এ ছাড়া 
স্পেকটেটর বাংল! পঠন-পাঠন পদ্ধতিরও সমালোচন! করেন। 

“আমর! খোদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে উক্ত বিদ্যালয়ের সিনিয়র ভিপাটমেন্টের 
পণ্ডিত মহাশয়েরা এ ATS wae ছাত্রগণের বাঙ্গাল] ভাষ! শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগ 
করেন নাই, এ ভিপার্টমেন্টে নিয় চারি শ্রেণীতে কেবল গৌড়ীয় ব্যাকরণের পাঠ ও 
qai করণ দ্বারা বাংল! শিক্ষা: হয়, Bw বাবু areata ঠাকুর প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন যে ও ডিপার্টমেন্টের ছাত্ররা বাঙ্গালা শিক্ষার নিমিত্ত সংস্কৃত হিতোপদেশ ও 
রঘুবংশ পাঠ করিবেন এবং ae লিখন ও রচনা৷ করণ ছারা ভাষায় YS হইবেন কিন্ত 
তাহার এ প্রস্তাব রিপোর্টে রহিয়াছে, এক্ষণে আমরা এই জানিতে অভিলাষ করি প্রধান 


২০৯ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


গৃহের ছাত্রদের বাঙ্গালা শিক্ষার নিমিত্ত উক্ত বাবুর প্রস্তাবিত ধারা প্রচলিত হইবেক 
অথবা! অন্য কোন নৃতন নিয়ম সৃষ্ট হইবেক ।" 

বেঙ্গল স্পেকটেটর স্পষ্টভাষাঁয় বলেছিলেন, “এ দেশের লোকদ্দিগকে সভা করিতে 
হইলে এ দেশের ভাষা আলোচনা Fal অতি কর্তব্য-* ছাত্রের! মাতৃক্রোডাবিধি ca 
ভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে এবং aan মনের তাবৎ ভাব অনায়াসে প্রকাশ 
করিতে পারে সেই ভাষায় শিক্ষাদানের নিয়ম করিলেই তাহাদিগের মানসান্বকার দূর 
হইবেক |” (৯ আগস্ট, ১৮৪৩ ) 

বেঙ্গল স্পেকটেটর ছাড়াও চল্লিশের দশকে তত্ববোধিনী ও সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার 
মাধ্যমে বাংলার নবজাগ্রত আর একদল বুদ্ধিজীবী শ্রেণী আবিভূর্তি হচ্ছিলেন। 
প্রধানতঃ বঙ্গভাষ| চর্চার মধ্য দিয়ে এদের সারস্বত সাধনার বিকাশ ঘটছিল। 
তন্ববোধিনীর এই গোষ্ঠীর পুরোভাগে ছিলেন মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার WS, 
বিদ্যাসাগর প্রমুখের! । সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু রঙ্গলাল তখন 
আত্মবিকাশের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। wwe পক্ষে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে 
বাংল! সাহিত্য চর্চার যে বিরাট আয়োজন শুরু হয়ে যায় তত্ববোধিনী ও প্রভাকরে তার 
্রস্ততিপর্ব চলছিল। 

১২৭১ সালের ১২ ভাদ্র সোমপ্রকাশ বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য কয়েক দফা গঠন- 
মূলক প্রস্তাব রাখেন। তাতে সোমপ্রকাশ উপলব্ধি করেন, “ভাষার Cafes মানুষের 
শরীর মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের উন্নতির মূল। ভাষার উন্নতি ব্যতিরেকে 
ধর্ম, ধ্মনীতি, হ্দেশান্থরাগ প্রভৃতি কোন গুণই বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। 
ভাষার যে এতগুণ আছে, সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারেন না। তাহারা আপাত 
ফল দর্শনে মোহিত হন। মোহিত হইয়াই অনেকে বাঙ্গাল! ভাষায় একান্ত উপেক্ষা 
করিয়। স্ব স্ব সন্তানদ্বিগকে এককালে ইংরাজীতে হাতে খড়ি দিয়া থাকেন। এটা 
বাঙ্গালাদেশের অদৃষ্টের সামান্য বিড়ম্বনা নয়। এই বিড়ম্বন৷ দৌষেই আমরা সচরাচর 
দেখিতে পাই, অনেকে বাঙ্গাল ভাষার প্রতি নিতান্ত অনুরাগ শূন্য হন ।” 

সোমপ্রকাশ প্রস্তাব করেন যে, “গবনমেণ্ট নিয়ম করুন যে বালক ১২ বৎসর বয়স 
পৰ্য্যন্ত কোন বিদ্যালয়ে বাঙ্গাল! শিক্ষা! না করিবে তাহাকে ইংরাজী স্কুলে প্রবেশিত করা 
হইবে না।” 

তত্ববোধিনীও এই অভিমত পোষণ করতেন “যে জাতির ভাষা উন্নত সে জাতি 
অন্যান্য সকল বিষয়েই উন্নত হইয়া থাকে । ভাষা উন্নত হইলে জাতীয় উন্নতি এক 
প্রকার অবশ্যম্ভাবী ৷? (১৮*১ শক কাত্তিক ) 

ইংরাজী শিক্ষাকে বাংলা সংবাদপত্র একদা দুহাত তুলে অভিনন্দন জানিয়েছিল কিন্ত 
তার কুফল সম্পর্কে অবহিত করতেও ffe করেনি i তত্ববোধিনী ১৮০১ শকে 
লিখেছিলেন, “বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষার চর্চা এক সঙ্গে 
চলিতেছে। কিন্তু ইংরাজী ভাষার যেরূপ আত্যস্তিক চর্চা ও অনুশীলন হইতেছে 


শিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্ৰ ২০১ 


তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে ইংরাজী ভাষা বঙ্গভাষার উন্নতির বিশেষ হানিকর 
হইতেছে এবং এ ভাষায় প্রতিভাসম্পন্ন লেখক উদ্দিত হইবার পক্ষে ব্যাঘাত 
জানাইতেছে।------কিন্তু কৃতবিদ্য| বঙ্গবাসিগণ যদ্যপি ইংরাজী ভাষার চর্চা ও অনুশীলনের 
সহিত sain সবিশেষ চর্চা ও অনুশীলন করেন তাহা হইলে বঙ্ভাষার উন্নতির পক্ষে 
উল্লিখিত প্রতিবন্ধক সকল অনেক পরিমাণে নিরারুত হইতে পারে।” 

বাংল! সংবাদপত্রের এই ক্রমাগত সতর্কবাণীর ফলে ইংরাজীকে তার স্বস্থান থেকে 
প্রতিহত করা ন! গেলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আপন মর্ধাদায় প্রতিষিত হয়েছে। 
এবং পরবর্তী কালের ইংরাজী-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই বাঙালি লেখক 
সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে । বাংলা চর্চার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত হয়েছে। 


জীশিক্ষা 


বাংলা সংবাদপত্রের আর একটি গৌরবজনক ভূমিক! ছিল স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রে। 
সাধারণ শিক্ষাবিস্তারের মত এদেশে শ্ত্রীশিক্ষার বিস্তারও মিশনারিদের দ্বার! শুরু 
হয়েছিল। কলকাতা ব্যাপ.টিস্ট মিশনারি সোসাইটি ১৮১৯ সালে ফিমেল জুভেনাইল 
সোদাইটি নামে মহিল1 সমিতি স্থাপন করেন। ১৮২১ সালে Ladies Society for 
Native Female Education in Calcutta নামে একটি সমিতি হয়। ফিমেল 
জুভেনাইল সোসাইটির তত্বাবধানে নন্দন বাগানে, গৌরীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর 
অঞ্চলে বালিক! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে মেয়েদের পাঠানে। 
নিয়ে রক্ষণশীল সমাজ থেকে যে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল তা উনিশ শতকের 
প্রথমার্ধ পর্যস্ত অব্যাহত থাকে ৷ রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে স্ত্রী শিক্ষার সমর্থনে বাংল! 
সংবাদপত্র সেদিন যে তীব্র 'আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন ত! জনমত গঠনে প্রবলভাবে 
সহায়ক হয়ে SCS | 

১৮২২ সালে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার AE বিছা! বিষয়ক গ্রন্থ লিখে স্ত্ীশিক্ষার 
এই নবগঠিত আন্দোলনকে সমর্থন করেন। ১৮২৪ সালে গ্রন্থের নতুন সংস্করণে একটি 
কাল্পনিক সংলাপ সংযোজন কর! হয়। এই সংলাপ দুই স্ত্রীলোকের মধ্যে £ 

প্রঃ গলে! এখন যে অনেক মেয়্যামানুষ লেখ! পড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন 
ধারা। কালে কালে কতই হবে ইহা তোমার মন কেমন লাগে? 

উঃ তবে মন দিয়! শুন দিদি। সাহেবরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, 
ইহাতেই বুঝি এতকালের পর আমাদের কপাল ফিরিয়াছে এমন জ্ঞান হয়। 

প্রঃ কেন গা। সে সকল পুরুষের কায তাহাতে আমীরদের ভাল মন্দ কি। 

উঃ শুনলে! । ইহাতে আমারদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ হইতেছে কেন না 
এদেশের স্ত্রীলোকের! লেখাপড়া করে না, ইহাতেই তাহার! প্রায় পশুর মত অজ্ঞান 
থাকে। কেবল ঘর দ্বারের কাঁধ TH করিয়া! কাল কাটায় । 

প্রঃ ভাল। লেখাপড়া শিখিলে কি ঘরের কায কর্ম করিতে হয় ন। স্ত্রীলোকের 


২০২ বাংলা সংবাদপত্ৰ ও বাঙালির নবজাগরণ 


ঘর দ্বারের কাষ Tiel বাড়া, ছেলেপিলা প্রতিপালন ন! করিলে চলিবে কেন, তাহ 
কি পুরুষে করিবে। 

উঃ না; পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলাকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখাপড়াতে যদি 
কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের THT সারিয়। অবকাশ মতে দুইদণ্ড লেখাপড়া নিয়! 
থাকিলে মনস্থির থাকে এবং আপনার গপ্ডাও বুঝিয়া৷ পড়িয়া নিতে পারে। 

প্রঃ ভাল। একট! কথা জিজ্ঞামা করি । তোমার কথায় বুঝিলাম যে, লেখাপড়া 
আবশ্যক বটে। কিন্তু সেকালের ভ্রীলোকেরা৷ কহেন যে, লেখাপড়া যি স্্রীলোকে 
করে তবে সে বিধবা হয় একি সত্য কথা। যদ্দি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি 
পড়িব না, কি জানি তাহা কপাল যদি ভাঙ্গে! 

উঃ না বইন সে কেবল কথার FA | 

গৌরমোহনের এই কাল্পনিক কথোপকথনে স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে যে আশঙ্কা প্রকাশ 
করা হয়েছিল ত! ছিল সংরক্ষণবাদীদের প্রচারিত মতামত। 

১৮২২ সালের ৬ এপ্রিল ও ১৩ এপ্রিল সমাচার দর্পন পর পর ছু সংখ্যায় এই 
বইটির সমালোচনা করে লেখকের বক্তব্য সমর্থন করেন | 

দর্পণ মন্তব্য করেন £ 

“এতদ্দেশীয় ictal ইদানীং বিদ্যাভ্যান করেন না। কিন্তু Rasa করণে 
দোষ arte নাই। wh শান্দীয় ও ব্যবহারিক দোষ থাকিত তবে পূর্বতন সাধ্বী 
দ্রীগণের! বিগ্যাশিক্ষাতে অবশ্য পরাজুখ হইতেন।” 

রাজ! বৈদ্যনাথ রায় স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য বিশহাজার টাক! দান করলে ১৮২৬ 
সালের ৭ জানুয়ারি দর্পণ তার প্রশংসা করেন। রাজ! বৈগ্যনাথের এই দানের প্রশংসা 
করে ইণ্ডিয়া গেজেটে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। দর্পণ লেখেন, “এত দ্বিষয়ে 
তাবৎ ইংরাজী সমাচার পত্রে তাহার যেরূপ মহিম প্রকাশ হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া 
কাহার ন! আহ্লাদ জন্মে।” 

১৮২১ সালে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে মিস মেরি অ্যালি কুক ইংলণ্ড 
থেকে কলকাতায় এসে পৌছান। ঠনঠনিয়া, মির্জাপুর প্রতিবেশী ga, শোভাবাজার 
স্কুল, FRAT স্কুল, শ্যামবাজার স্কুল মলিকবাজার স্কুল ও কুমোরটুলিতে কয়েকটি 
স্কুল গড়ে ওঠে । ১৮২৩ সালে এইসব স্কুলের সংখ্যা বেড়ে দাড়ায় ২২। ছাত্রীসংখ্য! 
হয় ৪০০। ১৮২৬ সালের ১৮ মে কর্নওয়ালিশ স্বোয়ারের পূর্বকোণে চার্চ মিশন যে 
সেনট্রীল ফিমেল স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বৈগ্যনাথ রায় এখানেই ২* হাজার টাক! 
দান করেছিলেন। 

১৮২৭ সালের ২৮ জুলাই সমাচার চন্দ্রিক এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের একটি 
বিবরণ প্রকাশ করেন। তাতে দেখা যায় যে কলকাতায় বালিক! বিদ্যালয়গুলিতে 
ছাত্রীনংখ্যা প্রায় veo | 

মিশনারিদের এই প্রচেষ্টার সঙ্গে রাজ! বৈদ্যনাথ রায়, কাশীনাথ মল্লিক, মতিলাল 


শিক্ষা আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ২০৬, 


শীল প্রমুখের এঁকাস্তিকতা এসে যুক্ত হয়েছিল  রাধাকাস্ত দেব ্ত্ীশিক্ষার সমর্থক 
ছিলেন। fee বালিকাদের সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠানোতে তীর মত ছিল না? 
বালিকার! বিদ্যালয়ে গেলে তারা পুরুষের কুনজরে পড়বে এবং চরিত্রভ্রষ্ট হবে 
সেকালে শিক্ষা-বিরোধীদের এটাই ছিল অভিমত। এমনকি ১৮৪১ সাল owe 
সমাচার চন্দ্রিকা লিখে গেছেন £ প্বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলে ব্যভিচার সংঘটনের 
শঙ্কা আছে, কেননা বাঁলিকাগণ কামাতুর পুরুষের দৃষ্টিপথে পড়িলে অসৎ পুরুষের] 
তাহারদিগকে বলাঁৎকার করিবে, অল্প বয়স্ক বলিয়া ছাড়িবে না) কারণ খাদ্যখাদক 
সম্বন্ধ 1৮২৬ 

বাংল! দেশে সংরক্ষণপন্থীদের শিবির সর্বদাই সংহত ছিল। ১৮৩১ সালের ২৫ 
জুন afer বিরোধীদের জনৈক ব্যক্তি সমাচার দর্পণে age পত্রিকার স্্রীশিক্ষার 
সমর্থনে প্রকাশিত বক্তব্যের সমালোচনা করে চিঠি লিখেছেন। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে 
তাদের প্রধান যুক্তি এই যে, শিক্ষিত নারীরা সমাজের কোন কাজেই আসবেন A | 
“এমন কোন পুংবঞ্জিত দেশ বিশ্বনির্শাতা নির্বাণ করেন নাই যে যেখানে পাটেয়ারি 
গিরি ও মহরিগিরি ও নাজীরী ও জমীদারী ও জমাদারী আমীরী নারী বিনা সম্পন্ন 
না হওনের সম্তাবন! হয় |” 

দ্বিতীয়ত বাঙল। বানান শিখলেই যে স্ত্রীজাতির লৌকিক জ্ঞান বাড়বে তার কোন 
যুক্তি নেই। লৌকিক জ্ঞান এমনিতেই স্ত্রীদের যথেষ্ট । বাংলাতে শিক্ষা পাবার মত 
কোন বই ই নেই। সংস্কৃত আছে। কিন্তু সংস্কৃতে জ্ঞানার্জন দুরহ। “মিশনারি 
সাহেবরা বিংশতি বৎ্সরাবধি বাজারে ২ বালিকা পাঠশালা করিয়া বহুবিধ ব্যয়র 
ও ব্যসন AM বাগদী ব্যাধ ব্যেদে aN বৈরাগি বালিকারদের বাঙ্গাল! বিদ্যা 
বিতরণার্থ বিস্তর ব্যাপার করিতেছেন কিন্তু তাহার ফল কেবল ফলা! বানান পর্য্যন্ত 
We হইতেছে অধিক হওনের বিষয় কি।” 

পত্রলেখকের এই ব্যঙ্গ অনেকাংশে সত্যি। মিশনারিদের বালিক! বিদ্যালয়গুলি 
অনেক উদারপন্থী হিন্দুকেও আকৃষ্ট করতে পারেনি। ইংরাজী শিক্ষা পুরুষেরা গ্রহণ 
করলেও মেয়েদের মিশনারিদের স্কুলে পড়ানে! সম্পর্কে অনেকেরই আপত্তি fea 
আর তাছাড়া মিখনারিদের এইসব বালিক! বিদ্যালয়ে খ্রীষ্টান শিক্ষা দেওয়া হত। যার: 
জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মত ব্যক্তিও এই সব স্কুল সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। 

শিক্ষিত ও প্রগতিশীল বাঙালি পরিবারের স্্রীশিক্ষার প্রতি এই আড়ষ্টতা 
(বিরোধিতা নয় ) বেথুন সাহেব প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বালিক! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে 
পর্যন্ত ভাঙেনি। ১৮৪৯ সালের ৭ মে এই বিগ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। fga ওয়াটার 
বিটনের অনুরোধে ১৮৫০ সালে বিগ্ভাসাগর এই স্কুলের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন। উদ্দারনৈতিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েদের আকৃষ্ট করার জন্য বেথুন 
প্রথম থেকে সচেতন হয়েছিলেন। তার স্কুলে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা রাক্ষা হয়নি। শিক্ষার 
পাঠ্যস্থচী মেয়েদের উপযোগী করেই নির্বাচিত করা হয়েছিল । মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজকে. 


২০৪ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


aise করার জন্য এই হিন্দু জাতীয়তাবোধের স্থকৌশল ব্যবহার সেযুগের পটভূমিকায় 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল | 

বেখুনের এই প্রগেষ্টার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একান্তিকত| যুক্ত হওয়ায় স্্রীশিক্ষা 
আন্দোলন এক নতুন মোড় নেয়। বিদ্যাসাগরকে সেদিন সহায়তা করেছিলেন পণ্ডিত 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার। বেখুন তীর স্কুলের ছাত্রীদের আনার জন্য ঘোড়ার গাড়ির 
ব্যবস্থা করেন। Ramia সেই গাড়ির পাশে লিখে দিয়েছিলেন 'কন্যাপ্যেবং 
পালনীয়! শিক্ষণীয়াতি awe? অর্থাৎ শাস্ত্রের বচন অনুযায়ী পুত্রের মত কন্যাকেও 
ag করে পালন করতে ও শিক্ষা দিতে হবে। বেথুন স্কুলে মদনমোহন তর্কালস্কার তার 
ছুই কন্যাকে প্রথমেই ভরতি করে দিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথও তার তাইঝিকে এই 
"স্কুলে ভরতি করেন ।২? 

বেখুন-প্রবত্িত এই বিদ্যালয় স্ত্শিক্ষার ক্ষেত্রে নবযুগের AP করেছিল তার কারণ 
এই প্রথম বিদ্যাসাগরের মত এক বিরাট ব্যক্তিত্ব এই স্কুলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত 
করেছিলেন। এই প্রথম মধ্যবিত্ত সমাজের অবরোধের বেড়া ভাঙতে শুরু করেছিল | 
১৮৪৭ সালে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ প্যারীচরণ সরকার, কালীরুষণ মিত্র, নবীনকৃষ্ণ মিত্র 
প্রমুখের! বারাসতে একটি বালিক! বিষ্ঠাল় স্থাপন করেন।২৮ 

সম্পুর্ণ বাঙালির Grates সেটাই বাংলা দেশের প্রথম বালিকা Rataa | “কিন্ত 
এই অপরাধে প্যারীবাবু, AAAS বাবু এবং বালিক! বিদ্যালয়ের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণ 
বারাসাতে সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন rs? 

এই পটতুমিকায় বেখুন সাহেবের বালিক! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিল গুরুত্পূর্ণ qal | 
১৮৬২ সালের ১৫ ডিসেম্বর স্কুল কমিটির সম্পাদক বিদ্যাসাগর বাংল সরকারকে রিপোর্ট 
পাঠান £ ১৮৫৯ খীষ্টাব্ হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা যেরূপ GS বাড়িয়া চলিয়াছে 
তাহা দেখিয়! কমিটি বিশ্বাস করেন, যাহাদের উপকারের জন্ত বিদ্যালয়টি প্রথম প্রতিষ্ঠিত 
হয়, সমাজের সেই শ্রেণীর লোকের কাছে ইহা ক্রমেই সমাদর লাভ করিতেছে (°° 

এই বালিক! Rataa সাফল্য দেখে সরকার সর্বপ্রথম এদেশে স্্রশিক্ষার ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করতে সন্মত হন। আমরা ইতিপূর্বেও বলেছি যে বিদেশী শাসকগোষ্ঠী এদেশের 
জনগণের মানস মুক্তির জন্ত কোন রকম সংস্কারই AEAT হয়ে করেননি | সংরক্ষণ- 
বাদকে সংরক্ষণ করাই ছিল তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি। হিন্দ রক্ষণশীল জনমত 
যি Fa হয় এই আশঙ্কায় স্ত্ীশিক্ষার সরাসরি দায়িত্ব সরকার এতদিন গ্রহণ করেনান। 

১৮৫৪ সালে কোম্পানির ডিরেকটরর! বাংল! সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, 
বালিকা বিষ্ঠালয়গুলিকে যেন প্রয়োজন মত সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। ১৮৫৭ 
সালে বাংলার ছোটলাট হালিডে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উদ্ভোগী হন এবং বিদ্যাসাগরের 
সহায়তা চান। ১৮৫১ সালের অকটোবর থেকে বড়লাট ভালহৌদি বেখুন-প্রতিষ্ঠিত 
হিন্দু বালিক! বিদ্যালয়ের সব ব্যয় বহন করতে লাগেন। ১৮৫৬ সালের মার্চ ডালহৌসি 
চলে'যান। তার পর থেকে বেথুন BA সরকারী স্কুলে পরিণত হয় | 


শিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ৫ 


কিন্ত সরকার স্তরশিক্ষার দায়িত্ব স্বীকার করলেও উপযুক্ত alee সাহায্য নিয়ে' 
এগিয়ে আসেননি । ছোটলাটের কথামত ১৮৫৭ সালের নবেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের 
মে পর্যন্ত বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিক! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । এই ৩৫টি: 
বিদ্যালয়ের জন্য মাসে ব্যয় হত ৮৪৫ Biel) ছাত্রীসংখ্যা ছিল :৩০০।৩১ 

fe. পি আই-এর কাছে অস্তত ২৬টি বিদ্যালয় সম্পর্কে সাহায্যের আবেদন 
এসেছিল। কিন্তু ভারত সরকারের অর্থ অনুদানের ব্যাপারে শর্ত কড়াকড়ি ছিল। 
স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জনসাধারণের কাছ থেকে উপযুক্ত স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্য না পাওয়! 
গেলে ভারত সরকার অনুদান দিতে স্বীকৃত হননি । ১৮৫৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত 
বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিছ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের মোট বেতন বাকী পড়ে 
৩৪৩৯ টাকার মত। অনেক লেখালেখির পর ভারত সরকার এই টাকা মিটিয়ে 
দিয়েছিলেন কিন্তু ওই সব স্কুলের জন্য নিয়মিত পৌনঃপুনিক অনুদান দিতে সরকার 
অন্বীকৃত হন। বিদ্যাসাগর কিছুসংখ্যক vate ব্যক্তিদের কাছ থেকে নিয়মিনত Bie 
তুলে সেই স্থুল চালিয়ে গিয়েছিলেন | 

এই সব নানান ধরনের বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে স্থ্ীশিক্ষ! আন্দোলন অগ্রসর হচ্ছিল । 
তবে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে মেয়েরা দলে দলে বালিক! বিদ্যালয়ে পড়তে 
এসেছিল একথা বললে ভুল হবে। এই স্কুল স্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে নানান প্রতিবন্ধকতার 
অপসারণ করেছিল | 

বিদ্যাদাগর Sta ১৮৬২ সালের রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেনঃ “বড়লোকের! এখনও 
সাক্ষাৎভাবে বীটন বিগ্ভালয়ের স্থবিধা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হন নাই, এই শ্রেণী হইতে 
অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রীই স্কুলে প্রবেশ লাভ করিয়াছে । অনেক সম্পন্ন ঘরেই কিন্ত 
মহিলাদের জন্য গৃহশিক্ষার আয়োজন হইয়াছে ইহ! দেখিয়া! কমিটি আনন্দান্ুভব 
করিতেছেন। বিশেষভাবে বীটন স্কুলের হিতকর প্রভাবই যে. ইহার কারণ ইহাই 
কমিটির বিশ্বাস 1” 

বেথুন স্কুল সমাজে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল এটাই বড় কথা | 
এমনকি বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পর সমাচার চন্দ্রিকাও ন্্রীশিক্ষ। সম্পর্কে মত পাণ্টেছিলেন । 
১৮৪৯ সালের ১২ মে At তাস্কর এই প্রসঙ্গে লেখেন? “কি সুসময়। চন্দরিক 
পত্রের আশ্চর্য মত পরিবর্তন ৷” -এর পিছনেও ছিল বাংল! সংবাদপত্রের দীর্ঘ বিশ 
বছরের প্রচার | 

বিদ্যাসাগর বেথুন কলেজের গাড়িতে ‘কন্তাপ্যেবংপালনীয়! শিক্ষণীয়াতি age: 
বলে যে গ্লোকটি লিখেছিলেন প্রায় সাত বছর আগে একটি বাংল! সংবাদপত্র স্্ীশিক্ষার 
পক্ষে প্রচার চালাতে গিয়ে সেটি প্রথম ব্যবহার করেন। পত্রিকাটির নাম বিদ্যাদর্শন । 
১৭৬৪ শকের আষাঢ় প্রথম সংখ্যায় “হিনু্বীদ্দিগের বিদ্যাশিক্ষা+ এই প্রবন্ধে বিগ্যাদর্শন 
লেখেন £ 

“এদেশীয় পুরুষের! সম্পূর্ণ বিগ্ভাধিকারি কিন্তু স্ত্রীলোকের! যে কি জন্য তাহাতে বঞ্চিত 


২৯৬ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


তাহার কোন কারণ প্রত্যক্ষ হয় না। ভাল, স্্রীগণের Rota অধিকার যদি পরমেশ্বরের 
অভিপ্রায় না হইত, তবে তিনি পশুদিগের জড়বুদ্ধির ন্যায় তাহারদিগের Yau এ 
প্রকার নির্দিষ্ট সীম! নির্ণয় করিয়া দিতেন, যে তাহা Basar করা অসাধ্য হইত, এবং 
পশুর! যেরূপ অল্পকালের মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা ও আত্মরক্ষার উপায় চিন্তাঁদি কতকগুলিন 
প্রয়োজনীয় ভাবের পরিপক্ষতা৷ প্রাপ্ত হইলে আর উন্নতির উপযুক্ত হয় না, সেইরূপ 
গ্রীলোকেরাও পশুগণের জন্য নির্দিষ্ট বুদ্ধি বিশিষ্ট হইলে কিয়দ্দিবসের মধ্যে নিজ স্বভাবের 
পরিণাম লব্ধ করিয়া যাবৎংকাল সমতাবস্থায় থাকিতেন, যাহা প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ স্বভাব 
fara 
এই প্রবন্ধে শাস্ত্র থেকে স্্ীশিক্ষার সমর্থনে নানান উদাহরণ তুলে উপসংহারে 
বলা হয়-_ 
এইক্ষণে স্বীজাতির বিগ্যাশিক্ষা বিষয়ে দেশহিতৈষী ব্যক্তির আশু ঘত্ব করা উচিত 
APA কর্তব্য BA ADA করা হয়। 
উপরিলিখিত বিষয়ে সার সংক্ষিপ্ত । 
afa স্্রীদিগের বিছ্াশিক্ষার প্রয়োজন কি? 
উত্তর তদ্যতীত এ দেশে দ্বণিত অসভ্য অবস্থায় পতিত থাকে | 
প্রশ্ন বিবেচনা! মতে তাহা উচিত কি না? 
উত্তর- যুক্তি সর্বাগ্রেই ইহার পোষকতা৷ করে। 
প্রশ্ন শান্ধের মত কি? 
উত্তর-শান্ত্র এ বিষয়ের পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন | 
্রশ্ন-তবে ইহা সম্পন্ন ন! হওনের কারণ কি? 
উত্তর-_দেশীয় মনুষ্যদ্িগের অজ্ঞান এবং ARG | 
প্রশ্ন -তাহারা এ বিষয়ের অবহেলা! করাতে কি পাপ সঞ্চয় করিতেছেন না? 
উত্তর-_তীহার! অবশ্যই পাপ করিতেছেন এবং wT ঈশ্বরের নিকটে দণ্ডনীয় 
হুইতেছেন। 
বিদ্যাদর্শনে ব্যবহৃত মহানির্বাণ তন্ত্রের ও শ্লোক 'কন্যাপ্যেবংপালনীয়া সংবাদ 
প্রভাঁকরও ব্যবহার করেন। ১৮৪৯ সালের ১২ মে সংবাদ প্রভাকর চন্দ্রিকার aire 
সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্যের প্রতিবাদ করে এঁ cate উদ্ধত করেন। প্রভাকর 
লেখেন, "পূর্বতন মহধিরা৷ বালিকাগণকে শিক্ষা দিতে নিষেধ করেন নাই বরং তদিষয়ে 
'প্রবৃতিই দিয়াছেন।” 
বেথুন Rataa প্রতিষ্ঠার পর যে সামাজিক ঝড় উঠেছিল প্রবন্ধটি তার পটভূমিকায় 
লেখ|। চন্দ্ৰিকা এ বিদ্যালয় সম্পর্কে লিখেছিলেন? “যাহারা উক্ত বিদ্যালয়ে কন্যা 
প্রেরণ করেন তাহারা মান্য ও পবিত্র হিন্দু Kates না হইবেন।” প্রভাকর লেখেন, 
«একথার উত্তরে আমরা কি লিখিব, বহুবাজার নিবাসী শ্রীমান নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় মান্য নহেন, A মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় মান্ত নহেন। ays বাবু 


শিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ২০৭ 


রামগোপাল ঘোষ মান্য নহেন, বাবু গোবিন্দচন্দ্র wa, বাবু হরিনারায়ণ দে মান্য নহেন। 
তবে তাঁহার মতে কাহারক মানষ বলা যায়, যাহার! কুলবিশিষ্ট হইয়। স্বভাবে আছেন 
এবং স্বাধীনতা দ্বার! সম্রমের সহিত সম্বরণ করেন তাহারদিগকে অবশ্যই মান্য করিতে 
হইবেক, aefa অনেক বিশিষ্ট বংশঃ মহাশয়ের! sa) প্রেরণ করিতেছেন এবং 
করিবেন ।” 

বেখুম স্কুল সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকাকেও প্রচণ্ড সমর্থক পায়। এই স্কুল প্রতিষ্ঠা 
উৎসবের সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে ভাস্কর সংবাদের শিরোনাম দেন ‘হিন্দু 
স্ীলোকদিগের স্বাধীনতার wsha? (১০ মে, ১৮৪৯) 

সংবাদটি শুরু হয় এইভাবে: 

“এতকাল পর হিন্দু স্্ীলোকদিগের স্বাধীনতার শুভামষ্ঠান হইল, পরমেশ্বর করুন, 
বিশিষ্ট elas হিন্দু মহাশয়ের! এই অনুষ্ঠানের আনুকূল্য করিতে মনোযোগী হউন ।? 

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ভাস্কর বেখুনকে SR সহন্র নমস্কার’ করেন। এবং বেথুন 
এই বিদ্যালয় পরিচালনায় অংশ নেবার জন্য দমাজপতি ধনিক গোষ্ঠীকে ডাকেন নি। 
তারা যাতে অপমান জ্ঞান না করেন এজন্য ভাস্কর ওঁদের অনুরোধ করেন। কারণ 
“বেথুন সাহেব স্বকীয় বক্তৃতার মধ্যেই ইহার কারণ সকল ব্যক্ত করিয়াছেন।? ভাস্কর 
AAA বক্তৃতা পুরে! প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হন নি। পরের সংখ্যায় (১২ মে) বক্তৃতার 
ওপর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 

বেথুন বালিক! বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যে নানান ষড়যন্ত্র হতে থাকে তার প্রমাণ 
১৮৪৯ সালের ৩১ মে, ১২ জুন ও ১৯ জুন তারিখের ভাস্বর পত্রিকায় প্রকাশিত 
সম্পাদকীয় ও চিঠিপত্র we এমনকি হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সরের মত কাগজ (ইংরাজী 
শিক্ষায় শিক্ষিত সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ ) বেথুন স্কুলের বিরোধিতা করেছিলেন। 
ভাস্কর এই সব সমালোচনা ও তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে নিভাঁকভাবে লেখেন ঃ 
“কলিকাতা নগরে বালিকাদিগের বিদ্যালয় হইয়াছে ইহাতে সকলেই মহা গোলযোগ 
করিতেছেন, কিন্তু আমর! atana বলিয়াছি এবং বলিতেছি আরে! বলিব এতদ্দেশীয় 
স্্রীলোকদিগের শিক্ষার প্রথা নবীন প্রথ| নহে)...” 

৩১ মে তারিখে ভাস্কর একটি চিঠি প্রকাশ করেন। তাতে পত্রলেখক জানান 
*আমরা অতিশয় আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছি এই নগরের কতিপয় মান্যবংশীয় ধনাঢ্য 
ব্যক্তি অভিনব বালিক! বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কুতর্ক করিয়া! নানা zat করিতেছেন” 

পত্রলেথক rt করে বলেন, একজন “ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মহামান্য ব্যক্তি শ্বধন ব্যয় 
পূর্বক কায়মনোবাক্যে যে বিষয়ে অশিশ্রাস্ত পরিশ্রম করিতেছেন সেই বিষয় তাহার! 
মহোপকার বোধ না করিয়া প্রত্যুত গ্লানি ছারা আপনাদিগের ক্ষুদ্র স্বভাব প্রকাশ 
করিতেছেন***পরিশেষে তিনি আবেদন জানান বিরোধীরা যেন অভিনব কলিকাতা! 
mm বিদ্যালয়ের আহ্কৃল্য করেন ৷? 

হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সরকে ভাস্কর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে চ্যালে্ জানিয়েছিলেন যে, 


২০৮ ংলা সংবাদপত্ৰ ও বাঙালির নবজাগরণ 


“হিন্দু বালিকার বিদ্যালয়ে যাইয়! Rateta করিলে কি কি অনিষ্ট সম্ভাবনা, আপনি 
একাদিক্রমে তাহ! প্রকাশ করুন, আমরা মহাশয়ের প্রতিকথার উত্তর দিব, যদি উত্তর 
প্রদানে অশক্ত হই তবে আপনি জয়ী হইবেন” 

্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে ও বিপক্ষে ভাস্করে সে সময়ে প্রচুর চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়। 

বীটন সাহেবের প্রচেষ্টার প্রতি দেশবাসী দলমত নিবিশেষে সমর্থন না জানানোর 
ফলে সর্বস্ুতম্করী পত্রিকা ১৭৭২ শকের আশ্বিন সংখ্যায় লেখেন যে “এদেশে AP 
অথবা বিধবা! বিবাহ প্ৰভৃতি যে কিছু মৃহৎকাৰ্য্য যখন ঘটিবে, তখন বিদেশীয় লোকের 
অর্থাৎ ইউরোপীয় জাতির হস্তদ্বারাই সম্পাদিত হইবে, দেশের লোক কেবল হা করিয়া 
চাহিয়া রহিবেন। বরং পারেন তো সাধ্যান্থসারে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে 
করিবেন না। কি লজ্জার বিষয় । কি লজ্জার বিষয় | 

বাঁরাসতে প্যারিমোহন সরকার প্রমুখের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে স্থানীয় 
ব্যক্তিদের বিরোধিতার সমালোচনা করে সর্বশুতম্বরী লিখেছিলেন, “Roma 
স্থাপনার পরে কতকগুলি ঘোর পাষণ্ড রাক্ষম লোকেরা এই সৎ বর্মানুষ্ঠটান অসহমান 
zani মেই সাধুগপের উপর দারুণ উপত্রব ও ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল তথাপি সেই 
সাধুগণ স্বাবলস্থিত অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত ন! Sal বরং অধিকতর প্রয়াস অকুতোভয়ে 
gait সাধন করিতেছেন | ইছাদিগের নামও কেহ জানেন না। এমত আমান্টাবস্থাপন্ন 
হইয়াও ইহার! কেবল আপন ২ পরিশ্রম ও মনের দৃঢ়ত| সহকারে এতাদৃশ গুরুতর 
ব্যাপার সমাধা করিতেছেন | অতএব ইহাদিগের নাম ও গুণগ্রাম পাষাণ নিহিত রেখার 
ন্যায় সর্বসাধারণের অন্তঃকরণে চিরজাগরুক থাক! অত্যাবশ্যক ৷”? 

বাংলার ছোট লাটের সদিচ্ছা সত্বেও ভারত সরকারের অসহযোগিতার ফলে স্ত্রী শিক্ষা 
প্রসারে Roma প্রচেষ্টা রাধাপ্রাপ হয়েছিল si আগেই উল্লেখ করেছি। 
সোমপ্রকাশ ব্রিটিশ নরকারের এই অসহযোগিতাকে ক্ষমা করেননি | ১২৬৬ সালের ১৭ 
আবণ মোমপ্রকাশ লেখেন £ “বালিকা Rata ব্যয় দান অস্বীকার করাতে স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হইতেছে, বঙগদেশীয় স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষের উপেক্ষা আছে। 
ag থাকিলে Steer অর্থের অসঙ্গতিরূপ কারণ প্রদর্শন করিয়া তাহা হইতে faqs 
হুইতেন ন11” 

সোমগ্রকাশ উদ্দীহরণ দিয়ে দেখান মিশনারি শিক্ষার জন্য সরকার অর্থ ব্যয় করতে 
কার্পণ্য করেন নি। সোমপ্রকাশ এক্ষেত্রে বিদ্ভাসাগরেরও মৃদু সমীলোচনা করেন। 
কারণ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা! না করে বালিক! বিদ্যালয় স্থাপন করতে যাওয়া বিদ্যাসাগরের 
উচিত হয় নি। “AHA হিতানুষ্ঠান প্রসঙ্গ হইলে বিগ্ভামাগরেরও কিছু জ্ঞানগম্য 
থাকে না)” 

্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সে সময় আর একটি বড় বাধা SEES হয়েছিল_ সেটি 
শিক্ষিক। সংগ্রহ । এই অভাব দূর করার জন্য তৎকালীন বিশিষ্ট মহিল। শিক্ষা! প্রচারক 
মেরি কার্পে্টার বেখুন স্কুলের সঙ্গে নর্মাল স্কুল নামে একটি শিক্ষিক। শিক্ষণ স্কুল খোলার, 


শিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ২৭৯ 


প্রস্তাব করেন। মেরি কাপেন্টার ১৮৬৬ সালে কলকাতায় এসে Afai বিস্তারে 
নিজেকে নিয়োজিত করেন। মিস কার্পেন্টার এ ব্যাপারে বিগ্ভাসাগরকে সঙ্গে পেতে 
চেয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই প্রস্তাব বাস্তবসম্মত মনে করতে পারেন নি। তিনি 
মনে করেছিলেন যে, অবরোধ প্রথার গৌড়ামি কাটিয়ে বয়স্কা মহিলারা কেউ শিক্ষণ 
শিক্ষা নিয়ে শিক্ষয়িত্রী হতে চাইবেন না। বল! বাহুল্য বিদ্যাসাগরের এই মতামত 
দেবার যুক্তিসন্মত কারণও ছিল। কারণ অল্পবয়স্ক অনৃঢা বালিকাদের স্কুলে পাঠানে! 
শুরু হলেও গৃহের বাহিরে প্রকাশ্য স্থানে আপন স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার 
অধিকারও সমাজ দেয় নি। + 
তরে সে যুগে আশ্চর্য প্রগতিশীলতার পরিচয় দিরেছিলেন সোমপ্রকাশ। নর্মাল 
দুল স্থাপনের বিরোধিতা করে সোমপ্রকাশে চিঠি পত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে সোমপ্রকাশ এই স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্তকে দ্বার্থহীন কঠে স্বাগত জানান। 
সোমপ্রকাশ লেখেন, ইংলণ্ডে যখন রেলওয়ের wR হল তখনও পার্লামেন্টে এমন 
fes উঠেছিল । wa স্ত্রী নর্মাল olan প্রতিষ্ঠা করিয়া দেখ সময় হইয়াছে 
কিনা তাহার পর বুঝ! যাইবে ।* (৩ পৌষ, ১২৭৩) 
সোমপ্রকাশ আরও লিখেছিলেন, “যতদিন শ্রী শিক্ষকের নিকট স্বীলোকের শিক্ষা- 
প্রথা প্রবর্তিত ন! হইবে ততদিন এদেশে AR ফলোপধায়িনী হইবে না।” 
নর্মাল Raa পরীক্ষামূলকভাবে পাঁচ বছরের জন্য খোলা হয়। কিন্তু এই পরীক্ষা 
সফল হয়নি । wate aaa মহিলাদের মধ্য থেকে শিক্ষিকা যোগাড় করা সম্ভব 
হয়নি। এমন কি পাছে পুরুষ সহিস থাকিলে মহিলার! স্কুলের গাড়িতে উঠতে রাজি 
না হন সেজন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ কর্তৃপক্ষ স্কুলের কাজ শুরু করতে অযথা বিলম্ব 
করেছিলেন। 
সোমপ্রকাশ মিস কার্পে্টারের প্রতি অকুষ্ সমর্থন জানান (১* পৌষ, ১২৭৩)। 
) সেযুগে ইংলিশম্যান পত্রিকা মিস কার্পেন্টারকে সমালোচনা করলে সোমপ্রকাশ 
| ইংলিশম্যানকে Sa আক্রমণ করে। মিস কার্পেন্টার বলেছিলেন, Borge শিক্ষা পেলে 
হিন্দু রমনীর। ইংরাজ রমনীদের তুল্য হতে পারেন। ইংলিশম্যান এই মন্তব্যে eRe 
হন এবং মিস কার্পেন্টারকে নির্বোধ বলে অভিহিত করেন। 
j ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৭৩ তারিখের সোমপ্রকাশ মিস কারপেন্টারকে স্বাগত জানিয়ে একটি 
| কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। 
তবে সমাজের প্রগতিশীল অংশের সমর্থন সত্বেও এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার অত্যন্ত 
সীরগতিতে এগিয়ে চলেছিল। : ১৮৫৬ সালে ভালহৌদি তার মাইনিউটে লিখেছিলেন, 
এদেশে স্্ীশিক্ষার যে যথেষ্ট বিস্তার হল না তার কারণ উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদের 
“অনাগ্রহ। তারা তদের মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য স্কুলে পাঠাতে কিছুতেই রাজি 
হন নি।৩৭ 
১৪ 


২১০ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭২ সালের সৌমপ্রকাশ অবশ্য এই ব্যর্থতার কয়েকটি কারণ বিশ্লেষণ 
করেছেন। 

১। পুরুষেরাই ভাল লেখাপড়া জানে না। সেখানে তাদের অধীনস্থ মেয়ের! 

লেখাপড়া শিখবে কীভাবে? 

২। বাল্যবিবাহ বড় বাধা_-বাঁলিকারা বেশি দিন বিদ্যালয়ে থাকতে পারে না। 

৩1 অল্প বেতনের শিক্ষকদের দ্বারা ভাল শিক্ষা! হতে পারে ন।। 

si বিবাহের পর মেয়েদের বি্যাচর্চার কোন সুযোগ নেই । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
মেয়েরা উপযুক্ত পাত্রের হাতে পড়ে A | 
মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে রান্মীবান্না করতে হয়। ইউরোপে মেয়েদের এত 
ঝামেলা নেই। হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে তারা খেতে পারে। এ 
কারণে ইউরোপীয় মহিলার! অনেকাংশে বিগ্ভাবতী | 

সোমপ্রকীশের এই বিশ্লেষণ বহুনাংশেই অকাট্য । বিশেষ করে বাল্যবিবাহ যেত 
শিক্ষার পথে AS বড় অন্তরায় তা অস্বীকার করার উপায় AZ | 

বামাঝোধিনী পত্রিকাও লিখেছিলেন ( ফান্তুন ১২৭৪) বাল্যবিবাহ রীতি এদেশ 
হইতে নির্বাণ ন! হইলে সকল চেষ্টাই বিফল হইবে। বঙ্গদেশে এত বিদ্যার গৌরব 
প্রতি বর্ষে এত বি. এ.; এম. এ. হইতেছে কিন্ত স্ত্রীজাতির দুরবস্থা প্রায় পূর্ববৎই 
রহিয়াছে। আমাদিগের এই বিষয় কিছুতেই নিরারুত হইল না৷ মুর্খ, কলহপ্রিয় fa 
পরতন্ত্র এ wat মণ্ডিত স্ত্রীর সহবাসে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় কিরূপে পরিতৃপ্ত 
লাভ করেন? 

বামাবোধিনী পা্রকা। যুলতঃ জ্রীশিক্ষ। গ্রমারের কাজেই নিজেদের নিয়োজিত 
করেছিলেন। Ama উৎসাহ দেবার জন্য তারা মহিলাদের মধ্যে প্রবন্ধ প্রতি- 
যোগিতার ব্যবস্থাও করতেন। ভারতবর্ষের সমস্ত বালিকাবিগ্ঠালয়ে এক কপি করে 
বামাবোধিনী বিন! মূল্যে পাঠানো হত। “কন্তায়েবং পালনীয়” গ্নোকটি বামাবোধিনীর 
প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা থাকত। 
বামাবোধিনী জ্রীালোকদের অস্তঃপুরে ai জন্ত ক্রমাগত প্রচার চালান। 
Sta চেয়েছিলেন একটি সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম। স্বামীরা এই পাঠক্রম অনুসারে স্ত্রীদের 
অস্তঃণুরেই শিক্ষিত করে তুলবেন। ১২৭২ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় বামাবোধিনী এই 
waste শিক্ষার্শ অনুসরণের পক্ষেই যুক্তি দিয়েছিলেন £ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই 
লইয়াই জনসমাজ হইয়াছে অতএব slots পরিত্যাগ করে কেবল পুরুষদের উন্নতি 
করিলে--তাহাতে জনসমাজের উন্নতি হইল না: Sad সকলেই বিদ্তাবতী না হইলে 
যে দেশের কখনই প্রকৃত মঙ্গল হইবে না৷ ইহ কয়জন ব্যক্তির মনে বিশ্বাস হইয়াছে? og 

১৭১৮ শকের জ্যৈষ্ঠ তত্ববোধিনী লিখেছিলেন, ‘বালিকাবিষ্ঠালয়ের ছাত্রীরা অল্প * 
বয়সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করাতে ততোধিক বিষ্ঠাবতী হইতে পারে a, ইহাতে অল্প 
froin যে সকল অনিষ্ট তাহ! টিয়া থাকে। বালিকা বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রীরা 


t 


| 
| 
ঃ 
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কেবল অলীক উপন্যাস ও কুৎসিত নাটক পাঠে সময় ক্ষেপণ করে। যে tte al 
অস্তঃপুর শিক্ষা প্রণালী বিশিষ্টরূপে অবলম্বিত হইতেছে সে পর্য্যন্ত আমাদিগের দেশে 
& শিক্ষা আশা করা যাইতে পারে m 

কিন্তু পরবর্তাঁ কালে তত্ববোধিনী আবার বিপরীত কথা লিখেছেন। ১৮৭৮ সাল 
থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের পরীক্ষা দেবার অধিকার গৃহীত হল। মেয়েরা 
উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করতে লাগলেন ॥ ১৮৭৮ থেকে তিন বছরের মধ্যে পাঁচটি বাঙালি 
মেয়ে প্রবেশিকা ও ছুটি এল, এ পাশ্‌ করে। কিন্তু ‘অল্পবিষ্ঠা’র স্তর পার হয়ে গেলেও 
তত্ববোধিনী লেখেন £ ‘আমর! বন্ধীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী 
হওয়া! বঙ্দদেশের বিশেষ মঙ্গলের ও উন্নতির চিহ্ন বিবেচন| করি Ai? ( চৈত্র ১৮৪২ 
শক ৪৫২ সংখ্য! ) 

তত্ববোধিনীর মত প্রগতিশীল পত্রিকাও Am সমর্থন করতে পারেননি। 
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বদলে গার্হস্থ্য শিক্ষাই তার! মেয়েদের পক্ষে শ্রেয় বলে মনে 
করেন। তত্ববোধিনীর আশঙ্কা! ছিল £ 

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত ধর্মবিশ্বাসশৃন্য হুনীতিবিচ্যুত বদ্ীয় নারীর 
পুত্রগণ অর্থাৎ ভাবী arabia যে অত্যন্ত অবনত চরিত্র হইবে তাহা আমরা 
অমায়াসে বোধগম্য করিতেছি ।' 

"ষ্টতই দেখা যাচ্ছে পুরুষ-শাসিত সমাজে বিভিন্ন দিকের সংস্কার মুক্তি সত্বেও 
সর্বতোমুখী ও নিরবচ্ছিন্ন স্ত্রী স্বাধীনতার প্রশ্নে উদারনৈতিক শিবিরেও মতভেদ থেকে 
গিয়েছিল। প্রগতিমুখী সমাজে এই প্ববিরোধিত! নতুন নয়। Rares নারামুক্তির 
ব্যাপারে পুরুষের! বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কার-বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে 
এসেছে। তবু উনবিংশ শতাব্দীর সেই অচলায়তন সমাজে স্বীশিক্ষার নানান স্থুযোগ 
সুবিধার raaa এবং শিক্ষার অনুকুল জনমত গঠনই ছিল বড় কথা। উচ্চশিক্ষার 
ক্ষেত্রে পুরুষের মত নারীরও মমান অধিকার স্বীকৃত হল এবং সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও 
বেশ কিছু সংখ্যক নারী তার স্থযোগ গ্রহণ করে প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রাচীর ভেঙে 
অস্তঃপুরের অন্ধকারে সূর্যালোক নিয়ে এল-_এটাই নবজাগরণের ইতিহাসে বড় ঘটনা। 
এবং দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে সংবাদপত্র যে এক্ষেত্রে তার সামাজিক কতব্য পালন 
করতে পেরেছিল এটাই বড় se | 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
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রেনেশীস ও রিফরমেখন ॥ রামমোহনের ধর্মজিজ্ঞাসা ও ত্রান্ধর্জের 
অভ্যুদয় ৷ খ্রীস্টান মিশলারিদের সঙ্গে সংঘর্ষ ও কেশবচজ্দের আবির্ভাব ॥ 
্রাঙ্গধর্ণের আভ্যন্তরীণ বিবাদ ও হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সমন্বয় | 

রিফরমেশন বা ধর্মসংস্কার আন্দোলন রেনেশীসেরই ফলশ্রাতি। ইতালিতে 
রেনেশীমের ফলে পুরাতন ধর্মচেতনা। “প্যাগানিজমে” এসে পরিণতি লাভ করে। 
অলিম্পিয়াসের পর্বতশীর্ষ থেকে দেব-দেবীর! মতের ধুলায় নেমে আসেন ।১ বাংলাদেশে 
ধর্মসংস্কার আন্দোলন ধর্মের তামসিক জড়ত্ব দূর করে AAA মন ও বুদ্ধিকে পরিশীলিত 
ও যুক্তিবাদী করে তোলে । এই পরিশীলিত, সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী মনই তাকে 
স্বাধিকার চিন্তায় প্রণোদিত করে। জাতীয় এক্যবোধের অস্কুরটিও এই প্রগতিশীল 
ধর্মচেতনার FA | 

তবে বাংলাদেশের রেনেশীস জার্মানির মত মুখ্যত ধর্মভিত্তিক ছিল am ইতালিতে 
রেনেশণাসের আবেদন ছিল মুখ্যত হৃদয়ের কাছে, জার্মানিতে ত! afer কাছে। 
In Italy the Renaissance thrills through the senses, in Germany 
it speaks through the intellect. Thus isit that from the first 
the awakening assumed in Germany a religious character.® 
জার্মানিতে এই ধর্মসংস্কার আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে 
জার্মান জনগণকে Gas করেছিল। এমনকি ১৫২৫ সালের জার্মানিতে যে রুষক 
বিদ্রোহ হয় তার আংশিক কারণ ছিল অর্থনৈতিক । fee কুষক সম্প্রদায় এই বিদ্রোহ 
ঘোষণার মূল প্রেরণা পেয়েছিলেন “রিফরমেশন+ আন্দোলন থেকে | 

ংলাদেশে ধর্মসংস্কার এত প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম 

দেয়নি বটে তবে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্যটি ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা | 
রামমোহন থেকে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচিস্তায় এই লক্ষ্যের ইিত আছে । এই পরিচ্ছেদে 
যথাসময়ে তার অবতারণা করব। ইউরোপে ধর্মসংস্কারের প্রবর্তন! চার্চের সঙ্গে 
বিরোধে | ইংলগ্ডে এই বিরোধ ঘনীভূত হয়ে ওঠে অষ্টম হেনরির সময়ে । পোপ 
অষ্টম হেনরির বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মতি দিতে গড়িমসি করলে হেনরি পোপের সঙ্গে 
সম্পর্কচ্ছেদ করে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের হ্থত্রপাত করে যান ( ১৫৩৪ ) 19 

বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম গীষ্টানদের মত সংঘভিত্তিক ছিল না। তবে সংরক্ষণ পন্থীদের 
শক্তিশালী শিবির ছিল। সংস্কারপন্থীদের সঙ্গে সংরক্ষণপন্থীদের সংঘর্ষ এখানেও তীব্র 
হয়ে উঠেছে। আর তাছাড়া সংস্কারকর্দের এখানে পরোধর্ের প্রচণ্ড শক্তিশালী 
প্রভাবের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হয়েছে। এইসব সংঘর্ষের ফলে জাতীয় এক্যবোধের 
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টি হয়। সংস্কারপন্থী ও সংরক্ষণপন্থীদের মধ্যকার ব্যবধানের প্রাচীর দূর হয়ে ঘাঁয়। 
উনিশ শতকের সত্তর দশক থেকে হিন্দুধর্মের মধ্যে এই Bela ও সংস্কারপন্থী আবহাওয়া 
বইতে শুরু করে। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বন্ধ, কেশবচন্দ্র প্রমুখ 
ধর্মসংস্কারকেরা যেমন তীদের ধর্মতাবনার ছারা স্বার্দেশিকতা৷ বোধের ভিত্তি স্থাপন 
করেছিলেন, তেমনি aimee বিবেকানন্দের চিন্তাধারা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক 
আন্দোলনের প্রেরণা যোগায় ৷ 

তবে বাইরের রাজনৈতিক ও সামাজিক আবর্তন বাংলাদেশের রিফরমেশন 
আন্দোলনের একমাত্র কারণ নয়। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক চিস্তানায়কদের (দশ | বনু 
সাধকের বহু সাধনার ধার! যুগে যুগে জাতির মানসলোককে প্লাবিত করেছে । জাতীয় 
জাগরণের শুভলগ্সেও একাধিক মনীষী আত্মগত অধ্যাত্মচিন্তায় ata হয়েছেন। 
রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের মনন ও মনীষা পুরোপুরিই অধ্যাত্মভিত্তিক--ঘার জন্য 
তাকে আখ্যাত কর! হয়েছিল ‘aay বলে । কেশবচন্্র বিবেকানন্দ তো! সর্বতোভাবে 
সাধক ৷ কিন্তু তাদের সাধনার washes শুধুমাত্র ধর্মতত্বের জটাজুটের মধ্যে আবদ্ধ 
থাকেনি, তা সামাজিক sads কল্যাণের যুক্তধারায় সার্থক পরিণতি লাভ করেছে। 
এর জন্য আবার দায়ী নবজাগরণ। নবজাগরণ না হলে শুধু রিফরমেশন হয়ত নিক্ষল 
Ti রেনেশণসের সঙ্গে এই রিফরমেশন সমানতালে অগ্রদর হয়েছে । এবং উনিশ 
শতকের বিখাত বাংল! সংবাদপত্রগুলি এই ধর্মসংস্কারের বাণীকে দ্রুত সাধারণের কাছে 
পৌছে দিতে সহায়তা করেছে। 

উনিশ শতকের বাংলা দেশে ধর্মজিজ্ঞাসার wate হয় রামমোহন-প্রতিষিত 
আত্মীয়পভার | ১৮১৫ ) মাধ্যমে | 

১৭৬৯ একের আশ্বিন সংখ্যায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তত্ববোধিনী লিখছেন, 
‘পরম শাস্ত্র প্রতিপাদ্ সনাতন ব্রহ্মোপাদন| এদেশ মধ্যে এককালে বিশ্বত হইয়াছিল । 
কেবল তিনিই (রামমোহন ) তাকে বিলাসের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন, নান! 
শান্ত সন্ধান দ্বারা তাহার চিত্ত সংস্কৃত হইয়া হৃদয়ঙ্গম হইল যে সর্বকারণ পরত্রন্ধের 
উপাসনাই সত্য ধর্ম এবং কেবল তাহাই পরম পুরুষার্থের একমাত্র কারণ। এই পরম 
ধর্মকে তিনি একাস্তচিতে অবলম্বন করিলেন ও শ্বদেশীয় মন্য্যুকে আতুজ্ঞানদ্বারা YS 
করিবার জন্য যত্ববান হইলেন । কিন্ত অনেককাল পর্যস্ত ধনসাধনাদি বিষয় ব্যাপারে 
আবৃত নানাস্থানে তাহার অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল, আপনার প্রিয় কার্ষে বদিব্স 
মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। পরন্ত ১৭৩৫ একে রঙপুর হইতে তিনি 
কলিকাতা নগরে আগমনপূর্ব্বক বিচার দ্বার! ও গ্রন্থাদি প্রকাশ ছার! ব্রহ্মোপাসন। রূপ 
সত্য ধর্ম স্থাপনে অত্যন্ত উদ্যোগী হইলেন-। তৎকালে স্বদেশস্থ লোকদিগের মধ্যে 
Age গোপীমোহন ঠাকুর, aa মুখোপাধ্যায়, জয়রুষ্ণ সিংহ, কাশীনাথ মল্লিক, 
রাজ! Tera মিত্রের পুত্র বুন্দাবনচন্ত্র মিত্র, গোপীনাথ মুনসী, রাজ! কালীশঙ্কর 
ঘোষাল, রাজা ব্দনচন্্র রায়, ছ্বারিকানাথ ঠাকুর ও গ্রসন্নকুমার ঠাকুর তাহার নিকট 


ne বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


সর্বদা গমনাগমন করিতেন, এবং তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা করিতেন। fee রাজ! 
পৌত্তলিক ধর্মের অনাদরপূর্ববক যখন সর্বত্র তত্বজ্ঞানের প্রসন্ধ উাপন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন তখন অনেকেই তাহার সংসর্গে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সহবাস ও আলাপাদি 
পরিত্যাগ করিলেন, কেবল শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর, রাজা কালীকিস্কর ঘোষাল, 
জয়কৃষ্ণ সিংহ ও গোপীনাথ মুনসীর সহিত তাহার wow! স্থিরতর রহিল। ১৮৩৭ ACF 
রাজ! মাণিকতলার উদ্যানগৃহে আত্মীয় সভা স্থাপন করিলেন, কিয়ৎকাল পরে সে স্থান 
পরিবর্ত হইয়! তাঁহার যষ্ঠীতলার বাটীতে awl হইত, তাদনস্তর কতকদিবস তাহার 
সিমুলিয়াস্থিত ভবনে সভ৷ হইয়! পুনর্ববার মাণিকতলার উদ্যানে আরম্ভ হইয়াছিল।” 


আত্মীয় সভাতে সন্ধ্যাবেল1 করে বেদপাঠ VS | SHAMS হত 1 কিন্তু বেদ ব্যাখ্যার 
নিয়ম প্রচলিত হয়নি। রামমোহনের শিক্ষক অধ্যাপক শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদ পাঠ 
করতেন ও গোবিন্দ মাল! ব্রন্মদঙ্গীত করতেন । উপস্থিত থাকতেন ছ্বারকানাথ ঠাকুর, 
ব্রজমোহন মজুদার, রাজনারায়ণ সেন, রামনৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, দয়ালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
হলধর বন্ধ, ন্দকিশোর বন্ধু ও মদনমোহন মজুমদার প্রমুখেরা। তারা রাজার ধর্মাদর্শে 
বিশ্বাদী ছিলেন। সেই ধর্মাদর্শ হল, “বেদান্ত প্রতিপান্ধ সত্যধর্ম | এই ধর্মাদর্শ 
মুত্তিপুজার বিরোধী _এই ধর্ম অনুসারে ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয় এবং নিরাকার। তিনি 
স্বত্রবাপী এবং আমাদের ইন্জিয় ও বুদ্ধির অগোচর। আত্মীয় সভার নানান সামাজিক 
সমন্তার আলোচনার সঙ্গে মন্গে এই ধর্মচিস্তা সদন্তদ্দের মনে পরিব্যাপ্ড হয়েছিল | 
অর্থহীন প্রথার নিগড়ে বাধ হিন্দু সমাজ তাদের সামনে এক দুর্লজ্ঘ্য অচলায়তন বলে 
প্রতিভাত হয়েছিল। 


যে সমাজ সেদিন ধর্মের নামে জীবস্ত নারীকে জলন্ত চিতায় ফেলে দেয়, বালিকা 
বিধবাকে একাদশীতে নির্জলা উপবাস করিয়ে রাখে, মৃত্যুপথযাত্রী রুগ্ন বৃদ্ধকে 
মোক্ষলাভের আশায় নদী তীরে ফেলে রাখে, যে সমাজে অস্পৃশ্যতা, বর্ণভেদ প্রবল, 
মা ধের নামে সাগরে নিজের সন্তানকে বিসর্জন দেয়, সেই সমাজে একেশ্বরবাদ ও 
পৌত্তলিক তা-বিরোধী ধর্মভাবনার প্রচার নিঃসন্দেহে এক বৈপ্পবিক ঘটনা । তাই 
সমাজে এ নিয়ে যথেষ্ট আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে এই ধর্মচিন্তার 
অনুসারী ব্যক্তিরা যেখানে অজ্ঞাতকুলশীল কেউ ছিলেন al) Zea রামমোহন ও 
তার অন্গামীদের স্বেচ্ছাচারী ও নাস্তিক অপবাদ শুনতে হয়েছে। এমনকি শ্রীযুক্ত 
aar face যিনি পূর্বে রাজার প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন, “তিনিও তাঁহার দ্বেষী হইয়া 
এমত অসত্য অপবাদ প্রচার করিতেন যে আত্মীয় সভাতে গোহত্যা৷ হইয়! থাঁকে”।৪ 


উনিশ শতকে প্রগতিশীল ধর্মসংস্কার আন্দোলনের এইভাবেই ন্ত্রপাত। 
রামমোহনের এই ধর্মভাবনাই পরবর্তীকালে ব্রাঙ্মধর্ম আন্দোলনে পরিণত হয়েছে । 
Cine শতকের বাঙালির নবজাঁগরণ এই ব্রা্ধধর্মপ্নীবিত পলিমাটিতেই সুদৃঢতাবে 
শিকড় গেড়ে- বসেছে । ব্রাহ্ষধর্ম একদিকে যেমন খ্রীস্টান ধর্মের প্লাবন থেকে হিন্দু. 


ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ২১৫ 


সমাজকে রক্ষা করেছে, অন্যদিকে হিন্দু সমাজকেও কুসংস্কার ও জড়তার মোহ মুক্ত 
করে তার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন ঘটিয়েছে। 

১৭৫০ শকের ভাদ্রমাসে ( ১৮২৮) চিৎপুরে fafa কমল বস্তুর বাড়িতে 
্রাঙ্মদমাজের প্রতিষ্টা হয়।* 

ব্রাহ্ম বলতে কোন স্বতন্ত্র ধর্ম সম্প্রদায়ের কথা তখনও চিন্তায় আন! হয় নি। 
জাতিধর্য নির্ধিশেষে একেশ্বরবাদী fred ব্রহ্মোপাসনায় বিশ্বাসীদের কাছে ব্রাঙ্মমমাজ 
এক মিলন মন্দির হিসাবেই স্থাপিত হয়েছিল। ব্রাহ্মদমাজের দানপত্রে লেখা 
ছিল; “cu কোন প্রকার লোক হউক না কেন, যাহারা ভদ্রতাকে রক্ষা করিয়া 
পবিত্র ও নম্ৰভাবে frei বিশ্বপাতা aes, অমৃত অগম্য পুরুষের উপাসনার 
অভিলাষ করে, তাহাদের সমাগমের জন্য এই সমাভগৃহ সংস্থাপিত হইল। যেকোন 
লোক বা! যে কোন সম্প্রদায়, নামরূপ বিশিষ্ট যে কিছু পরিমিতি পদার্থের উপাসনা 
করে, এখানে তাঁহার উপাসনা হইবেক a যাহাতে Rad বিশ্বপাতা পরমেশ্বরের 
প্রতি মন ও বুদ্ধি ও আত্ম! উন্নত হয়, যাহাতে AS পবিত্রতা, সাধু ভাবের 
সঞ্চার হয়, যাহাতে সকল ধর্মের লৌকদিগের মধ্যে একটি এক্যবন্ধন হয়_ 
উপাসনার সময় এইগ্রকার বক্তৃতা, ব্যাখ্যান, স্তোত্র, গান ভিন্ন আর কোন প্রকার 
ব্যবহৃত হইবে ন11”৬ 

রামমোহনের অনুগামীদের মধ্যে অনেকে তাকে ত্যাগ করে গিয়েছিলেন বটে 
কিন্ত ধারা ভার এই নতুন ধর্মভাবনার seas] হয়েছিলেন তদের seqe কম 
ছিল mi) Stora মধ্যে টাকীর জমিদার কালীনাথ চৌধুরী, NIFE মথুরানাথ 
মল্লিক ও কলকাতার শ্রীদ্বারকানাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রাজরুষণ সিংহ ও তেলিনীপাড়ার 
শ্রীঅনদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের! ব্রাহ্মদমাজকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য 
করতেন ।? 

অবশ্য এরা সকলেই যে ঘোরতর পৌত্তলিক-বিরোধী ছিলেন তা নয়॥ প্রসঙ্গত 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথা বলা যায়। রামমোহনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সত্বেও তার 
বাড়িতে যথারীতি fea অব্যাহত ছিল। রাঁমমোহনের ধর্মাদর্শ অপেক্ষা তার 
ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ আরও গভীর ছিল এবং ধর্মসংস্কারের বাহিরেও 
রামমোহন যে সমাজ-সংস্কার ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ( মুখ্যত সতীদাহ 
রদ) তীর! সেদিকটাতেই বেশি করে আরুষ্ট হয়েছিলেন | তবে রামমোহন তার 
অনুগামীদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিকে ষে পুরোপুরি wat নিয়ে আসতে পেরেছিলেন 
তাঁতে সন্দেহ নেই। এমনকি প্রোটেসটা্ট মিশনারি উইলিয়ম আযাডামকে তিনি 
ইউনেটেরিয়ান মতবাদে আকষ্ট করান। আডাম “বেঙ্গল BABA? কাগজের ওপরের 
তলায় সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যাবেল। ধর্মোপদেশ দিতেন। রামমোহন সেই উপদেশ 
শুনতে যেতেন। একদিন এই উপদেশ শুনে ফেরার পথে তার অন্ুগামীর৷ 
বলেন, “বিদেশী লোকের ধর্মযাজন গৃহে যাইয়া৷ আমারদিগের উপদেশ শুনিতে হয়, 
আমারদিগের এমত কোন আধারণ স্থান নাই যে তথায় বেদ অধ্যয়ন বা অন্ত 


a বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


প্রকার পরমার্থ প্রসঙ্গ হয়, ইহা অতি warts কারণ | এই মহৎ, প্রস্তাবেই সাধারণ 
SAAS স্থাপনের সুত্র হইল ।”৮ 

১৭৫১ শকের ১১ মাঘ ব্রাহ্মদমাজের নতুন গৃহে উপাদন! শুরু হয় ।৯ 

রামমোহনের এই ধর্মচিন্তা ও তার পরিণতি হিসাবে ব্রাহ্মমমাজের প্রতিষ্ঠা 
সমসাময়িক বাংলা সংবাদপত্রে যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছিল | 

সমাচার দর্পন রামমোহনের বেদান্ত আলোচন! সভার প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ 
করতেন । যেমন ১৮১৯ সালের ২২ মে সমাচার দর্পণ লিখছেন, 

“বেদাস্তমত--৯মে রবিবার প্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীরুষ্ণমোহন ও 
শ্রীরজমোহন মজুমদারের ঘরে gw রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদাস্তিকেরা একত্র 
হইলেন এবং পরস্পর আপনাদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি, 
যে সেই সভাতে জাতির প্রতি বিধি fey নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল ও খান্তের প্রতি 
যে নিষেধ আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল। এবং যুবতী স্ত্রীর স্বামী মরণাস্তর 
সহমরণ al করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যে কালক্ষেপ কর্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা 
হইল এবং বৈদিক কর্মের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে বেদের উপনিষদ হইতে 
আপনাদের মতান্ণুযায়ি বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ কর! গেল ও তাহারা বেদান্তে 
মতানুসারে গীত গাইলেন ।” 

১২ জুন ১৮১৯ তারিখের সমাচার দর্পণের আর একটি খবর £ 

“বৈদান্তিক ৩: মে তারিখে মোং খিদিরপুরে দেওয়ান মতিচাদ্ের ঘরেতে অনেক 
বৈদান্তিকের। একত্র হইলেন ও মকলে আপনারদের মতের অনেক বিবেচন। ও প্রশংসা 
করিলেন ও স্বমত সিদ্ধ গান করিলেন এ তারিখে এ স্থানে যত বৈদাস্তিক লোক 
একত্র হইয়াছিলেন এত বৈদান্তিক লোক কখনও BIE একত্র হন নাই |” 

এই সমস্ত সংবাদ বিনা মন্তব্য ব্যতিরেকেই সমাচার দর্পণ প্রকাশ করে) তার 
ফলে রামমোহনের নতুন ধর্মচিস্তার প্রতি সমাজের দৃষ্টি আরষ্ট হয়। সমাচার দর্পণকে 
যেনে যুগের বিদ্বৎদমাজ বিশেষ গুরুত্ব মহকারেই গ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ 
রামমোহনের সঙ্গে এই পত্রিকার বিরোধ। :৮২১ সালের ১৪ জুলাই দর্পণে জনৈক 
পত্রলেখক হিনদুশান্ত্রের যুক্তিহীনতা সম্পর্কে যে কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছিলেন, রামমোহন 
তার উত্তর দেওয়! যথাকর্তব্য বলে মনে করেন। রামমোহন শিবগ্রসাদ শর্সা 
ছদ্মনামে সে প্রশ্নের উত্তর দিলে দর্পণ তা প্রকাশ করেন নি। রামমোহন তথন ব্রাহ্মণ 
সেবধি ( Brabmunical Magazine ) প্রকাশ করে সে উত্তর প্রকাশ করেন। 

চিৎপুরে ব্রান্মদমাজের নতুন গৃহের উদ্বোধন হবার খবর ইন্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত 
হয়েছিল । সমাচার দর্পণ ইণ্ডিয়া গেজেট থেকে খবরটি উদ্ধত করেন 

চিৎপুরের রাস্তার ধারে নূতন ধর্মশালা--“গত সোমবারের fem গেজেটে 
লেখে যে কএক জন গুণশালী ও ধনবান হিন্দুরা একত্র হইয়া চিৎপুরের রাস্তার ধারে 

ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং ধর্মার্থে তাহাতে এক অট্টালিকা নির্মাণ করাইতেছেন। 


ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ২১৭ 


তাহার এষ্টদীড অর্থাৎ পাট্রায় লেখে যে এষ্টির| কেবল Toe রহিত জগৎ VF স্থিতি 
কর্তাঈশ্বরের আরাধনার্থে শিষ্টাচারি লোক সকলের সমাগমার্থে চিরকালের নিমিত্ত 
সেই অট্টালিকা রাখিবেন। এ পাট্রায় আরে! লেখে যে সে সরহন্দের মধ্যে কোন 
প্রতিমা কি ছবি কি কোন বস্তুর প্রতিমৃত্তি কেহ লইয়| যাইতে পারিবে না এবং 
তাহাতে ধর্ম্মার্থে কি ama কোন প্রাণিহিংসা হইতে পারিবে না এবং অন্য কোন 
মতাবলগ্িরা যে কোন সাকার কি নিরাকার বস্তুর আরাধনা করিবেন--ভঙ্গিমদাগচক 
বাক্য এ অট্রালিকায় কহা যাইবে না এবং যে igda অথবা প্রার্থনাদিতে 
জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি কর্তার ধ্যাননিষ্ঠা হয় অথচ serosa প্রতি দয়া ও 
ধর্ম যাহাতে জন্মে এতদ্যতিরেকে আর কোন বিষয়ক অনুশীলন তাহাতে হইবে না। 
এবং এষ্টিরা তত্রত্যারাধনার্থে একজন বিশিষ্ট লোককে মনোনীত করিবেন এবং এ 
স্থানে প্রতিদিন অথবা সপ্তাহের মধ্যে একদিন আরাধনা হইবে ৷” (১৬ stania, ১৮৩) 

রামমোহন ১৮১৫ সালে বেদান্ত গ্রন্থ ও বেদান্তদার প্রকাশ করেন।১০ এই বছরই 
বেদাস্তসারের একটি ইংরাজী gat প্রকাশিত হয় -Translation of an 
Abridgement of the Vedant | বেদান্তসার গ্রন্থে রামমোহন বিভিন্ন উপনিষৎ-এর 
বচন উদ্ধত করে ব্রহ্ধের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, SH অবাঙ মানস গোচর, শব্দাতীত 
ও স্পর্শাতীত।১১ God is without figure, epithet, definition, and 
description. The supreme spirit is unchangeable, ° 

রামমোহনের এই ধর্মীয় মতবাদে গ্রীষ্টান মিশনারিরা sere আনন্দিত 
হয়েছিলেন। তাঁর! ভেবেছিলেন, রামমোহনের এই চিন্তাধারা! ভারতে খ্রীস্টান ধর্ম 
প্রচারে সহায়ক হবে। “If he can introduce it among his countrymen, 
it will be a great step taken towards advancing the cause of 
Christianity in the East.”>” 

রামমোহন সম্পর্কে ১৮১৬ সালে ব্যাপটিষ্ট মিশন সোসাইটি লিখেছিলেন, 
রামমোহন শ্রীরামপুর মিশনে এসেছিলেন এবং মিশনারিদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে হিন্দু 
অবতার pe প্রসঙ্গ ওঠে । Aaea বাল্যকালে ননী চুরি করে খাওয়া সম্পর্কে 
রামমোহন নাকি away করেছিলেন, The sweeper of my house would 
not do such an act and can I worship a God sunk lower than the 
man who is a menial servant ?°® রামমোহন তাদের মতে ‘a simple 
theist admires Jesus Christ but knows not his need of the 
atonement? € এমনকি ১৮১৬ সালে চার্চ অব ইংলগ্ের মিশনারি রেজিস্টারে 
একথা লেখা হয়েছিল যে রামমোহন খ্রীন্টধর্ম গ্রহণ করে অনেক বন্ধু সহ ইংলণ্ডে চলে 
আদবেন ও ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তর অধ্যয়ন করবেন ।৯৬ 

১৮১৬ সালে রামমোহন তার বন্ধু ডিগবিকে একটি চিঠিতে লিখছেন: The 
consequence of my long and uninterrupted researches into 


২১৮ 
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religious truth has been that I have found the doctrines of 
Christ more conducive to moral principles, and better adapted 
for the use of national beings than any others which have come 


to my knowledge ; and have 
more superstitious and miserab 


also found Hindus in general 
le, both in performance of their 


religious rites andin their domestic concerns, than the rest of 
the known religious on the Earth.>* 

কিন্তু vas সালে সমাচার দর্পণের প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে রামমোহনের ' সঙ্গে 
apita মিশনারিদের বিরোধ ঘনীভূত হয়ে ওঠে | 

রামমোহন ত্রিতব্ববাদী Brora ধর্মমতকে ( Trinitarianism ) যুক্তির দারা খণ্ডন 
করেন এবং এক্যবাদী খ্রীস্টান মতকে ( Unitarianism ) প্রতিষ্ঠিত করেন 1১৮ তারই 
সংস্পর্শে এসে আযাডাম ইউনেটেরিয়ান ধর্মমতের প্রতি আরুষ্ট BA | 

কিন্তু রামমোহন একদিকে যেমন হিন্দুধর্মের প্রতি গ্রীস্টান মিশনারিদের আক্রমণ 
সহ করতে পারেননি অন্যদিকে তেমনি গ্রীন্টান পাদ্রীদের প্রচারিত Aoba অরতারতবকে ও 
বরদাস্ত করতে পারেননি॥ ১৮২০ মালে রামমোহন যীশুর রাণীর একটি সটাক 
সংস্করণ (The Precepts of Jesus : The Guide to Peace and Happiness 
extracted from the Books of the New Testament ascribed to the 
Four Evangelists-aiat% করলে খ্রীষ্টান সমাজ রামমোহনের বিরোধী হয়ে ওঠে ।১৯ 
খ্রীস্টান পাদরির! Disg ইহলোক, পরলোক, af, নরক, পাপপুণ্য প্রভৃতি নানা 
বিষয়কে ঈশ্বর-উপাসনার অঙ্গ হিসাবে দেখতেন 

এই আচীরপর্বন্থ ইনট্টিটিউশন ব! প্রতিষ্ঠান থেকে Stas উদ্ধার করে তাকে 
গ্রীন্টের বিশুদ্ধ বাণীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল Precepts রচনার উদ্দেশ্য 1°° 

এই Precepts প্রকাশিত হলে Friend of India তে মার্শম্যান এই গ্রন্থের তীত্র 
সমালোচনা করেন। মার্শম্যান লিখেছিলেন, Aedia অবতারত্ব উপলব্ধি করার 


মৃত শক্তি রামমোহনের মৃত হিদেনের 


নেই ।*১ রামমোহনকে এরপর göt 


iaa সঙ্গে বাদানুবাদে লিগ হতে হয়। তিনি Precepts-a% ছুটি apreal 


প্রকাশ: করেন। প্রথম আপীল ১৮২ 
প্রকাশিত হয় | 


oe দ্বিতীয় sitter ১৮২১ সালে 


বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করে রামমোহন গোড়া হিন্দুদের চটিয়েছিলেন। সহমরণ 


সম্পর্কে তার প্রবর্তক নিবর্তকের স্বাদ ১ 


৮১৯ ৷ প্রকাশিত হলে রক্ষণপন্থীর| বিচলিত 


বোধ করেন । আবার Precepts প্রকাশের পর গ্রীষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গেও তীর সম্পর্ক 
অত্যন্ত তিক্ত হয়ে ওঠে । রামমোহন লণ্ডনে ইউনিটেরিয়ান আযাসোসিরেশনের কাছে 
বক্তৃত! প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন, “হিন্দু ও ব্রাহ্মণের! আমার বিরোধী হয়ে উঠেছেন। 
্রীস্টানেরা বিরোধী হয়েছেন আরও gñ” “In the first instance, the 


ধর্ম-সংক্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ২১৯ 


Hindoos and the Brahmins to whom I am related, are all hostile 
to the cause, and even many Christians there are more hostile 
to our common cause than the Hindoos and the Brahmins.** 

উনিশ শতকের ধর্মমংস্কার আন্দোলনের পক্ষে এই পটভূমিটুকু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ. 
রঙ্ষণমীল হিন্দুমমাজ ও Abia মিশনারিদ্ের বিরুদ্ধে রামমোহন ও পরবর্তীকালে 
তার অঙ্তগামীদের তীব্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। প্রগতিশীল ধর্মসংসথার 
আন্দোলনে যে সমস্ত বাংলা পত্রপত্রিকা সহায়ত করেছিলেন তাদের এই দুই প্রতিকূল 
শক্তির বিরুদ্ধেই কলম ধরতে হয়েছে। 

রামমোহন anta প্রতিষ্ঠিত করে খীষ্টানদের যেমন হতাশ করেছিলেন 
তেমনি রক্ষণদীলদের চগ্গুশূল হয়েছিলেন। aaa বিরুদ্ধে সমাচার চক্জিকায় 
প্রায়ই নানান feat মন্তব্য প্রকাশিত হত। সমাজের প্রার্থনা, অয়ষ্ঠানে নাকি 
যবনের! ate বাজাত। এই অভিযোগ চন্গিকায় প্রকাশিত হলে সম্বাদ কৌধুদীতে 
এক পত্র তা লিখছেন, aatal ছুর্গোৎসবে যখন যবনী নর্ভকীরা। নৃত্য করে তখন, 
হিন্দসমা তো তাতে দোষ দেখেন ন11 নীচে পত্রটি হুবহু তুলে দিলাম। 

“যুত যথাৰ্থবাদী কৌমুদী প্রকাশক মহাশয় সমীপেযু। চক্রিক। প্রকাশকের কি 
বুদ্ধিপ্রকাশ তাহা fafan প্রকাশকরণে অসমর্থ থেহেতুক কএক নূতন অনুমানের 
ze করিয়াছেন যে পূর্ব  গ্রন্থকারের! ধূম দৃষ্টি করত অগ্নির অঙ্গমান এবপ্রকারাদির 
পরিবর্তে তবলার চাটার শব্দগ্রহণে খ্বনকারণক aoa অসমান করিয়াছেন 
যে হউক এবন্তাঙ্গমানে চক্জিকাকার ধন্ানুমানী হইতে পারেন বিন্ধ তর্কশান্ের 
বিপারয়ান্মামে mata করি যে চন্গিকাকারের পূর্বনিবাষ সেখপাড়! ue পূর্বস্থান 
সর্বদাই স্মরণ হয় যেমত লোকে কহে যে আকরে টানে যাহা হউক বেদপাঠাদি শ্রবণে 
ব্রাহ্মণের দোষ সৱান্ধণেই কহিয়া ধাকে এবং শাঞ্জে আছে যে কলিতে বেদের নিন্দা 
অনেকেই করিবেন অতএব এই দুইমতে satata নির্দোষী aca পাঠানস্তর ঈশর 
বিষয়ক মীতোপলক্ষে যবনকরণক aaa যে ataga করিয়াছেন তাহাতে 
কেবল মহাভারতীয় “রাঙ্নসধপমাজানি পরচ্ছি্ানি পশ্ততি। আত্মনোবিৎিমাত্রানি 
oaf aerate’ এই cote স্মরণ হইল কেননা! দুর্গোৎসব রাসযাত্র! প্রভৃতিতে খরনীয় 
নৃত/গীতাদি wm ইংরেজের মন্তমাংশ ভোজনাদিতে কোন দৌষ দৃষ্টি করেন ন! বরঞ্চ 
তৎপক্ষে pp মুদ্রিত করিয়া মনের দ্বারা কল্পনা করেন থে উর্বশী প্রভৃতির নৃত্যা্জ 
এবং অগ্তমাংসকে পুষ্পচন্দন বোধ করেন কেবল aaa দোষ সর্বদা দেখিয়া 
থাকেন একি আশ্চর্য যদিশ্তাৎ বেদ পাঠানস্তর গান উপলক্ষে যবনকরণক বাগ্যোগ্থম 
হইয়া থাকে তাহাতে caga কিনা tane দোষ স্থির করিয়াছেন অন্থমান করি 
শান্্রমতে না হইবেক যেহেতুক শান্দে সমাজ স্থান নীচন্পর্শে দোষাভাব লিখিয়াছেন।” 
( সদ্বাদ কৌমুদী, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩* ) 

রামমোহন ১৮৩০ সালের ১৫ নভেম্বর ইংলণ্ড যাত্রা করেন। দেশবাসীর কাছ 


২২০ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


থেকে এটাই Sia চিরবিদায় | ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ত্রি্টলে তীর মৃত্যু হয়। 
তার বিলাত যাত্রার পর প্রগতিশীল শিবিরে এক বিরাট শৃদ্যতার সৃষ্টি হয়। ব্ৰাহ্ম 
আন্দোলনেও ভশটা পড়ে । “তিনি ইংলণ্ডে গমন করিলে সমাজ দুর্দশা গ্রস্ত 
হইয়াছিল! যাহার! অর্থ দিয়া আনুকুল্য করিতেন, তীহার! ক্রমে ক্রমে সকলেই 
aa স্বীয় দাতব্য রহিত করিলেন, কেবল শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর যতকাল 
জীবিত ছিলেন, ততকাল প্রতিমামে প্রথম ve টাকা, পরে ৮* টাক! করিয়া দিতেন, 
তাহাতেই সমাজের ব্যয় নির্বাহিত হইত। অত্যল্প লোক প্রতি বুধবারে সমাজে 
উপস্থিত হইতেন, পরিশেষে এমন হইল যে কেবল ১০।৯২ জন করিয়া উপস্থিত 
থাকিতেন। তথাপি তত্ত্ববোধিনী সভার আশ্রয় প্রার্তিকাল পর্যন্ত সমাজ যে জীবিত 
ছিল, তাহ কেবল Sige রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উৎসাহে ও Ws 12° 

১৮৩১ সালের ৬ অক্টোবর রবিবার তত্ববোধিনী সভার জন্ম। ১৮৪৩ সালের 
আগস্ট মাস থেকে প্রকাশিত হয় তন্ববোধিনী Afaa | এই তন্ববোধিনী সভা ও 
তন্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র করে প্রগতিশীল ধর্মমংস্কার আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় 
শুরু হয়। 

দতীগাহ প্রথা রদের বিরুদ্ধে সংরক্ষণশীল হিনুষমাঙ্গকে সংহত করার জন্য 
রাধাকাস্ত দেবের নেতৃত্বে ১৮৩* সালের ১৭ জানুয়ারি ধর্মমভ! প্রতিষ্ঠিত হয় ।২৪ 

একটিকে প্রগতিশীল শিবিরে নেতৃত্বের অভাব অন্যদিকে AST নেতৃত্বে 
প্রতিক্রিয়াপন্থার প্রতি অন্ধ সমর্থন এই উভয়ের ফলে ত্রিশদশকে বাংলাদেশে খ্রীস্টান 
মিশনারির। প্রবল হয়ে ওঠে । অন্যদিকে ডিরোজিওর নেতৃত্বে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা 
অর্থহীন আচার-সর্বস্ব হিন্দুয়ানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।  হিন্দুসমাজের 
বর্ষীয়ান নেতাদের আচরণ দেখে মানবতামন্ত্রে দীক্ষিত নব্য শিক্ষিত যুবকদের 
মননে ও মনীষায় প্রচণ্ডডাবে আস্থার সঙ্কট দেখা দেয়। রামমোহনের মত 
ইয়ংবেঙ্গলরাও পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন এবং হিন্দুধর্মের গৌড়ামির বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহী হয়েছিলেন। এদের মধ্যে কিশোরীটাদ্ মিত্র, তারাটাদ চক্রবর্তী, 
প্যারাটাদ মিত্র ও চন্দ্রশেখর দেব প্রমুখের faa vote করেছিলেন।২* তবু 
রামমোহনের সঙ্গে ইয়ংবেঙ্গল দলের ধর্মমতের পার্থক্যটুকু ব্যাপক ছিল। রামমোহন 
পৌত্তলিক-বিরোধী হয়েছিলেন বেদকে স্বীকার করে। কিন্ত ইয়ংবেঙ্গলদের পৌত্তলিক 
বিরোধিতার পিছনে এমন কোন বিকল্প আধ্যাত্মিক ভাবনা কাজ করেনি। “Both 
of them speculatively, reject idolatry, one on the alleged 
authority of the Vedas and the other solely.” (India Gazettes 
October 25, 1831 ) 

তারা পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ বেস্থামের রাজনৈতিক মত, আযাডাম স্মিথের 
অর্থনৈতিক মত, বেকন, হিউম, টমাস পেইনের যুক্তিবাদী দার্শনিক চিন্তাধারায় 
উদ্ধদ্ধ হন। এভিরোজিওর Frais হেতুবাদ ও বিবেকের দ্বারা চালিত হইয়া এবং 


ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ২২১ 


ফরাসী বিপ্লবের রক্তরঙিন পতাকার ছায়াতলে দীড়াইয়া জাতীয় মুক্তির স্বপ্ন 
দেখিয়াছিলেন।”২৬ 

তবে ইয়ংবেঙ্গলদের চিন্তাধারা হিন্দু অধ্যাত্ম ভাবনার বিরোধী হলেও তার] 
যে নাস্তিক এবং নিরীশ্বরবাদী ছিলেন তা বল! বোধ হয় ঠিক হবে না। ডিরোজিও 
নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি ঈশ্বরের অক্তিত্বে অবিশ্বাসী একথা কখনও, 
বলেন নি।২৭ 

বরং তাঁদের ধর্মভাবনা অনেকখানি ইউনেটেরিয়ান শ্রীন্টান তত্বের অঙ্ক্গামী 
fen সমসাময়িক ইংরাজী সংবাদপত্র বেঙ্গল হরকরা লিখছেন, “We believe 
that the Ultra-Radicals reject entirely the Hindoo creed and 
while they profess Pure Deism or the belief in one God are 
inclined to lend a favourable ear to the arguments in support of 
Christianity. Their religious opinions indeed are very little’ 
opposed to those of the Unitarian.” (Oct. 16, 1831) 

রামমোহনও প্রথমে এই ইউনেটেরিয়ান মতবাদের প্রতি আরুষ্ট হয়েছিলেন | 
তবে ইউনেটেরিয়ান মতবাদ থেকে বেদাত্তাশ্রয়ী ধর্মমতে উত্তরণ তার পক্ষে সহজে 
সম্ভব হয়েছিল। কারণ তাঁর প্রজ্ঞা স্ুপরিণত, নানান শাস্ত্র অধ্যয়নে মনন পরিশীলিত | 
ত! বাদে তার সমগ্র চিন্তা গড়ে উঠেছিল ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে কেন্দ্র করে। 
রামমোহনের এই অস্তমূ্থী ধর্ম আন্দোলন অপরিণত বয়স্ক ইয়ংবেঙ্গলকে আরৃষ্ট 
করতে পারে নি। 

১৮৩১ সালে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিতে ইয়ংবেঙ্গল দলের ব্যক্তিগত অতুযুগ্র 
আচরণের Cla সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁরা পরিচিত হুন ‘আলট্রা 
র্যাডিকাল” বলে। এর উত্তরে ইয়ংবেঙ্গলদল এনকোয়ারার পত্রিকায় তাঁদের যে 
বক্তব্য রাখেন তাতে তাদের উদ্দেশ্য স্পষ্টই বোঝ! যায়। হিন্দুধর্মের আঁচার-সরবন্ব 
মতবাদ ও কুসংস্কার থেকে তরুণ সমাজকে বার করে নিয়ে stale ছিল তাদের 
উদ্দেশ্য 1৮,047 purpose is to ideal with the rising generation, and 

_that we do not consider the loss of our influence over the 
orthodox (we mean persons that have forty or fifty year been 
continually wrapt up in prejudice) as of any Consequence.” 
Enquirer (Quoted in India Gazettee, Oct. 20, 1801. ) 

ওই গ্রবন্ধটিতে এনকোয়ারার আরও বলেছেন, ইয়ংবেন্গলদলের কয়েকজন AND 
জনৈক হিন্দুর বাড়িতে গোমাংস নিক্ষেপ করেছেন। ইয়ংবেঙ্গলদল এই ঘটনার 
যথোচিত নিন্দা করেছেন এবং বলেন তারা এর জন্য gE) (‘We have 
perceived our guilt and have corrected ourselves.’ তার। একথাও 
বলেন যে, We are always ready to acknowledge our faults when 
pointed out satisfactorily. 
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ইয়ংবেঙ্গলদলের অভিযোগ ছিল তারা মডারেটদের সঙ্গে সহযোগিতাই করতে চান 
কিন্ক মডারেটর। সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। মডারেটর! থিয়েটার স্থাপন করবেন 
জেনে তারা সেই প্রচেষ্টাকে সাহাষা করতে রাজি (SY এমনকি লিবারেলদের বিরুদ্ধে 
হিন্দু সমাজ ও তাদের পত্রপত্রিকাগ্তলির জেহাদ ঘোষণা! সবেও তাদের সঙ্গে মডারেটদের 
রাজনৈতিক মিলন agal যদি লিবারেলদের ওপর মডারেটর! আর বিদ্বেষ পোষণ না 
করেন, যদি দীর্ঘদিনের অধঃপতনের ফলে আমাদের বুদ্ধিভ্রংশ না৷ ঘটে থাকে এবং যদি 
একজন হিন্দু একজন ব্রিটিশের পমান মর্ঘাদাসম্পন্ন বলে গণ্য হয় তাহলে এদেশের 
লোকদের রাজনৈতিক উন্নতি শুধু ভারতবাসীর নিজেদের ওপরই নির্ভর করবে। “If 
such a junction be for the advantage of everybody politics may be 
considered obstracted from religion—if the pshysical strictures 
upon us all out to be removed—if we be lively to all that we 
suffer—if our senses have not altogether been callous through 
long degradation—if those sparks which mark the dignity of 
human nature be also found in us—if heaven in his gifts have not 
been sparing to us—if a Hindoo born be equal in his natural 
State to a British born. What soul that is capable of reflection 
will not appreciate us when we say that the political improvement 
of the natives depends upon their own energies. They have 
‘only to make koown their cases exaggeration and then their 
English rulers will attend to hear and render their hardships.”** 

কিন্ত এই সহযোগিতার আহ্বানে রক্ষণণীল হিন্দু এবং মডারেট aaa যে সাড়া 
দিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় AT | 

fy সংরক্ষণশীল হিন্দু ধৈর্য, যুক্তি ও উদারতার খারা ইয়ংবেঙ্গলদের বিদ্রোহের মূল 
অনুসন্ধান করতেন তাহলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘ্বণার প্রাচীর হয়ত এত তীব্র হত 
না। এই সংঘর্ষে সমাচার চক্জিকা, প্রভাকর ও সংবাদ তিমির নামক এই তিনটি বাংলা 
পত্রিকার আক্রমণে ইয়ংবেদ্দলদল ব্যথিত হয়েছিলেন | তাদের মৃখপত্র The Enquirer 
লিখেছিলেন, “The orthodox looks upon the hetrodox with anger, 
with malice—with hatred. The Brambin curses all that stab his 
interests, and exercises his influence in creating violent opposi- 
postates from prejudice. Heart burning 
jeolousy is thus entertained against the liberal and persecution 
comes to be the effects. All these flame is against fanned by 
the Bengalee Press. The Chundrika, the Prabhakar, the 
Timirnashak aim their bellery against liberalism, and pursue 


tions against the ০ 
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all enemies to Hindooism to extremes. Abuses, 18055001565, 
slandars and every epithet which the native language pregnant, 
as itis with indecent vulgarism, is found to contain and which 
genius incurred to indecencies can invent, are heaped asin 
the heretic with freedom??? 

ইয়ংবেদল দল সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সমাজ ও ধর্ম দেখানে 
অবিচ্ছে্ সেখানে সমাজ-সংস্কার অর্থেই ধর্মসংস্কার। কিন্তু ইয়ংবে্গলদের কোন 
ধর্মেষণা ছিল না, আধ্যাত্মিক চিন্তা ছিল না। fenta বিরুদ্ধে তাদের প্রচণ্ড face 
ছিল কিন্তু কোন বিকল্প অপ্তিবাচক ধর্মচিন্তা তাদের মনকে অধিকার করেনি। বরং 
“যে কোন ধর্মের প্রতি তাহাদের চিত্ততলে প্রচুর yal সঞ্চিত হইতেছিল।”৩১. তাদের 
এই আধ্যাত্মিক শৃন্ভতাই Abia মিশনারি ডাফকে তরুণ সমাজের মধ্যে খীন্টধর্ম প্রচারে 
উৎসাহিত করেছিল। ডাফের জীবনীকার প্যাটন ইয়ংবেঙ্দদদলের রুমোছন বন্দ্যোপাধায় 
সম্পর্কে লিখছেন; 

“He and his friends were reformers, but they knew them- 
selves to have nothing to give in place of tbat which they were 
resolved to demolish, They believed Hindooism false, but 
what was true they knew not." 

খ্রীষ্টান মিশনারি আলেকজাগডার ডাফ ১৮০, সালের ২৭ মে সন্বীক কলকাতায় 
এসে পৌছেছিলেন। কলকাতায় এসে তার রামমোহনের সঙ্গে সৌহাদয হয়। 
বাড়ির amasa পুরনো উপাসন! গৃহটি রামমোহন ডাফকে ছেড়ে দেন। কারণ 
ওখান থেকে ব্রাঙ্মমভা নব নিমিত বাড়িতে উঠে যাওয়ায় বাড়িটি খালি হয়েছিল 1৬৩ 
রামমোহন স্কুলের কিছু ছেলেও যোগাড় করে দিয়েছিলেন। 

কিন্তু ডাফের উদ্দেশ্তে ছিল এদেশীয় তরুণদের Sued দীক্ষিত করা। তার লক্ষ্য 
হিন্দু কলেজ। ইয়ংবেগলদের সঙ্গে ডার ঘোগাযোগ হয়। ভাফ ভাগের পৌত্তলিকতা- 
1ররোধা ও হিন্ু-বিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগান। ডাফ বলেছেন £ ` 

“We rejoiced when we came in contact with a rising body of 
Indians who had learnt to think and co discuss all subjects with 
unshackled freedom, though that freedom was ever apt to 
degenerate into license in attempting to demolish the claims 
and pretensions of the Christian as wellas of every other 
professedly revealed faith, we hailed the Circumstance, as 
indicating the approach of a period for which we had waited 
and longed and prayed. We hailed it as heralding the dawn of 
an auspicious era—an era that introduced something new into 
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the hitherto undistributed reign of a hoory and tyrannous 
antiquity.” 

ডাফ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের জন্য বিশেষ বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করেন। 
প্রথম বক্তৃতাটি হয় তার বাড়িতে। বক্তৃতা দেন তার সহকর্মী জেমস হিল। 
২০ জন তরুণ সেই বক্তৃতা সভায় উপস্থিত ছিলেন। এদের অধিকাংশই হিন্দু 
কলেজের ছাত্র ।%৫ 

ডাফ ও তীর সহকমাঁদের বক্তৃতার ফলে হিন্দুসমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা 
দেয়। জনমত তাদের এত বিরোধী হয়ে ওঠে যে স্বয়ং cles ভাফকে পরামর্শ দেন 
ডাফ যেন কিছুকাল বক্তৃতা স্থগিত রাখেন ।৩৬ 

ডাফের বক্তৃতা যে ইয়ংবে্গল দলের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল তা 
এনকোয়ারার পত্রিকায় ডাফের বক্তৃতার সমালোচনা! পড়ে মনে হয় না। বরং 
এনকোয়ারার ডাফের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন | যে কোন ব্যক্তির নৈতিক 
ক্রটিবিচ্যুতি এবং মস্তিষ্কের অকর্মশ্যতা Som নামের মহিমাতেই ঢেকে যাবে এ 
কেমন কথ1? আর যার! সত্যকে-_সত্য ছাড়া আর কোন কিছুকে নয়, আকড়ে ধরে, 
আছেন, ধারা কঠোর নীতি মেনে চলছেন, পাপকে আবর্জনার বোঝার মত পরিহার 
করছেন, তাঁর! খ্রীষ্টান নয় বলে এই অপরাধে অবহেলিত থাকবেন এও বা কেমন ?৩৭ 
কিন্তু এই অবিশ্বাস ও সন্দেহকে ডাফ কিছু পরিমাণে নিরসন করতে পেরেছিলেন। 
ইয়ংবেঙ্গল দলের কেউ কেউও মানসিক দিক দিয়ে একটি অবলম্বন খু*জছিলেন। 
মহেশচন্দ্র নিজেই বলেছিলেন, তিনি খ্রীন্টানদের বিরুদ্ধে এতদিন সংগ্রাম করেছিলেন | 
‘In spite of myself I became Christian. 9” 

এর কয়েকমাস পরে ১৮৩২ সালের অক্টোবরে রুষ্ণমোহন খ্রীস্টান হন। ডিসেম্বরে 
হন গোপীনাথ নন্দী । এরা তিনজনেই হিন্দু কলেজের ছাত্র। ১৮৩৮ সালের 
মধ্যে হিন্দু কলেজের দশজন ছাত্র গ্ীন্টান হয়েছিলেন। বাকীরা হলেন কালীকুমার 
ঘোষ, রসিকচন্দ্র পালিত, চণ্ডীচরণ আঢ্য, জয়গোপাল দত, গোপালচন্্র মিত্র, 
দ্বারকানাথ ব্যানাজী ও বেণীমাধব মজুমদার ।৩৯ 

ব্যাপটিস্ট মিশনারির! বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত দেশীয়দের খ্রীষ্টান 
করতেন। কিন্তু শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মাস্তকরণ এই প্রথম। 
এরপরে ১৮৪৩ সালের ২ জুলাই লালবিহারী দে খ্রীষ্টান হন। ১৮৪৩ মলের ৯ 
ফেব্রুয়ারি মধুস্থদন গ্রীন্টান হন। ১৮৫১ মালের ১০ জুলাই প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 
ছেলে জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টান হন 199 

১৮৩১ সালে ডিরোজিওর বিরুদ্ধে নাস্তিকতা শিক্ষার অভিযোগেই বহু অভিভাবক 
হিন্দু কলেজ থেকে ছাত্রদের সরিয়ে নিয়ে আসেন। এই অভিষোগেই ডিরোজিওর 
পঢদচ্যুতি (২৫ এপ্রিল, ১৮৪১)। ভিরোজিওর মৃত্যু হয় ওই বছরের ২৬ ডিসেম্বর | 


ধর্মসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ২২৫ 


সুতরাং এই অবস্থায় সামাজিক আবর্ত যে ভয়াবহ আকার ধারণ করবে তা অত্যন্ত 
স্বাভাবিক | 

১৮৩০ সালে যে ধর্মান্তরের পাল! শুরু হয়েছিল তা পরবর্তাঁকালে তিনদশক ধরে 
অব্যাহত থাকে। ত্রিশের দশকে খ্রীষ্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছিলেন 
মুখ্যত ছুটি বাংলা পত্রিকা সংবাদ প্রতাকর ও সমাচার চন্দ্রিকক। চল্লিশের দশকে এসে 
তত্ববোধিনী ও বেঙ্গল স্পেকটেটর প্রমুখ পত্রিকায় গ্রীন্টান ধর্ম প্রচারের ছলাকৌশল 
সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করে তীব্র জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা! হয়। 

১৮৪৫ সালে উমেশচন্দ্র সরকার ও তার নাবালিকা স্ত্রীকে আলেকজাগার ডাফ Mey 

. দীক্ষিত করেন। উমেশচন্দ্রের বাবা গঙ্গাধর সরকার | তাঁর দাদ! রাজেন্দ্রনাথ সরকার ঠাকুর 

পরিবারের বাণিজ্য হাউসে সরকার ছিলেন। উমেশচন্্র ডাফের স্কুলের ছাত্র ছিলেন। 
দীক্ষা নেবার জন্য সরকার-দম্পতি ডাফের বাড়িতে চলে আসেন। খবর দ্রুত ছড়িয়ে 
পড়ে। উমেশচন্দ্রের বাবা আদালতের আশ্রয় নিয়ে হেলেকে উদ্ধার করতে যাঁন। কিন্তু 
ছেলের বয়স ১৮ বছর বলে আদালত রায় দেওয়ায় রিট দরখাস্তের আবেদন 
অগ্রাহ্‌ হয়। জনতা এসে ডাফের বাড়ির বাইরে ভাঙচুর করে। কিন্তু তৎসত্বেও 
তাদের দীক্ষা দেওয়া হয়। Autre হিন্দু পরিবারের কোন দম্পতির খ্রী্টধর্মে।দীক্ষার 
ঘটনা সেই সর্বপ্রথম | বাংলা সংবাদপত্র তত্ববোধিনী এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ 
করেন। 

এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ ১৭৬৭ শকের ১ হ্যৈষ্ঠ তত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত 
হয়েছিল। তন্ববোধিনীর রিপোর্টে বলা হয় উমেশের বয়স ১৪, তার স্ত্রীর বয়ন ১১। 
উমেশ ছ বছর ডাফ সাহেবের ক্ষুলে পড়েছে বটে কিন্তু গ্রীন্টান ধর্মের প্রতি তার শ্রদ্ধা 
জাগেনি। উমেশ খ্রীষ্টান হতে সন্ত্রীক ডাফের বাড়ি গেছে শুনে তার-অভিভাবকেরা! 
তাকে বুঝিয়ে স্থজিয়ে আনতে চাঁন | কিন্তু উমেশ রাজি হন al) অভিভাবকেরা স্থপ্রীম 
কোর্টে আবেদন করেন fee আবেদন অগ্রাহ্য হয়। তখন রাজেন্দ্র সরকার ডাঁফকে 
অনুরোধ করেন, আজ উমেশকে AVG করবেন না, আমর! আগীল করব। ডাফ 
শোনেন না। রাজেন্দ্র তখন উমেশের সঙ্গে দেখ করেন। উমেশ নাকি বলেন যে 
তিনি কিংকর্তব্যবিমুঢ। তার ক্লতকর্মের জন্য তিনি ITAI রাজেন্দ্র যা বলবেন 
তাই তিনি করবেন। রাজেন্দ্র তাকে বলেন যে তুমি সাতদিন অন্য জায়গায় 
গিয়ে থাকো। আমি আগামীকাল একজন উকিলকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে তোমাকে 
নিয়ে wai কিন্তু সেদিন বিকেল চারটের সময় সন্ত্রীক উমেশচন্দ্রের দীক্ষা 
হয়ে যায়। 

রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় তত্ববোধিনীর প্রথম পৃষ্ঠায়। এই ঘটনার ওপর তব্ববোধিনী 
একটি সম্পাদকীয় লেখেন। এ সম্পাদকীয়ের Stal কঠোর, বক্তব্য নির্মম। 

“অস্তঃপুরস্থ স্ত্রী A স্বধর্শ্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল | 
এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমারদিগের চৈতন্ত হয় না? 


১৫ 


২২৬ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


আর কতকাল আমরা অন্ুৎসাহ্‌ নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব? ধর্ম যে এককালীন 
নষ্ট হইল, এ দেশ যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং আমারদিগের হিন্দু নাম 
যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইল । মিশনারিদিগের দৌরাত্ম্য এ পর্যস্ত 
সহ হইয়াছিল, কিন্ত এইক্ষণে সহিষ্ণতার সীমার বহিতভূ“্ত হইতেছে । পূর্বাবধি 
তাহারা কেবল কৌশল জাল বিস্তার করিয়াছিল, কিন্ত এইক্ষণে তাহার সহিত প্রবল 
aata আচরণ সকলকে মিশ্রিত করিতেছে | ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক এবং ১১ WV 
aai বালিকা ধর্মবিষয়ে কি বিবেচনা করিতে সমর্থ হয়? ইহারদিগের ধর্মচ্যুত করা 
কি ্তাযযুক্ত ব্যবহার হইতে পারে ? অন্ত বিষয়ে কেহ উপদ্রব করিলে রাজ নিয়মদ্বারা 
শাসন হয়, কিন্ত এ BARAT সম্যক শাসন নাই ।” : 
তত্ববোধিনী ওঁ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্পষ্টই বলেন, 

“অতএব যদি আপনার মঙ্গল atin কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের 
উন্নতি ashe কর, এবং সত্যের প্রতি গ্রীতিকর, তবে মিশনারিদিগের সংঅব 
হইতে বালকগণকে দুরস্থ রাখ, তাহারদিগের পাঠশালাতে পুত্রাদিকে প্রেরণ করিতে 
নিবৃত্ত হও, এবং যাহাতে ক্ষুতির সহিত তাহারা বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারে 
GAS উদ্যোগ শীঘ্র কর ।” 

তব্ববৌধিনী: লেখেন, খ্রীন্টানের! এদেশে এসে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা করছে 
অথচ এদেশের দরিদ্র সন্তানদের অধ্যাপনার জন্য একটিও ভাল দেশীয় পাঠশালা 
নেই। সকলে একত্র হলে কি একটি উৎকৃষ্ট Rataa হতে পারে ন|। “যদিও স্বদেশস্থ 
লোকের মধ্যে কোন বিষয়ে পরস্পর অনৈক্য থাকে তথাপি এ সাধারণ বিষয়ে কাহার 
না এঁক্য হইবে? পরম্পর ভ্রাতার মধ্যে কোন অংশে অপ্রণয় থাকিলেও ভিন্ন গ্রামস্থ 
লোক যখন পরিবারের প্রতি অত্যাচার করে, তখন সে শক্ত দমন জন্য একত্র হওয়া 
কি উচিত হয় ন! ?-**অতএব হে স্বদেশস্থ বান্ধবগণ ! হিন্দু মধ্যে RAA মতাবলম্থী 
হউন, এ বিষয়ে সকলের একতা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে ।"**শঙ্কাকে দূর কর, 
সাহমকে আশ্রয় কর, উৎসাহকে প্রজলিত কর, এবং cay মা২সরতাকে বিসঙ্জীন 
দিয়| ভারতবর্ধকে রক্ষা কর।” 

তত্ববোধিনী_ এই ব্যাপারে সংরক্ষণপন্থী হিন্দুমমাজ ও মভারেট ত্রাদ্ধদের 
এক্যবন্ধভাবে এই সংকটের মোকাবিলা করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন তত্ববোধিনীর 
এই আহ্বান ফলপ্রন্থ হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় রক্ষণশীল ও মভারেটদের 
যৌথ Beater ১৮৪৫ সালের ২৫ মে হিন্দু হিতার্থা বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা 
হয়। এই সভায় প্রায় এক হাজার ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । সভায় স্থির হয় 
পা্রীদের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে যেমন ছেলের! পড়তে পায় তেমনি এই বিদ্যালয়েও 
বিনা বেতনে পড়ানো হবে। ওই সভাতেই চল্লিশ হাজার টাকা টা উঠেছিল। 
রাধাকাস্ত দেব এ বিদ্যালয়ের সভাপতি ও সম্পাদক হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 

হরিমোহন সেন। ভৃদেব মুখোপাধ্যায় বিদ্যলিয়ের প্রধান শিক্ষক হলেন। “সেই 


ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র <3 


অবধি খ্রীষ্টান হইবার ale মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারিদ্দিগের মস্তকে 
কুঠারাঘাত পড়িল ।৮৪২ F 
উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দুসমাজ ছিল সচল ও সজীব। পরম্পরবিরোধী 
শক্তির নিয়ত সংঘর্ষ তাকে গতি মুখর করে তুলেছিল। ত্রিশ ও চল্লিশ দশকে 
খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের তীব্রতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি তার পান্টা আন্দোলনও 
সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠতে দেরী হয়’নি। হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। 
(১৮৪৮ সালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক পতনের পর বিদ্যালয়ের আধিক অবস্থা শোচনীয় 
হয়ে পড়ে। কারণ এই ব্যাঙ্কে বিদ্যালয়েয মূলধন ত্রিশ হাজার টাকা গচ্ছিত ছিল। ) 
তবে ১৮৬০-৬১ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়টি কোন রকমে টিকে থাকার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। (মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী পরিশিষ্ট পূঃ ৪৫৮ gy) কিন্তু 
এই পান্টা আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে বাংল! দেশের সর্বত্র Aia বিরোধী 
আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে । বিশেষ করে ছেলে Shela হয়ে গেলেও পৈতৃক সম্পত্তিতে 
তার পূর্ণ অধিকার স্বীকার করে নেবার জন্য সরকার যে আইন রচনার উদ্যোগ 
করেন তার বিরুদ্ধে হিনদুমমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়। দেখা দিয়েছিল । আইনটি অবশ্য 
১৮৫০ সালে পাশ হয়ে গিয়েছিল | 
ডাফ ও তীর শিয়সমপ্রদায় সম্পর্কে সংবাদ গ্রভাকর ছিলেন নির্মম । ঈশ্বর ed 

ডাফ সম্পর্কে তার সুবিখ্যাত ছড়ায় লিখেছেনঃ 

হেদে বনে কেঁদে! বাঘ, রাঙ্গামুখ যার | 

বাপ বাপ বুক ফাটে, নাম শুনে তার ॥ 

বাগ করা বাঘ আছে, হাত দিয়া শিরে। 

ধরিয়। ধর্ম্মের গলা, নখে ফ্যালে চিরে ॥ 

ছেলে কালে ছেলে ধরা, শুনিয়াছি কাণে। 

এখন হইল বোধ, বিশেষ প্রমাণে ॥ 

কহিতে মনের খেদ বুক ফেটে যায় 

মিশনরি ছেলেধরা, ছেলে ধরে খাঁয় ॥ 

* * * 

কামিনীর কোল শূন্য খুন্ন মন তায়। 

এ খেদ কহিব কারে হায় হায় হায় ॥ 

Ratta ছল করি, মিশনরি ভব। 

পাতিয়াছে ভাল এক, বিধর্দ্মের টব ॥ 

মধুর বচন ঝাড়ে, জানাইয়! লব। 

zaa অভিষিক্ত করে শিশু সব ॥ 

'শিশুসবে ত্রাণ কর্তা জ্ঞান করে ডবে। 


বিপরীত লবে পোড়ে ডুব দেয় টবে ॥ 
(aa মিশনরি ) 


২২৮ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


১৮৪৭ সালের ৮ জুন স্থখচর নিবাসী শ্রীরামকমল মজুমদার নামে জনৈক ব্যক্তির 
একটি চিঠি সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে সমসাময়িক খ্রীষ্টান 
মিশনারিদের কার্যকলাপের প্রতি সাধারণ fey বাঙালির মানসিক প্রতিক্রিয়ার 
কথা৷ জান! যাবে। ভারতে ইংরাজ অধিকারকে দেশবামী স্বাগত জানিয়েছিলেন 
দেশে ধর্মনিরপেক্ষ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য । মুসলমান অধিকারে রাজশক্তির 
পরধর্ম অসহিষ্ণুতার স্থৃতি দেশবাসী ভুলতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত সুসভ্য বিদেশী 
রাজশক্তির ছত্রচ্ছায়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি, ও বৈষয়িক উন্নতি তাদের একাস্ত ভাবে 
কামা ছিল। 

aria মিশনারিদের স্থলে ছেলেদের পড়াবার জন্য যে প্রচণ্ড আগ্রহ দেখা 
দিয়েছিল তার কারণ ইংরাজী শিখে ভাল চাকরি-বাকরি পাবার আশ] খ্রীস্টান 
ধর্মমত কখনই আধ্যাত্মিক আন্দোলন হিসাবে সমাজে দাগ কেটে *সতে পারেনি | 
সুতরাং যখন দেখা গেল, মিশনারিদের আসল উদ্দেশ্য অন্য তখন দেশবাসীর মনে 
তীব্র হতাশা জাগতে দেরী হয়নি। এদেশে মিশনারি ধর্মপ্রচার সাম্রাজ্যবাদ ও 
বাণিজ্যের পক্ষে সহায়ক হবে কিনা ত! নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পরবিরোধী 
মনোভাব col ছিলই । কিন্তু তা সত্বেও ১৮১৩ সালের চার্টার আইনে ভারতে 
মিশনারীদের আগমনের জন্য যখন অন্ুমতি দেওয়। হল তখন তার পর থেকে দলে 
দলে মিশনারি ভারতে আসতে শুরু করেন। বহু মিশন ও বাইবেল সোসাইটি 
ভারতে কেন্দ্র স্থাপন করেন। এদের মধ্যে সোসাইটি ফর দি প্রোপাগেশন অব 
গ্ীস্টান নলেজ, সোসাইটি ফর দি প্রোপাগেশন অব দি গদপেল, সোসাইটি ফর fir 
গ্রটেকশান অব খ্রীস্টান লিবারটি, দি চার্চ মিশনারি সোসাইটি, লণ্ডন ব্যাপটিস্ট, 
ওয়েসলেয়ান (Wesleyan) ও স্কটিশ মিশনারি সোসাইটি প্রভৃতির নাম 
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এই সব খ্রীস্টান মিশনারিদের পিছনে ইংলগ্ডের এক শ্রেণীর প্রভাবশালী রাজ- 
নৈতিক নেতারও মদত ছিল।৪৪ তীরা মনে করতেন ইংরেজদের সাম্রাজ্য স্থাপনার 
লক্ষ্যই হল Aria প্রচার ।৪* লগ্ডনের চার্চ মিশনারি সোসাইটিতে ১৮১* সালে 
বক্তৃতা দিতে গিয়ে খ্রীস্টান অবজারভারের সম্পাদক ও ক্রীতদাস মুক্তি আন্দোলনের 
নেতা ক্লাডিয়াস বুথম্যান বলেছিলেন, ভারতীয়রা ব্রিটেনদের কাছ থেকে গসপেল 
ও বাণিজ্যিক ভ্রব্যসম্তার একসঙ্গে গ্রহণ করবার জন্য বাহু প্রসারিত করে 
দাড়াবে ।৪৬ 

ভারতেব সকলে খ্রীস্টান হোক--তা কেউ চেয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে, কেউ 
বাণিজ্যের স্বার্থে, কেউ বা চেয়েছিলেন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক 
উন্নতির জন্য । লর্ড সলিসবেরি মনে করতেন ভারতীয়দের সবাইকে খ্রীস্টান করা 
হয়নি বলেই সিপাহী বিদ্রোহের মত একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল 1° 

ত্রিশ দশক থেকে মিশনারিদের আসল উদ্দেশ্তটা ধীরে ধীরে এদেশের জনগণের 


ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ২২৯ 


কাছে প্রতিভাত হচ্ছিল। তাদের এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছিল সংবাদপত্রের 
জালাময়ী লেখাগুলির ফলে। 

সংবাদ প্রভাকরের জনৈক পত্র লেখক লিখছেন, “পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল 
এই বঙ্দদেশ Rate লোক কর্তৃক সম্যকরূপে অধিরুত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথমাবধি 
ত্রিশ বৎসর পর্যাস্ত তাহারদিগের বাকা এবং ক্রিয়ার দ্বারা সর্বসাধারণের এমত দৃঢ় 
বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে তাহারা অধীনস্থ প্রজাবর্গের ধর্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না, 
এবং সকলে যে আপন আপন বুদ্ধান্ছসারে তদহুষ্ঠানে যত্ববান থাকেন এই তাহারদিগের 
কেবল মানস।” ( সংবাদ প্রভাকর ২৬. ২, ১২৫৪ | be ৬. ১৮৪৭) 

কিন্তু তারা সে প্রতিশ্রুতি রাখেন নি। মিশনারিরা ধর্মপ্রচার করছেন। 
ইংরাজেরা প্রবল পরাক্রমশালী । এই “দীনহীন ভয়শীল নম্র ব্যক্তিদিগের ধরণের 
উপর আক্রমণ করা পঃমেশ্বরের নিকটে কিন্বা ভদ্রসমাজে স্যায়নুধায়িক কর্ম্মের মধ্যে 
গণিত হইতে পারে ন! যেহেতু ধর্ম্মাধর্মদ্ঞ ব্যক্তিরা আপনাপেক্ষা দুর্বল জনগণকে 
আঘাত প্রদানে বিশেষতঃ তাহারা ক্ষমতার অধীনে থাকিলে তাহারদিগের মনে দুঃখ 
108 দিতেও নিরস্ত থাকেন।” (সংবাদ প্রতাকর, È ) 

১৮৪৫ সালে হিন্দু হিতাথাঁ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর খ্রীষ্টান হবার ate মন্দীভূত 
হয়েছিল বটে কিন্তু ত! অবরুদ্ধ হয়নি। ১৮৫৩ সালে ডাফ স্কুলের পাঁচ সাত জন _ 
নাবালক ছাত্রকে Adai দীক্ষিত কর! হয়। এ বছর অর্থাৎ, ১২৬০ বঙ্গাব্দের ৯ 
বৈশাখ সংবাদ প্রভাকর গর্জন করে ওঠেন £ “আমরা বিপুল বিলাপ সাগরে নিমগ্ন 
হইয়া বলিতেছি সম্প্রতি গুলাওঠার হেঙ্গাম। অপেক্ষা ‘Seay হেঙ্গামা অতিশয় 
প্রবল হইয়৷ উঠিল। কয়েকদ্দিবসের মধ্যে পাচ সাতটি হিন্দু শিশু এদের হেঁদোর গ্রাসে 
পতিত হইয়াছে। কাল WE ব্যগ্র হইয়া অগ্রভাগেই গুটিকতকে ভক্ষণ করিয়াছে। 
শেষের দিকে আক্ষেপের পরিবর্তে ফুটে ওঠে ক্রোধ |” 

“আমরা waite অধিক ভয় করি না, যেহেতু তাহার! শাসনের শঙ্কা করে, 
fear ARI শাসনের ভয় রাখে না। রাজা এ Feed ঘোষকদিগের তোষক ও 
পোষক হওয়াতে ইহার! সর্বশোষক হইয়াছে । ডাকাইতেরা প্রচ্ছনভাবে ডাকাইতি 
করে, এবং কেবল অর্থ লয়, বালক বালিক] হরণ করে না, ডাকা ইতেরা প্রকাশ্যরূপে 
ডাকাইতি করিয়া গৃহস্থের চিরসুখের সম্বল স্বরূপ সর্বস্বধন প্রাণাধিক পুত্র sere 
অনায়াসেই হরণ করিতেছে। এইক্ষণে কূলব্ধূ পর্য্যন্ত হরণ করিয়া লইতেছে। 
আহা! ডাকাইতি করিয়া যাহারদিগের ধর্ম্ববুদ্ধি হয়, তাহারদিগের কেমন wi বলিতে 
পারি না। কুকুর শৃগাল ও acta নিকট অনেক প্রকারে নিস্তার আছে,--তাহার! 
Weis করিলে Saal; দ্বারা প্রতিকার হয়। পাদ্রিরা যাহাকে দংশন করে সে 
ব্যক্তির আর রক্ষা, নাই, সজীব থাকিয়া! চিরদিন মৃতবৎ হয় 1” 

পঞ্চাশের দশকে হিন্দু হিতার্থা বিদ্যালয়ের সে পূর্ব গৌরব ছিল না। goa 
মুখোপাধ্যায় একবছর পরেই স্কুলের সঙ্গে RA ত্যাগ করেন। এর ওপর মধ্যবিত্ত 


বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


২৩০ 


বাঙালির চাকুরি স্পৃহা এবং রাজ অনুগ্রহ লাভের যে আকুলতা দেখা গিয়েছিল তার 
পক্ষে মিশনারি স্কুল যথেষ্ট সহায়ক fer) একারণে আবার মিশনারি স্কুলগুলি ফুলে 
ফেঁপে উঠতে থাকে। 

প্রভাকর ওই প্রবন্ধে এজন্য দুঃখ করে বলেছেন, 

“হে হিন্দুগণ। তোমরা অবিবেচনাপূর্বাক আপনারদ্বিগের মস্তকে আপনারা 
কুঠারাঘাত করিলে আমরা কি করিতে পারি। fea স্কুলে পুত্র সমর্পণের গুণ 
বারম্বার প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছে তথাচ তাহাতে বিরত হওয়া, জেনে শুনে ঠেকেশিখে 
ডাইনের we সন্তান স্থপিতেছ। শুদ্ধ তোমারদিগের কার্পণ্য হেতু এতদ্রপ ছুর্দিশা 
ঘটিতেছে, বাবু মতিলাল শীল মহাশয় এক অবৈতনিক বিদ্যালয়রূপ অসাধারণ কীর্তি 
স্থাপনা করিয়াছেন। হিন্দু হিতাথী বিদ্যাশালা রহিয়াছে, যদি বিন! বেতনে পড়াইতে 
নিতাস্তই বাসন! হয় তবে সেইখানে পাঠাও । Siaa বৈতনিক পাঠালয় অনেক আছে 
যৎকিঞ্চিৎবেতন দিয়া সেই সেই স্কুলে শিক্ষার্থে সন্তান নিযুক্ত করিলে আর কোন 
বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। সন্তানেরা স্থনীতিক্রমে স্থশিক্ষা পাইয়া স্কুলের উচ্চ 
গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেক |” 

তৰু খ্ৰীষ্টান বিরোধী পালট] আন্দোলনের ফলে পঞ্চাশের দশকে সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়াও 
দেখা দেয়। চোরাবাগান নিবাসী চন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন | 
১৮৫৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি রেভাঃ জে, ওয়েজারকে এক চিঠিতে লেখেন তিনি 
খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন পারিবারিক এক ঝগড়ার ফলে পরিজনের সঙ্গে মতবিরোঁধের 
aa | Qui প্রতি বিশ্বাসী হয়ে তিনি খ্রীস্টান হননি । সুতরাং তিনি ars 
প্রায়শ্চিত্ত করে আবার হিন্দু হচ্ছেন। ৪৮ 

এই ঘটনা ধর্ম আন্দোলনের দিক দিয়ে নিঃসনেহে গুরুত্বপূর্ণ । ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
ধর্মীস্তরের পর প্রায়শ্চিত্ত করে তাকে সমাজে ফিরিয়ে নেবার জন্য বহুকাল ধরেই হিন্দু 
সমাজে চেষ্টা চলছিল । ধৰ্মদভাও এই ব্যাপারে একটি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একবার 
উদ্যোগী হয়েছিলেন । কিন্তু খীন্টান হবার পর হিন্দু সমাজে ফিরে আসার ঘটনা এই 
প্রথম। পঞ্চাশের দশকে বিধবা বিবাহ নিয়ে আবার যখন রক্ষণশীল ও মডারেটদের 
মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ স্থরু হয়েছে তখন খ্রীষ্টান মিশনারিদের ধর্মান্তরীকরণ সম্পর্কে 
সামাজিক এঁক্যমত প্ৰতিষ্ঠিত হওয়ার গুরুত্ব কম ছিল না। 

ASFA ২৫. ৬. ১২৬১ তারিখে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে চন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
 চিঠিখানি ছেপে দেন এবং এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে গৃহবিচ্ছেদ পরিবার 


_ সম্বন্ধীয় বিবাদ, আন্তরিক অভিমান দুরবস্থা প্রভৃতি বহুবিধ কারণের জন্যই এদেশীয়রা 


খ্রীষ্টান হয়ে থাকে । প্রভাকর বার বার এই কথা বলে আসছেন। এবং তাদের 
সেই পুরাতন বক্তব্যের প্রমাণই এই চিঠিখানি। একদিক থেকে এই চিঠিখানির 
সাংবাদিক erqe অসীম। agi সংবাদপত্র হলে এই ধরনের চিঠি প্রথম পৃষ্ঠায় 
ফোটোন্টাট করে ছাপা হত | 


ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ২৩১ 


প্রভাকর ওই প্রবন্ধে আবার হিন্দু এঁক্যের কথা বলেন, “একতাকেই এই নিয়ম 
প্রচলিত হইবার প্রধান কারণ বলিতে হইবেক, এই রাজ্যমধ্যে যখন মিশনারি অত্যাচার 
প্রবল হইয়াছে তখন এ বিষয়ে হিন্দুমগ্ুলীর এক্য হওয়াই অতি আবশ্যক বোধ হইতেছে 
তাহারা wh প্রতিজ্ঞাপূর্ববক প্রায়শ্চিত্ত বিধান ate করেন, তবে আমর! সাহম পূর্বক 
বলিতে পারি যে অবোধ বালকগণ যাহার! অবিবেচনায় Bsus গ্রহণ করিয়াছে তাহার! 
পুনর্ব্বার স্বজাতি সমাজে আগমন করিতে পারে ও মিশনারীদিগের গর্ববও ah হইতে 
পারে, আমর] এ ব্যবস্থাপত্র ও অন্যান্য বিবরণ পরে প্রকাশ করিব” 

ত্রিশের দশকে ইয়ংবেঙ্গলদের প্রবল Goals চল্লিশের দশকে এসে অনেকখানি 
প্রশমিত হয়। অবশ্য আলেবজাগার ডাফের সঙ্গে দক্ষিণারগুন প্রমুখের দীর্ঘকালই 
chet ছিল। কিন্তু রামগোঁপাল ঘোষ, প্যারীটাদ মিত্র, তারাটাদ চক্রবর্তী, 
কিশোরীটাদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অগ্রগণ্যদের 
কেউই খ্রীষ্টান হন নি। এদের মধ্যে দক্ষিণারগ্রন তে! পরবর্তী জীবনে অযোধ্যায় 
গিয়ে টিকি রেখে হিন্দুর মত ব্যবহার করতেন।৪৯ রামতন্থ লাহিড়ী, প্যারীচাদ মিত্র 
প্রভৃতি পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম হয়েছিলেন | 

রামগোপাল ঘোষ, প্যারীাদ মিত্র ও দক্ষিণারগ্রন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পরিচালিত 
বেঙ্গল স্পেকটেটর ১৮৪২ সালের আগস্ট সংখ্যায় একটি চিঠি ছেপে ছিলেন । থে 
চিঠিতে সরকারী তহবিল থেকে থ্রীস্টানধর্ম প্রচারের জন্য ব্যয় করার তীব্র প্রতিবাদ 
জানানো! হয়। ওই বছর > নভেম্বর আর একটি চিঠি প্রকাশ কর! হয়। ওই চিঠিতে 
পত্রলেখক লিখছেন “হে সম্পাদকগণ অবগত হওয়া গেল তিন রাজধানীতে খ্রীষ্টীয়ান 
ধর্ম গ্রতিপালনার্থ ১৮৩৬ সালে ৯৪৫১০৯ (AS ব্যয় হয় তন্মধ্যে ৭৩৯৮৪ পৌগু কিবা 
৫৩৯৮৪০ টাক! কেবল বঙ্গরাজ্যের খাজন! হইতে দত্ত হইয়াছিল ।***আমি স্বদেশীয় 
মহাশয়দিগকে এই নিবেদন করি মদীয় প্রস্তাব অপেক্ষ! যদি উৎকৃষ্ট উপায় না থাকে 
তবে তাহার! এ বিষয়ে সত্বর হউন এবং তাঁহার! স্মরণ করুন যে কোন জাতি 
আঁপনারদ্দিগের শাসনকর্তারদের অত্যাচার ও অন্যায়ের বিপক্ষে চীৎকারধবনি বিশেষত 
অবশ্য প্রাপ্য বিষয়ে দুঢ়তর চেষ্টা ন! করিলে কখনই সদবস্থাশ্বিত হইতে পারেন নাই |” 

অবশ্য ১৫ নভেম্বর তারিখে এই চিঠিখানির প্রতিবাদ করে অপর এতদ্দেশীয়ন্ত নামে 
আর একটি চিঠিও ছাপ] হয়। ধর্মচেতনার দিক থেকে ইয়ংবেঙ্গলর] যে চল্লিশ দশকে 
এসে TBI থেকে মডারেটে পরিণত হয়েছিলেন তার প্রমাণ রাজনৈতিক আন্দোলনের 
মঞ্চে রক্ষণণীলদের সঙ্গে এক সঙ্গে আন্দোলন | ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি হয়ে উঠেছিল 
এই মিলনক্ষেত্র। বেঙ্গল স্পেক্টেটর যে তত্ববোধিনী সভার কাজকর্মের প্রতি উৎসাহিত 
হয়েছিলেন তার প্রমাণ :৮৪৩ সালের ১লা জাম্ুয়ারির একটি প্রতিবেদন । ওই 
প্রতিবেদনে তত্ববোধিনী সভার বক্তৃতার প্রশংসা করে স্পেক্টেটর লিখছেন, ‘তন্মধ্যে 
কোন কোন বক্তৃতা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অতি মনোহর বোধ হয়।' 

ডিশ দশকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব গ্রহণ ধর্মসংস্কার 


২৩২ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বিরাট ঘটনা। রামমোহনের অভাবে ঘে শূন্যতার È 
হয়েছিল দেবেন্দ্রনাথ তা পূরণ করেন। 

দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসংস্কারের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার A দেখেছিলেন। 
তার নিজের ভাষায় “যদি বেদান্ত প্রতিপান্ধ aimed প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় 
ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্নভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত 
হইবে, তার পুর্ববকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হইবে, এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ 
করিবে peo 

১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন বেদাস্ত Afa ব্রহ্মবিদ্ঠার প্রচারের উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ 
Vaart সভার প্রতিষ্ঠা করেন। তববোধিনী সভা! যে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের 
অন্যতম অঙ্গ ছিল দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তন্ববোধিনী সভার সাম্বংস্রিক 
সভায় তার ভাষণে বলেছিলেনঃ 

এক্ষণে ইংলণ্ডীয় ভাষার আলোচনায় Rata বৃদ্ধি হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই, 
এবং এতদেশস্থ লোকের মনের অন্ধকারও অনেক EMSS হইয়াছে। এইক্ষণে মুর্খ 
লোকদিগের ন্যায় কাষ্ঠ লোষ্টেতে ঈশ্বর-বুদ্ধি করিয়া তাহাতে পুজা করিতে তাহাদিগের 
প্রবৃত্তি হয় না। বেদাস্তের প্রচার অভাবে, ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্তস্বরপ, AMIS বাক্য 
মনের অতীত, ইহা যে আমাদের শাস্ত্রের মন্দ, তাহ! তাহারা জানিতে পারে না। 
সুতরাং আপনার ধৰ্ম্মে এ প্রকার শুদ্ধ ব্রহমজ্ঞান ন! পাইয়া! অন্য ধণ্মাবলখীদিগের শান্ত 
তাহা অনুসন্ধান করিতে যায়। তাহাদিগের মনে এই দৃঢ় আছে যে, আমাদিগের খানে 
কেবল সাকার, উপাসনা, অতএব এ প্রকার “ly হইতে তাহাদিগের যে শান্তর উত্তম 
বোধ হয়, সেই শান্তর মান্য করে। কিন্তু যদি এই বেদাস্ত ধর্ম প্রচার থাকে, তবে 
আমাদিগের অন্য ধর্ম্মে কদাপি প্রবৃত্তি হয় all আমার এই প্রকারে আমার্দিগের 
হিন্দুধৰ্ম রক্ষায় Ay পাইতেছি।,৫১ 

রামমোহন যে ব্রাহ্মপমাজ প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন ত! দ্বারকা নাথ ঠাকুরের অর্থ 
সাহায্যে টিমটিম করে চলে আসছিল। দেবেন্দ্রনাথ তববোধিনী সভার সঙ্গে বান্ধ 
সমাজের মিলন ঘটিয়ে তাকে নতুন ধর্ম আন্দোলনে পরিণত করলেন। রামমোহন একটি 
ধর্মভাবনার, We করে গিয়েছিলেন। তাঁকে আন্দোলনে পরিণত করার সময় তিনি 
পাননি, কাজেই ব্রাহ্ম বলে কোন ধর্ম সমপ্রদায়ের WP তখনও হয়নি । দেবেন্দ্রনাথ 
১৮৪২ সালে (বৈশাখ ১৭৯৪ শক ) তত্ববোধিনী সত্যকে ব্রা্মমমাজের সঙ্গে সংযুক্ত 
করে দেন। ১৮৪৪ সালের জানুয়ারিতে (৭ পৌষ) দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং আশুষ্ঠানিক 
ভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এই নতুন ধর্মগ্রহণ দেবেন্দ্রনাথের জন্মান্তর | ব্যক্তিগত 
ঈশ্বরভাবন| থেকে গোষ্ঠাগতভাবে নতুন বিশ্বাসে উত্তরণ । ১৭৯৭ শকের পৌষ মাসের 
মধ্যে coo জন প্রতিজ্ঞা করে ব্রাহ্ম হলেন। “তখন ব্রাঙ্গের সহিত ব্রাঙ্দের আশ্চর্য 
হৃদয়ের মিল ছিল। সহোদর ভাইয়ে ভাইয়েও এমন মিল দেখ! যায় ay Pee 

দেবেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি এতিহ ও সনাতন বেদাস্তধর্মের আদর্শে 


ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ২৩৩ 


উদ্দীপিত এক সমাজ। এই ধর্ম আত্মমুখী পরম avaa শ্বরূপ সন্ধানে fad | কিন্ত 
মান্য সমাজবদ্ধ জীব। তার ধর্মেষণার আরও এক উদ্দেশ্য সামাজিক মঙ্গল | ভ্ৰষ্টাচার 
থেকে নিজেকে রক্ষা করে ধর্মীয় আচার আচরণের মধ্য দিয়ে মাহুষ যদি তার নৈতিক 
শক্তিকে বলশালী করে তোলে তাহলে তার দেই শুদ্ধ আচরণের দ্বার! সে ঈশ্বরের 
অগ্রহ লাভ করবে অন্যদিকে সমাজকে সে উন্নত করে তুলবে। আর এই ভাবে 
সামাজিক উন্নতির মধ্য দিয়ে জাতীয় চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। দেশ একদিন স্বাধীন 
হবে। এই মুক্তি একদিকে fee অন্তদ্বিকে পারলৌকিক। দেবেন্্নাথ পরম area 
কাছে আকুতি জানিয়েছেন | 

‘হে পরমাত্মন, আমারদের এই বঙ্গভুমিকে উজ্জল কর, তোমার এই সকল দূর্বল 
সন্তানের প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান কর। এই হীন পরাধীন দেশের আর কেহই সহায় 
নাই_ইহা নানা ক্লেশ নানা বিপত্তিতে fea দিন আবৃত হইতেছে-- দিন রাত্রি ইহার 
্ন্দনধ্বনি উতিত হুইতেছে। তুমি এ দেশকে উদ্ধার কর। পরমাত্মন! ধর্মকে 
প্রেরণ করিয়া! ইহার সকল সন্তাপ হরণ কর ree 

দেবেন্দ্রনাথের কাছে ধর্মই ছিল আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক মুক্তির উপায়। 

ব্রাহ্ধধর্মে দীক্ষিত হবার জন্ত ব্রাহ্মদের সাতটি প্রতিজ্ঞা পালন করতে হত। 

১। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তা, Ofer পারত্রিক মঙ্গল তা, মর্কজ্জ সর্বব্যাপী মঙ্গল- 
স্বরূপ নিরবয়ব একমাত্র অদ্বিতীয় পরর্রচ্গের প্রতি গ্রীতিদ্বার| এবং তাহার fein att 
সাধন দ্বারা তাহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব। 

২। পরক্রদ্ধ জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না। 

৩। রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম ন! হইলে প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও Af- 
পূর্বক পরব্রদ্ধে আত্ম! সমাধান করিব ঃ 

৪। সূৎকর্মের অনুষ্ঠানে wha থাকিব | 

৫। পাঁপকর্ণ হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব | 

৬। যদি মোহবশতঃ কখন কোন পাপাচরণ করি, তবে তঙ্নিমিত্তে অকুক্সিম 
অনুশোচনা! পূর্বক তাহ! হইতে বিরত হইব। 

৭। . ব্রান্ষধর্মের উন্নতি সাধনার্ে বর্ষে বর্ষে ব্রাদ্মমমাজে দান করিব ।৫৪ 

এই প্রতিজ্ঞ! বিধির মধ্যে চারটি বিধিই আধ্যাত্মিক আচার-আচরণের অঙ্গ। 
তিনটি হল নৈতিক আচরণ। উনিশ শতকের ক্ষয়িষ্ণু নীতিবোধের যুগে এই তিনটি 
নীতি পালনের প্রতিজ্ঞা ধর্ম সংস্কারের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ 
চিরাচরিত হিন্দুধর্ম বলে যা চলে আসছিল তার মধ্যে ম্মার্ত পণ্ডিতদের ছাপানো 
নানান কৃত্রিম বিধি-নিষেধ অন্যদিকে “ia সমধিত লোকাচার খা কুদংস্কারেরই 
নামান্তর তা aya (Individual) আত্মোন্নতির পথে বিশেষ বাধা হয়ে দাড়িয়েছিল। 
ব্রাহ্ম মতের প্রবর্তকের। পৌত্ুলিকতা ও বহু ঈশ্বরবাদকে বেদান্ত-বিরোধী এবং কুসংস্কারের 


অঙ্গ বলে অভিহিত করেছেন। 


২৩৪ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগণ 


সাকারবাদ আত্মোন্নতি বা জাতীয় প্রগতির পক্ষে কতখানি প্রতিবন্ধক হতে 
পারে Sl আবার শাস্ত্রীয় বিতর্কের বিষয় ৷ কিন্ত উপাসনার পদ্ধতি ও প্রকারভেদের 
মধ্যে না গিয়েও একথা বলা যেতে পারে যে নানান কারণে হিন্দুধর্মের গতি সে সময় 
অবরুদ্ধ হয়েছিল | রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বলা যায়, প্রেমের মত প্রকৃত ধর্মও 
সমূখপানে চলতে ও চালাতে না জানলে তার আধ্যাত্মিক সম্পদ যত শক্তিশালীই 
হোক না কেন এই ধর্ম তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্তব্য পালন করতে পারে 
না। এ ছাড়া ধর্মকে জড়ত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাকে গতিশীল করে তোলার 
জন্যও সংঘের প্রয়োজন । এই সংঘ ধর্মের মধ্যে শুঙ্থলাবোধ নিয়ে আসে, 
তার গতিশীলতা (mobility ) wga রাখে, বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর দেয়। সনাতন 
হিন্দুধর্ম বৌদ্ধ বা খ্রীস্টান ধর্মের মত কোন কালে সংঘভিত্তিক নয়, মোটামুটি 
লোকাচারশ্রয়ী। 

এই বিকেন্দ্রীভূত ধর্মনীতি ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত ও সমাজপতিদের ব্যাথ্যানের ওপরেই 
নির্ভরশীস ছিল। এই ব্যাখ্যা যে adel বৈজ্ঞানিক ছিল ত! বলা ধায় না। 

এদিক থেকে হিন্দুধর্মের ব্যাপক সংস্কারের এঁতিহামিক প্রয়োজন ছিল। অবশ্য 
দ্রুত সংস্কারের জন্য যে র্যাডিক্যাল বা বৈপ্লবিক মনোভাবের প্রয়োজন হয় ব্রাহ্ম সমাজের 
সকলের মধ্যেই যে তা ছিল তা নয়। ব্রাঙ্গরাও লিবারেল ও র্যাডিক্যাল দুভাগে 
ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন। তবু এই টানা পোড়েনের মাঝে sina জাতিভেদ দূর 
করতে চেয়েছিলেন, saad বিবাহ দিয়েছিলেন, সিভিল ম্যারেজ one পাস 
করায় সহায়তা, করেছিলেন, স্থরাপান ও অমিতাচার বন্ধের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন, 
বহিযূ“্খী আড়ম্বর প্রধান ধর্মীচরণের বাহুল্য বর্জন করেছিলেন এবং নারী স্বাধীনতার 
জন্য আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং শ্রেণীগতভাবে (as a class) 
বিদেশীর অন্থকরণ বর্জন করে স্বাদেশিকতা৷ ও জাতীয়তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 
সবচেয়ে বড় কথা৷ যেটা আগেই বলেছি সেটি হল হিন্দুধর্মের প্রবল প্রতিক্রিয়া ও 
অন্যদিকে খ্রীস্টান ধর্মের নানান প্রলোভনের লবণাক্ত সমুদ্রে ধার আশ্রয় নেবার মত 
দ্বীপ খুঁজছিলেন, ব্রান্মধর্ম তাদের এক সুরক্ষিত দ্বীপে এনে তুলে দিয়েছিল। 

অবশ্য ব্রাহ্ম সভার অনুকরণে হিন্দুদের সংহত করার ভন্ত ধর্মসভার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। 
কিন্তু অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার উত্তর বা ধর্মচিন্তার উদ্বোধনের চেয়ে সতীদাহ রদ বা বিধবা 
বিবাহ প্রভৃতি প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনকে প্রতিহত করার দ্রিকেই এই সভা! 
অধিকতর সময় ব্যয় করেছেন। উপরন্ত ব্যক্তিগত দলাদলি এর গতি অবরুদ্ধ করেছে। 
ataa নামে নানান বিধি-নিষেধ জারি করে ধর্মমভা নিজেকে প্রতিক্রিয়াশীলতার 
এক grea দুর্গে পরিণত করেছে। ধর্ম সভা Stora আভ্যন্তরীণ দলাদ্লির জন্য Aa 
সংবাদপত্রের দ্বারাও GV TAS হয়েছেন এবং ক্রমশ জনসমর্থন হারিয়েছেন | 

১৯৪০ সালের ৪ এপ্রিল সংবাদ ভাস্কর লিখছেন : 

‘সহমরণ স্থাপনার্থকাবেদন অগ্রাহ হইলে ধর্ম সভা যখন পরামর্শ করিলেন 


ধর্মসংস্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ২৩৫ 


দেশের মঙ্গল ও ধর্ম সংস্থাপনার্থ সভা রাখিবেন তখন আমারদিগের বোধ হইয়াছিল 
ওঁ সভা জগতের উপকার করিবেন এবং যাহার! ধর্ম ত্যাগে Gow হয় তাহারা সভার, 
শাসনে ভীত হইবে, কিন্তু শেষ দেখিলাম সভার কাৰ্য্য কেবল দলাদলি tite হইল 
আর স্বদেশীয় ধ্বনি লোকেরদের অনেক টাকা ব্যর্থ গেল শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ দেব সভার 
ধনরক্ষক ছিলেন যথার্থ বটে কিন্ত তিনি টাক! রাখেন নাই এবং শ্বহন্তেও ব্যয় করেন 
নাই স্থতরাং দাতার! হিসাব চাহিলে এবাবু তাহ! দিতে পারিবেন না তবে তাহার 
হিসাব কে দিবেন। সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাস) করিলে তিনি ধনরক্ষক নছেন 
এই কথা বলিয়া নিলি হইস্সা বসিবেন তবে কি এ সমূহ টাকা শূন্যে ২ উড়িয়া 
গেল আমর] দেখিতেছি È টাকার দ্বারা কেবল দলাদলি ক্রয় কর! হইয়াছে এবং 
পরম্পর মনোভঙ্গ হিংসা cay মাত্র স্থদ বৃদ্ধি হইতেছে ৷’ 


এখানে ভাস্কর ধর্মমতার gifs ব্যাপারে কিছুটা আভাস দিয়েছেন। ধর্মসভা। 
৪*এর দশকে রক্ষণপন্থী হিন্দুদের কাছেও তার ভাবমূর্তি waa রাখতে পারে নি। 
১৮৪৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ধর্মসভার সম্পাদক ভবানীচরণ রন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু 
হলে তার ছেলে রাজরুষ ওই বছরের এপ্রিল মাসে ধর্মসভার সম্পাদক হন। সে সময়কার 
ধর্মমভ। সম্পর্কে সংবাদ প্রভাকরের অভিমত £ 'ধ্মস্ভ1 এই শব শুনিতে উত্তম, কারণ 
ধর্ম শব্দ অতিশয় জ'কজমকে পরিপূর্ণ, কিন্তু ইহার ভিতরের ধৰ্ম্ম অন্বেষণ করিলে 
তন্মধ্যে কোন পদার্থই দুষ্ট হয় না, কেননা এক সভাতেই সকল শোভা নষ্ট 
afama, e OS ৪. ১৮৪৮ ) | 

সংবাদ প্রভাকরও ধর্মসভার বিরুদ্ধে জনসাধারণের অর্থের অপধ্যয়ের অভিযোগ 
এনেছেন £ 

“চাদার দ্বারা যে প্রচুরার্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহ! ন দেবায়ন ধ্ম্মণয়, জলে 
ফেলিলে বরং ggi কাটিত, তাহ! না een কেবল ধৰ্ম সভার ব্যথার ব্যথী 
সাহেবের উদরায় স্বাহা হইল, মূল আশ! ভঙ্গ হইলে gafa সত্যের আর কি 
করেন, কিছুই ভাবিয়া পান না, সভার কীছুনি করিয়া ছাছুনি ও dtfa মাত্র সার 
হইল, মনসার কীছুনি কত গাহিবেন, পরিশেষে বড় ২ চাই মহাশয়ের বুদ্ধির খেই 
হইতে এক দলাদলির za তুলিয়া বসিলেন, সেই দলাদলিতে কিছুদিন গলাগলি 
ভাব হইয়া পরিশেষে ঢলাঢলি আরম্ভ হইল, তাহাতেই একেবারে সংকার্য্যের সৎকার্য 
হইল, আর পূর্্ববৎ, প্রণয়ের সন্ধি রহিল না £ 

ধর্মসভার মধ্যে ভাঙম তার আগেই সুরু হয়েছিল। রাধাকান্ত দেবকে পরিত্যাগ 
করে রাজা! শিবরুষ্ণ বাহাছুর, রাজা রাজনারায়ণ রায়, দুর্গাচরণ দত্ত, জয়নারায়ণ মিত্র 
প্রমুখের! সিমলায় একটি আলাদা ধর্সভা তৈরি করেন। এই মভাও আবার 
দ্বিধাবিতক্ত হল। আন্দুলের রাজা এই সভা! থেকে বেরিয়ে এসে আন্দুলে নতুন সভা 
তৈরি করলেন। কিন্তু তবু বিরোধ থামল না। “তদস্তর এক এক জায়গার ঢেউ 
উঠিয়। বিবাদের জলের স্রোতে প্রায় সকল সংহার করিয়া বসিল, রাজপরিবারের 


২৩৬ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


সহিত দেববাবুর বিচ্ছেদ হইল, সেই বিচ্ছেদেই সভার উচ্ছেদ স্বীকার করিতে হইবেক, 
কারণ রাজদলের সহিত ঘোষবাবু ও মি্রবাবু প্রভৃতি কতিপয় দলপতি একত্র হইয়া 
সিংহবাবুদ্িগের দলের সহিত মিলিত হইলেন, এইক্ষণে ঘরে ২ ধন্মসভা, যেমন 
রাজপুর অঞ্চলে বাটোয়ারার গঙ্গা, অর্থাৎ করের গঙ্গা, ঘোষের গঙ্গা, বস্তুর গঙ্গ! ইত্যাদি 
সেইরূপ অধুনা অমুকের ধন্মসভা, ফলনার ধন্ম'সতা বলিয়া পরিচয় হইয়াছে। 
(১৬. ৪. ১৮.৮ সংবাদ প্ৰভাকর ) 

৮৩০ সালের ১৭ জানুয়ারি ধর্মসভ! প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ১৮ বছরের মধ্যে 
ধর্মমভার পরিণতিটি লক্ষণীয়। এর একটা বড় কারণ রক্ষণশীলদের কাছে কোন কোন 
'গঠনযুলক কমিটি ছিল ali মতবিরোধ জীবনের অবিচ্ছেগ্ক অঙ্গ কিন্ত তা 
চলমান জীবনের। সামন্ত শ্রেণী প্রভাবিত ধর্মসভার মধ্যে শুধু ব্যক্তিত্বের সংঘর্ধই 
হয়েছে__মদর্শের সঙ্গে আদর্শের সংঘাত ঘটেনি। রাজায় রাজায় প্রতিপত্তির লড়াই 
হয়েছে তার শিকার হয়েছে h | 

ব্ৰাহ্ম সমাজের ভাঙন দেখা দিয়েছিল পর পর তিনবার। কিন্ত প্রতিবারই এই 
ভাঙন থেকে নতুন ws অঙ্কুর জন্ম নিয়েছে । এখানে সংঘাত হয়েছে আদর্শের সঙ্গে 
আদর্শের, তত্রে সঙ্গে তত্বের। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের mate ছিল বৈকি 
দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের যে সংঘর্ষ তা নিশ্চই ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ। কিন্তু তা 
নিরঙ্কুশ ব্যক্তি আশ্রয়ী অহংবোধের লড়াই নয় । যেখানে মতান্তর দীর্ঘস্থায়ী শক্রতায় 
পর্যবসিত হয়নি | 

দেখা গিয়াছে চুড়ান্ত মত বিরোধের পরও কেশবচন্দ্র নব বিধান সমাজের বাধিক 
উৎসবের ( ১৮৭১ ) উপাসনা সভার পৌরোহিত্য করার জন্য ডেকেছেন দেবেন্দ্রনাথকে | 
মহযি সে সভায় এমেছেন। কিন্তু ভাষণ দিয়েছেন তার আদর্শ অন্ুসারে। ওই 
সভায় তিনি নিদ্ধিধায় বলেছেন, কেশব সেন প্রবর্তিত নতুন সমাজ সনাতন পথ ত্যাগ 
করে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতি অধিকতর আস্থাবান হয়েছেন। এই ভ্রান্ত মনোভঙ্গী 
হল ‘ভ্ৰষ্ট বাতিক' | এর ফলে সভার সকলে ক্রুদ্ধ হরেছেন। স্বয়ং কেশবচন্দ্র অপমানিত 
বোধ করেছেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কেশব সেনের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের 
alira অটুট ছিল 1৫৫ 

অবশ্য ভারতীর ব্রাহ্মমমাজে ভাঙন এবং সাধারণ ব্রা্মপমাজ ও নব ব্ধানের মধ্যে 
কোন্দল পরবর্তীকালে শুধুমাত্র আদর্শগত বিরোধে পর্যবসিত থাকেনি। তা নিয়ে 
উভয়দলের মধ্যে কাদা ছোড়াছু ড়িও যথেষ্ট হয়েছে কিন্ত এই বিরোধ কখনও প্রগত্তি- 
শীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছন্ন করেনি | 

বরং এই অস্তবিরোধের ফলে ধর্ম আচরণের দিক থেকে হিন্দুধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের 
ASH অনেক কমে এসেছে। আবার হিন্দুধ্মকেও ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন গতিমুখীন করে 
তুলেছে। প্রতিক্রিয়াশীলতা নয় প্রগতিমুখীনতাই যে গতিশীল ধর্মের লক্ষণ wi হিন্দ 
সমাজ ও ধর্মীয় নেতারা উপলব্ধি করেছেন। এই পারস্পরিক প্রভাবের বিস্তৃত 


ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ২৩৭ 


আলোচনার পরে আসছি। এবার ব্রাহ্মধর্গাদর্শ প্রচারের তত্ববোধিনী ও তন্বকৌমুদী 
পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। কারণ ধর্ম আন্দোলনের ক্ষেত্রে দুই 
পত্রিকার অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ | 

১৭৬৮ শকে ১ শ্রাবণ তত্ববোধিনী কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা প্রবন্ধে হিন্দুধর্মের 
নৈতিক অবক্ষয়ের বর্ণনা কয়েছেন এবং সামাজিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে হিন্দু 
সমাজের আত্মোর্তির আভাস দিয়েছেন। বিশ্রমুখী আত্মস্থ সর্বন্থ সম্রদায় দেশ 
সম্পর্কে উদাদীন। 

‘সৎ, বা অসৎ যে উপায় দ্বার| হউক ধন সঞ্চয় করিয়া! তাহা পুত্র পৌত্রাদির নিমিত্ত 
রক্ষা করিতে 'পারিলেই আপনারদিগকে porti বোধ করেন। ইহার জন্যাই fial- 
রাত্রি ব্যতিব্যস্ত, এ acne সমাধা পরে যে কিঞ্চিৎকাল অবশিষ্ট থাকে, তাহা প্রায় 
অলীক আমাদেরই ক্ষেপণ করেন। ইহারদিগের মধ্যে Metal আপনারদিগকে 
ধার্ণ্মিক রলিয়া অভিমান করেন, তাহার! বাল্যক্রীড়ার ন্যায় ধর্মের অন্ুধ্যান করেন | 
বিষয় সম্পত্তি লাভের আশ্বাসের সহিত আমোদ সম্ভোগ এবং স্ুখ্যাতির আকাঁঞ্জা 
তাহারদিগের ধর্ম প্রবৃত্তির প্রধান সুত্র, নতুবা প্রতিমা অগ্ঠনাতে নৃত্য, গীত, গৃহসজ্জা! 
প্রভৃতির জন্য বিশেষ মনোযোগ হইয়! প্রচুর অর্থ ব্যয় অনেকে কেন করেন? বিষেতঃ 
তাহারদিগের উপাঁসনায় সান্বিকতার কি অপূর্ব চিহ্ন cea যায়। Metal আড়থরের 
সহিত বিবিধ পুজার সামগ্রী সকল সন্মুখে রাখিয়া বিষয় ব্যাপার তাবৎ নিপুণরূপে 
তৎকালে সমাধা করেন। এই সমুদয় মনুয্ের ক্রোড়ে রাশীরুত ধন স্থাপিত হইলেও, 
তদ্দারা স্বদেশের বিন্দুমাত্র উপকার হইবার সম্ভাবন! নাই P 

হিন্দুধর্মের এই ঘোর তামপিকতা ataia কাছে এক সামাজিক অন্যায় ( social 
evil ) হিসাবেই দেখা দেয়। ধর্মকে RA করলে এবং আধ্যাত্মিকতাকে জীবন চর্চার 
অঙ্গ না করলে এই অনাচার আসতে বাধ্য বলে SAAN মনে করতেন। 

তন্ববোধিনীর অভিযোগ ছিল : 

১। দেশীয় খ্ৰীন্টানদের স্বদেশীয় Afe ও সংস্কৃতির প্রতি বিরোধিত|। 

২। অসাধারণ বিষ্ঠাভিমানী কতক যুব! ব্যক্তির নাস্তিকতা | 

৩। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত নবাধুবকদের উগ্র সাহেবিয়ান]। 

৪ | বেশ্যাগমন। 

€ | ধনী পুত্রদের বিলাস বাহুল্য এবং স্বদেশ সম্পর্কে উদাসীনতা | 

৬। স্ত্রী জাতির প্রতি অবহেল! ও দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি | 

এই সবই SH ভাবনার বিরোধী । কারণ ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রন্থের যোড়শ অধ্যায়ের 
মধ্যে দশম অধ্যায় হল রিপুদমন, ত্রয়োদশ অধ্যায় Ser সংযম, চতুর্থ অধ্যায় পাপ 
পরিহার, পঞ্চদশ অধ্যায়ে বাক্যমন ও শরীরের সংযম ও যোড়শ অধ্যায়ে ধর্মে মতি | 

তত্ববোধিনী আক্ষেপ করে লেখেন, “যখন প্রাচীন লোক সকল দেশের মঙ্গল1- 
মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্যই করেন না, যখন যুবকদিগের মধ্যে কেহ নাস্তিক কেহ Vata 


A ২৩৮ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


কেহ যথেচ্ছচারী হইতেছে, কেহ বা নানা অলীক আমোদ ও অস্থকর্মে কালক্ষেপ 
করিতেছে, যখন ব্রাহ্মণের! বুদ্ধি বিছ্যাবিহীন হইয়। ক্রমশঃ অপদস্থ হইতেছেন, যখন 
দেশের seals Aoife fata আলোক বিরূহ অন্ধপ্ায় মুগ্ধ রহিয়াছে ও পতির 
কদাচারে অহোরাত্র বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তখন এদেশের স্থখ সৌভাগ্যের 
দিন যে কতদূর রহিয়াছে তাহার সীমা করা যায় না। অদংখ্য ব্যক্তির বিচিত্র রোগ 
কঢাগি দুই এক দেশহিতৈষি মনুয্যের দ্বারা শাস্তি হইতে পারে না। তাঁহারা পরস্পর 
সাক্ষাৎ করিলে কেবল আক্ষেপের আলাপ করেন, অবশেষে ক্ষু্কচিত্তে সজল নেত্রে 
পৃথক BAA 

| তত্ত্ববোধিনী পরিশেষে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থন| করেছেন, এই অন্ধ তামসিকতা 
থেকে জাতির মুক্তি ঘটুক এবং পরম প্রতিপান্ত বেদাস্তাশ্রনী ধন সেই মুক্তির স্বাদ 
বহন করে HAF! “হে পরমাত্মন! আমাদিগের দেশীয় লোককে অজ্ঞান নিদ্রা 
হইতে জাগ্রত কর এবং BHA পক্ষ হইতে মুক্ত করিয়া, সৎকর্শের অনুষ্ঠানে Wiha কর, 
যাহাতে তাহারা বেদাস্তে afena পরম eh তোমার উপাসনাতে অধিকারী হইয়া 
পরম স্থখী হইতে পারেন |” 

এদিক থেকে ভারতীয় ব্রাহ্মপমাজ ও পরে সাধারণ ব্রাহ্মম্মাজের মুখপত্র wy 
কৌমুদ্ীর আদর্শ ছিল ভিন্ন। তন্বকৌমুদী পাশ্চাত্য ভাবধারা ও ভারতীয় দর্শনের 
মধ্যে সমন্বয় করে নতুন ভাবাদর্শ প্রচার করতে চেয়েছিলেন। ; 

“জ্ঞান হৃদয় বিবেক ভক্তি প্রভৃতি মানব প্ররুতির aa বিভাগের ates রক্ষা 
করিয়া ধর্ম সাধন যাহা এক্ষণে ব্রাহ্মদমাজে পরম সমাদরে গৃহীত হইয়াছে, Wel প্রধান 
প্রধান ব্রহ্ম প্রচারকগণ প্রচার করিয়াছেন তাহ! ব্রাদ্ষগণ বেদ বেদাত্তের কাছে নয় 
আমেরিকার থিওডোর পার্কারের কাছে শিক্ষা করিয়াছেন।” (SRAN) ৬ 
আষাঢ়, ১৮০১ শক ) 

তত্বকৌমুদ্ীর বক্তব্য আর একটি লেখায় অত্যন্ত স্পষ্ট ঃ 

“ইউরোপীয় পত্ডিতর্দিগের নিকট ব্রাহ্ধগণ অনেক শিখিয়াছেন। বৈদান্তিক ধর্মের 
পরিবর্তে ব্রাহ্মদমাজে যে প্রকৃত ব্রাহ্মধর্মম প্রচারিত হইয়াছে, ইহার মূল পাশ্চাত্য জ্ঞান 
ব্রাহ্মদমাজের নেতৃগণ ইংরেজী ভাষায় স্থশিক্ষিত না হইলে আজও ব্রাহ্মমমাজকে 
বৈদান্তিক aia agarad করিতে হইত, যোনিভ্রমণ প্রভৃতি কুসংস্কারে sta রাখিতে 
হইত |” ( ১৬ আযাঢ়, ১৮১, শক, তত্বকৌযমুদী ) 

syaa এই আদর্শ কেশবচন্দ্র প্রবর্তিত ।. যদিও কেশবচন্দ্রের সঙ্গে TE 
কৌমুদীর তখন তত্গত বিরোধ চলছে তবু সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ কেশবচন্দ্রের এই 
প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমম্বয়বাদকেই নির্ভর করেছিল। কেশবচন্দ্রের মধ্যে এই সমন্বয়বাদ 
এত তীব্ৰ ছিল যে তিনি জার্মান দার্শনিক ফিকটির বইখানি পড়ে তার এক বন্ধুকে 
লিখেছিলেন, ‘এই পুস্তক পাঠ করে আমার faata সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে "৫৬ 

১৮৫৭ সালে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মদমাজে যোগদান ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে 


ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ২৩৯ 


এক স্মরণীয় ঘটনা। সাংবাদিকতার ইতিহাসের দিক দিয়েও ঘটনাটির গুরুত্ব 
THAT অক্ষয় দত্তের মত কেশবচন্র৪ বাংল! সাংবাদিকতার এক নতুন গতিপথ 
নির্ণয় করে গেছেন। s 

১৮৭* মালে কেশবচন্্র বাংল! সাধাহিক পত্রিকা এক পয়সা দামের RAS সমাচার 
প্রকাশ করেন। বাংল! মাংবাদিকতাকে : জনপ্রিয় করে. তোলার ব্যাপারে এই 
পঞ্জিকার অবদানের কথা অন্য পরিচ্ছেদ আলোচনা করা হয়েছে। আমরা এখানে 
ধৰ্ণদংস্কার আন্দোলনের কেশবচন্দ্রের ভূমিকার কথাই আলোচনা করব। 

ataia মধ্যে কেশবচন্দ্রের ভুমিকা ছিল র্যাডিক্যাল। দেবেজ্রনাথের আত্মমুধী 
fafaa ধর্মচিন্তা থেকে তিনি arate গতিশীল সামাজিক আন্দোলনে পরিণত 
করতে চেয়েছিলেন। অবস্তা পরবর্তীকালে কেশবচন্্র এ ব্যাপারে বেশী দূর অগ্রসর 
হতে পারেন নি। ভক্তিবাদের মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে ফেলেছেন। আবার 
আপন চরিত্রের পারম্পর্ধ হীন আচরণের দ্বারা তিনি ata আন্দোলনে পুনরায় 
ভাঙ্গনের সৃষ্টি করে গেছেন। 

তবে ব্রাহ্ধধর্ম আন্দোলনে মত বিরোধ ও সংঘর্ষের সুরু অনেক আগে থেকেই। 
১৮৪৬ সালে ১ আগস্ট লগ্নে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। দেবেন্দ্রনাথ পিতৃত্রান্ধে 
পৌত্তলিকত! বর্জন করেন এবং ব্রাঙ্মমতে এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান FAI RA 
অন্রোধে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করে শ্রাদধাহষ্ঠানের এই প্রথম দৃষ্টাস্ত 1? 

দেবেন্্রনাথের ধর্মজীবনের সবচেয়ে ছঃসাহসিক কাজ এটাই। প্রিন্স দ্বারকানাথ 
ব্রাঙ্মদভাকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করে এলেও পৌত্তলিকতা বর্জন করেন নি। 
তার বাড়িতে নিয়মিত দুর্গাপুজো হত। কিশোর বয়সে সে. দুর্গোৎসবের 
নিমন্ত্রণ করতে দেবেন্দ্রনাথ wat পিতৃবন্ধু রামমোহনের কাছে গিয়েছিলেন। 
রামমোহন সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি। বলেছিলেন, 'আমাকে কেন? রাধাপ্রসাদকে 
বল per 

azar আপন পিতৃশ্রাদ্ধে শালগ্রাম fr বর্জন তার জীবনে নিশ্চয়ই এক 
বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ছিল। এছাড়া দেবেঙ্গনাথ উপনয়ন প্রথা ত্যাগ ও জাতিভেদ দূর 
করতে উৎসাহী ছিলেন। হিন্দুধর্মের এর চেয়ে বেশী সামাজিক সংস্কারের 
প্রয়োজনীয়ত| দেবেন্দ্রনাথ অঙ্ুভব করেননি । এমন কি তত্ববোধিনী সভা ও 
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে সামাজিক সংস্কারের কাছে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত করা 
দেবেন্নাথের ইচ্ছাবিকুদ্ধ ছিল। এ নিয়ে অক্ষয়কুমার দত ও বিষ্যাসাগরের সঙ্গে 
তার মতানৈক্য হয় । ১৮৫০ থেকে ১৮৫৬ সালের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের নেতৃত্বে 
তরুণ ama ধর্মীয় চেতনার ক্ষেত্রে যুক্তিবাদ প্রয়োগ করতে শিখেছিলেন। 
তন্ববোধিনী পত্রিকাতেও বিধবা বিবাহ, জী শিক্ষা, বহু বিবাহ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে 
লেখা বার হচ্ছিল। লিখছিলেন অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর প্রমুখের] । এ সব রচন! 
'দেবেজ্্রনাথের ধ্যানধারণারই agadi ছিল না।+৯ দেবেন্দ্রনাথ নিজেই Teta করেছেন, 


২৪০ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


“তিনি যাহা লিখতেন তাহাতে আমার মত-বিরুদ্ধ কথা কাটিয়া! দিতাম ৬০ তাসত্বেও 
দেবেন্দ্রনাথ অধ্যাত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকার জন্য তত্ববোধিনীর পলিসি সম্পাদক- 
গোষ্ঠীর হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।১৯ 

অক্ষয়কুমারের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের প্রথম মতানৈক্য দেখা দেয় বেদের অন্রান্ততার 
ag নিয়ে। ১৮৪৬ সালে জগবন্ধু পত্রিকায় লেখা হয় বেদ STS ধর্মশাস্র হতে পারে 
না। দেবেন্দ্রনাথ অঙ্গয়কুমারকে তত্ববোধিনী পত্রিকায় ওই অস্তব্যের প্রতিবাদ 
করতে বলেছিলেন। অক্ষয়কুমার রাজি হননি। তখন দেবেন্দ্রনাথ ও রাঁজনারায়ণ 
বাবু নিজের নামে প্রতিবাদ লিখে তা তত্ববোধিনীতে প্রকাশ করেন। 

অক্ষয়কুমার দত্তের মত TER লাহিড়ীও বেদকে ঈশ্বর প্রত্যািষ্ট বলে বিশ্বাম 
করতেন A) দেবেন্দ্রনাথের এই গৌড়! বিশ্বাসে রামতঙগ লাহিড়ী সাময়িকভাবে ক্ষু্ 
হয়ে তববোধিনী পত্রিকা নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।+২ 

দেবেন্দ্রনাথ ততবান্বেধী ছিলেন। বেদ সম্পর্কে আরও বিস্তৃত ভাবে অনুসন্ধানের 
wy তিনি ১৮৪৫ থেকে ১৮৪৬-এর মধ্যে চারজন ছাত্রকে কাশীতে পাঠিয়েছিলেন ।৬৩ 
তারা ফিরে আসার পর দেবেজ্্রনাথের বিশ্বাসের পরিবর্তন হয়। ব্রাক্ষদমাজ বেদের 
অল্রান্তত৷া ও নিত্যতায় বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়। ১৮৪৭ সালের ২৮মে তত্ত্ববোধিনী 
সভার এক অধিবেশনে স্থির হয় যে এখন থেকে বেদাস্তপ্রতিপাগ্য সত্য ধর্মের বদলে 
amet নামটি ব্যবহৃত হবে। তার তিনবছর পর ১৭৭২ সালের >> মাঘ মাঘোৎসবের 
বক্তৃতায় অক্ষয়কুমার প্রথম ঘোষণা করেন, “বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদাস্তই 
প্রকৃত বেদান্ত >s 

অক্গয়কুমীরের সঙ্গে দেবেন্্রনাথের দ্বিতীয়বার মত বিরোধ ১৮৫৪ সালে 
উপনয়ন প্রথা ও জাতিভেদ প্রথা অবলুপ্থির ব্যাপারে। অক্ষয়কুমার দত ও রাজনারায়ণ 
ag মনে করেছিলেন, এখনও জাতিভেদ লোপ করার সময় আসেনি । এছাড়া 
অক্ষয় দত্তের আত্মীয় সভা (১৮৫২) বলে আলাদা সভা! স্থাপন এবং সেখানে 
হাত তুলে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় দেবেন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেন নি। তত্ববৌধিনী 
পত্রিকার গ্রস্থাধ্যক্ষ সভাতেও অক্গয়-অুগামীদের প্রতিপত্তি বেশী ছিল। দেবেন্দ্র 
অক্ষয় দত্তের ওপর এত বিরক্ত হয়ে ওঠেন যে তিনি ১৮৫৪ সালের ৮ মার্চ এক চিঠিতে 
তাদের নাস্তিক বলে অভিহিত করেন ।৬৫ এরপর ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থ ও সংস্কৃত মন্ত্রে দ্বারা 
ব্রচ্মোপসন! ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অক্ষয় দত, রাখাল দাস হালদার প্রমুখের সঙ্গে 
দেবেন্দ্রনাথের মত বিরোধ চরমে ওঠে। দেবেন্দ্রনাথ কিছুকাল নিজেকে alae 
থেকে গুটিয়ে নেন। এর ওপর পারিবারিক অশান্তির চাপে তিনি কিছুদিনের জন্য 
সংসার ত্যাগ করে হিমালয়ে চলে যান (১৮৫৬ ) 1° 

১৮৫৮ সালের ১৫ নভেম্বর দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় ভ্রমণ সেরে কলকাতায় ফিরে এসে 
দেখেন) কেশবচন্ত্র সেন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন । অক্ষয়কুমার তত্ববোধিনীর : 
সম্পাদক ছিলেন ১৮৫৫ সাল পর্যস্ত। অন্ববোধিনীর সম্পাদক তখন নবীনচন্ত্র 


ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ২৪১ 


বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবেন্দ্রনাথ ফিরে এসে তত্ববোধিনী সভা ভেঙ্গে দেন (১৮৫৯)। 
কারণ তরবোধিনী সভার প্রথমদিকে যে সেক্যুলার রূপটি ছিল তার 'আকর্ষণেই 
বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখের এ সভায় যোগ দিয়েছিলেন। তববোধিনী সভা 
পুরোপুরি ব্রাদ্ধণমাজেরই প্লাটফ হয়ে উঠুক এ'রা তা কোনদিন চান নি) Be 
বোধিনী পত্রিকাতে প্রবন্ধ নিবাচনের ব্যাপারেও CHART ও দেবেন্দ্র বিরাধীদের 
মধ্যে যে মতদৈধ দেখা! দিতে শুরু করেছিল তা পরবর্তাঁকালে আরও প্রবল হয়ে এঠে। 
অগত্যা দেবেন্দ্রনাথ তত্ববোধিনী সভা তুলে দেওয়াই সাব্যস্ত করেন। 

কেশবচন্তরের ব্রাহ্মদমাজে যোগদানের ফলে সমাজে নতুন কর্মপ্রেরণার সৃষ্টি হ্য়। 
দিবেন্দ্রনাথ ও CPR সমাজের YN সম্পাদক হন | একজনের বয়স ৪২ আর এক 
জনের বয়স মাত্র ২১। পরিণত প্রজ্ঞার সঙ্গে তারুণ্যের সংমিশ্রণে ব্রান্ধ আন্দোলনের 
নদীতে ভরা জোয়ার দেখা দেয়। ১৮৬০ সালে কেশবচন্র তরুণ সমাজের উদ্দেশ্যে কয়েকটি 
tract বা ধৰ্মপুন্তিকা প্রকাশ করেন। “Young Bengal this is for you? ‘Be 
powerful.’ ‘The religion of love.’ ‘Basis of Bramhim, প্রভৃতি পুস্তিকা 
গুলি তাকে তরুণ সমাজের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলে । কেশবচন্দ্র তরুণ ব্রাহ্মদের 
নিয়ে ax SAS গঠন করেন যার উদ্দেশ্য ছিল ‘to promote mutual intercourse 
amongst its members? ®4 

CONTRA সঙ্গে ব্রাদ্মসমাজের প্রবীণদের সংঘর্ষ শুরু হয় বৈপ্লবিক সমাজ 
সংস্কারের প্রশ্নে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, ‘The old school of Bramhos 
with a few exceptions conformed to the idolatrous practices of 
orthodox Hindu Society at home confining their Bramhoism to 
mere intellectual assent to the preaching of the samaj But the 
young men under the influence of their young leader daily 
imbibed a new inspiration from Western Sources,’ ®? J 

ত্রিশ শকের ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলনের সঙ্গে কেশব-গোষ্ঠীর আন্দোলন তুলনীয়। 
উভয়েই বৈপ্লবিক সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী এবং পাশ্চাতাদর্শনের প্রতি আগ্রহী | 
কেশব-অঙ্গামীরা! এফ ভবলু নিউম্যান, স্যার ডবলু হামিলটন, ভিক্টর কাজিন প্রমুখের 
রচনা পড়ে উদ্দীপ্ত হতেন। ' তবে উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আধ্যাত্মিক ধ্যান 
ধারণার ক্ষেত্রে। ইয়ংবেঙ্গলদ্দের মনে ছিল সব কিছুতে অবিশ্বাস, শৃন্যতাবোধ ও ধর্মের 
প্রতি অনাস্থা। কেশব-অঙ্গগামীদের চিন্তা, ও মনন অধ্যাত্মভিত্তিক। অবশ্য সে 
অধ্যাত্মচিস্তা দেবেন্দ্নাথের মত পুরোপুরি বেদাস্তাশ্রয়ী নয়। কেশবচন্দ্র গভীরভাবে 
গ্রীস্টের জীবনী ও গ্ীষ্টানতন্ অনুশীলন করেছেন ও তার ছারা তার চিন্তাকে পরিশীলিত 
করেছেন। কেশব অন্গামীদের বড় কথা ছিল সিনথেসিস বা সমন্বয় 

১৮৬১ সালে দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়! Fai সুকুমারীর বিবাহ ব্রাদ্ষমতে হয়। অবশ্য 
এ বিবাহে শুধু পৌত্তলিক অংশ বর্জন করে হিন্দু বিবাহ বিধিই অঙ্গুসরণ করা 


১৬ 


282, বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


হয়েছিল। এই বিবাহ দেখে কেশব-অনুগামীরা বিবাহ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা 
BEST FAA | 

সংস্কারের ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন মধ্যপন্থী। কেশবের মত র্যডিক্যাল 
তরুণকে প্রবীণদের মতের বিরুদ্ধে তিনি ১৮৬২ সালের ১৩ এপ্রিল বাহ্সমাজের 
আচার্য করেছেন। তাঁকে ব্ৰহ্মানন্দ উপাধি দিয়েছেন। আবার স্ত্রীকে নিয়ে সমাজে 
আদার অভিযোগে কেশবচন্দরের পৈত্রিক বাড়ির দরজ! যখন বন্ধ হয়ে গেল, যখন তা 
‘নিয়ে বিরার্ট সামাজিক আলোড়ন দানা৷ বেঁধে উঠেছে, তখন দেবেন্দ্রনাথই কেশবচন্দ্রকে 
নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন। 

কিন্ত একদ' যে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদের মধ্যে উপবীত ত্যাগ করে জাতিভেদ aa 
অবলুপ্তির পক্ষে অক্ষয় দত্তের সঙ্গে তর্ক করেছিলেন সেই দেবেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে 
উপৰাত ত্যাগ ও জাতিভেদ অবলুপ্তি সমর্থন করেন নি। কেশবচন্দ্র যখন একজন 
aia যুবকের অসবর্ণ বিবাহ দিলেন তখন ত! দেবেন্্রনাথের কাছে গোপন রাখা হয়ে 
ছিল, পাছে এ খবর পেয়ে তিনি অদস্তষ্ট হন I? 

১৮৬৪ সালে কেশবচন্দ্র আর একটি অসবর্ণ বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন, এতে 
হিন্দুদের মত ব্রাহ্মদমাজেরও এক অংশ চটে যায় 140 

কিন্তু সংঘর্ষ চরমে ওঠে ব্রাঙ্গতায় উপাচার্ধদের উপবীত ধারণ নিয়ে ॥ কেশবচন্দ 
ও তীর অন্থগামীদের বক্তব্য ছিল উপবীতধারীদের উপাচার্য পদে বসানো চলবে 
ali এই বিরোধ দেবেন্দ্রনাথের কাছে গেলে তিনি একট! মিটমাটের চেষ্টা 
করেছিলেন। . অথচ এই দেবেন্দ্রনাথ একদা GATS ত্যাগের পক্ষে ছিলেন |. কেশব- 
চন্দ্রের মত অব্রাহ্মণকে তিনি আচার্যের পদে বসিয়ে ছিলেন  কেশবচন্দ্ উপবীতধারী 
দুজন উপাচার্ধকে বরখাস্ত করে উপবীত ত্যাগী বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী ও অননদাপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায়কে উপাচার্য করেন। সে সময় ্রাঙ্মমমাঙ্জ-গৃহ মেরামত হচ্ছিল 
উপাসনা সভা সাময়িকভাবে দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে, হচ্ছিল । কেশব সেনের নতুন 
নিয়োগ অন্থমোদন না৷ করে দেবেন্দ্রনাথ উপাসনা সভার বেদীতে উপবীতধারী 
উপাচার্ধদেরই বসিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ট্রান্টি হিসাবে ক্ষমতা- 
বলে দেবেন্দ্রনাথ কর্মপরিষদ বাতিল করে নিজে সব ক্ষমতা নিয়ে নেন। পরে কেশব 
অন্নুগামীদের বাদ দিয়ে নতুন কমিটি করেন। দ্বিজেন ঠাকুরকে সম্পাদক করেন। 
অযোধ্যাপ্রনাদ পাকড়াশী সহকারী সম্পাদক হন। - তত্ববোধিনী পত্রিকার ভার তিনি 
নিজের হাতে নিয়ে নেন।7১ 

১৮৬৬ সালের ১১ নভেম্বর কেশবচন্্র ও arse গোস্বামী প্রমুখের! ভারতবর্ষীয় 
্রাঙ্মদমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাতন ব্রাহ্মদমাজ পরিচিত হয় আদি ব্রা্মদমাজের 
নামে। ভারতীয় ব্রাহ্মণমাজের উপাসনায় মহিলারা যোগ দিতে. পারতেন । তবে 
তাদের বসতে হত. চিকের আড়ালে। গাড়ি থেকে যখন তীর! নামতেন তখন ফুট 
পাথের দুদিকে পর্দা ধরা হত। সাধারণ ব্রাহ্মনমাজে ধারা স্তরী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী 


SAR আন্দোলন ও বাংলা! সংবাদপত্র ২৪৩ 


তাদের কাছে এই আচরণ হান্তকর বলে মনে হত। ১২৭২ বঙ্গাঝে প্রতিবাদ হিসাবে 
giaa দাসের পরিবারের কয়েকজন মহিলা! পর্দার বাইরে বমলে হৈ চৈ পড়ে যায়। 
রী স্বাধীনতার পক্ষপাতীর! দাবি করেছিলেন যে তাদের পরিবারের মহিলাদের জন্য 
আলাদা! বসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ভাবতে অবাক লাগে যে কেশবচন্ত্র তার 
পত্ধীকে নিয়ে উপাসনায় গিয়ে একদা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন, তিনি এই প্রস্তাব সমর্থন 
করেন নি।?২ স্ত্রী ্বাধীনতার পক্ষপাতীরা তখন ডাঃ অন্নদাচরণ খান্তগীরের বাড়িতে 
উপাসনা গৃহ স্থাপন করেন। রাজনারায়ণ বন্ধুর মত সংরক্ষণপন্থী এই সমাজের 
আার্ধের পদে কিছুদিন অভিষিক্ত ছিলেন।৭৩ অবশ্য কেশবচন্্ মেয়েদের উপাসন! 
সভায় প্রকাশ্যে বসতে দেওয়ার দাবি মেনে নিলে দল ছুটর1 আবার ফিরে আসেন। 
"SH আন্দোলনের এই টানা পোড়েনের মাঝে একট! জিনিস ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে 
উঠছিল। আদি ব্ৰাহ্মসমাজ বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অঙ্গ হিমাবেই নিজেদের সুস্পষ্টভাবে 
চিহ্নিত করে তুলছিলেন। একজন ইংরাজ লেখক বলেছেন, If the Adi Samaj 
has moved at all, it has moved back towards orthodox 
Hinduism and its influence in advancing practical reform has 
not been appreciable.18 i i 

কিন্তু আদি সমাজ যে ঘড়ির কাটার উল্টে। দিকে চলে গিয়েছিল এবং সামাজিক 
প্রগতির স্রোতকে অবরুদ্ধ করেছিল একথা বল! বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হবে ali একথা 
সত্যি যে আদি সমাজ জাতিভেদ অবলোপ, পর্যাপ্ত স্ত্রী শ্বাধীনত। প্রভৃতির পক্ষপাতী 
ছিল না। ১৮৬৮ সালে কেশবচন্দ্ের Beaten বালা বিবাহ রোধ এবং অসবর্ণ বিবাহ 
আইনত সিদ্ধ করার জন্য যখন ate বিবাহ আইন পাশ হতে যাচ্ছিল তখন আদি 
্রাহ্মমাজের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে ২*** ত্রান্ধের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র 
সিমলায় বড়লাটের কাছে পাঠানো হয়েছিল । ওই বিবাহে পাত্রীর" বয়স সর্বনিয় ১৪ 
ও পাত্রের বয়স সর্বনিয় ১৮ রাখা হয়েছিল । কিন্তু আদি ত্রাঙ্গদমাজের বক্তব্য ছিল 
amma জন্য আলাদা! করে বিবাহ আইন হলে ব্রাহ্ধরা যে হিন্দু নন তা আইনের 
চোখে প্রমাণিত হবে। অবস্য বিলের বিরুদ্ধে অন্যান্ত যুক্তিও ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে 
হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্বাটিই ছিল সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ। পরিশেষে 
১৮৭২ সালে তিন আইনে সিভিল ম্যারেজ আইন পাশ হয়েছিল। “আমি হিন্দু" 
মুসলমান বৌদ্ধ পাণি শিখ fee জৈন কোন ধৰ্মাবলম্বী নই’ ঘোষণা! করে যেকোন 
ব্যক্তি ওই বিবাহ বিধির আশ্রয় গ্রহণ করার অধিকারী হলেন। কেশব-অন্থগামীর! 
নিজেদের হিন্দু নয় বলে ঘোষণ। করে ওই নতুন আইনেই বিবাহ দিতে লাগলেন | এর 
ফলে আদি ত্রান্দদমাজ আরও বেশি করে হিন্দু তিহকে আকড়ে ধরতে শুরু 
করলেন | 

এই সময় তত্ববোধিনী ও তবকৌমুদীর মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহ নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক চলে। 
আদি ব্রাহ্ম সমাজের রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে 


২৪৪ বাংল! সংবাদপত্ৰ ও বাঙালির নবজাগরণ 


হিন্দু ওঁতিহের উত্তরাধিকার word স্বীকার করে নেওয়ায় হিন্দুধর্মের মধ্যেও প্রগতি- 
মীনতার হাওয়া বইতে শুরু হয়। হিন্দুধর্মের সুপ্রাচীন এতিহকে স্মরণ করে জাতিকে 
আবার পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনার 99 আদি ব্ৰাহ্মমমাজের নেতার! আহ্বান 
জানাতে থাকেন। 

আদি ব্রাহ্মদমাজের তরুণ গোষ্ঠীর! হিন্দু দৃষ্টিকোণ থেকে খ্রীষ্টান মিশনারিদের 
আক্রমণের মোকবিলা করতে থাকেন। তারা বলেন হিন্দুধর্ম সকল ধর্ম অপেক্ষা শর্ট । 
কারণ (১) কোন ব্যক্তি-বিশেষের নামে এর নামকরণ হয় নি। (২) ঈশ্বর ও মান্থযের 
মধ্যে এই ধর্ম কোন মধ্যস্থ মানে না। (৩) হিন্দুর! ঈশ্বরকে পূজা করেন আত্মার আত্ম 
হিমাবে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কি বিষয় কর্মে, কি আনন্দে, কি সামাজিক আলাপ 
আলাপনে । (৪) অপরাপর শান্্গুলির মতে উপাসন। পুরস্কার সাপেক্ষ | কিন্তু হিন্দুগণ 
ঈশ্বরের উপাসনা এবং ধর্মচা করেন কোন পুরস্কারের অপেক্ষা ন! করে, ঈশ্বরপ্রেম এবং 
ধর্মচর্চাই এই উপাসনার প্রথম ও শেষ কথা ॥ (৫) এই ধৰ্ম অসাশ্প্রদায়িক এবং সকল 
ধর্মের কল্যাণে বিশ্বাসী । (৬) এই ধর্ম কাউকে ধর্মণস্তরিত করে না। এই ধর্ম এত 
সহনশীল এবং এতদূর ভক্তিমূলক যে সম্পূর্ণভাবে কাল ও বোধ নিরপেক্ষ | 4) এই 
ধর্ম সকল জ্ঞানের আদি ESA 17" 

হিন্দুধর্মের Afoa কাছে এই আত্মসমর্পন এতিহ্থ ও সংস্কৃতির দিক থেকে প্রাচীন 
ভারতের পুনঃূল্যায়ন রেনেশীসের অন্যতম প্রধান শর্তটি পূরণ করে তোলে। সে শর্ত 
হুল অতীত এঁতিহের প্রতি নিষ্ঠা। যাটের দশকে বে জাতীয়তা বোধের উন্মেষ, যে 
স্বার্দেশিকতার বিস্তার যার কথা অন্ত পরিচ্ছেদে আলোচন! কর! হয়েছে তার পটভূমি 
কিন্তু এই ধর্ম সংস্কার আন্দোলন । এই পটভূমিতে হিন্দু ব্রাহ্ম বুদ্ধিজীবীরা এই 
জাতীয়তার এবক্যস্থত্রেই মিলিত হয়োছলেন। এই জাতীয়তার আদর্শে উদ্দীপিত 
হয়ে ব্রাহ্ম নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলা গঠন করেছেন, হিন্দু রঞ্গলাল হেমচন্দ্র নবীন 
সেন বঙ্ষিমচন্দ্র দেশাত্মবোধক লেখা লিখেছেন। 

যাট ও সত্তর দশকের এই ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনে হিন্দুধর্মের গৌরব উদ্দীপনায় 
বাংল! সংবাদপত্রের অবদানটুকু স্মরণীয় । 

হিন্দু ধমকে প্রয়ৌজনমত সংস্কার করে তা সর্বসাধারণের গ্রহণের উপযোগী করে 
তোলবার জন্য তত্ববোধিনী পত্রিক। ARCATA জানিয়েছিলেন | 


“আমাদিগের দেশে অনেক হ্বদেশান্রাগ। ব্যক্তি স্বদেশীয় ধর্মকে অবজ্ঞা করিয়া 
থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা AEH পদার্থ নহে। যাঁদ তাহাতে তাহাদিগের কোন 
আপাতজনক বিষয় থাকে, TR সংশোধিত ও পারমাজিত করিয়া লইতে পারেন। 
আমাঁদগের শাস্তরোক্ SHIA TAS সংশোধিত আকারে আমর গ্রহণ কারতে পারি 
এবং SARA আমাদিগের বর্তমান ঈশ্বরোপসনা ও ত্রিয্ানুষ্টান পদ্ধতিও কিঞ্চিৎ 
পরিমাণে পরিবর্তিত করিয়া লইতে পার। ama সময় আধ্যধশ্মের ন্যায় আম!" 
দিগের দেশে সহজ পরিমাণে জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হউক, তথাপি 


ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ২৪৫ 


আমাদিগের শাস্তরো্ ব্রদ্ষোপাসনা এরূপ উচ্চ যে তাহাকে তাহা কথন ছাড়িয়! যাইতে 
সক্ষম হইবে AL” ( আশ্বিন, ১৭১০ শুক ) 

বৃহত্তর মিলনের ক্ষেত্র তৈরী করবার জন্য হিন্দুধর্মের কোন আপত্তিজনক অংশকে 

রিবর্তন করে তা গ্রহণ করার sa তত্ববোধিনী আহ্বান জানিয়েছিলেন। ব্রাহ্ম 

অন্নদাচরণ খাস্তগির শুধু শালগ্রাম শিলা ন! এনে হিন্দু মতে নিজের কন্যা! সৌদামিনীর 
বিবাহ দেন।৭৬ এই বিবাহ হিন্দ ও আদি ব্ৰাহ্মনমাজের মধ্যে সম্পর্ক আরও নিকটতর 
করেছিল। এই বিবাহ সভায় রাজনারায়ণ বন্দু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, 
মহেন্দলাল সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন | 

ওই পৌত্তলিকত! অংশ বাদ দিয়ে ১৮৭৩ সালে ব্ৰাহ্ম উপনয়ন পদ্ধতিও প্রবর্তিত 
হয়োছল। নতুন প্রবর্তিত ANANA দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার দুই ছেলে সোমেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপনয়ন দেন ।?৭ 

এমন কি ১৭৮৮ শকে ছুর্গোৎ্সবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে তত্ববোধিনীতে প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছিল। তত্ববোধিনী ছূর্গাৎস* সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হয়ে লেখেন £ 

“এই উৎসব থাকাতে এতদদেশীয় শিল্প নানারপ শিল্পের উদ্ভাবন করিতেছে, বাণিজ্য 
সজীব রহিয়াছে, নৃত্যগীত বিলুপ্ত হয় নাই, কবিত্ব অপ্রতিহত স্রোতে চলিতেছে, দয়! 
নির্বাণ হয় নাই, গ্রীতি স্নেহ নতুন বলে আবিভূ্তি হইয়া থাকে এবং শত্রুতা বিদুরিত 
ও সন্তাবও বদ্ধমূল হয়। ফলতঃ এই উৎসবের উপকারিতা৷ wees ইহ! দ্বার! 
কনিষ্ঠাধিকারীদিগের ধর্মভাবও রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এই উৎসবের যেরূপ Net 
ও পবিত্রতা যদি তাহা যুত্তি বিশেষের প্রতি নিয়োজিত না হইয়া অনস্ত ঈশ্বরে প্রযুক্ত 
হইত তাহা! হইলে ইহার শোভা কতই ন! বুদ্ধি পাইত। Wel হউক এই উৎসবে 
হিন্দুমাজে যতটুকু উপকার হয় তাহা কিছুতেই অন্বীকার করি না, গুরুজনকে প্রণি- 
পাত, স্নেহের পাত্রকে আশীর্বাদ এবং প্রীতিভাজনকে আলিঙ্গন এই সমস্ত wife 
অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু, এই উৎসব প্রসঙ্গে যে ভয়ানক পাঁপাচার সকল প্রশ্রয় পায়, 
মদ্য a অতিমাত্রায় ga হইয়া উঠে আমর! হৃদয়ের সহিত তাহা! দ্বণা করিয়া! থাকি ।” 

কেশবচন্ত্র সেনের সুলভ সমাচার ১২৭ বঙ্গাব্দের ১ কাতিক ছুর্গোৎসবে নাচ 
তামাম! আলোর ধুমধাম বারাঙ্গনার নৃত্য দেখে ব্যথিত হয়েছেন। কিন্তু তার জন্য 
দুর্গোত্সবের শ্রগারতার পক্ষে কোন যুক্তি দেন নি। বরং লিখেছেন, “নব্য বাবু 
facta নিকট আমাদের অনুরোধ যে তাহারা aw হিন্দু হইয়! দুর্গোৎসব করিতে 
পারেন করুন, নতুবা এইরূপ নির্লজ্জ ব্যবহার হইতে নিরস্ত হউন ৷” 

এখানে লক্ষণীয় যে তত্ববোধিনীর বক্তব্যে সাকার সাধনার বিরুদ্ধে শুধু একটি 
মাত্র বাক্য থাকিলেও giaa দার্শনিক, সামজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্যকে 
তন্ববোধিনী wala সঙ্গে স্বীকার করেছেন। সুলভ সমাচারও দুর্গাপুজাকে নস্যাৎ 
করেন নি। এই Syathesis বা সমন্বয় সাধনই ছিল ধর্ম-আন্দোলনের বড় কথা। 

এই সমন্বয়কে উন্নতিশীল হিন্দুরাও ঘে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ সোম- 


২৪৬ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ ; 


প্রকাশ | দ্বারকানাথ Raga ও বিদ্যাসাগর কেউই ব্রাহ্ম ছিলেন না। ১২৭০ 
বঙ্গাব্দের ১৩ মাখ সোমপ্রকাশে হিন্দু ব্রাহ্ম এক্যের বিরুদ্ধে একটি চিঠি প্রকাশিত 
হয়। পত্রলেখক বলতে চেয়েছিলেন যে হিন্দুসমাজের সঙ্গে ত্রান্মদের সম্পর্ক রাখা 
অন্যায় হচ্ছে। সোমপ্রকাশ ২৭ মীঘ ওই চিঠির বক্তব্যের প্রতিবাদ করে লেখেন £ 

“হিন্দু মুসলমান ও গ্রষ্টান প্রভৃতি যেরূপ স্বতন্ত্র ধর্মাবলম্বী ও স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া 
" পরিগণিত হইয়া থাকে, ব্রাহ্ম ও হিন্দু সেরূপ নহে। ব্রাহ্মের এক ঈশ্বরের উপাসনা! 
করিয়া থাকেন, ইহাই তীহাদিগের ef হিন্দুদিগেরও এই আদি ধর্শা জনক, যাজ্ঞবন্ধ্য 
প্রভৃতি ব্ৰহ্মজ্ঞানী ছিলেন। আজিও সচরাচর অনেক পরমহংস দৃষ্ট হইয়া! থাকেন, 
Staal কি স্বতন্ত্র জাতীয় লোক, হিন্দুর মধ্যে বৈষ্ণব শাক্ত গাণপত্য প্রভৃতি অনেক 
went আছে, তাহারা fe wea e জাতি বলিয়া পরিগণিত হন, রোমান 
কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের কি অনুষ্ঠান ও চিহ্ন ভেদ নাই? 
অনুষ্ঠান ও চিহ্ন ভেদ থাকাতে কি তাঁহার! পর পর ঈশ্বরের একাস্ত RR হইয়া 
. নরকগামী হইবেন? ফলতঃ area ও হিন্দুতে বৈলক্ষণ্য নাই, উভয়ে এক জাতীয় ও 
এক ধর্মীবলম্বী, কেবল কিঞ্চিৎ, স্থান ভেদ এই মাত্র। যদি এরূপ হইল, তবে পর পর 
সংস্রব পরিত্যাগ চেষ্টা কি উপহাসাস্কর ও অসঙ্গত নয়?” 

এ দেশে যতদিন পুরাণাদির প্রাদুর্ভাব ন! হইয়াছিল, ততদিন. কি হিন্দুধর্মের 
এরূপ অবস্থা ছিল ? তটানীস্তন তত্বজ্ঞ পণ্ডিতের! কি কেবল এক ঈশ্বরের উপাসনা 
বিধি প্রবর্তিত করিবার চেষ্টায় ga ছিলেন না? একমাত্র ঈশ্বর নিরূপণই কি ষড় 
দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে? শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ সংস্থাপনার্থই কি দিগ্বিজয় করিয়া 
বেড়ান নাই? ফলতঃ অদ্বৈতবাদই এদেশে প্রধান ধৰ্ম, সেই ধর্ম নানা কারণে ক্রমে 
বিকৃত হইয়া ইদানীস্তন দুর্দশাপন্ন হিন্দুধর্ম হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সংস্কার আবশ্যক | 
ইহাকে সংস্কার করিয়া পুনর্বার পূর্বেকার অবস্থায় লইয়া! যাইতে হইবে। ব্রাদ্গেরা 
সেই সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাহারা যদি হিন্দুদিগের wae পরিত্যাগ 
করেন ইহার সংস্কার হইবার সম্ভীবনা কি? শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, “দ্বারকানাথ 
নিজে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হইলেও aae প্রতি তাহার একটি সহজ সহানুভূতি ছিল। 
এই নবধর্শের আদর্শ ও মতামতের উদারতা তাঁহাকে আকৃষ্ট ন! করিয়া পারে নাই ।”৭৮ 

amia বেদান্তনির্ভর অদ্বৈতবাদকে নির্ভর করে তাঁদের নতুন ধর্মমত গড়ে 
তোলেন পরবর্তাকালে এই বেদাস্তনির্ভর অদ্বৈতবাদের ওপর ভিত্তি, করেই বিবেকানন্দের 
ধর্মভাবনা গড়ে 'উঠেছিল। aaa ধর্ম ভাবনাতেও সাকার ও নিরাকার এসে 
এক হয়ে যায় Bese উপমা দিয়ে বলেছেন, সাকার ও নিরাকার হল “যেমন 
বরফ এবং জল। ইহার দুইটি প্রত্যক্ষ অবস্থা । একটি কঠিন আকার বিশিষ্ট এবং 
অপরটি তরল ও আকার বিহীন। জলের এই পরিবর্তন উত্তাপ এবং তাহার অভাব 
হিম শক্তি দ্বারা সাধিত হয়। সেই প্রকার সাধকের জ্ঞান এবং ভক্তির ন্[নাধিক্যে 
ব্ৰন্মের সাকার নিরাকার অবস্থা হইয়া থাকে 77° 


ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র এ ২৪৭ 


উনিশ শতকের ধমসংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে রামরুষ্দেবের আবির্ভাব আর 
একটি যুগের সবচন! করে। faa আপাতবিরোধের সীমা অতিক্রম করে 
মহামিলনের ক্ষেত্র তিনি রচনা করে যান। তার আবির্তাবে হিন্দুদের মধ্যে আত্ম- 
বিশ্বাস ফিরে আসে, সংরক্ষণপন্থী ও নাস্তিকাবাদী হিন্দুদের মনেও ভক্তিভাবের . 
উদ্বোধন ঘটে । এদুগের বড় ঘটনা বিজ্রোহী কেশবচন্্ের সঙ্গে Barrena | 
কেশবচন্দ্র শ্রীরামক্ণের সান্নিধ্যে আসেন ১৮৭৫ সালের মার্চ মাসে । 

aS CHAS মাহাত্ম্য প্রচারের ব্যাপারেও সংবাদপত্রের অবদান কম ছিল না। 
শিবনাথ শান্তী লিখেছেন ঃ 

‘তথনও ( ১৮৭৫ ) শক্তি সাধক পরমহংসের অলৌকিক শক্তির সংবাদ কলিকাতার 
শিক্ষিত সমাজে বিশেষ পৌছায় নাই। পরবর্তীকালে ব্রদ্ধবান্ধব কেশবচন্দ্র সেন 
নিয়মিতভাবে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করেন: এবং তিনি পরমহংসের সহিত 
সাক্ষাৎকারের বিশদ বিবরণ তাহার পত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহার, ফলে 
দেশবামী এই সাধক সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ওঠেন 1৮৮০ 

কেশবচন্ত্র তার ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় লেখেন £ 

A Hindu saint—we met one (a sincere Hindu devotee) not 
long ago and were charmed by the depth penetration and 
simplicity of his spirit. The never ceasing metaphores and 
analogies in which he indulged, are most of them as apt as they’ 
are beautiful, The characteristics of his mind are very opposite 
to those of Pandit Dayananda Saraswati, the former being so 
gentle tender and contemplative as the latter is sturdy, masculine 
and polemical. Hinduism must have in it a deep sense of beauty, . 
truth and goodness to inspire such men as these (28th March 
187”)1৮১ ataga প্রভাবে এসে কেশবচন্্র ভক্তিবাদের প্রতি আসক্ত হন। 
aay’ প্রচারের জন্য তিনি সংকীর্তন করেছিলেন | 

“শুভক্ষণে মাতৃতক্ত রামরু্ণ কেশবচন্্রের যোগ হইয়াছিল, সেই মণিকাঞ্চন যোগ 
হইতেই ব্ৰাহ্মদমাজে সুমধুর মাতৃভাবের অবতরণ হইল। afire তখন সাধারণ ও 
নববিধান সমাজে ঘোর বিরুদ্ধভাব বর্তমান ছিল। তথাপি বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশলে 
এই মহাভাব সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় সকলের মধ্যেই সঞ্চারিত হইয়া পড়িল । 
কেশবচন্দের স্থমধুর কণ্ঠে উচ্চারিত ‘ay নাম তড়িত প্রবাহের ন্যায় ব্রাঙ্গমমাজের . 
সর্বানে ব্যাগ veal পড়িল "৮৮ 

TPR প্রভাবে এসে কেশ্বচন্দ্রে নিরাকার ব্রহ্ম প্রচ্ছন শ্থামামুর্তিতে 
পরিণত. হল। ব্রন্ধের ধ্যান পরিণত হয় শ্যাম! সঙ্গীতে । একটি ব্রদ্ধসঙ্গীত থেকেই 
বক্তব্যটি পরিষ্কার হবে। 


২৪৮ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


মা যদি আসিলে হৃদে কর বর দান, 
চেয়ে আছি তব পানে মাগো চাতক সমান । 
ধনং দেহি রূপং দেহি, যশো দেহি দ্বিষে। দেহি 
মা তোর শ্রীপদে বর চাহিনা এমন। 
চাহি মাগো করযোড়ে সবে মিলি সমস্বরে 
ভারতের ভক্তিধর্ম কর উদ্দীপন | b 
বিশ্বগ্রন্থে পত্রে পত্রে মা মা মা মা নাম মাতে 
যেন বহে ছু নয়নে অশ্র প্রস্রবণ 1৮৩ 
VAS সমাচারে সংবাদটি আরম্ভ হচ্ছে এই ভাবে £ 


দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস 


“পাঠকগণ উপরি উক্ত মহাপুরুষের নাম অনেকবার শুনিয়াছেন, ইনি কলিকাতা 
হইতে প্রায় তিনক্রোশ উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে রাণী রাসমণির কালীবাটিতে 


. অবস্থিতি করেন। আমরা এই মহাত্মাকে যতবার দেখিতেছি, ততবার তাহার 


উচ্চজীবন ও ভাব দেখিয়া অবাক হইতেছি। আমর! দেখিতেছি, তিনি একজন 
প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ, তাহার মতন লোক আর এদেশে আছে কিন! সন্দেহ ৷” ইত্যাদি 

আবার ১৮৮১ সালের ১৭ ডিসেম্বর স্থুলভ সমাচার আবার লিখছেন, সাধাহিক 
সংবাদ-“দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসকে কলিকাতার ভদ্রলোকের! ক্রমেই চিনিতেছেন। 
তাঁহারা কেহ কেহ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া! বাটিতে আনিতেছেন এবং আত্মীয় 
বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়! তাহার জীবস্ত ধর্মকথা কীর্তনাদি শুনাইয়! স্থখী করিতেছেন | 
উক্ত মহাত্ম। দ্বারা কলিকাতায় হিন্দুসমাজে ধম ভাব জাগ্রত হইতেছে 1” 

yey পরিচারিকা, তব্বকৌমুদী, তবমঞ্ুরী প্রভৃতি পত্রিকাগুলিতেও রামরুফদেবের 
খবর নিয়মিত প্রাকাশিত হত। ১৮৭৫ সালের ১৪ মে ধ্মতত্ব রামকষ্ণদেবের বিস্তৃত 
পরিচয় দিয়ে লেখেন £ 

প্রক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে তাহার থাকিবার স্থান, তাহার সহিত আলাপ করিলে 
অনেক আনন্দ পাওয়া যায় । এই স্বার্থপর সংসারে তাহার মত একজন বৈরাগী সাধক 
অতি বিরলদৃহ্য সন্দেহ নাই!” 

১৮৭৮ সালের জান্য়ারিতে কেশবচন্দ্র পরমহংসের উক্তি নামে রামকুষ্ণদেবের 
কথামূতের একটি সঙ্কলন ভারতবর্ষায় ব্ৰাহ্মসমাজ প্রকাশ করেন। এরপর থেকে 
ধর্মতত পত্রিকায় প্রায়ই রামকুষ্ণেরে উপদেশ ও বাণী প্রকাশিত হতে দেখা যায়। 
১৮৭৯ মালের সেপ্টেম্বরে বেলঘরিয়ার তপোবনে AIFP ২৫।৩০ জন ব্রাহ্মের সঙ্গে 
মিলিত হন। ওই মাসের ২১ সেপ্টেম্বর কেশব সেনের বাড়িতে রামরুষ্দেব 
এসেছিলেন | সেখানে তার সমাধি হয়। দণ্ডায়মান অবস্থায় সমাধিরত রামরুষের 


ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ও বাংল! সংবাদপত্র ২৪৯ 


বিখ্যাত ফোটোগ্রাফটি ওইদিন তোলা হয়েছিল । এই খবরটি ১ অফটোবর ধমতত্ব 
প্রকাশ করেন, “তাহার সুমিষ্ট স্বরের মধুর ভাবের সঙ্গীতে পামাণ-হাদয় বিগলিত 
হইয়াছিল। cater সমাধির অবস্থায় তাহার ফটোগ্রাফ তোল! হইয়াছে। সচ্চিদানদ্দ 
ঘন এই নাম শ্রবণ মাত্র তাহার সমাধি হইয়াছিল ।” 

রামমোহন রায় ১৮১৫ সালে যে একেস্বরবাদী নিরাকার ধর্ম আন্দোলনের বীজ 
বপন করে গিয়েছিলেন তা নানান ঘাত এ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে হিন্দুধর্ম কে 
নবজীবন দান করে তার আপন এঁতিহাসিক কর্তব্য শেষ করে। রামরুফমেবের 
আবির্ভাব শশধর তর্বচূড়ামণির হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলন, বঙ্ধিমচন্্ের হিন্দুধর্ম” 
ব্যাখা! ইত্যাদির মাধ্যমে সত্তর দশক থেকে হিন্দুধর্ম পুনরুথানের যুগ শুরু হয়ে যায়। 
এর মধ্যে প্রগতিশীল ত্রাহ্মশিবিরে আবার বিশ্রী আত্মকলহু দেখা দেয়। এবং 
তার পরিণামে ব্রাদ্ধধমণ আন্দোলনের গুরুত্ব যথেষ্ট হাস পায়। ১৮৭৮ সালে ভারতবর্ষীয় 
ataata ভেঙে আবার ছু টুকরো হয়। কেশব অন্ুগামীর! গঠন করেন নববিধান 
ammai আনন্দমোহন oy, শিবচন্জ দেব, উমেশচঙ্গ দত্ত প্রমুখ গঠন করেন 
সাধারণ ব্রাদ্মদমাজ। 

এই ভাঙ্গনের জন্য প্রধানত কোচবিহারের মহারাজ! নৃপেন্্রনারায়ণ ভূপের সঙ্গে 
কেশবচন্দ্রের wai স্থনীতিদেবীর বিবাহই দায়ী । বিবাহের সময় মহারাজাব বয়স 
ছিল ১৫। কেশবকন্ঠার বয়স ১৪। যে সিভিল ম্যারেজ আইন পাশ করার 
জন্য কেশবচন্্র একদা আন্দোলন করেন নেই আইন অন্থসারে এই বিবাহ অসিদ্ধ । 
কারণ বরকনে কারও বিবাহযোগ] নানতম বয়স নেই ॥ এ বিবাহ ব্রাক্ষমতে ন! হয়ে 
রাজ পরিবারের ইচ্ছা অনুসারে হিন্দুমতে সম্পন্ন হয়। এর ফলে, কেশবচঙ্জের ইমেজ 
বা ভাবমূতি তার অঙ্থগামীদের অনেকের কাছেই নষ্ট হয়ে যায়। শিবনাথ mia 
বক্তব্য অম্ুদারে নারীমুক্ষির সমর্থক, সংবিধান বাদী, ফাইভ ল্যাম্পস মেন ও সিক্রেট 
লীগ মেন প্রভৃতি র্যাডিক্যাল ary উপদলের সভ্যরা কেশবচন্দ্রের ওপর শুক হয়ে 
ওঠেন। ব্রাদ্দসমাজের মধ্যে নানান বাদ প্রতিবাদের তুফান উঠতে থাকে । 

কেশব বিরোধীরা ১৮৭৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আ্যালবার্ট হলে সভা করতে গিয়ে 
সভা করতে পারেন ন11৮৪ ২৮ ফেব্রুয়ারি টাউন হলে সে প্রতিবাদ সভা হয়। বিস্ক 
প্রতিবাদ অগ্রাহ করে কেশবচন্দ্র এ বিবাহ দিয়েছিলেন | 


এর ফলে কেশব বিরোধীরা তাকে আচার্ধের পদ থেকে HTS করার জন্য বাগ 
মন্দিরে এক সভা ডাকেন। সেই সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কেশবচন্্র সেন আর 
সমাজের আচার্য ও সম্পাদকের কাজ করতে পারবেন না। নতুন আচার্য নিয়োগ কর! 
হল। এর পরদিন ব্রাহ্মমন্দিরে যে ঘটনার অবতারণা হয়েছিল তা ্রাঙ্গধমের ভাব- 
যুতি উজ্জল রাখার পক্ষে মোটেই সহায়ক নয়। কেশব অনুগামীর! মন্দিরের দরজার 
বাইরে থেকে তালা দিয়ে ভেতরে উপাসনায় বসেছিলেন। গেটে পুলিশ পাহার। 
দিচ্ছিল। কেশব বিবোধীর! ঢুকতে গিয় পুলিশের বাধা পান। বেদীতে বসার 


ae বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


we ছু' দলে ধন্ধাদপ্ধি হয় এবং কেশনচ্জ নাকি এক ফাকে বেছিতে উঠে বসে পড়েন। 
aps বিরোধীরা নাকি fia চাননি এ বার যা লগ 
এ মন্থি ত্যাগ করে ae) 


ব্রান্ধধর্মের এই অন্ধবিরোধ সেছিন সংবাধপত্জের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছিল। কেশৰ 
বিরোধীরা *১৮৪ বঙ্গান্দের * ফাল্গুন (১৮৭৮) সমালোচক নামে একটি সাগ্াছিক পঞ্জিক 
প্রকাশ করেন।, সাধারণ রা্বসমাজের পক্ষ গেকে ১৮৭৮ লালে ( '* স্বোঠ ১৮,* 
শক ) তন্বকৌমৃধী পত্রিকা প্রাক্কশিত হয়, এই Seu পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শিবনাখ 
oR) সমালোচক পত্রিকার প্রথম দু-তিন সাগ্য। পরে খ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
wee ছন। 

ahea ন্ধমিরোধদের জেতর ficu ধর্ম আন্দোলনের ক্ষেত্রে থে পট প্রিজন 
ঘটছিল তার জপাস্ধর mate হিসাদেও পাঠকদনাজের কাছে কম weet ছিল 
না। দোমপ্রকাশের মত পেশাধার R এই তর্ক বিতর্কে অংশ গহণ না বরে 
পারে নি। ses মতামতের দিক থেকে লোমগ্রকাশ ছিল কেশব বিরোধী এবং দুখাত 
wily areara: মার্শের সমর্থক । 

১২৮৭ বঙ্গাব্দের ১+ বৈশাখ ও ১৪ Cork গোমগ্রকাশে দুখানি চিঠি প্রকাশিত 
হয়। প্রাথম চিঠিখানি লেখেন মোকাম! থেকে Banda দ্বিতীয় চিঠি- 
খানি লেখেন Bèras বহু । কেশবচঙ্গের কোচবিহার মহারাজার সঙ্গে আপন 
wore বিবাহের ব্যাপার সমর্থন করে erates agaia ও গৌরগোনিন্দ 
রায় fona fren ও ney পাকাতে একটি Ae চিঠি প্রকাশ করেন। ere 
চরণের চিঠিখানি ওই পৃথক চিঠীর প্রতিবাদ aaa প্রমুখের বরুণা ছিল 
থে কেশবচন্ বিবেকের আদেশে এই কাছ করেছেন। এই বিবাহ witana a 
হোক কেশনচঙ্গের এই মনোগত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে তা 
পুরোপুরি পালিত হতে পারেনি। wiper পৌতলিকত! আশ বজায় রা'তে 
হুয়েছে। 

পররলেখক এই সমগ্র যুক্তি গন করে তীর corte ভামায় লিখেছিলেন, ‘কনকে 
রাক্ষরাদী করাই কেশববাবূর একমাত্র Bors ছিল।' 

পরের চিঠিতে Darasa ay কেশবচন্দের ক্যাচার্থপৰ থেকে অপসারণে খুশি হয়ে 
লিখছেন, 'কেশববাবু থে a আকাশ ater করিয়াছিলেন, তাহা cm 
লকলেরই বিদ্ধিত আছে। এখন সেই আকাশ পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হইয়াছে 
কিন্তু কিছু ফরসা ₹ইয়| বার ঘোর ঘনঘটা, ঝাড় তুফান ও মূযলধারে বৃষ্টি হইতেও 
দেখা ধায়। কে জানে, এই নৃতন সমাজ আবার কি করিবেন? (১৪ রো 
১২৮৫) 


f 


RSE আন্দোলন ও বাংলা] tte TE 


sere te এবং বাক্তিস্বার্থে ক্ষতবিক্ষত wia aoka et কর চিঠিতে 
ছুটে উঠেছে। an a Saree apaes Ges করতে চেয়েছিলেন 
iisa wee ফলে apakes অধ) খেকে সে anpe qe হয়ে গিয়ে" 
ভিল। amiri Bafu ছুইফলে iey হইয়া এখন পরস্পরের কপটতা 
foka, puwes স্বার্থপরতা, cefon কিনা ceive ইহাতে 
afen হইতেছে cx লোক তির fen উদদেক্টে iA « Dfa" হয় 
সময় কমে তাহাদের প্রত সুতি প্রকাপ পাল, ra তাহাদের Tee দেখিয়া. 
কাহাদিগকে “Bafa” যনে কর। উচিত ছ$বে ন1।' | দোমগকাশ, এ ) 

saree) আগের বলেছি ছে ওডিছাদিক প্রযোজনে ant উদ্ভব REA 
দেই এতিালিক mie পালন করে রাজ ween ক্ররবিক্ষ ee আপন 
aema খর্ব করেছে বটে কিন্তু এই ভয়ংকর weeg কোন দামাজিক কতি করতে 
পারেনি। বরং হিন্দুধর্কে আবারও Gere aay করেছে। চাহিতরিক feet 
এনং একনাঘ়কন্বের পতি «fe খাক্ষা ea কেশবচজে। করেকরি were 
মিলন্দেছে রনী ছিল। coat বাংলার বাছিরে জানব পাচার করে neers dye 
জাতীয়তা Semen Merwe করেছেন। জাতীয় উন্দীদনের পক্ষে এই eA 
এক্োর প্রয্নোজন ছিল। দ্বিতীয়ত কেশবচজের yue Perai cree 
সমন্ধ আচার আচরণকে ব্বাধ্যান্রিকতার aee মুক্ত করতে শিনিয়েছিল। এর কলে 
ভা caeu vei চিন্তার ও কণে anea ও লং হবার aeo) লাক 
কেন । 

ee আন্দোলনের কলে নারী ছুরি লম্পর্কে পরবতী কালের দাঙালি 
লেখকের! লেন হয়েছেন। 

wate লাধারদ aae ও লগবিধান দাদু লালের Ke we রানার বে লাকা 
বিধান করার চে করেছিলেন লেই ered ce Reena) শিক্ষিত বাঙালিকে lenge 
operas সাতার লোতে কেলে ছাএ বোকে afer হয়েছে । মনে রাখছে ধৰে 
বাঙালির পুনগ্রাগরাণের দুল meane p শিক্ষা। এন শাশ্চাক) শিক্ষা 
হলে বহ পাশ্চান্চ) were লিও মহন ক হনীহাকে আদার were teh 
ements বা eae ewe পক্ষে 1 অতধিকম করা few হলেও লানারাণ 
ffar কাছে wi সহজ নাগ ge The) qar এর e বাঙালির 
মনকে পাশার করেছে । এক. পরকালের ine এই am ot 
কালিক হয়েছে। এ 

এই meee siete sire পরিপূর্ব et দিয়ে গেছেন Aree) 
Bene see eee AÀ iu কলে eget ও বধের হছে) নিষেধ 
প্রশমিত হয়েছিল । হিন্দু এ ame মদে) cokes waters পক্চিশালী হজে 
নবদ্ছাগরণের পথ ite বিলি হর । 


২৫২ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


কেশবচন্দ্রের মত তীর বিরোধী Gaze গোস্বামীর বৈপ্লবিক চিন্তাধারাও পরবর্তী 
কালে প্রশমিত হয়েছিল। পরবর্তাঁকালে feag সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ত্যাগ করে 
সন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। ‘যত মত তত পথ’ এই বিশ্বাসবোধে তিনি উদ্দীপ্ত 
হয়েছিলেন এবং NAPE তত্বের অধ্যাত্ম ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী হয়েছিলেন। 

হিন্দু ও ব্ৰাহ্মদমাজের মধ্যে আপাত ভেদ বন্ধন এই ভাবেই লুপ্ত হয়েছিল। হিন্দু- 
সমাজ ব্রাহ্ম আন্দোলন থেকেই নবজন্মান্তর লাভ.করেছিল। সোমপ্রকাশ পরবর্তী 
কালে এই সমন্বয়ের কথাই লিখেছিলেন। 

“হিন্দু সমাজ বহুদিন হইতে amata ভাবগতিক উন্নতি ও অবনতির অবস্থা 
লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। পূর্বে ব্রাহ্মসমাজের উপর লোকের যে বিদ্বেষভাব ছিল 
ক্রমে তাহ! অস্তহিত হইতেছে। ব্ৰাহ্মসমাজ হইতে হিন্দু সমাজ যে কোন উপকার 
লাভ করেন নাই ase] বলিলে কৃতদ্বতা প্রকাশ পায়। ক্রমে ব্রাহ্ম হিন্দুকে 
চিনিতেছেন। কেশবের নববিধান হইতে site fee আদর করিতে 
শিখিয়াছেন, জনকয়েক অজাতশক্র ধান্মিক বেশধারী চালক ভিন্ন বয়স্থ ব্রাহ্মণ হিন্দুর 
মাহাত্ম্য প্রচার করিতে sre মনে করিতেছেন, অনেক কার্ষ্যে হিন্দু ব্রাহ্ম মিলিত 
হইয়! ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন ।” (৮ আষাঢ়, ১২৯৩) 

বাংলার রিফরমেশন সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে সমন্বয়ের মধ্যে পরিণতিলাভ 
করেছিল | আর এই সুষম পরিণতির পক্ষে বাংল! সংবাদপত্র যে সহায়ক হয়েছিল 
"ওপরের উদ্ধৃতি তারই প্রমাণ। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা 


স্বাধিকার আন্দোলনের পটভূমি ॥ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ॥ সভা, 
সংগঠনের মাধ্যমে ম্বাদেশিকতার বিকাশ ॥ জাতীয় এক্যচেতন| ॥ 
বিদ্রোহের qa সিপাহী বিদ্রোহ থেকে নীল বিদ্রোহ £ 
বাংলাদেশের রেনেশাস আন্দোলন দমাজসংস্কার শিক্ষাপ্রসার ধর্মসংস্কার স্বাদেশিকতা 
ও জাতীয়তাবোধের মাধ্যমে স্বাধিকার চিন্তায় দেশবাসীকে উত্তরণ করায়। এই 
সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা-বিপ্রব থেকে যে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা! 
সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল সে কথা আগেই বলেছি। আমরা একথাও বলেছি 
রামমোহন ও দেবেন্্রনাথের অধ্যাত্মভাবনার মধ্যে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু রামমোহন ব দেবেন্দ্রনাথ কেউই ইংরাজ রাজত্বের ate 
অবসান এবং দেশবাসীর ওপর ক্ষমতা হস্তান্তর চান নি। উনিশ শতকের 
সামাজিক ও atte কাঠামোয় ভারতীয় জনগণকে উপযুক্তভাবে তৈরি না করে 
স্বাধীনতার কথ! বল! Stews কাছে অর্থহীন বলেই বোধ হয়েছিল | বরং সমাজ নেতার1, 
অনেকেই ইংরাজ শাসনের দীর্ঘজীবনই কামনা করেছিলেন। ইংরেজ রাজত্বের ফলে 
বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের সম্মুখে নতুন স্থযোগ স্থবিধা ও সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। 
বণিক, ধনিক ও 'সামস্ত শ্রেণীও উপদ্রবহীন বিত্ত সঞ্চয়ের সুযোগ স্থবিধা লাভ 
করেছিলেন। স্থতরাং হিন্দু বাঙালির পক্ষে ইংরাজ রাজত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশই 
স্বাভাবিক ছিল। তাই ইংরাজ রাজত্বের বিরুদ্ধে যেসব বিদ্রোহ হয়েছে একমাত্র নীল 
বিদ্রোহ ছাড়া তার একটিও বাংলা দেশে জনসমর্থন লাভ করতে পারে নি। নীল 
বিদ্রোহকে বাঙালি সমর্থন করেছিল তার একটা বড় কারণ এ বিদ্রোহ অর্থনৈতিক 
শোষণ ও রাজপুরুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, নয়। 
রাজপুরুষদের অত্যাচারে দেশবাসী আগে থেকেই ক্ষিপ্ত হয়েছিল। অর্থনৈতিক শোষণের 
বিরুদ্ধেও সে সময় মধ্যবিত্তের ক্ষোভ দান! বাধছিল। এই নীল বিদ্রোহ বাদ দিলে 
বাঙালি ইংরাজ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বই কামনা করেছে । এবং অনেক সংবাদপত্রে ইংরাজ 
সামাজোর প্রতি এই অবস্থার কথাই স্র্থহীন ভাষায় ঘোষণ1 করা হয়েছে । যেমন 
রাজপুতনায় পিগারীদের পরাভব এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির স্থপ্রতিষ্ঠায় আনন্দিত হয়ে 
সমাচার দর্পন একদ! লিখেছিলেন, “এতদ্দেশীয় দুঃখী প্রজার! যে কোম্পানির স্থকীর্ত গান 
করিতেছে সে খোসামোদ নহে কিন্তু সে ষথার্থ। সম্প্রতি সেখানকার প্রজার! অকুতোভয় 
হইয়া মাঠে ও জঙ্গলে শ্বচ্ছন্দে কৃষি প্রভৃতি করিয়া পরম সুখে কালক্ষেপণ করিতেছে । 
মোং ওদয়পুরেও সেইরূপ। সেখানকার প্রজারদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তোমরা! 
কাহার প্রজা তবে তাহার! উত্তর করে আমরা “এই ভয়ানক সময়ে মহারাজাধিরাজ 


২৫৪ $ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


রাজচক্রবন্তি ইংলণ্ডাধিপতির এ প্রদেশ অধিকার হইবার কেমন হইল যেমন তৃণকাঞ্চ 
fafs গৃহদাহ হইতেছে এমতসময়ে ওঁ গৃহোপরি মুষলধারে বারিবর্ষণ হইলে এ গৃহস্থিত 
ব্যক্তিদিগের যে প্রকার আনন্দ হয় তাহ! বিবেচনা করিবেন । অর্থাৎ পূর্বোক্ত ছুঃখদকল 
দূর হইল প্রজার ধন হইলে প্রকাশ করিবার শঙ্কা নাই নানাবিধ বাণিজ্য ব্যবসায়ে 
কালষাপন হয় রাজাকে কখন কেহ দেখে নাই লোকদিগের এমন সংস্কার হইয়াছিল 
রাজার নাম Gigs কোম্পানি বাহাদুর পলীগ্রামে অগ্ভাপি অনেক লোকের এমতবোধ 
আছে। এজন্য সদ্ধিচারাদিতে AAAS হইলেই কহে কোম্পানির জয় হউক এবং শ্রীযুত তদ 
সাঠেবের প্রজা । যেহেতুক | সাহেব তৎ প্রদেশের অধ্যক্ষ ।৮ (৬ মে ১৮২০) 
toate কোম্পানির স্থকীতি গান করিতেছে”: এই PT দেখে সমাচার দর্পণ আনন্দ 
প্রকাশ করেছিলেন। দর্পণ ইওরোপীয় মিখনারিদের মালিকানাধীন সংবাদপত্র । 
তাদের এ আনন্দ স্বাভাবিক মনে হতে পারে। কিন্তু বাঙালির সম্পাদনায় ও 
মালিকানাধীনে একটি বাংল! সংবাদপত্রের ইংরাজ রাজত্ব সম্পর্কে কী মনোভাব ছিল 
তা নীচের অংশটি পাঠ করলে জান। যাবে । “ধান্মিক নীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলের 
উচিত কৰ্ম্ম প্রতিদিন রাজাকে Tita করিয়া থাকেন তাহারাও অগ্যাপিও কহিয়! 
থাকেন কোম্পানি বাহাদুর চিরদিন রাজত্ব করুন |” $ 

ওই মন্তব্য সমাচার চন্দ্রিকার ১৮৩১ সালের ( ১২৬৮ )। হয়ত একথা উঠতে পারে 
ত্রিশের দশকে যখন স্বাধিকার চিন্তার পূর্ণ অঙ্কুরোদগম হয়নি তখন সমাচার 
চন্দরিকার মত প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রের পক্ষে এই ইংরাজ গতি অপ্রত্যাশিত ছিল না। 
কিন্তু ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, কেশবচন্দ্র সেনের মত প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারকও ১৮৭৪ 
সালে (২৭ জ্যেষ্ঠ ১২০১) স্থলভ সমাচারে লিখেছিলেন £ “ইংরাজের! কেবল রাজ! 
নহেন,' আমাদের উদ্ধার কর্তা বলিলেও হয়। আমর! আধ্যজাতি, আমাদের পুর্ব 
পুরুষেরা, অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন ইহ! বলিয়া! আক্ষালন কর! কাপুরুষতা৷ মান্র। 
yara রাজত্বকালে আমাদের কি Yer হইয়াছিল সেই gan হইতে কে উদ্ধার 
করিল এখন যে একটু লেখাপড়া শিখিয়া আপনাদের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছে, সেই 
লেখাপড়াই বা কে শিখালে, এসকল কথ স্মরণ করিলে কোন মূর্থ ইংরাজকে yu করিতে 
পারে; এবং ইংরাজদের দূর করিয়া আপনার! রাজ! হইতে চায় ? যে সকল নীচাশয় 
ইংরাজ, বাঙ্গালী দিগকে yh করিয়া থাকে তাহারা ইংরাজজাতির আদর্শ নহে, এজন্য 
তাহাদের কুদৃষ্টান্ত দেখিরা সমুদয় ইংরাজ জাতিকে yt করা নিতাস্ত অন্তায়। 
যাহার! স্বাধীনত! স্বাধীনতা করিয়া ক্ষেপিয়াছেন, ইংরাজদিগের প্রতি স্বণাই তাহাদের 
ক্ষেপিবার কারণ। 

“যাহারা কেবল ইংরাজের নিন্দ! করিয়া বড় লোক হইতে চায়, দেশহিতৈষী হইতে 
চায় তাহাদের অপেক্ষা মহামূর্থ জগতে নাই। যে ইংরাজ জাতি আমাদের রাজা, 
রক্ষক, উপদেষ্টা ও হুদ তাহাদের প্রতি দেশের লোকের মনে Ya জন্মাইয়া দেওয়া ইহ! 
অপেক্ষা গঠিত কাৰ্য্য কি আছে?” 


| 
স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা : ate 


এই ডিদ্ধারকর্তা” ইংরাজের প্রতি কুতজ্ঞতাই বুদ্ধিজীবীদের অনেককে রাজভক্ত 
করে তুলেছিল। উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবী তথা রেনেশীসের প্রবক্তাদের প্রায় 
সকলেই ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত করে গিয়েছেন। 
রাজা রামমোহন তো! এদেশে ইংরেজদের উপনিবেশ স্থাপন করে স্থায়ীভাবে বসবাস 
করতেই বলেছিলেন । ইংরেজর। এদেশে “নীলকুঠি” করুক চেয়েছিলেন | রামমোহনের 
মতে এর ফলে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলন ত্বরান্বিত হত। ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে এসে 
ভারতীয়দের মানসিক উন্নতি হত।১৯ 

তবে এই ইংরাজ আনুগত্য দ্বীকার করে নিয়েও বাঙালি মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী 
সম্প্রদায় প্রথর আত্মমর্ধাদা বোধের পরিচয় দিয়েছেন ও দ্বাধিকার চেতনায় উদ, 
হয়েছেন। এবং উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকটি সংবাদপত্রে ইংরেজ শাসনের 
বিরুদ্ধে gea স্বণা ও ইংরাজ রাজপুরুষদের অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত 
হয়েছে। এদিক থেকে এইসব সাংবাদপত্রগুলিকে স্বাধীনতা! চিন্তার বাতাবহ্‌ বলা যেতে 
পারে। রাজনৈতিক সভাসমিতি সংগঠনের মাধ্যমে বাঙালিরা খে সময় নিজেদের 
অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিদেশী রাজশক্তির কাছে আবেদন নিবেদন এবং কখনও 
প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলেন, তখন কিছু বাংলা সংবাদপত্র আরও স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে 
ইংরাজ শাসনের সমালোচনায় মুখর হয়। 

Rate শাসনের প্রথম দিকে, রেনেশীসের মশাল শিখ! প্রজলিত হয়ে ওঠার আগে 
ie বাঙালির মনন ও ননীযায় স্বাধিকার চিন্তার কোন প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় a i 
১৭৫৭ থেকে ১৮১৪ পর্যস্ত অর্ধশতাব্দীারও অধিক সময় বাঙালি বিদেশী রাজশক্ষির 
রাজনীতি ও দণ্ডনীতিকে নিয়তির অমোঘ পরিণাম বলেই মেনে নিয়েছে । রামমোহন 
এসে সর্বপ্রথম জাতির স্বাধিকার চেতনাকে উজ্জীবিত করেন। 

বিশ্বের পরাধীন দেশগুলির দ্বাধীনত। সম্পর্কে রামমোহনের প্রবল আগ্রহ ছিল। 
রামমোহনের বন্ধু জন আযাডাম ১৮৩৮ সালের বোস্টনের এক জনসভায় উল্লেখ করেছেন, 
যে OAS মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ও সে দেশের প্রশাসন সম্পর্কে রামমোহন খুটিনাটি 
খবর রাখতেন।২ ফরাসী বিপ্লবের অপমৃত্যু ও নেপলিয়নের ক্ষমতা অধিকারে 
রামমোহন ব্যথিত হন | আবার ১৮৩* সালে জুলাই বিপ্লবের সাফল্যে তিনি এত 
উদ্দীপিত হয়েছিলেন যে তিনি সাময়িক ভাবে অন্ত কিছু চিন্তা করতে ব| অন্ত কিছু 
আলোচনা করতে পারতেন না1।৩ নেপলসে কারবোনারি সম্প্রদায় বুরবন' রাজাদের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সাম্য ও দ্বাধীনতার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র দাবি করেছিলেন। এই 
বিদ্রোহ দমন করা! হয় এবং বিদ্রোহের ছুই নেতা মরেলি ও সিলভ্যাতির ফাসি হয়। 
এই সংবাদ. যেদিন ভারতে এসে পৌছয় সেদিন পূর্বনির্ধারিত কার্যন্থচী অনুসারে জেমস 
সিলক বাকিংহামের গৃহে রামমোহনের নৈশভোজের নিমন্ত্রণ ছিল। শ্বাধীনতা- 
কামীদের পরাজয়ের সংবাদে রামমোহন এতথানি ব্যথিত হয়েছিলেন যে তিনি 


(ভোজদতায় যোগদান বাতিল করে দিয়ে বাকিংহামকে একটি চিঠি লেখেন। এই 


২৫৬ বাংল। সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজজাগরণ 


চিঠিখানির মধ্যে রামমোহন লিখেছিলেন, এই অশুভ খবরটি শুনে তীর মনে হ. 
যে এশিয়ার ও ইউরোপের পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা তিনি হয়ত জীবদ্দশায়. 
দেখে যেতে পারবেন T I 

“From the late unhappy news I am obliged to conclude that 
I shall not live to see liberty universally restored to the nations, 
especially those that are European Colonies possessed of a greater 
degree of the same blessing than what they now enjoy. 

Under these circumstances, I consider the cause of the 
Nepolitans as my own and their enemies as ours, Enemies to 
liberty and friends of despotism have never been and never will 
be, ultimately successful,”® 

এই চিঠির aa এটি স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে রামমোহনের অন্তরে ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতার fowl ga ছিল। কিন্তু তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতার অগ্রে দেশবাসীর 
মানসিক প্রস্তুতি চেয়েছিলেন। সংস্কারবজিত মন, উদার ধর্মমতের প্রতিষ্টা ও 
পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বাঙালি সর্বাগ্রে দেশবামী হিসাবে তার ন্যাষ্য 
অধিকার প্রতিষ্ঠা করুক রামমোহন সর্বাগ্রে এটিই চেয়েছিলেন । এই ‘অধিকার’কেই 
আমর! স্বাধিকার বলেছি । বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে বাঙালির এই স্বাধিকার 
রক্ষার আন্দোলন নানান ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এবং এই 
আন্দোলনই উনিশ শতকের শেষ অংশে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে নতুন বাক. 
নিয়েছে। 

কোন কোন সংবাদপত্রে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর! হলেও' 
সরকারী স্তাবকতাকে কোন বিশিষ্ট বাংল! সংবাদপত্রই নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন fA । 
বিশেষ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে বাংলা সংবাদপত্রগুলি রাজনৈতিক 
বিষয় নিয়ে অধিকতর মনোনিবেশ করেন। তাদের এই সমস্ত চিন্তাধারার মধ্যে: 
এক নবজাগ্রত জাতির রাজনৈতিক আশা আকাঙ্জার বাণী মূর্ত হয়ে ওঠে। রামমোহন 
যে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলা সংবাদদপত্রগুলির মধ্যে তার বাস্তব: 
প্রতিফলন ঘটে | ৃ 

উনিশ শতকের বাঙালির স্বাধিকার চিন্তার সর্বপ্রথম প্রকাশ ঘটে সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে । আমরা এই গ্রন্থের প্রথম দিকেই আলোচনা! করেছি: 
যে বাঙালির রেনেশাঁসের পুরোধ! প্রায় সকললেই ছিলেন সাংবাদ্দিক। স্বাধিকার | 
ও স্বাধীনতা চিন্তাও সাংবাদিকদের মাধ্যমেই সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে: 
সাংবাদিকরা শুধু সম্পাদকীয় লিখেই ক্ষান্ত নন--সংবাদপত্রের কার্ধালয় থেকে Sal | 
নেমে এসেছেন জনসাধারণের কাছে। সতা সংগঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন |” 
১৮৮৫ সালে বোষ্বাইতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে কলকাতা! থেকে যে দুজন! 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা! ২৫৭ 


eiefafa তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সাংবাদিক--নব ferea সম্পাদক 
Sear 

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা Wee বিরুদ্ধে তাই বাঙালি সাংবাদিকের সংবাদপত্রের 
মাধ্যমে এবং পত্র"পত্রিকার বাহিরে সভাসমিতির মাধ্যমেও সমান ভাবে জনমত গঠন 
করেছিলেন স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে বাংল! সংবাদপত্র কীভাবে জাতিকে 
এগিয়ে দিয়েছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন করলেই তা AÈ হবে। 

(১) বিভিন্ন সভাসমিতি ও রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে বাঙালি লা 
সেবীরা জড়িত ছিলেন। অনেক সংবাদপত্র এই সব সংগঠনের মুখপাত্র হিসাবেই 
আত্মপ্রকাশ করে। ওই সমস্ত সভাসমিতি ও সংগঠনের মাধ্যমে বাঙালির যে সব 
স্বাধিকার চিন্তা প্রকাশ পেত বহু বাংলা সংবাদপত্র তা সমর্থন করতেন এবং জাতীয় 
লক্ষ্যের দিকে নিজেদের পরিচালিত করতেন । বহু ক্ষেত্রে বাংল! সংবাদপত্র এই সব 
সংগঠনগুলিকে সাহস ও প্রেরণা যোগাতেন এবং অনেক অগ্রবর্তী রাষ্ট্রচিস্ত।ও এই সব 
সংবাদপত্রে প্রকাশ AS! রাজনৈতিক সংগঠনগুলি যেসব ইন্দু নিয়ে আন্দোলন 
করতেন বাংলা সংবাদপত্রগুলি সেগুলি নিয়ে জনমত গঠন করতেন। 

(২) বাংল! সংবাদপত্ৰগুলি প্রশাপনিক দুর্নীতির .তীব্র সমালোচনা করতেন। 
রাজপুরুষদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তার! নির্মম ছিলেন | ‘রাজ! কোনে! অন্যায় করতে 
পারেন AP এবং করলেও জনগণকে ত! মুখ বুজে AY করে যেতে হবে এই ধারণা 
বাংলা সংবাদপত্রই সাধারণের মন থেকে দূর করে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে তার! 
রুষকদের ary দাবিকে সমর্থন করেছিলে । পরাক্রমশালী জমিদারদের বিরুদ্ধে 
কলম ধরে সেই সামস্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর মধ্যে গণ-অত্যুথথানের ক্ষেত্র রচন! 
করেছিলেন | 

(৩) বাংলা সংবাদপত্র অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষেও সোচ্চার হয়েছিলেন | 
বাবদাবাণিজ্য ও শিল্পস্থাপনের মাধ্যমে বাঙালিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর 
হবার জন্য বলেছিলেন । আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নামে বিদেশী বণিকদের ভারতীয় 
সম্পদ লুঠনকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন | এই অর্থনৈতিক নির্ভরতা 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে এক অপরিহার্য অঙ্গ | 

(৪) শ্বাদেশিকতার উদ্বোধন ও জাতীয়তার প্রসারে বাঙালি মনীষীদের যাবতীয় 
কর্মপ্রচেষ্টার প্রতি বাংলা সংবাদপত্রের সমর্থন ছিল। জাতীয়তার উদ্বোধনে বাংলা 
সংবাঁদপত্রগুলির ভূমিকা ছিল গৌরবময় | 
06) নীল বিদ্রোহের প্রতি বাংল! সংবাদত্রগুলি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছি 'লন | 
নীল বিদ্রোহ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের aes কাঠামোয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং 
গভীর অর্থবহ ঘটন1। এই সংগ্রামে জয়া হয়ে বাঙালির স্বাধিকার রক্ষার মনোবল 
আরও দৃঢ় হয়। 

এইবার বিস্তৃতভাবে এই বিষয়গুলির অবতারণ1 কর! যাক 
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সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 

ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধের ফলে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। হিসাবে লর্ড ওয়েলেসলী 
১৭৯৯ সালে সংবাদপত্রের ওপর কতকগুলি elaine বিধিনিষেধ জারি করেন। অবশ্য 
এই বিধিনিষেধ শুধু ইওরোগীয় সংবাদপত্রের ওপরেই প্রযোজ্য ছিল। তবে এই 
বিধিনিষেধের কতগুলি শুধু যুদ্ধকালীন অবস্থার পক্ষেই প্রযোজ্য ছিল । পরবর্তী কালে 
“the duty of the censor had been exercised in a manner which 
while it prevented the publication of articles calculated to weaken 
the authority of Government, to shock the religious feelings or 
prejudices of the natives to violate the peace and comfort of 
Society, allowed to the editor sufficient scope for the useful 


discussions of questions of general interest.”” 


মারকুইজ COBH (১৮১৩-১৮২৩) ক্ষমতায় আসার পর সংবাদপত্রের ওপর 
এই মব বিধিনিষেধ তুলে দেন। সম্পাদকদের শুধুমাত্র কয়েকটি সাধারণ আচরণবিধি 
পালন করতে বলা হয়। যে সমস্ত আলোচন! সরকারের প্রতি বিরূপত! জাগিয়ে তুলতে 
পারে a জনম্বার্থের হানি ঘটাতে পারে তা থেকে সংবাদপত্রকে বিরত থাকতে বল! 
হয়।? হেষ্টিংসের নতুন উদার সংবাদপত্র নীতি ১৮১৮ সালের ১৯ আগস্ট থেকে 
প্রচলিত: হয়। aa সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন। তিনি মনে 
করতেন £ 

‘Inter communication of thought by printing ought to be 
unrestrained for the sake of the Governed and should be so 

` under his administration” 

প্রকাশিত সংবাদপত্র সেক্রেটারীর অফিসে পেশ করার বিধি অবশ্য বহাল ছিল। 
হেষ্টিংস এই নিয়মও বাতিল করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার পরিষদ স্দস্তরা তাতে 
সম্মত হন নি।৯ কিন্তু তাহলেও সংবাদপত্রের উপর থেকে প্রাগসেনসরশীপ বিধি 
প্রত্যাহার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এক বিরাট পদক্ষেপ ছিল। QR 
সেই এতিহাসিক আদেশটি যা তার চীফ সেক্রেটারি জন অ্যাভামের নামে প্রকাশিত 
হয়েছিল তার প্রথম লাইনেই ছিল সরকার সম্পাদকদের বিচক্ষণতা৷ ও বিচারবুদ্ধির 
উপরই সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য রচন। বাহাইর ভার ছেড়ে দিলেন। 

“Relying on the prudence and discretion of the editors for 
their careful observance of these rules, the Governor-Ceneral- 
in-council is pleased to dispense with their submitting their 
Papers to an officer of Government previous to publications 
The editors will, however, be held personally accountable for 
whatever they may publish in contravention of the rules now 


শ্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা 
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committed, or which may be otherwise at variance with the 
general principles of British law as estabilished in this country, 
and will be proceeded against in such manner as the Governor- 
General-in-council may deem applicable to the nature of the 
offence, for any deviation from them. 

The editors are further required to lodge in the Chief 
Secretary’s office one copy of every newspaper, periodical 
or extra, published by them respectively, 

তবে এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকদের পক্ষে পালনীয় একটি আচরণ বিধি 
তৈরি হয়েছিল। এই আচরণ বিধিতে মোট চারটি ধারা সংযোজিত হয়। তাতে 
মোটামুটি বল! হয় যে কোম্পানির পরিচালকবর্গের কাজকর্মের সমালোচনা, বিচারপতি, 
বিশপ ও কাউনসিল সদস্তদের সমালোচনা, স্থানীয় জনসাধারণের ধর্ম বিশ্বাসকে 
Hel করতে পারে এমন রচনা, ব্যক্তিগত কুৎসা ও সমাজের সন্তোষ বুদ্ধি করতে পারে 
এমন কিছু লেখা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা কখনও সঙ্গত হবে al | 

কিন্তু ১৮২৩ সালের ১৩ জানুয়ারি জন আযাডাম অস্থায়ী গবর্নর হন। এ সময় 
আবার নতুন করে সংবাদপত্র দলনের ব্যবস্থা হয়। এই সংবাদপত্র দলন নীতির বিরুদ্ধে 
বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের স্থর তখন থেকেই । মারকুইজ হেষ্টিংসের 
পদত্যাগের পর (১ জানুয়ারী ১৮২৫) লর্ড আমহাস্ট” গবর্নর মনোনীত হন। কিন্ত 
ভারতে এসে কর্ম'ভার গ্রহণ করতে তার সাতমান লেগে ষায়। এই সময়ের জন্যই 
আযাডাম অস্থায়ী গবর্নর হয়েছিলেন | তার আগে তিনি ছিলেন কাউন্সিলের প্রবীণতম 
ART | 

কাউন্সিলের সন্ত থাকার সময়ই তিনি সংবাদপত্রের ওপর wise ছিলেন। 
১৮২২ সালের ১৭ মে ক্যালকাটা! জানাল একটি চিঠি ছাপার জন্য তার বিষনজরে পড়ে | 
জন আ্যাডাম তার দ্বিতীয় মাইনিউটে বলেছিলেন £ ‘the license recently 
claimed and exercised in this respect has tended to weaken the 
proper influence of the Government and to excite much discon- 
tent and insubordination without any corresponding belief,>° 

চীফ সেক্রেটারি থাকার সময় থেকেই আ্যাডামের লক্ষ্য ছিল ক্যালকাটা জার্নালে 
সম্পাদক বাকিংহামকে বিতাড়িত করা। ARH এই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে রাজি 
হুননি।১৯ কিন্ত হেষ্টিংপের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বাকিংহামকেও ভারত থেকে বিদায় 
নিতে হয়। ১৮২৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি এক আদেশ বলে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে 
বাকিংহামকে ভারত ত্যাগ করতে বলা হয়। ১৮২৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর জন আযাডাম 
RAY কোর্টের আছে সংবাদপত্র দলনের জন্য নতুন নিয়ন্ত্রণ বাবস্থা পেশ করেন। 

এই ব্যবস্থা অনুসারে বলা হয় যে, এখন থেকে সমস্ত সাময়িকপত্র প্রকাশ করতে 
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গেলে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। সাময়িকপত্র প্রকাশের জন্য ধারা 
দরখাস্ত করবেন'তীদের নামধাম পরিচয় সম্বলিত এবিডেভিট করতে হবে। গবর্নর 
জেনারেল খন খুশি সামগ়িকপত্রের লাইমেম্দ বাতিল করতে পারবেন। বিধান 
তঙ্গকারাদের অর্থদণ্ড CHET! হবে, আর একটি রেগুলেশনে ছাপাখানা রাখার জন্যও 
লাইসেন্স নেওয়া আবশ্যিক করা হয় | 

এই রেগুলেখনের বিরুদ্ধে তৎকালীন বাঙালি সংবাদপত্র প্রকাশকের! সুপ্রীম 
কোর্টের বিচারপতি স্তার ফ্যানাঁসস ম্যাকর্নটেনের কাছে একটি আবেদন করেন। 
আবেদনকারীদের মধ্যে ছিলেন £ pagala ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন 
রায়, ZAR ঘোষ, গৌরচরণ ব্যানাজণী ও প্রনন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখের ।৯২ 

এই দূরখান্তের মূল স্থরের মধ্যে বিনয় ও রাজানুগত্য প্রকাশ পেলেও বিদেশী 
শাসকদের দায়িত্ব মম্পর্কে সচেতন করে CHEM হয়েছিল | ব্রিটিশ প্রজার! ব্রিটেনে যে 
স্বাধিকার ভোগ করে থাকেন ভারতের ব্রিটিশ গ্রজারাও যে সেই সমান অধিকার ভোগ 
করবেন এটাই ভারতবাসীর। প্রত্যাশা করেছিলেন। রাষ্ট্রশক্তির হস্তান্তরকে তার! 
স্বৈরাচার থেকে মুক্তি বলেই গ্রহণ করেছিলেন। সেই মুক্ত ও পরিবতিত পরিবেশে 
এদেশে ব্রিটেনের মতই ন্যায়, নীতি ও আইনের চোখে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে 
এটাই তাদের অভিপ্রেত ছিল। ওই আবেদনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে তীর! right 
বা অধিকার বলেই গণ্য করেন। 

“After this sudden deprivation of one of the most previous 
of their rights which has been freely allowed them since the 
Establishment of the British Power, a right which they are not, 
and cannot be charged with having ever abused, the inhabitants 
of Calcutta would be no longer justified in boasting, that they 
“are fortunately placed, by providence under the protection of the 
whole British Nation, cr that the King of England and his Lords 
and Commons are their legislators, and that they are secured in 
the enjoyment of the same civil and religious privileges that 
every Briton is entitled to in England.”>S 

এর পরে ইংলণ্ডের রাজদরবারে CAA আইন রদের জন্য একটি আপিল পাঠানো 
Bl তাতে তার! বলতে চেয়েছিলেন আইনের বিচারে কোন অপরাধ প্রমাণিত 
হলে Siena শান্তি নিতে আপতি নেই। fee “not at the will and pleasure 
of one or two individuals without investigation or without 
hearing any defence or going through any of the forms prescribed 
by law to ensure the equitable administration of Justice.’>® 


আইনের চোখে সমবিচারের দাবি এই স্বাধিকার চেতনা থেকেই উদ্ভূত। 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা ২৬১ 


শুধু তাই নয়, ১৮২৩ সালের প্রেস রেগুলেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে 
রামমোহন তার ফারসি পত্রিকা মীরাৎ-উল আখবার-এর প্রকাশ বন্ধ করে দিয়ে- 
ছিলেন। ১৮২৩ সালের ৪ এপ্রিল মীরাং-উল আখবারের অতিরিক্ত সংখ্যায় পত্রিকা 
বন্ধের পিছনে রামমোহন যে কারণ দিয়েছিলেন তাতে তীর প্রথর আত্মমর্যাদা বোধের 
পরিচয় পাওয়] পাওয়া যায়। 

“প্রথমতঃ প্রধান সেক্রেটারির সহিত যে সকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় 
আছে, তীহাদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হইলেও আমার মত 
সামান্য ব্যক্তির পক্ষে ছারবান ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়! এইন্ধপ উচ্চপস্থ ব্যক্তির নিকট 
যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ, এবং আমার বিবেচনায় যাহা নিপ্রয়োজন, সেই কাজের 
জন্য নানা জাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিশ আদালতের দ্বার পরিহার হওয়াও কঠিন। 
কথা আছে-_ 


১ 


“আক্রকে বা সদ খুন ই জিগর-_ 
we দিহদ 
বা উমেদ-ই ফরম-এ, মানা বা 
দ্বারবান মা ফরোশ 1” 
অর্থাৎ যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহে 
তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না। 

“দ্বিতীয় প্রকাশ্য আদালতে nate বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ করা 
সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দার বলিয়া বিবেচিত হইয়| থাকে | তাহ! ছাড়া সংবাদপত্র 
প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধা বাধকতা! নাই যাহার জন্য কাল্পনিক স্বত্বাধিকারী প্রমাণ 
করিবার মত বে আইনী ও গহিত কাজ করিতে হইবে ।”১৫ 

রামমোহনের এই বক্তবোর মধ্যে বিদেশী শাসকবর্গের. সংবাদপত্র শানননীতির 
বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। তবে সংবাদপত্রের স্বাধিকার রক্ষার এই 
সংগ্রাম রামমোহনে মৃত্যুর পর শেষ হয়ে যায়নি। বরং সংগ্রাম আরও জোরদার 
হয়ে ওঠে । যা ছিল বিনীত নিবেদন তা ক্রমে প্রতিবাদের ভাষায় পরিণত হয়। 

১৮২৩ সালের প্রেস রেগুলেশন আইনের বিরুদ্ধে ইওরোপীয় প্রকাশকেরাও বাঙালি 
প্রকাশকদের সঙ্গে এক্যবদ্ধ হয়েছিলেন | ১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বডলাট বেটিঙ্কের 
কাছে ১৮২৩-এর কাল! প্রেস আইন বাতিলের দাবি জানিয়ে যে গণদরথান্ত পাঠানো 
হয়েছিল তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন উইলিয়ম আডাম, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসিকলাল 
afar, ই এম গরডন, রসময় দত্ত, এল এল ক্লার্ক, সি হগ, টি এইচ বারকিন ইয়ং, 
ডেভিড হেয়ার, জে সাদারল্যাণ্ড প্রমুখের! 1১৬ 

১৮৩৫ সালের ১ মে ভারতের সুপ্রীম কাউন্সিলের বৈঠকে একাদশ আইনের 
খসড়াটি পেশ করা হয়। এই আইনের খসড়াটি বেটিক্কের আদেশে সুপ্রীম কাউন্দিলের 
লেজিসলেটিভ cays মেকলে রচনা করেছিলেন কিন্তু বেটিঙ্ক এটিকে আইনে পরিণত 


২৬২ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ, 


করে যেতে পারেন নি। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য ১৮৩৫-এর মার্চ মাসে তাকে পদত্যাগ 
করতে হয়। অস্থায়ী গবর্নর হন চার্লদ মেটকাফ। মেটকাফ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার 
সমর্থক ছিলেন। ay কাউন্সিলের arses মধ্যে প্রিনসেপ ও মরিসন দেশীয় 
সংবাদপত্রগুলির নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্ত মেটকাফ মনে করেছিলেন è 
“restraint on the native Press beyond what is imposed on the 
European would be injudicious ; and that and restraint on either 
beyond that of the laws is not requisite”? 

৩ আগস্ট কাউন্সিলের সভায় আইনটি গৃহীত হয়। 

১৮২৩ সালের প্রেস রগুলেশন বাতিল করে ১৮৩৫ সালের আইন গ্রহণ স্বাধিকার 
রক্ষার সংগ্রামের পক্ষে বিরাট বিজয় । কলকাতার নাগরিকের সেদিন মেটকাফকে 
ধন্যবাদ দেবার জন্য টাউনহলে সভার ব্যবস্থা করেছিলেন (ve জুন ১৮৩৫ )। সভায় 
ঠিক হয়েছিল মেটকাফের কীর্তি অক্ষয় করে রাখার জন্য তীর নামে একটি 
গ্রন্থাগার স্থাপন কর! হবে। মেটকাফের কাছে যে যৌথ আবেদন পাঠানো হয়েছিল 
তার প্রতিলিপি টাউনহলে প্রোথিত করা হয়েছিল।১৮ এই সভায় বভৃতা দিতে 
উঠে দক্ষিণারঞ্রন মুখোপাধ্যায় যা বলেছিলেন অন্ধ ব্রিটিশ আনুগত্যের যুগে তা ছিল 
বৈপ্লবিক | দক্ষিণারঞন বলেন 

“আমরা যে স্বাধীনতা। চাই তা সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা নয়, তা দায়িত্বপূর্ণ অথচ অবাধ 
স্বাধীনতা । দোষী ব্যক্তি আইনের অধীন নিশ্চয় হবে। দে যদি Hele 
হয় বিচারালয় নিশ্চয়ই তাকে দণ্ড দেবে। আমি এজন্য দুঃখিত যে প্রস্তাবিত আইন 
বিধিবদ্ধ না করার জন্য লর্ড উইলিয়ম ega বিরুদ্ধে অভিযোগের যথেষ্ট কারণ 
রয়ে গেছে। ate তিনি এ আইন ভাল বিবেচনা করতেন তবে তার উচিত ছিল 
এ আইন প্রয়োগ করা, যদি ভাল বিবেচনা না করতেন তবে উচিত ছিল আইনটি 

. তুলে দেপয়া। এর কোনটিই না করা নিছক ভগ্তামী মাত্র > 

১৮৩৫ সালের আইনে সাময়িকপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহণের নিয়ম 
বাতিল করে দেওয়া হয়, যে কেউ সাময়িকপত্র প্রকাশের অধিকারী হন। অব্য 
মেটকাফের এই উদ্দারনীতিকে ইংলণ্ডের কোর্ট অব ডাইরেক্টরসর1 gaara দেখেননি | 
১০৩৬ জালের ১ ফেব্রুয়ারি কোর্ট অব ডাইরেক্টরসরা গবর্নর জেনারেলকে লেখা একটি 
চিঠিতে মেটকাফের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেন।২০ 

১৮২৩ সালের প্রেস রেগুলেশনের মত ১৮৭৮ সালের ভার্নাকুলার প্রেস আইনের 
বিরুদ্ধেও জনমত সংগঠিত হয়েছিল। ভার্নাকুলার প্রেস আইনের (১৮৮ সালের 
নবম আইন ) মূল লক্ষ্য ছিল দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রকে সরকারের পূর্ণ 
নিয়ন্্রণাধীনে আনা। এবং দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে যাতে সরকার- 
বিরোধী বা সরকারের অনভিপ্রেত কোন মন্তব্য প্রকাশিত না হতে পারে তার চেষ্টা 
করা। এই উদ্দেশ্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনারকে ক্ষমতা cereal হয়েছিল। 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা ২৬৩ 


তারা ইচ্ছা করলে যে কোন দেশীয় সংবাদপত্রের প্রকাশককে এই মর্মে মুচলেকা দিতে 
বাধ্য করতে পারবেন যেসরকারের প্রতি অসস্তোষ জন্মাতে পারে এমন কিছু তারা 
কাচ প্রকাশ করবেন all বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বীর মধ্যে বিদ্বেষ জাগতে পারে 
এমন কিছু খবর প্রকাশও করতে তীর! বিরত থাকবেন | 


ভার্নাকুলার প্রেস আইনের বিরুদ্ধে সেক্রেটারি অব স্টেট কাউন্সিলের তিনজন সামন্ত 
নিজেদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। মোট দশজন সদস্তের মধ্যে দু'জন এই আইনের 
সমর্থন করেন। একজন নিরপেক্ষ থাকেন। ১৮৭৮ সালের জুলাই মাসে হাউ অব 
কমন্সের সদস্য গ্লাডস্টোন প্রস্তাব দেন যে ভারতে ভার্নাকুলার প্রেম আইন অনুসারে 
যে সব মামল! হবে তার সমস্ত বিবরণ সেক্রেটারি অব স্টেটকে জানাতে হবে এবং 
পার্লামেন্টে তার বিবরণ মাঝে মাঝে পেশ করতে হবে। কিন্তু পার্লামেন্ট সে 
প্রস্তাব Gay করে। ভার্নাকুলার প্রেস আইনের বিরুদ্ধে জনমত যে প্রবল 
হয়ে উঠেছিল তার একটি প্রমাণ পাওয়া যাবে সোমপ্রকাশের রচনায়। 
পৌমপ্রকাশ এই বিধিনিষেধের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। ১২৮৫ সালের 
২১ শ্রাবণ সোমপ্রকাশ লেখেন £ “গ্রাডন্টোন সাহেবের প্রস্তাব পালিয়ামেন্ট 
সভায় অগ্রাহ্য হওয়াতে আমাদিগের আর একটি সিদ্ধান্ত হইয়াছে, ইংরেজ জাতির 
সেই পূর্বেকার সমদশিতা i ও ন্যায় নিষ্ঠা আর নাই। তাহা থাকিলে তাহারা 
কখন অনায়াসে wed মনে ঘোর পক্ষপাঁত দুষিত ৯ আইনে মত প্রদান করিয়া 
গ্রাডষ্টোন সাহেবকে পরাস্ত করিয়া দিতেন mi আমাদিগের রাজপুরুষের! যদি 
সমদশী হইয়া ইংরাজী বাঙ্গাল! সমুদয় সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিতেন, দেশীয় 
ভাষায় সংবাদপত্র থাকুক আর উঠিয়া যাউক তাহাতে আমাদিগের ক্ষোভ হইত ন!। 
আমাদিগের কর্তারা ঘোর পক্ষপাতী হইলেন। এরূপ পক্ষপাতী হইয়৷ কিরূপে রাজ্য 
করিবেন। এদেশীয়দিগকে তাহারা যে অদন্তষ্ট দেখিতে পান তীহার্দিগের পক্ষপাঁতিতাই 
তাহার কারণ। আমরা স্পষ্টাক্ষরে মহান্ভব লর্ড লিটনকে জানাইতেছি, 
এদেশের কোন লোকেরই এমন ইচ্ছা নয় যে ইংরাজরা রাঁজাচ্যুত হন বা উৎসন্ন যান। 
ইংরাজেরা কতকগুলি অন্যায় কাজ করেন বলিয়াই এদেশীয়েরা সময়ে সময়ে চটিয়া 
ওঠেন এবং FRI CHS প্রকাশ করেন। তাহাতেই ছালপাতলা! রাজপুরুষেরা 
এদেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকর্দিগকে বিদ্রোহী বোধ করেন। কিন্ত মহানুভব লর্ড 
লিটন afe অনুধাবন fan দেখেন, দেখিতে পাইবেন, ইংরাজী পত্রের Rate 
সম্পাদকদিগের অপেক্ষা এদেশীয় সম্পাদকের! গভর্ণমেণ্টকে অধিক কটু বলেন নী। 
এদেশীয় সংবাদপত্র হইতে অধিক অনিষ্ট হয় বলিয়! তাহাকে যে বুঝাইয়। দেওয়! 
| হইয়াছে, তাহা ছলমাত্র, বাস্তবিক নয় ।” 


ভার্নাকুলার প্রেস আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুধু সাংবাদিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ছিল al) দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনসাধারণ এই আইনের প্রচলনে সংবাদপত্র" 


` 


২৬৪ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


সেবীদের মত সমানভাবে আহত হয়েছিলেন । স্থুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 
এই আইন নেমে এসেছিল বিনামেঘে বজাঘাতের মত।২১ 

কিন্ত এই বজ্রপাতে বাঙালি সমাজ ক্ষণিকের জন্য বিহ্বল হলেও মৌনবাক হয়ে 
যাননি। তার! এর বিরুদ্ধে ক্যবদ্ধ হয়েছেন। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। এই 
প্রতিরোধের আন্দোলনের প্রতি অবশ্য বিত্তশালী সমাজ নিরাসক্তি দেখিয়েছেন । এ 
পর্যন্ত বাঙালির রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন বিত্শালীদের দ্বারাই পরিচালিত 
হয়ে আসছিল । বাট দশক থেকে স্বাধীন মধাবিত্ত নেতৃত্ব জন্ম নিতে থাকে । বিশেষ 
করে এই ভার্নাকুলার প্রেস আইনকে কেন্দ্র করে বিত্তশালী ও মধ্যবিত্তের শ্রেণী- 
স্বার্থের সীমারেখা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হয়ে যায়। AANA বলেছেনঃ 
ভার্নাকুলার প্রেস আইন থেকে মধ্যবিত্ত বাঙালি যে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তা তারা 
কখনও ভোলেন নি। মধ্যবিত্ত এর ফলে শ্রেণী-স্বার্থ সচেতন হয়েছেন। স্থরেন্দ্রনাথের 
মতে তাই ভার্নাকুলার প্রেস আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন জাতীয় বিবর্তনের ক্ষেত্রে 
এক স্বনির্দিষ্ট এবং প্রগতিশীল অধ্যায় 188 


ভার্নাকুলার প্রেস আইন নিয়ে দেশব্যাপী উত্তালতার পটভূমিতে অমৃতবাজারের 
কঠ ছিল সর্বাপেক্ষা সরব। কারণ অমুতবাজারের প্রবদ্ধকে কেন্দ্র করেই এই আইনের 
অবতারণা করা হয়েছিল। ১৮৬৮ সালের ২১ মার্চ বাংলা থেকে ইংরাজীতে | 
রূপান্তরের পর অমুতবাজার পত্রিকা লেখেন £ 

“A subservient Press means no Press in the long run. But | 
what is the good of a Press at all that is subservient ? It will not l 
represent the feelings and wishes of the nation. It will not lead 
but mislead the nation. The institution will not be wanted in the 
country, but it will stand a huge lie deceiving both the 
Government and the nation. It is far better to grope in the 
dark than to have a light which misleads. It is better to have 
no advocate and depend upon the good sense of the Judge than 
to trust one who is false and treacherous.” 

১৮৮১ সালের ৭ ডিদেম্বর লর্ড রিপন ভার্নাকুলার প্রেস আইন বাতিল 
করেছেন | জন আযাডাম থেকে লর্ড লিটন পর্যন্ত অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা 
গেছে সংবাদপত্র সম্পর্কে সহনশীলতা শাসনকতাদের ব্যক্তিগত অভিরুচির ওপর 

Sa করেছে। যখনই উদ্বারনৈতিক কোন শাসনকর্তা এসেছেন সংবাদপত্র, 
সম্পর্কেও তিনি উদদারনীতি গ্রহণ করেছেন। লর্ড লিটনের পর লর্ড রিপন ভারতীয়দের 
প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল ছিলেন । fre সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও অস্বীকার করা 
যায় না স্বাধিকার চেতনায় Gas বাঙালি আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছিলেন 


~~ 


| 


স্বাধিকার থেকে স্বাধনীতা ২৬৫ 


বলেই' পরবর্তী শাসকের জনমত প্রশমনের জন্য জনবিরোধী আইন বাতিলের কথা 
ভেবেছেন ।* (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ) 


সভা-সংগঠন-সংবাদপত্র 

উনিশ শতকের বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও জামাজিক সংগঠনগুলি 
স্বাধিকার চেতন! বিকাশে বিশেষ সাহায্য করে। এর মধ্যে গৌড়ীয় সমাজ, 
আযাকাডেমিক. আযলোসিয়েশন, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার মত সামাজিক সংগঠন 
যেমন ছিল. তেমনি ছিল জমিদারি আসোসিয়েখন, ব্রিটিশ afen সোসাইটি, ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান আাসোসিয়েশনের মত রাজনৈতিক সংগঠন। বাংল! 
সংবাদপত্রের সম্পাদকদের অধিকাংশই এইসব সমিতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন | অনেক 
সংবাদপত্র সমিতির মুখপত্র হিসাবে কাজ করেছিল | lay 

সমাচার চন্দ্রিকা সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জড়িত ছিলেন গৌড়ীয় 
সমাজের সঙ্গে । বেঙ্গল স্পেকটেটর সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভার মুখপত্র হিসাবে 
প্রকাশিত হয়েছিল সংবাদ পূর্ণ চন্দোদষের সম্পাদক Cae stone সাধারণ 
জ্ঞানোপাজিকা সভার সভ্য ছিলেন। জ্ঞানান্বেষণের দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও 
রসিকরু্ মল্লিক আযাকাডেমিক আযাসোসিয়েশনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তত্ববোধিনী 
সভা ও arazi সভার সঙ্গে সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জড়িত 
ছিলেন। তাছাড়া তৰবোধিনী পত্রিকাতো তত্ববোধিনী (পূর্ণ নাম তবরঙ্গিনী ) 
সভার মুখপত্র হিসাবেই প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল স্পেকটেটরের রামগোপাল ঘোষ 
আবার বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সহ সভাপতি ছিলেন। ইপ্ডিয়ান লীগের 
সহ-সম্পাদক ছিলেন অমুৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ। শিশিরকুমার 
ইণ্ডিয়ান আযাসোসিয়েশনেরও অন্যতম ag ছিলেন। বাংলাদেশে বাঙালির 
উদ্যোগে প্রথম সমিতি রামমোহনের আত্মীয় সভা (১৮১৫)। আধ্যাত্মিক 
আলোচনা ছাড়া এ সভায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হত। 
এই সমস্ত আলোচনা নিঃসন্দেহে সমাজ সচেতন] বৃদ্ধিতে সাহাযা করেছিল। 
কারণ স্বাধিকার চিন্তা ও স্বাদেশিকতার জন্য তীব্র সমাজ সচেতনা থেকে ১৮২৩ সালে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ‘গৌড়ীয় সমাজ’। আত্মীয় সভার মত শুধু বিত্রশালীরাই এর 
সদস্যা দিলেন ay! মধ্যবিত্তেণীও এই সমাজের সদস্য হয়েছিলেন। শিক্ষিত 
মধ্যবিত্তশ্রেণী সেই সর্বপ্রথম সামাজিক সংগঠনের ভিতর দিয়ে নিজেদের এক্যবদ্ধ 
করেছিলেন | এ সংগঠনে চন্দ্রকুমার ঠাকুর, লাভলিমোহন ঠাকুর, রাধাকাস্ত দেবের 
মত বিত্ুশালীরা যেমন ছিলেন, তেমন ছিলেন বিশ্বনাথ we, ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাধর আচার্ষের মত মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরাও। সেসময় সংবাদ প্রভাকর 
গৌড়ীয় সমাজকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করেছিলেন । ১৮২০ সালের ১৪ মে দর্পণ 
লিখেছেন, “আমরা বিবেচনা করি যে এ সমাজের উন্নতি উত্তর ২ হইবেক যেহেতু এ 


২৬৬ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নব্জাগরণ 


সমাজে কেবল বিদ্ঠাবিষয়ের বৃদ্ধির আলোচন! হইবেক তৎপযুক্ত অনেক গুণবান 
ও eats লোক অত্যন্ত আকর্ষণ করিতেছেন সুতরাং বোধ হয় এ সমাজ চিরস্থায়ী 
হইয়া দেশের উপকারজনক অবশ্যই হইবেন ॥? 

১৮২৭-২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আযাকাডেমিক আযাসোসিয়েশন। সভার সভাপতি 
ছিলেন ডিরোজিও। সম্পাদক ছিলেন উমাচরণ II তরুণ সদস্যদের মধ্যে 
ছিলেন ডিরোজিওর শিষ্যরা--ধাদের ইয়ংদেদঈল বলা হত। আযাকাডেমিক 
আযাসোসিয়েশনের বৈঠকে ধর্মীয় গৌড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, বিচারবুদ্ধিহীন 
শান্তবচন, জাতিভেদ এ পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তীব্র বিতর্কমূলক আলোচনা হত। 
আসোসিয়েখনের আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্ত ছিল স্বাধীন ইচ্ছা ( free will) 
ও ন্বদেশপ্রেম | ডিরোজিও এই দেশকে স্বদেশ বলেই মনে করতেন এবং স্বাদেশি- 
কতার চিন্তা তিনি তীর Proves মধ্যে সঞ্জীবিত করেছিলেন 

ভিরোজিওর শিষ্য হিন্দু কলেজের ছাত্ররা পুরাতন সংস্কার মুক্তির জন্য এবং ধর্মীয় 
গৌড়ামি ভঙ্গের জন্ কিছু কিছু মাত্রাতিরিক্ত কাজ করে ফেলেছিলের | কিন্তু অন্য দিকে 
আযাকাডেমিক আযাদোসিয়েশন তাদের আলোচন! সভা ও মুখপত্রের মাধ্যমে স্বাধিকার 
আন্দোলনের ভিত্তিভূমি আরও দৃঢ় করে যান । ৮৩০ সালে আ্যাসোসিয়েশন পার্থেনন 
নামে যে ইংরাজী সাপ্চাহিক প্রকাশ করেন তাতে আদালতের দুর্নীতি ও অবিচার 
প্রভৃতি রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছিল। হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় 
সংখ্যা থেকেই পার্থেনন বন্ধ করে দেন। কারণ কলেজের অধ্যক্ষ ASI ছাত্রদের রাঁজ- 
নীতি ও সামাজিক বিষয় নিয়ে লেখা সমর্থন করেন নি। ১৮৬১ সালের ২৫ এপ্রিল 
হিন্দু কলেজ থেকে ভিরোজিওকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় UAS 

রামমোহন ও তীর অন্ুগামীদের মধ্যে তীব্র সমাজ সচেতনতা ও আত্মমর্যাদা। 
বোধের ধারা প্রবাহিত হলেও ত্রিশ শতকের আগে কোন রাজনৈতিক সংগঠন এদেশে 
তৈরি হয়নি । রামমোহনের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা ছিল তীর সম্পূর্ণ afew) তার 
কোন সাংগঠনিক রূপ তিনি দিয়ে যেতে পারেননি | 

এমন কি ১৮২৩ সালে খন গৌড়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত হল তখন সভার প্রারম্ভিক 
বৈঠকে রসময় we বলেছিলেন, “সভায় যদি কেবল বিছ্যাবিষয়ের উপায়ান্তর চেষ্টা করা 
যায় তবে আমি ইহার মধ্যে আছি আর ষদ্দি ইহাতে রাজসংক্রাস্ত বিষয় থাকে আমার 
দিগের ধর্মশান্ত্ের নিন্দা কেহ করে তাহার উত্তর লেখ তবে আমি তাহার মধ্যে নহি।২৪ 

১৮৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বন্গভাষা প্রকাশিক। সভাকে বাঙালির প্রথম রাজনৈতিক 
সংগঠন বলা যেতে পারে। *্বন্মসভার পরে রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনার GT অপর 
যে একটি সভা হইয়াছিল তন্মধ্যে বঙ্গভাষ প্রকাশিক1 সভাকে প্রথমা বলিতে হইবেক। 
ও সভায় মৃত মহাত্মা রায় কালীনাথ চৌধুরী, বাবু প্রস্নকুমার ঠাকুর, মুন্নি আমীর 
প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন |”? 

বঙ্গভাষ! প্রকাশিকা সভার মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর আর প্রসন্নকুমার ঠাকুরও 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা ২৬+ 


ছিলেন। আর ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, পূর্ণ চন্দ্রোদয় সম্পাদক ও সংবাদ প্রভাকর 
সম্পাদক । 

তৎকালীন বাংলা সংবাদপত্র সম্পাদকের! এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় বাংলা 
সংবাদপত্রে সমিতির প্রচারের অভাব হয় নি। যে সমস্ত প্রচলিত আইন জনস্থার্থ- 
বিরোধী বলে সভা মনে করেছিলেন রাজদ্বারে আবেদন নিবেদন মারফত w দূরী-' 
করণের জন্য সভা সচেষ্ট হন | 

১৮২৮ সালের আইন অনুসারে নিষ্বর প্রজান্বত্ব-সংক্রান্ত আইনটি পাশ হলে বঙ্গভাষা 
প্রকাশিকা সভা! তার প্রতিবাদে জনমত সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। সংবাদ-] 
প্রভাকর সমিতির এই আন্দোলন সমর্থন করে লেখেন £ “বাঙ্গালীর মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি. 
যাহার! গবর্ণমেণ্টের কম্মেতে লিপ্ত আছেন অথবা নিষ্কর ভূমির করগ্রহণ করত উচিত 
কার্য করিতেছেন নতুবা এতদ্ধেশীয় সর্ববাধারণ লোকেরাই কহেন রাজার! এ বিষয়ে 
অন্যায় করিতেছেন কিন্ত দেশস্থ লোকেদের উচিত হয় না গবর্ণমেণ্ট অন্যায় করিতেছেন, 
জানিয়া মৌনাবলগ্ছনে থাকেন অতএব বন্গভাষা প্রকাশিকা সভা এই বিষয়ের কোন 
সছুপায় করণার্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করিবেন এইক্ষণে আমরা প্রার্থনা করি দেশস্থ সমস্ত 
মহাশয়ের! তাহাতে অনুৎসাহ প্রকাশ না করেন।” (২ মার্চ ১৮৫২ ) 

১৮৩৭ সালের ১২ নভেম্বর কলকাতায় ভূম্যধিকারী সভা বা জমিদারি wia- 
সিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার Seale) ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকূমার 
ঠাকুর। ভূম্যধিকারী সভা পুরোপুরি রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল।২৬ এই সভা পুরোপুরি জমিদারদের শ্রেণীশ্বার্থ রক্ষার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল বটে 
কিন্তু এই সভার AIA) মনে করতেন রায়ত ও জমিদারদের স্বার্থ একই সূত্রে জড়িত, 
জমিদারদের ক্ষতি হলে রায়তদেরই ক্ষতি 184 

১০৩৮ সালে ভূম্যধিকারী সভার পরিবতিত নাম হয় ল্যাণ্ড হোল্ডার সোসাইটি। 
aH সম্পাদক হন ইংলিশমযান পত্রিকার সম্পাদক প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথ, 
ঠাকুর। 

সোসাইটির মাধ্যমে ভারতীয় ও ইংরাজ জমিদারর1 তাদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের 
জন্য ধীক্যবদ্ধ হন। এই Jay আর যাই হোক বিত্তশালী ভারতীয়দের ইংরাজদের 
সঙ্গে সমমর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল | 

দ্বিতীয়ত ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বাধীনতার অঙ্কুরটিও এই মোদাইটির মাধ্যমে 
বিকশিত হয়ে ওঠে। রাজেন্দ্লাল মিত্র ১৮৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর তীর এক 
বক্তৃতায় বলেছেনঃ ‘It gave to the people the first lesson 1 the art of 
fighting Constitutionally for their rights, and taught them manfully 
to assert their claims and give expression to their opinions’. 

তাঁর অনেক আগে ১৮৩৯ সালের .৩০ নভেম্বর সোসাইটির অন্যতম নেতা মিঃ 
টারটন বলেছিলেন ভারতে ব্রিটিশ নাগরিক হিসাবে তিনি কোন বিজিত জাতির 


২৬৮ ' বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


মত বাঁস করতে চান না) ইংলণ্ডে একজন ব্রিটিশ প্রজা যে অধিকার ভোগ করেন, 
যেভাবে চিন্তা করেন, যেভাবে সমস্ত কিছু সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন সেইভাবে 
ত্ৰিটিশের সতীর্থ হিসাবে তিনি এদেশে বাস করতে চান >> 
ভারতে বনবাসকারী ব্রিটিশ নাগরিকদের এই মর্ধাদাবৌধ, নানীর দাবি ও 
স্বাধিকার চিন্তা ভারতীয়দেরও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল এবং atte হোল্ডারস 
সোসাইটির মাধ্যমে akda খাতিরে ভারতীয় ও ব্রিটিশ নাগরিকের! একই 
অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন | 
১৮৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিকা সভা। সভাপতি তারাচাদ 
চক্রবর্তী | সম্পাদক প্যারীচাদ fra) ইতিহাস সাহিত্য শিক্ষা ও রাষ্ট্রবিধি নিয়ে 
এই সভায় নানান আলোচন! ও বাদ প্রতিবাদ চলে । 
জ্ঞানোপাজিকা। সভার মাধামে বাঙালির স্বাধিকার চিন্তা ও আত্মমর্ধীদাবোধ কত 
গভীরভাবে অস্তরে দাগ কেটে বসেছিল তাঁর একটি প্রয়াণ সভার অধিবেশনে 
দৃক্ষিণারঞনের বক্তৃতা | ১৮৪৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণারগ্রন মুখোপাধ্যায় হিন্দু 
কলেজ গৃহে সাধারন জ্ঞ/নোপাজিকা সভার অধিবেশনে ফৌজদারি আদালত ও 
পুলিশের সমালোচনা করে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ 
ভি এল, রিচার্ডসন সভায় উপস্থিত ছিলেন । তিনি ও প্রবন্ধে রাজদ্রোহের গন্ধ পেয়ে 
দক্ষিণারঞ্রনকে প্রবন্ধ পাঠে বাধা দেন। সভাপতি তারাচাদ চক্রবর্তী রিচার্ডদনের 
মন্তব্যের প্রতিবাদ করে বলেন, এটি হিন্দু কলেজের সভা নয়। রিচার্ডসনের কিছু 
বলার অধিকার নেই । এই ঘঈনা নিয়ে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় তুমুল বাদানুবাদের 
হাটি হয়েছিল | 
তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতন্ণ লাহিড়ী, তারাটাদ চক্রবর্তী 
ও NIFH দে এই পাচজনের উদ্যোগে এই সভা! প্রতিষ্ঠিত হয় । পঠিত বিদ্যার জ্ঞানবর্ধন 
ও প্রসার- এই ছিল সভার উদ্দেশ্য । কিন্তু রাজনৈতিক আলোচনাও এই সভায় স্থান 
পেত। রাষ্ট্রনীতি ও আইনেরও সমালোচনা হত। জ্ঞানোপাজিক! সভাকে রাজনৈতিক 
সংগঠন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির অঙ্কুর বল! যেতে পারে। 
ইংলণ্ডের বিখ্যাত সমাজসংস্কারক জর্জ টমসন ১৮৭২ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
সঙ্গে ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় আসেন । জ্ঞ/নোপাঞ্জিকা সভার রামগোপাল ঘোষ 
প্রমুখ ইয়ংবেঙ্গলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ হয়। এই আলোচনা 
থেকে একটি সভা স্থাপনের পরিকল্পনা হয়। এই সভা হল বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া 
সোসাইটি ।৩০ 
৩১নং ফৌজদারী বালাখানাতে বেঙ্গল fate ইণ্ডিয়া সোসাইটির অফিস স্থাপিত 
হয়। সোসাইটির সভাপতি হয়েছিলেন জর্জ টমপন ও সম্পাদক পারীটাদ faa! 
এই ঘোসাইটিও ইয়ংবেঙ্গলদের অবদান। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সদস্তরা 
“গরম গরম বক্তৃতা দিতেন এবং ভারতের শুভদিন সন্নিকট বলিয়া আনন্দ করিতেন 
$ 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা ২৬৯. 


এবং খ্যাম্পেনের বোতল খুলিয়া সে আানন্দের উপসংহার করিতেন ।*৩১ বলে শিবনাথ 
“Tal বিদ্রপ করেছেন। কিন্তু সমসামায়ক তথ্য থেকে একথা নিদ্বিধায় বল৷ যায় 
জর্জ টমসনের TES শিক্ষিত বাঙালর aaia সেদিন স্বাধিকার রক্ষার যথার্থ 
প্রেরণা qaga এহ শ্রেণার হংরেজ পারচালিত পত্র-পত্রিকাগুলি এটি ভাল 
চোখে দেখেনান। CHS অব হাওয়। Wy করে লিখেছিলেন £ "এখন দুদিকে বজধ্বান 
হচ্ছে পাশ্চমে Malena ও কলকাতায় ফৌজদারি বালাথানাতে ।”৩২ 


মামখোহন রায়ের বিলাতযাত্ার সময় থেকেহ ব্রিটেনের একদল মানবতাবাদা ও 
রাজনোঁতক সচেতন ব্যক্তির দৃষ্টি ক্রমশই ভারতীয়দের awa ate আক হাচ্ছল। 
রামখোহনের অন্তবদ্গ বন্ধু ডহালয়ম আযাডাম ও বিখ্যাত ব্রিটিশ মানবতাবাদী জর্জ 
টমসন ১৮ ৯. সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ হাওয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাদের 
উদ্দেশ্য ছল ভারতীয় জনগণের অবস্থার ডন্নাত’। ১৮০৯ সালের ৩* নভেম্বর ব্রিটিশ 
Ve সোসাইটি ভারতের ল্যাণ্ড হোল্ডারস ফোসাহটির সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব 
গ্রহণ করেন। এই ছুহ সাঁযাতর যৌথ আন্দোলন প্রধানত; নিয়ালাখিত দাবিগুলিকে 
কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। oy 1নফর প্রজান্বত্ব প্রথার প্রবর্তনের |বরোধিতা। (২) 
ভারতের সমস্ত প্রদেশের মত একই নীতিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সংপ্রদারন। (৩) 
বিচার পুলিশ ও ভূমিরাজন্ ব্যবস্থার সংস্কার । (৪) অনাবাদী জমি প্রজা সাধারণের 
মধ্যে বিলি। 


জামদ।রদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ভূম্যধিকারী সভার কোন কোন দাবি বাংল! 
সংবাদপত্র সমর্থন করেছিলেন। যেমন ১৮৪১ সালের সূর্যাস্ত আইনের অপসারণের 
জন্য সময ধিকারী সভার প্রস্তাব প্রায় সব সংবাদপত্রই সমর্থন করেন। ওই আইনে 
নির্ঘারত দিনে খাজন। না দিলে পরের [দন বিনা নোটিশে জমিদারি বিক্রয় হয়ে 
যেত। 

[FS মবঠেয়ে আশ্চযের কথ! হল, HSER প্রভাবিত সেই সমাজে Was ও 
জমিদারদের প্রশ্নে বাংলা সংবাদপত্র রায়তদেরহ সমর্থন করে এবং রায়তদের প্রতি 
জমিদারদের অত্যাচারের কথ! নিঃশঞ্কোচে [বত করে। ১৮৪২ সালে ১ Acqua ও ১৫ 
নভেম্বর নিয়াজান নামে একজন গরাব মুসলমান প্রসার ওপর জমিদারের ছলনা Yow! 
ও অত্যাচারের কথা বেগল স্েকটেটর বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেন। জমিদার তালুক 
কিনবেন তার জন্য খাজনা বৃদ্ধি কর! হল। “যতমুলে; তালুক ক্রয় হইয়াছে প্রজাদিগের 
উপর দৌরাত্ম্য করিয়। esata সংগ্রহ করিবেন, এই অভিলাষ fe করিতে ইচ্ছুক 
হইয়া ( জমিদার) আধকারস্থ তাবদ্যক্তিকে বিজ্ঞাপন করিলেন যে সকলকে R ভূমির 
খাজনার বন্দোধস্ত করিতে হইবেক, Wi ইহাতে কেহ সন্মত না হয় তবে তাহাকে 
অধিকার হইতে বহিষ্কৃত কর! যাইবেক, এবং অবরুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের দ্রব্য সামগ্রী 

বাকী খাজন। আদায় হইবেক ।” 
K > তারিখের সংবাদ প্রভাকর জনৈক জমিদারের অত্যাচারের বিবরণ সম্বিত . 


বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


+ ৭০ 


একটি পত্র প্রকাশ করে লেখেন £ *পত্রপ্রেরক যাহা লিখিয়াছেন ইহার একটি কথাও 
'মিখ্য নহে, বরং জমিদার ও মহাজনের! প্রজার উপর আরো! অধিক দৌরাত্ম্য করিয়া 
থাকেন, আমরা পলীগ্রামের অনেক স্থানে নিরীক্ষণ করিয়া থাকি 1” 

জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র তীক্ষ প্রতিবাদ করেছেন তত্ববোধিনী 
পত্রিক1। ১৭৭২ শক বৈশাখ সংখ্যায় 'পল্লীগ্ামস্থ প্রজাদের দুরবস্থ। বর্ণন” শিরোনামে 
এক প্রবন্ধে জমিদারদের সম্পর্কে লেখেন £ ষে রক্ষক সেই ভক্ষক’ এই প্রবাদ বুঝি 
'বাঙ্গলার ভূত্বামিদিগের ব্যবহার দৃষ্টেই সুচিত হইয়া, থাকিবেক। ভূম্বামী স্বাধিকারে 
অধিষ্ঠান করিলে প্রজার! একদিনের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না? কি জানি 
কথন কি উৎপত্তি ঘটে ইহা ভাবিয়া তাহারা সর্বদাই “few | তিনি কি-কেবল নিদ্দিষ্ট 
রাজার সংগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন? তিনি ছলে বলে কৌশলে তাহারদিগের 
যথাসৰ্বস্ব হরণে একাগ্রচিত্তে গ্রতিজ্ঞারঢট থাকেন P 

ওই বছরের শ্রাবণ সংখ্যায় তত্রবোধিনী জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কে এক 
“চাঞ্চল্যকর অভিযোগ পেশ করেন। তন্ববোধিনী লেখেন, “ভুস্বামী ও manal 
প্রজাদের কয়েদ করে ১৮ রকমের শারীরিক দণ্ড দিয়ে থাকে ।” 

“এইরূপ অত্যাচার করা দুঃশীল ছুরাশয় ভুস্বামীদিগের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। 
যেরূপ নরহস্তাদস্থযর! অবলীলাক্রমে SAMA NIT মুণ্ডে দণ্ডাঘাত করে, সেইরূপ 
তাহারাও নিতান্ত নির্দয় ও eaters বিবেচনা শৃন্ত হইয়া লোকদিগকে অশেষ প্রকারে 
aai প্রদান করেন |” 

১২৬৯ সালের ২* শ্রাবণ সোম প্রকাশ সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শিরোনাম দেন “অত্যাচার 
বিষয়ে এদেশীয় জমিদারেরাও বড় কম AT এ প্রবন্ধে লেখেন £ “সমপ্রতি এদেশে 
ইউরোগীয়দিগের অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, ইহার প্রতিকার চেষ্টাতেই 
সকলে ব্যস্ত সমস্ত আছেন। স্থতরাং আমাদিগের দেশের জমিদীরদিগের পাপক্রিয়। ও 
অত্যাচারের প্রতি কেহ বড় দৃষ্টিপাত করিতেছেন All Gel এক্ষণে এক প্রকারে 
আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ম্হাপ্রদীপ প্রজলিত হইলে ক্ষুদ্র প্রদীপ তাহার নিকটে দীপ্তি 
পায় না। AOS অনৎ ইয়োরোপীয়দিগের অত্যাচার ক্রমে ক্রমে আর সকল অত্যাচারকে 
ঢাকিয়! ফেলিতেছে। কিন্ত পাঠকগণ ! এইরূপ অন্থুমান করিবেন ন! যে, এদেশের 
পুরান পাপিরা ( জমিদারের! ) সকলেই সাধুশীল হইয়াছেন” 

... বাংলা সংবাদপত্র TAS ও জমিদার উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই কৃষকদের সমস্তা ও 
ভূমিরাজন্থ ব্যবহার ত্রুটি অনুসন্ধানে প্ৰয়াসী হন। কৃষকদের ছুরবস্থা সম্পর্কে রবিন- 
সনের সমীক্ষা প্রকাশিত হলে ১৮৫৭ সালের ২০ আগস্ট তারিখে সংবাদ প্রভার 
লেখেন, ‘তিনি একটি কথাও মিথ্যা লেখেন নাই” সংবাদ প্রভাকর চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তকে পুরোপুরি সমর্থন করতে পারেন নি। পত্তনিদ্ার, তালুকদার 

দরপত্তনিদার প্রভৃতি মধ্যবত্বভোগীর সংখ্যা বুদ্ধির ফলে কুষকদের অবস্থা শোচনীয় 
হয়েছে বলে প্রভাকর মনে করেছিলেন। সোমপ্রকাশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা ২৭১ 


ছিলেন। fee তাদের মতে ১৮৪১ সালের ১২ আইন, ১৮৪৫ সালের ১ আইন ও 
১৮৫৯ সালের ১১ আইন কৃষকদের দুরবস্থার কারণ। “এ প্রকার অসঙ্গত বিধি বিধান 
কষকদিগের বল হ্রাস করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত কার্য হয় নাই।৩৪ 

সোমপ্রকাশের মতে প্রজার সর্বনাশের আরও কারণ হল (১) জমিদারি হস্তান্তরের 
রীতি। (২) জমিতে জ্যোষ্টাধিকারের রীতি প্রবর্তন না থাকায় জোতের খণ্ড Ree 
হওয়া। (৩) ভূমি জরীপের সাধারণ বিধিবদ্ধ নিয়মের অভাব ও পত্তনিদার মারফৎ 
জমি জরীপের দু্নীতিমূলক ব্যবস্থা (8) জোতত্বত্ব সংরক্ষণ আইনের ক্রটি গ্রভৃতি। 
জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেযুগে একটি বাংল! সংবাদপত্র প্রবল প্রতিবন্ধকতা 
সত্বেও রুখে দাড়িয়েছিল। পত্রিকাটির নাম "গ্রাম বার্তা প্রকাঁশিক'”। সম্পাদক হরিনাথ 
মন্দার ( ১৮৩৩-১৮৯৬ )। পত্রিকাটি ১৮৬৯ সালের এপ্রিল থেকে দাধাহিক হিসাবে 
প্রকাশিত হয়। ১৮৬৯ সালের এপ্রিল থেকে পাক্ষিক হয়। এই পত্রিকার সম্পাদককে 
ভীতি প্রদর্শনের জন্য পাঞ্জাবি eel পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়েছিল।৩৫ 

RAS সমাচারও MISMA দাবি সমর্থন করে লেখেন £ 

“চাষারা দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া যে সকল ফল শস্ত প্রস্তুত করে তাহ! লইয়া 
বড় মান্য ভদ্রলোকে কত সুখভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় যাহার! 
‘এত খেটে মরে তাহাদের দুঃখ ঘোচে না। তাহাদেরই হাতের জিনিস লইয়া! অন্যলোকে 
সুখী হয়, কিন্তু তাহাদের নিজেদের পরিবার পুত্র কন্যাগণ খাইতে পরিতে পারে ন!। 
কষিকর্শ্মে যাহা কিছু জন্মে sta জমিদার এবং মফস্বলের কর্ম্মচারিগণ নানাগ্রকার 
দাবী দাওয়া কগিয়া হাত করিয়া লয়েন। নিৰ্দ্দোষী পল্লী গ্রামবাসী চাষা কিছুই 
জানে না কেবল ভূতের মত সারাদিন পরিশ্রম করিয়াই মরে। জলে ঝড়ে শীতে 
Ge কত কষ্ট পেয়ে যাহ! কিছু উপার্জন করিতেছে তাহা পাচজনে লুটিয়া খাইতেছে । 
বড় লোকদিগের দৌরাজ্য ও অত্যাচারের ভয়ে সর্বদা কম্পমান। পুলিশ থানার 
আমলারাও অনিষ্ট করিতে পারিলে ছাড়েন না। দরিদ্রদের প্রতি গবর্নমেণ্টের তত 
অনুরাগ নাই। প্রজার! ন! খেতে পেয়ে মরে গেলেও কেহ চেয়ে Gal! কিন্তু 
তাহাদের গায়ের রক্ত লইয়। সকলে awatRal করেন।” ( স্থলভ সমাচার, ৮ অগ্রহায়ণ 
১২9৭ ) Fe 
প্রজার প্রতি জমিদারের অত্যাচারের সময় রাজকীয় আমলার! কায়েমী স্বার্থের 
সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। সামাজিক বিচার বা Social Justice-93 বাণী সে সময় 
একেবারে অশ্রুত ছিল। বিশেষ করে পুলিশের সঙ্গে জমিদারদের যোগসাজস 
সামস্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম দুর্লক্ষণ। বাংলাদেশেও এই অশুভ আঁতাত 
সামন্ততন্ত্ের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। ১৮৭২ সালের ৭মে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় 
'পল্লীগ্রামের পুলিশ এত অকর্মন্ত কেন? এই শিরোনামে লিখেছেনঃ 

“আমর! জানি অনেক স্থলেই পুলিশ কার্য্যকালে উপস্থিত হয় না। পরে কাৰ্য্য শেষে 
কাৰ্য্য ক্ষেত্রে আসিয়া এরূপ ধুমধাম ও অত্যাচার করিতে থাকে যে তাহাতে নিৰ্দোষী 


২৭২ - বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


লোকদিগের প্রাণ বীঢানো। ভার EM] ওঠে। এবং অনেক পলীগ্রামের পুলিশ 
কন্মচারীগণ saraaa জমিদারদিগের একান্ত আজ্ঞাধীন হইয়া থাকে "পুলিশ 
কন্দ চারীগণ শীতকালে ভেকের নিন্রার ন্যায় ভঙ্গ হয় না। ইহার! কুম্তকর্ণের বড় দাদা 
সন্দেহ নাই । অধিক কি বলিব ইহারা গবনমেণ্টের লোক কি জমিদারের লোক তাহা 
সহজে GAIT হয় না।” 

ভুম)ধিকারী সভা! ea সংরক্ষণের জন্য যে সংগঠন গড়েছিলেন পরবর্তীকালে 
আভ্যন্তরীণ দলাদলি ও নেতৃত্বের অভাবের জন্য তার ভগ্নদশ| উপস্থিত হয়। সভার 
সান্তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব প্রশ্রয় পেতে থাকে । সভার AIA স্ত্রী শিক্ষার 
প্রতি পর্যস্ত সমর্থন জানাননি ।৩৬ 

রাঁয়তদের সমর্থনে সংবাদপত্রের বিভিন্ন লেখাগুলি এটাই প্রমাণ করে যে উনিশ 
শতকের বাঙালির নবজাগরণ শুধু বুদ্ধিজীবীদের স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল না। সামাজিক 
সাম্যের সঙ্গে অর্থ নৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি এবং রাজনৈতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার 
দাবি একই সঙ্গে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল । বাংল! সংবাদপত্রের পরিচালকদের একথা 
উপলদ্ধি করার মত মানসিক প্রস্ততি ছিল যে ভাববিপ্নব সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত না করলে 
অচলায়তন থেকে জাতির মুক্তি নেই। সোমপ্রকাশ পুরোপুরি চাষীর পক্ষে তাঁর বক্তব্য 
রেখেছেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি অনুসারে যে তার কর ধার্য হওয়া উচিত 
সোমপ্রকাশ এ কথা| বলেন। অন্যদিকে প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যান অন্গসারে 
জোতদারকে জমির মজুর বলে গণ্য করার নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। “লাঙ্গল 
যার জমি তার’ বিশ শতকের এই সাম্যবাদী বৈপ্রবিক নীতি যেন সোমগ্রকাশেরই 
প্রতিধ্বনি । “যখন ভূমির eee অধিকারী জোতদারকে রাজনিয়মে মজুর করিয়া 
তুলিল তখন তাহাদিগকে হতভাগ্য ভিন্ন আর কি বল যাইতে পারে a 

ভূমিরাজন্ব সম্পর্কে সোমগ্রকাশের বক্তব্য কতগুলি দৃঢ় যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
মোমপ্রকাশ মনে করেছিলেন, 'ব্জদেশীয় প্রজাগণের এত দুরবস্থার কারণ হল, ১৮৪১ 
সালর ১২ আইন, ১৮৪৫ সালের > আইন ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইন ।» 

১৮৫৯ সালের ১* আইনে জোতসত্ব সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু জমিদার 
প্রজাকে যে দাখিল! দেন তাতে জমির চৌহদ্দির পরিমাণ স্বরূপ ও মেয়াদ সুনির্দিষ্ট 
লেখা থাকে না বলে আইনের ফাক দিয়ে জমিদার cate ছাড়িয়ে নিতে পারেন 
এই ব্যবস্থার সংস্কার দরকার। তাছাড়! প্রজার দেয় রাজস্ব যথাসময়ে আদায় না 
হলে অনাদায়ী রাজস্বের ওপর শতকরা প'চিশ টাক] সুদ ধর! হয়। স্থদের এই 
উচ্চহার ভারতে কোনকালে ছিল না। সোমপ্রকাশ এই প্রথার, তীব্র বিরোধিতা 
করেন ।৩৮ 

gaa ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিও amema পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন | এখানে 
একটি বিষয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এই সোসাইটিতে রাধাকাস্ত দেব, দ্বারকানাথ 
ঠাকুর, প্রসননকুমার ঠাকুর প্রমুখ জমিদার শ্রেণীর কেউ যোগ দেননি। সোসাইটির 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা! p ২৭৩ 


সম্পাদক প্যারীচাদ মিত্র ছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে। ware প্রথা, 
জমিদার ও পুলিশের অত্যাচার, নায়েব গোমস্তাদের উৎপীড়ন প্রভৃতির বিরুদ্ধে 
প্যারীচাদ দ্বার্থহীন ভাষায় তার বক্তব্য লিখে গেছেন। সোসাইটি ক্রমে জমিদারদের 
বিরুদ্ধে রায়তদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামের হাতিয়ার পরিণত হয় | 

রায়তদের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত সমীক্ষা গ্রহণের জন্য সোসাইটির পক্ষ থেকে 
Se দফ। প্রশ্নাবলী রায়তদের কাছে পাঠানো হয়। ১৮৪৩ সালের ২৪ জুলাই বেঙ্গল 
স্পেকটেটরে প্রশ্নগুলি ছাপা হয়েছিল | 

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয় সোসাইটিকে com করে জমিদারশরেণী ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিদ্রীবী- 
শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ দেখা গিয়েছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযাসোসিশেনের মাধ্যমে এই 
বিরোধ দূরীভূত হয়ে যায়। 

১৮৫১ সালের ২৩ অক্টোবর ন্যাশনাল আসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন 
প্রতিষ্ঠিত হয়, সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছয়দিন পরে ন্যাশনাল আসোসিয়েশনের 
নাম পালটে রাখা হয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন। : সভাপতি হন রাজ! 
রাধাকাস্ত দেব। সহ সভাপতি £ রাজা কালীরুষ দেব, সম্পাদক : দেবেন্গনাথ ঠাকুর । 
রামগোপাল ঘোষ পরিচালক সমিতির অন্যতম সস্তা ছিলেন । 

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন ছিল ভারতীয়দের নিজদ্ব জাতীয় রাজনৈতিক 
সংগঠন । তবে এই আযাসোসিয়েশনের মধ্যে ‘ব্রিটিশ’ নামটি জুড়ে দেওয়ার অথ 
সমসাময়িক বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের রাষ্টচিন্তা তখনও ব্রিটিশ রাজশক্তিকে অগ্রাহ্য 
করে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে পারেনি । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযসোসিয়েশন অধিকার 
রক্ষার যে সংগ্রামের কথ! বলেছে, সে সংগ্রাম ছিল ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ের প্রতি সশ্রদ্ 
আনুগত্য প্রকাশ করেই। 

সোসাইটির উদ্দেশ্যের যে বিবরণ ১৮৪৬ সালের ২৫ এপ্রিলের বেঙ্গল স্পেকটেটরে 
প্রকাশিত হয় তাতে স্পষ্টই বল! হয়েছিল, “এতৎ সভার মত এই থে পৃথক ২ ব্যক্তির 
স্বতন্ হইয়া দেশের উপকার coal করিতেছেন, কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিরা একমত হইয়া 
যাহাতে ভারতবর্ষের উৎ্রষ্টতা এবং কন্মক্ষমতা ও এতদ্দেশে ব্রিটিশ গবর্মমেণ্টের 
চিরস্থায়ী রাজত্বে সাহায্য করিতে পারেন Vere এই সভা স্থাপিত কর! গেল, ইহাতে 
atts, ধন্ম? জন্মভূমি এবং পদের কোন প্রতেদ থাকিবেক না, সর্বপ্রকার মহুয়া আসিতে 
পারিবেন ।* ; 

আর একটি উদ্দেশ্য বলা হয় £ ‘এই সভার সভ্যোরা রাজবিস্রোহী ন! হইয়| এবং 
Rasta রাজার আইনের অবিরোধে চালিত আইন সকল মান্য করত ভারতবর্ষের 
আইন সকল মান্য করত ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা করিবেন” 

এই সমস্ত সংগঠনগুলির মধ্য দিয়ে শ্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে তুমূল আলোড়ন ওঠে। 
কিন্তু তৎ্সত্বেও সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে প্রকাস্যো কোনদিনও ব্রিটিশ বিরোধিতা কর! 
সম্ভব হয়নি । বরং রাজান্ুগত্যই প্রকাশ পায়। 


১৮ 


২৭৪ বাংলা সংবাদপত্ৰ ও বাঙালির নবজাগরণ 


এই রাজানুগত্যের প্রকাশ পাওয়া যাবে ১৮৫১ সালের আর একটি ঘটনায় । এই 
বছর ভাইসরয় ও গবর্নর জেনারেল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে বিদ্রোহ দমন 
করে কলকাতায় ফিরে এলে তাকে ওই বছরের ৭ মার্চ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযাসোসিয়েশনের 
পক্ষ থেকে একটি অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়। এ অভিনন্দন পত্রে ১৫৫৭ জনের 
স্বাক্ষর ছিল। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, দক্ষিণারঞন মুখোপাধ্যায়, প্যারীটাদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ০৯ 

এই পরিস্থিতিতে বাংলা সংবাদপত্র ও বাংলা সাহিত্যেই প্রথম ব্রিটিশ অধীনতার 

নিগড় ভেঙে স্বাধীনতার আকাজ্ঞা aE ভাবে উচ্চারিত হয়েছিল। ১২৬৯ 
সালের ১৫ পৌষ দোমপ্রকাশ ‘ভারতবর্ষের আত্মশাসন” নামে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
ভারতবামীর আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে Racer একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি 
মন্তব্যের সমর্থন করেন | সোমপ্রকাশ প্রস্তাব করেছিলেন: “এদেশে একটি জাতি সাধারণ 
সভা! করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে । আমরা বারম্বার ইহার প্রস্তাব করিয়াছি। 
আমাদ্দিগের সখের বিষয় এই যখন আমার্দিগের ভারতবর্ষায় সতা৷ নিদ্রিত আছেন, 
এ বিষয়ে ইংলগ্ডে আন্দোলিত হইতেছে | যতদিন ইহা! ন! হইতেছে ততদিন 
আমাদিগের যথার্থ স্বাধীনতা ও যথার্থ উন্নতি হইতেছে ন11৮ 

যথাৰ্থ স্বাধীনতা বলতে সোমপ্রকাশ কি বলতে চেয়েছিলেন তা ম্পষ্ট না হলেও 
রাজনৈতিক স্বায়ত্তশানের কথা যে বলেছিলেন একথা৷ স্পষ্টই বোঝা যার । সোমপ্রকাশ 
জাতীয় সভার প্রতিষ্ঠার জন্য বলেছিলেন ১৮৮২ সালে। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার 
(১৮৮৫) ২৩ বছর আগে এই ধরনের সংগঠন গড়ার দাবি বাংল! সংবাদপত্রের পক্ষ 
থেকেই এসেছিল। 

“স্বাধীনতা” কথাটি স্পষ্টভাবে প্রথম উচ্চারিত হতে শোন! যায় রঙ্গলালের পদ্মিনীর 
উপাখ্যানে। “স্বাধীনতা হীনতায় কে বীচিতে চায় হে কে বাচিতে চায়'-_-এই গানটি 
টমাস মুরের ভাবাশ্রয়ী বলে অনেকে কবিতাটির রাজনৈতিক গুরুত্ব দিতে চাননি । 
কিন্তু এই কথা নিঃসন্দেহে বল৷ যায় যে বাংলাদেশের সাংগঠনিক রাজনীতিতে ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়ান আযালোসিয়েশনের মারফ যখন আবেদন নিবেদনেরই পুরাতন পালা চলছে: 
তখন সাহিত্য ও সংবাদপত্ৰ সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাকে অতিক্রম করে অনেক 
দূর এগিয়ে গিয়েছে | 

১৮৫৪ লালের ১ জুন সম্বাদ ভাস্কর একটি কবিতা প্রকাশ করে। কবি ওরিয়েণ্টাল 
দেমিনারির চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র রীষহুনাথ দাস। কৰি স্বপ্ন দেখছেন নিরুপমা এক নারী 
ছিন্ন বেশে এক গাছের তলায় বনে ক্রন্দন করছেন। নারীর নাম স্বাধীনতা । নারী 
কবিকে বলছেন £ 

শুন ওরে যাদুধন, দুঃখিনীর বিবরণ 
যে কারণ অরণ্যের রোদন। 
শুনিলে আমার দুঃখ বিদূরে পাষাণ বুক 
সরে নীর হইতে নয়ন ॥ 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা ay 


স্বাধীনতা মম নাম, এ ভারতে ছিল ধাম 
পূর্বকালে যত পুত্ৰগণে | 
যতনে সকলে মোরে শত্রু হতে রক্ষা করে 
রেখছিল, বহুকাল মানে ॥ 
একালের পুত্র যত, মোহমদে অনুগত, 
একবার ন! দেখে ফিরিয়া। 
কি দশ! এবে হইল কুলশীল ন! রহিল 
স্রেচ্ছজাতি অধীনে থাকিয়া ॥ 
কোথা ওহে রঘৃপতি, দুঃখিনী এ ছুর্গতি 
ধরা আসি কর তুমি নাশ | 
কোথা গেলে রণজিত, রণে কর পরাজিত 
শ্লেচ্ছে আমি করহ বিনাশ ॥ 
ফিরে আসি রাজ্য কর, সম্পদ সম্ভোগ পর 
প্রজাগণে করহ পালন। 
সনাতন ব্ৰহ্মজ্ঞান, অজ্ঞানে করিয়া দান 
ছুহে এবে করহ মিলন ॥ 
তাহে প্রজা পাবে সুখ, পাসরিবে সব দুঃখ 
স্থখে কাল করিবে WAT | 
ন! ঠেকিবে পুনরায়, মুত্রে FST দেয়া দায়, 
আসিলে তোমর। দুইজন ॥ 
বি্ধিমী হইলে ছেলে, নাহি পায় কোন কালে, 
পিতৃধনে নিজ অধিকার | 
না হব হুইল ট্যাক্স, প্লাকেকটি হৈতন্য পাশ 
j , না হইত কোম্পানি চাটর ॥ 
‘care আসি করহ বিনাশ’-_একটি অপরিণত ga ছাত্রের অংসলগন চিন্তার বহিঃ প্রকাশ 
বলে একে সমালোচকেরা অভিহিত করতে পারেন। কিন্ত সিপাহী বিদ্রোহের 
অব্যবহিত পরেই এই ধরনের রচন! সংবাদপত্রে প্রকাশ করা দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা, বলতে 
হবে। 
রামমোহন থেকে, রামগোপাল ঘোষ এই যাট দশক পর্যন্ত ইংরাজ সাধকারকে যে 
চোখে দেখা হয়েছে যাট দশকের পর থেকে নে দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমশঃ রূপাস্তর ঘটছিল। 
জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় এবং স্বাদেশিকতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণীর বাঙালি 
মনে ভাবতে শুরু করেছিলেন যে ইংরাজের শোষণ ও অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে 
এবং দ্ার্থহীন কঠে এর প্রতিবাদ জানানো! অবশ্য কর্তব্য। আবেদন নিবেদন নয় 


তীব্র তীক্ষ প্রতিবাদ | 


72, বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


১৮৬৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর অমুতবাজার লিখছেন £ 

*১৮৭ সালের সিপাহী যুদ্ধে কোম্পানি বাহাদুরের প্রাণ ধ্বংস হয়। আর যে দিবস 
কোম্পানি বাহাদুরের লয় হয়, সেই দিবস হইতে আর একটি বৃহত্তর সমরের স্থত্রপাত 
হয়। বাঙ্গালি মাত্রের যেন মনে থাকে যে Rate বাহাছুরের! বান্ধল! কখন সমরে 
অধিকার করেন নাই। পিরাজদ্দৌল্লার অত্যাচার সহ করিতে না পারিয়! বাঙ্দালিরা 
ইংরাজদিগকে আহ্বান করে, আর এই Bel অবলম্বন করিয়া ইংরাজেরা বাঙলা শাদন 
করিতেছেন । মমরে পরাজিত হইলে অধিবামিগণ যেরূপ নিস্তেজ হইয়া যায় বাঙ্গালিদের 
সে অবস্থাটি হয় নাই। 

“বাঙ্গালির! যদিও las: ভীরু, কিন্তু এক্ষণে অযোধ্যা ও পাঞ্জাবের লোক যেরূপ 
ভীরু ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, বাঙ্গালিরা সেরূপ হয় নাই। কোম্পানি বাহাদুর 
একশত বৎসর পর্যন্ত নানাপ্রকারে দেশের ধন শোষণ করিয়া অধিবাসীদিগকে যন্ত্রণার 
শেষ দিলেন, তখন পৃথিবী আর ভার ae করিতে পারিলেন না, কোম্পানি বাহাদুরের 
ধ্বংস হইল, মহারাণীর স্বীয় হস্তে ভারতের ভাগ্য Be wa) বাঙ্গালির ex হৃদয়ে 
তখন বারি সঞ্চারিত হইল। নিরাশ বাঙ্গালির আশার অঙ্কুর হইল, আর মহারাণীর 
হৃশামনে সেই অঙ্কুরের ক্রমে ANG হইতেছে, এই আশা, ইংরাজদিগের হেচ্ছাচারিতার 
বাধা পদে পদে জন্মাইতেছে। আধা ডিক্রি আধা ডিনমিসের সময় আর নাই, অনেক 
কাল গিয়াছে। 

“হুশ দেখিবেন যে Rate এ বাঙ্গালিতে এই বিবাদ ক্রমে গুরুতর হইয়া 

ছ। ইংরাজের ইচ্ছা বাঙ্গালিকে পদানত রাখা, বাঙ্গালির ইচ্ছা। Soa দাড়ান। 
কাহার না ইচ্ছা করে অন্যকে পদানত করা, আর কাহার অন্যের পদানত থাকিতে ইচ্ছা 
করে? চোখ পাকান, অন্তর টিপনি, উৎকোচ প্রভৃতির দ্বারা অগ্রে যেরূপ alrite 
দিগকে অনায়াসে করায়ত করা যাইত, এক্ষণে আর তাহা যায় না, কাজেই 
ইংরাজদিগের যথাসাধ্য বল প্রয়োগ করিতে হইতেছে ৷” i অম্ুতবাজার, ৩১ ডিস্ঘের 
১৮৬৮ ) 

ষাট দশকের যে ছুটি বাংল! সংবাদপত্রে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ 
ধৃমায়িত হয়ে ওঠে সে ছুটি হল অমৃতবাজার ও সোমপ্রকাশ। অগ্নতবাজার পত্রিকার 
৯৭শ সংখ্যায় ( ১২৷৬৷৬৮ ) ঘোর অত্যাচার ও ১৯ সংখ্যায় (২৬।৬।৬৮) পাঠকগণের 

প্রতি ছুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় পত্রিকা সম্পাদক যৃদ্রাকর ও ফৌজদারি হেডক্লার্ক 
atasa মিত্রের বিরুদ্ধে সরকার থেকে মানহানির মামলা! রুজু করা হয়। বিচারে 
সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ অব্যাহতি পেলেও stage মিত্রের এক হাজার টাকা 
জারিমান ও একবছর জেল ও মুদ্রাকর চন্দ্রনাথ রায়ের ছয়মাস জেল হয়। এই মামলার 

- পরিপ্রেক্ষিতে ‘আমাদের লাইবেল” মামলা নামে অমৃতবাজার ce সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন উপরের উদ্ধৃতিটুকু তারই অংশ | 

১৮৬৯ সালের ২৯ জুলাই অম্ৃতবাজার আবার লেখেন, “একটি অত্যাচার আর 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনত। N ২৭৭ 


মহারাণীর ১* সন শত্রু বৃদ্ধি হওয়া সমান। একটি অত্যাচারে সহশ্র ২ উপকার 
ধুইয়া যায়। একটি অত্যাচার হয় আর ব্রিটিশ রাজ্যের আয়ু শতবধ কমিয়া যায়। 
কারণ কুতজ্ঞতা উদ্রেক করিতে ও ক্রোধ ক্ষান্ত করিতে ay করিতে হয়, একটি আপ্তে 
আস্তে আইসে Ae যায় আর একটি নী আইসে আন্তে যায়। 7 

“সচরাচর অশুভ ঘটনার হেতু অপেক্ষা বক্তাই অধিক দোষী হইয়া পাকে, কিন্ধ সেটী 
কি অন্তায় না? আমরা বলিলাম বলিয়া আমরা রাজবিদ্রোহী না যাহার! করেন 
তাহারা রাজবিদ্রোহী | কাহার! মহারাণীর পরম শত্রু বা কাহারাই বা মিত্র? অপার 
বুদ্ধিকৌশলে, বিস্তর যতে ও শোণিত পতনে জগদীশ্বরের অভিপ্রায় অহুদারে ইংরাজেরা 
ভারতাধিকার করিয়া! তাহাদের আমিপত্য দৃঢকধপে স্থাপিত করিয়াছেন। aeaa 
হাকিমেরা একটি একটি অত্যাচার করেন আর এই ভিত্তিতভূমিতে কুঠার মারেন। এই 
কুঠারের শব্দ সর্বদা Tareas শুনিতে পান না৷ বাঙালির! অনেক সময় শুনিয়! থাকেন, 
আর উভয়ে কেহ ORT না শুনুন নিসর্গ সমূদায় শুনিয়া থাকেন। সৈথানে ইছার 
একটাও অশ্ৰুত থাকে aT] |” 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিজিত ভারতীয়দের সঙ্গে বিজয়ী Rataa যে 
শান্তিপূর্ণ এবং sould সহাবস্থান চলে এসেছিল, দ্বিভীয়ার্দে এসে তাতে নানা 
কারণে চিড় ধরে। বিশেষ করে ইওরোগীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বিচারব্যবস্থায় থে 
বৈধমা ছিল ১৮৪৯ সালে আইনসচিব বেখুন তা দূর করে কয়েকটি মতুন আইনের 
খসড়া তৈরি করেন। aÈ খসড়া আইনে ইংরেজদের স্বার্থহানি হয়েছিল। তারা 
একে কালাকাঙ্গন বলে অভিহিত করে এবং তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এতে করে 
ভারতীয় সমাজের সঙ্গে ইওরোগীয়দের fege) বাড়তে থাকে। Raty ate 
কর্মচারীদের অত্যাচারের বিরোধিতা ও নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
ভারতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা রায়তদের পক্ষই 'অবলঙ্কন করেন। নীলঞ্চরদের 
অত্যাচারের কথা বর্ণনা করে রামগোপাল ঘোষ একটি afew লিখেছিলেন বলে 
ইওরোপীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সংগঠন এগ্রিকালচারাল আয হর্টিকালচারাল সোসাইটি'র 
সহ-সভাপতির পদ থেকে রামগোপাল ঘোষ বহিষ্কৃত হন। ১৮৫৭ সালে কঙ্গকাতা! 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর নব্যশিক্ষিত বাঙালি যুবকদের মধ্যে সিভিল সারভিসে 
যোগ দিয়ে দেশের প্রশাসনে দায়িত্বশীল ভূমিক! গ্রহণের meter তীব্রতর হয়। 
এ ব্যাপারে ইংরাজ শাসনকর্তাদের কাছে Ste যত বাধা পান ততই ইংরান্ডের সঙ্গে 
তাদের অম্পর্ক fom হয়ে উঠতে থাকে । সরকার চাকুরিতে প্রবেশাধিকারের 
দাবির সঙ্গে সঙ্গে আইনসভায় ভারতীয় প্রতিনিধি নেবার দাবিও উঠতে ধাকে। 
এই শ্রেণীশ্বার্থের সংঘর্ষ থেকেই বাঙালির তীর সংগ্রামমূখী মনোভাবের জন্ম তয়। 
রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে তার অতথানি বহিঃপ্রকাশ না ঘটলেও সংবাদপত্রে তার সুস্পষ্ট 
ছবি ফুটে ওঠে। 

সম্বাদ ভাস্কর তাই নিঃসঙ্কোচে লিখতে পারেনঃ 


২৭৮ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


“ব্ৰিটিশ গবর্নমেন্ট যদিও ডাকাইতদদিগের ma দলবল সহিত প্রজাদিগের গৃহে 
যাইয়া অর্থ aa করেন না তথাচ তাহারা গৃহে বসিয়া! প্রতারণা দ্বারা যেরূপ অর্থ হরণে 
পটু হইয়াছেন তাহাতে তন্বরেরাও তীহারদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করে, 
* গৌরাঙ্গদিগের wea লীলা বর্ণন করিতে হইলে আমারদিগের কাষ্ঠ লেখনীও পরাজয় 

স্বীকার করিয়া বর্ণ প্রসবে অক্ষম হইবেক, অতএব আমরা অদ্য বর্ণ প্রসবিনীকে 
বিশ্রাম দিলাম। অবশেষে পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি তিনি করুণাপূর্বক 
আমারিগের sag কষ্ট নিঝারণে মনোযোগ করুন, যিনি ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় 
করিতে পারেন তাঁহার অনুগ্রহে আমারদিগের এ ক্লেশ অবশ্যই দূরীকরণ হইবেক, 
sree |” {সম্বাদ ভাস্কর, সম্পাদকীয়, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭) 
_ ব্ৰিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোপিয়েশন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশা 
সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। আবেদন নিবেদনই ছিল তীদের স্বাধিকার অর্জনের 
পথ। প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যে সোসাইটি সরকারকে এক বিস্তারিত আবেদন- 
পত্র দেন | 

ভারত সুশাসনের উপায় ও ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় অধিকারের পথনির্দেশ--এ দুটিই 
ছিল আবেদনপত্রের মর্মকথা। আবেদনের বক্তব্য ছিল মোগল যুগে সব অর্থই 
ভারতবর্ষে থাকত কিন্তু ব্রিটিশ অধিকারে রাজস্বের মোটা অংশ বিলাতে চলে যায়। 
ফলে কোম্পানির শাসনে ভারতবামী খুব সামান্যই উপরুত হচ্ছে ও গরিব হয়ে পড়ছে। 
১৮০৬-এর সনদে দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতীয়দের নিয়োগের কথ! ছিল কিন্তু তা কার্ষে 
পরিণত করার চেষ্টা হয়নি । ব্রিটিশ গবনমেন্টের সঙ্গে যুক্ত থেকে ভারতবাসী যতখানি 
স্ববিধা জযোগ লাভের আশ। হৃদয়ে পোষণ করেছিল এতদিনে তা৷ অংশতও পূর্ণ 
হয়নি। বিচারে বৈষম্য, রাজস্ব আদায়ে কঠোরতা, প্রবলের উৎপীড়নে ছূর্বলের ধন 
নাশ, লবণ ও আফিমের উপর কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার প্রভৃতি অব্যবস্থা দূর 
করে, এবং ভারতীয় শিল্প উৎপাদনে উৎসাহ দিয়ে ভারতবাসীর শিক্ষার সুবন্দোবন্ত 
করে এ উচ্চতন সরকারি পদগুলিতে ভারতবাসী নিয়োগ করে শাসনব্যবস্থা 
ARES করার দাবি এই আবেদনপত্রে জানান হল। 

আলোসিয়েশনের প্রস্তাব ছিল শাসন সংস্কারের শাসন বিভাগ থেকে বিচার 
বিভাগ পৃথক করার আর শাসনপরিষদ ও ব্যবস্থাপরিষদকে আলাদা করে গঠন 
করার । প্রশাসনের স্বার্থে .বড়লাটের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দিয়ে একটি নতুন ব্যবস্থা 
পরিষদের হাতে আইনকানুন রচনার ক্ষমতা অর্পণ করা হোক এটাই তার! চেয়ে- 
ছিলেন। এই ব্যবস্থাপরিষর্দের গঠন কি হবে সে সম্পর্কেও তাদের কুম্পষ্ট সুপারিশ 
ছিল। বাংলা» বোদ্াই, মাদ্রাজ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে তিনজন করে 
agiia ভারতীয় AG, প্রত্যেক প্রদেশের সরকারের তরফ থেকে একজন করে 
চারজন সিবিলিয়ান সদস্য ও ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট নিযুক্ত সভাপতি মোট সতের জন ET 
নিয়ে ব্যবস্থাপরিষদ গঠনের প্রস্তাব রেখেছিলেন আযাসোপিয়েশন। 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা ২৭৯ 


মোট একুশ দফা বিষয়ের ওপর আআসেসিয়েশন স্মারকলিপিতে আলোচন! করেন। 
এর প্রত্যেকটির ব্যাপারে তাঁদের সুস্পষ্ট সুপারিশ ছিল 18° 


চাকুরিতে সমমর্ধাদা 


আযসোসিয়েশনের দাবিদাওয়াগুলির মধ্যে, অনেকগুলি নিয়ে বাংল! সংবাদপত্র 
আগে থেকেই লেখালেখি করে আসছিল | 

এর মধ্যে সিবিল সাভিসে ( কভেনেপ্টেড ae বলে পরিচিত) ভারতীয়দের 
নিয়োগের দাবি হল প্রধান | 

এদেশে ক্লাইভ যে সরকারের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন তাতে অভ্যন্তরীণ প্রশাসন 
ছিল ভারতীয়দের হাতে। ইওরোপীয়রা শুধু তদারক করত এই প্রথা ভাল কাজ 
করছিল না! | গরিব আরে! গরিব হচ্ছিল আর নেটিভ কর্মচারী ও জমিদ্বারশ্রেণী ফুলে ফেঁপে 
উঠছিল। এজন্য রাজস্ব আদায় ও প্রশাসন কোম্পানি ইউরোপীয়দের হাতে আনেন | 
১৭৯৩ সালে আইন করে কভেনেন্টেড পদে শুধু ইওরোপীয়দের নেওয়া হতে লাগল ।৪৯ 
এর কলে ত্রিশ দশকে এসে: ইয়ংবেঙ্গলরা সরকারি উচ্চতর পদগুলিতে ভারতীয় 
দের গ্রহণ করার জন্য দাবি জানাতে থাকেন। এই দাবির পিছনে বাংলা সংবাদপত্রের 
a কী প্রচণ্ড সমর্থন ছিল তা ১৮৩৩ সালের ২ মার্চ তারিখে সমাচার ngea 
sofas কর্তৃক এদেশীয় লোকেরদের কর্ন্বে নিয়োগ’ শিরোনামায় লিখিত প্রতিবেদন 
থেকে জানা যাবে। 

১৮৩১ সালের পাঁচ নং রেগুলেশন অনুসারে প্রিনসিপ্যাল সদর আমিনের পদ 
ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত হয়। ১৮৩৩ সালের নয় নং রেগুলেশন অনুসারে ডেপুটি 
কালেকটরের পদ ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত হয়। 

অবশ্য ভারতীয়দের চাকরি দেওয়ার পিছনে কোম্পানির কিছুটা wife faa | 
মোট! বেতনের ইওরোপীয় অফিসারদের মোটা বেতন দিতে হত। সরকারের ব্যয় 
এজন্য বুদ্ধি পায়। শন্যদিকে আযাংলো-ইত্ডিয়ান আংলো-পতু গিজ প্রভৃতি হাফ কাস্ট 
বা দো-শ্রাশলার! দলে দলে সরকারি চাকরিতে আসতে থাকে । কারণ তাদের ওপর 
কোন বিধিনিহ্ষধ ছিল না। এই কারণেই ১৮৩৩ সালের আইনে স্ুম্পষ্টভাবে উল্লেখ 
করা হয়েছিল যে কোন ব্রিটিশ প্রজাকে ধর্ম, জন্মস্থান, বংশ বা! বর্ণের জন্য সরকারি 
চাকরি থেকে বঞ্চিত করা চলবে না 188 

সমাচার দর্পন এতে খুশি হয়ে লেখেন £ *নিয়মের এতজ্রপ পরিবর্তন হওয়াতে 
আমারদের পরমাহলাদ হইয়াছে কারণ এই যে পরিশেষে ইহাতে দেশের পরম মঙ্গল 
হইবে এমত AST আছে। আমারদের আরো এই প্রত্যয় আছে যে গভ্ণমেপ্ট পূর্ববৎ 
বিরুদ্ধ বার্ভাবলম্বন করিয়। যদ্যপি এদেশীয় লোকেরদিগকে শ্বদেশী সরকারী কাধ্যের আশা 
হইতে হতাশ করিতেন এবং অন্ত্রমজনক উদ্যোগের তাবৎ পথ অবরুদ্ধ করিতেন তবে 
গভর্ণমেন্টের কর্তৃবাকার্ধ্য যে হয় নাই এমত অবশ্য করা যাইতে পারিত। এ মহাম্থুভব 


২৮০ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


কাৰ্য্য নির্বাহার্থ যত বুদ্ধি ও দক্ষতার আবশ্যক তত বুদ্ধি ও দক্ষতা যে এতদ্দেশীয় 
লোকেরদের মধ্যে WE এমত আমাদের নিতান্তই বোধ আছে 1” (২ মার্চ ১৮৩৩ ) 

বিচার-বিভাগীয় পদে ভারতীয়দের নিয়োগ কর! হবে শুনে সেকালে, এদেশীয়দের 
নকলে খুশি হতে পারেন নি। কারণ wtawly বিচারকের! ছুনীতিপরায়ণ হবেন এবং 
তাদের কাছ থেকে স্থবিচার পাওয়া GAS হবে এমন একটা আশঙ্কা অনেকের মধ্যেই 
দেখা দিয়েছিল। জনমত গঠনের জন্য সমাচার দর্পণ এই অযূলক আশঙ্কা দূরীকরণে 
Boon হন। দর্পণ লেখেন, এদেশের লোকদের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে তা না 
হলে ফল হবে মারাত্মক। বিদ্যাঁচর্চা এবং ইওরোপীয়দের সঙ্গে সাহচর্ষের ফলে 
ভারতীয়দের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবেই। আর “তাহার! যদি কোন দোষ করেন তবে 
সংবাদপত্রের দ্বারা তাহা ব্যক্ত হইয়া তাহারা অপমানিত হইবেন এবং সর্বসাধারণের 
যে বিবেচনা তাহা ক্রমে ২ স্থনীতির পক্ষেই আসিবেই।” আর উৎকোচ নেবার 
- ছুনাম তে বিদেশী বিচারকদেরও কম ছিল না। “ইহার পূর্বে ইংলণ্ড দেশীয় জজেরাও 


উৎকোচবিষচক্রের afegs ছিলেন না! এবং সদর আমীনী পদের নিমিত এদেশীয় , 


ব্যক্তিরা যেমন উপাসক তেমন ইংলণ্ড দেশের সর্বাপেক্ষা প্রধান জজ সাহেবও ছিলেন 
এমন দৃষ্ট হইয়াছে অতএব যে নানা উপায়ে Rasta জজ সাহেবেরা সম্রম ও ন্যায্য 
বিচারের বিষয়ে অপূর্বরূপ খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন তদুপায়েতে ভারতব্ষীয় লোকের- 
দেরও sua ফল বিনিমিত্ত হইতে পারে ন11” 

অবশ্য বিচারালয়ের দুর্নীতি সম্পর্কে জনসাধারণের সন্দেহের অবকাশ ছিল না। 
,১৮৪৮ সালের «ই জুলাই সংবাদ ভাস্কর বিচারালয়ে ছুন্গীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
করেছেন। 

“বিচারস্থলে যদি উৎকোচ সম্বন্ধ প্রচল থাকে তবে এ awe স্থবিচারের । প্রতিবন্ধক 
হয়, আমারদিগের গবর্নমেণ্ট এ বিষয়ে বিলক্ষণ জানেন, তথাপি বিচারস্থলে উৎকোচ 
সম্বন্ধ রাখিয়াছেন, যদি কহেন গবনমেন্ট ব্যবস্থা করিয়াছেন রাজকর্ম সম্প্কাঁয় কোন 
ব্যক্তি উৎকোচ লইলে wets হইবেন তবে গবরর্নমেণ্ট কিরূপে বিচারস্থলে উৎকোচ 
wee রাখলেন, ইহাতে আমর! এই উত্তর করি কর্্মচারিরা আহারাচ্ছাদনে বায়ার্থ 
কাতর হইয়া উৎকোচ লইলে কি রাজ্যশ্বরের ব্যবস্থায় তাহা নিবারণ করিতে পারে, 
বহুল বেতনভোগি রাজজ্ঞাতিরাই রাজব্যবস্থায় ভয় করেন না অন্নবন্ত্রে লালাগ্নিত ক্ষুদ্র 
'বেতনভোগি আমলাগণ কি জঠরানলে ব্যাকুল হইয়া ব্যবস্থার ভয়ে তুলসীপত্র ভক্ষণ 
করিয়া জীবনরক্ষা করিবেন, শিবিল ও মিলিটারি সম্পর্কীয় সাহেবদিগের পক্ষে 
নিশ্চিত আছে উত্তমরূপে Fi নির্ববাহ করিলে ক্রমে ২ উচ্চপদস্থ হইবেন, এবং 
গবর্নমেপ্টের ত্রোজুরি, বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক, সদর দেওয়ানি ইত্যাদি স্থানীয় আমলার! উচ্চ 
পদস্থ হইয়া থাকেন, সকল স্থলেই কন্কারকর্দিগের আশা আছে পবিভ্রতারূপে কম্ম- 
নৈপুণ্য দেখাইলে উপরে উঠিবেন, এই কারণ ত্রোজুরী এবং বাদ্গাল ব্যাঙ্ক ইত্যাদি 
স্থানে আমলারাও উৎকোচের নামে TH করেন wah তীাহারদিগের কার্যোতেও 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা ২৮১ 


তঞ্চকত। হয় না, কিন্ত মুন্েফাবধি কমিস্তুনর পর্যাস্ত মান্য বিচারকদ্দিগের এবং কালেক্টর 
ম্যাজিস্্রেটাদির অধীন কন্দরকারকগণের মধ্যে উৎকোচপ্রবাহ ছুই কুল ভঙ্গ করিয়া! 
বেগবান হইতেছে, ১৮৪৩ সালের পচিশ নং আইনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ ভারতীয়- 
দের জন্য উন্মুক্ত হয়।” 

কিন্তু ততদিনেও কতেনেন্টেড পদ ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত হয় নি। যে পদগুলি 
উন্মুক্ত হয়েছিল তাতেও যথেষ্ট ভারতীয় নিয়োগ করা হত না। আর তাছাড়া ভারতীয় 
ও ইওরোপীয় রাজকর্মচারীর মধ্যে বেতনহারের প্রচণ্ড ফারাক ছিল। কোম্পানির 
চাকরিতে একজন দেশীয় অফিসারের সর্বোচ্চ বেতন ছিল ১২* টাকা। ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেট পেতেন ২০০ থেকে ৪০* টাঁক1। দারোগা ১** টাকা । একজন প্রিন্সি- 
প্যাল সদর আমিন পঞ্চাশ বছর কাজ করে ৬** টাক! বেতন পেতেন । অথচ দশ 
বছর চাকরি করলেই একজন ইওরোপীয় অফিসার sase টাকা পেতেন ।৪৩ Bw 
দলে কোন ভারতীয় সৰ্বোচ্চ স্থবেদারের পদের বেশি উঠতে পারত না 18৪ 

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন তাদের আবেদনে দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখান যে একজন 
জেলা জজ যেখানে মাসে ২৫: টাকা বেতন পান সেখানে একজন সেরেন্তাদারের 
বেতন মাসে ১০০ টাকা। যদিও সেরেস্তাদারের কাজ জেলা জজের চেয়ে অনেক 
বেশী 18৫ 

-৮*৩ সালের ২১ ডিসেম্বর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ত্রৈমাসিক সভায় কোম্পানির 
অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ সলিবান ভারতীয়দের চাকরিতে নিয়োগের পক্ষে দ্বা্থহীন কণ্ঠে 
তার অভিমত জানিয়েছিলেন । ১৮৪৩ সালে ১৮৯ মার্চ বেঙ্গল ম্পেক্টেটরে কোম্পানির 
সভার পুরে! বিবরণটি প্রকাশিত হয়। এ বিবরণ অনুসারে জান! যাচ্ছে ঘে ভারতে 
প্রতি ৮২৫ জন ইওরোপীয় সরকারি কর্মচারী পিছু একজন মাত্র ভারতীর সরকারি 
কর্মচারী ছিলেন। fee তার অভিমতের জন্য সলিবান লাহেব অন্য সদন্তাদের কাছে 
অপদস্থ হন। কিন্তু সংশোধিত আকারে সলিবান সাহেবের প্রস্তাব গ্রহণ কর! 
হয়েছিল । বল! হয়েছিল যে, বোর্ড অব ডিরেক্টরেরা ভারতবাসীদের পদবৃদ্ধির শ্যাপারে 
ভবিষ্যতে ANE হবেন | | 

সলিবান সাহেবকে ধন্বাদ দেওয়ার জন্য কলকাতার নাগরিকের] টাউন হলে এক 
সভা ডাকেন। | সভার প্রান্ালে বেঙ্গল স্পেক্টেটর নাগরিকদের বলেন, তাদের 
বক্তব্যের মধ্যে যেন সুচিন্তিত যুক্তি থাকে এবং তাদের দাবি আদায়ের ব্যাপারে যেন 
কোন RAST দেখা ন! দেয়, “এ সভাতে এতদেশীয়েরা বক্তৃতা ও ষোগাতা প্রকাশ 
করিবেন সভাদ্বার। SH শুভাস্তত ফল হইবেক অতএব উক্ত সভায় কণ্ধু সকল বিবেচনা 
সদাস্তঃকরণ, বিশিষ্ট তর্ক ও বিশেষ ধীরতাপূর্ববক fate হইলেই ভাল হয়|” 

১৮৪৩ সালের ১৮ এপ্রিল টাউনহলে এই সভা হয়েছিল। রামগোপাল ঘোষ, 
কিশোরীচাদ মিত্র, দৃক্ষিণারঞন মুখোপাধ্যায়, জর্জ টমপন প্রমুখের! সভায় উপস্থিত 
ছিলেন। এই সভায় ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টকের অধ্যক্ষ বা পরিচালকদের কাছে একটি স্মারক- 


২৮২ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


লিপি পাঠানে! হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয় যে ১৮৩৩ সালের চার্টার অন্নসারে 
আগের চেয়ে ভাল পদে ভারতীয়দের নেওয়া শুরু হয়েছে বটে, কিন্ত যে অভিপ্রায় 
আইন করা হয়েছিল wi সিদ্ধ হয়নি। অতএব সলিবান সাহেবের প্রস্তাব যেন 
ডিরেক্টর! গ্রহণ করেন | 

উচ্চতর পদে অর্থাৎ সিবিল সাভিসে ভারতীয়দের নিয়োগের জন্য এর পর থেকে 
দাবি আরও ভোরদার হতে থাকে | 

১৮৫১ মালে সংবাদ প্রভাকর মিবিল সাভিসে ভারতীয়দের নিয়োগ করার 
আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন | 

“কোম্পানি বাহাদুরেরা যে সময়ে চলিত চার্টর গ্রহণ করেন সেই সময় পার্লিয়া- 
মেণ্টের মেম্বর মহাশয়ের! এতন্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতি অনুকূল VI এরূপ অনুমতি 
করিয়াছিলেন যে সমুদয় বিশ্বাসযোগ্য রাজকীয় পদে বাঙ্গালি ও অন্তান্ত প্রজার! 
নিযুক্ত হইবেন, তদ্বিষয়ে তাহাদিগের সহিত ইংরাজদিগের কোন প্রকার coratg 
থাকিবেক না, কিন্ত কি পরিতাপ! এ নিয়ম প্রচার an কোর্ট অফ foarti 
প্রভৃতি কর্মকারকদিগের আঙ্মীয়গণের অনিষ্ট হইবার আশঙ্কায় তাহারা তাহ! প্রচার 
করিলেন না, & অনুমতি একেবারে অপ্রচলিত রাখিলেন, অতএব সহজেই বলিতে 
হইবেক যে কোম্পানিরা এদেশে লবণ বাণিজ্য যে প্রকারে একচেটিয়া] করিয়াছেন 
গবনমেন্ট সংক্রান্ত কাৰ্য্য সকলও সেই একচেটিয়া করিয়া! এদেশের সকল ধন হ্বদেশীয়দের 
উদরে প্রদান করিতেছেন |”. (১২১০।১২৫৮) 

১৮৫৩ সালের সনদে fafa. সারভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় 
ভারতীয়েরাও যোগ দিতে পারবেন ঠিক হয়। কিন্তু এই সরকারি নীতিকে সোম- 
প্রকাশ 'হাস্তরসের অভিনয়” বলে বর্ণন। করেছেন (১৭ বৈশাখ ১২৮৭ )। “প্রথমতঃ 
বলা হইল সিবিল সাবিস পরীক্ষা ইংলণ্ডে নিরপেক্ষভাবে গৃহীত হইবে । এ 
পরীক্ষায় কি Rada কি ভারতবর্ষীয় সকলের সমান হ্বত্ব। ভারতবর্ীয়েরা যি 
ইচ্ছা করে Rave গিয়া পরীক্ষা দিতে পারিবে। প্রথমে পরীক্ষা দিবার জন্য 
২১ বছর নির্ধারিত হইল। তাহার পর যখন দেখা গেল ভারতবর্ষীয়েরাও ২১ বৎসর 
অনায়াদে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে, তখন এ বয়স কমাইয়া ১৯ বৎসর করা হইল ।” 
( সোমপ্রকাশ, এ ) 

প্রথম fas পরীক্ষার মান এত উচু রাখা হয়েছিল যে প্রথম দশবছরে cata জন 
ভারতীয় পরীক্ষা দিয়েও মাত্র একজন ছাড়া কোন ভারতীয় এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে 
পারেন নি। যিনি কৃতকার্য হবার দুর্লভ সম্মান পান তিনি শ্রীমত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
১৮৬৩ সালে তিনি এ পরীক্ষায় পাশ করেন | 


১৮৭* সালে লর্ড লিটন লিখেছিলেন, “ভারতবাসীদের: সিবিল সাহিসে 
নিয়োগের দাবি পূরণ করা আদপে সম্ভব নয়। কাজেই তাদের এ দাবি অস্বীকার, 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা ২৮৬ 


করা অথব! তাদের প্রবঞ্চনা করা এ দুটির মধ্যে একটি পথ আমাদের বেছে নিতে হবে| 
আমরা দ্বিতীয়টিই বেছে নিয়েছি 1৪৬ 

সুরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই 'প্রধঞ্চনার পথটিই, ব্রিটিশ.সরকার যে বেছে নিয়েছিলেন: 
অনতিকাল পরেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। RRETA বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৪৮ 
১৯১): ১৮৬৯ সালে আই সি এস পাশ করেন। কিন্তু বয়সের অজুহাতে তাকে 
বাতিল বলে গণ্য কর! হয়। যাই হোক ইংলপ্রের বিচার অধিকর্তাদের কাছে আবেদন 
করার পর তাকে উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা! করা হয় । কিন্তু ১৮৭৩ সালে আর একটি ছুতোয় 
তাকে আবার চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। 

স্থল সমাচার এই ঘটনার প্রতিবাদ করে সেদিন লিখেছিলেন £ “পাঠকগণ 
শুনিয়া দুঃখিত হইবেন, এতদিনের পর সিবিলিয়ান স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কশ্মটি 
গেল। লর্ড সেলিসবেরি স্থরেন্বাবুকে sips করিয়াছেন এবং তাহাকে যাবজ্জীবন 
মাসিক e টাকা পেনশন fakaai সামান্য পুরস্কারে রেনু গৌরব নাই 
বরং অগৌরব, তবে 'লাভপরমোগোবধ। স্থরেন্দরবাবু যেরূপ সামান্য অপরাধে BAIS 
হইলেন, ইংরাঁজ সিবিলিয়ানের! ইহার অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করিস! উন্নতিলাভ 
করিয়া থাকেন । এই সকল অবিচারেই ইংরাজদিগের প্রতি সাধারণের অভক্তি হয়। 
রেন্্রাবুকে সামান্য দণ্ড দিলে আমরা দুঃখিত হইতাম না। একবারে Fipa করা, 
লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইয়াছে। TARL স্থৃবিচারের জন্য বিলাতে Pinesa, তিনি 
লণ্ডনে উপস্থিত হইতে না৷ হইতেই তাহাকে Pige করা হইয়াছে। সুতরাং তাহার 
সাতসমুদ্রের জল খাওয়াই সার হইল. এখন যদি ব্যারিস্টার হইতে পারেন তবে . 
বিলাতে যাওয়া সার্থক হইবে । যাহারা সাহেবের পোষাক পরিয়া সাহেবদের সঙ্গে 
সমান হইতে চান, তাহারা ইছা শিক্ষা করুন যে স্গরেন্্রবাবু সাহেব সাজিয়াও 
বাঙালির ন্যায় দু পাইলেন। তবে CMMs লোককে বিরক্ত করিয়। শোলার টুপি 
মাতা দিয়া লাভ কি?” ( সুলভ পমাচার, ৩০ বৈশাখ ১২৮১ সাল ) 

সুলভ সমাচারের এই প্রতিবেদনে সুরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিচরিতরের প্রতি কিছুটা 
কটাক্ষ আছে । তবে ereta তাঁকে শর্তহীন সমর্থন জানিয়েছিল £ 

এসিবিল afta পরীক্ষায় যদিও বাবু স্থরেজ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল সাবি 
কমিশনারগণ কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছেন তবু আমরা তাহাকে এখন পর্যন্ত হারাই নাই। 
তিনি তাহার পক্ষ সমর্থনার্থে যে সমুদয় যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা 
অকাট্য । সদ্ধিবেচক ব্যক্তি মাত্রই তাঁহাকে নির্দোষী বিবেচনা করিবেন। কমিশনার- 
গণ তাহাকে এই ঘোর কলঙ্ক হইতে মুক্ত করুন বা না করুন, সমস্ত জগৎ, তাহাকে মুক্ত 
করিবে। ওদিকে ইংরেজ জাতি, যাহার! আপনাদের মহত দেশ বিদেশে aba 
করিয়া! বেড়াইতেছেন। স্থসভ্য জাতির নিকট চি কলঙ্ক পাশে আবদ্ধ হইবেন |” 
{ ১ শ্রাবণ ১২৭৬ । ১৫ জুলাই ১৮৬৯) 

সিবিল: সারভিসে ভারতীয়দের প্রতি নানান বৈষম্যের বিরুদ্ধে ভারতদভা 


২৮৪ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগণ 


ভারতীয় জনমতকে সংহত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন | ১৮৭৭ সালের ২৪ 
মার্চ কলকাতা টাউনহলে মহারাজ নরেন্দ্র কৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা 
আয়োজিত হয়েছিল। স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভাকে তৎকালীন কলকাতার 
‘বৃহত্তম গণবিক্ষোভ বলে অভিহিত করেছেন। সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হল যে, 
ভারতীয় প্রতিনিধি মারফৎ একটি সিবিল সার্ভিস মেমোরিয়াল বা স্মারকলিপি 
পার্লামেন্টে পাঠানো। হবে । . 

এই স্মারকলিপিতে 'বলা হয়েছিল যে সিবিল সাভিন' পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের 
Been বয়দ বাড়িয়ে উনিশ থেকে বাইশ বছর করতে হবে। সিভিল সান্ডিস পরীক্ষা 
গৃহীত হবে ভারতে এবং বিলেতে যুগপৎ ভাবে । কিন্ত উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের গুণাুসারে 
এক তালিকাভুক্ত করতে হবে। 

fiers প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়ে ভারতবর্ষে বসেই যাতে 
ভারতীয়রা আই সি এস পরীক্ষা দিতে পারে তার জন্য :৮৭. সালেই আইন তৈরি 
হয়েছিল। কিন্তু তা কার্ধকর হয়নি । ভারত সভা পার্লামেন্টের সামনে তাদের 
স্মারকলিপি পেশ করার জন্য ব্যারিস্টার লালমোহন ঘোষকে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন | 
পার্লামেপ্টে ব্রিটিশ এম. পি. জন ব্রাইট ভারত সভার স্মারকলিপি ব্যাখা করে 
'জালাময়ী বক্তৃতা দেন। ভারতসভার আন্দোলনে কিছুটা কাজ হয়েছিল। 

১৮৭৯ সালে প্রবর্তিত হয়েছিল ভারতীয়দের জন্য “্টাটুটরি সিভিল সাভিস।? 
এর জনা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে হত না। কিন্ত আই সি এস এর সমান 
বেতন ও মর্যাদা দূরে থাক ডেপুটি' ম্যাজিস্ট্রেট-এর চেয়েও উচ্চতর মর্ধাদ] এঁদের 
দেওয়া হয়নি। 


সোমপ্রকাশ আবার লিখছেন (১৫ বৈশাখ ১২৮৯) ২ “বলা হইয়াছিল বিনা পরীক্ষা: 


নিয়োজিত সিবিল সার্বেন্টদিগের বেতনের ছুই-তৃতীয়ংশের অনধিক বেতন পাইবেন, 
কথার বাধনী কেমন? দুই-তৃতীয়াংশের অনধিক অর্থাৎ ছুই-তৃতীয়াংখও নয়, শেষে 


দাড়াইল, ছুই শত টাকাও নয়। ‘কিন্তু নামে গোয়াল! ভক্ষণ কাজি । ফলতঃ নামে, 


সিবিল সাবিম, mene পিবিল সাবিসের অধিক। শত ডেপুটী 
মাজিস্ট্টের অপেক্ষা হীন1” শুধু সিবিল সাভিস কেন অন্যান্য চাকুরির ক্ষেত্রেও 
যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয়দের নিয়োগ করার ব্যাপারে নীতি গ্রহণ কর! হলেও 
তা কাজে পরিণত করা হত না। ১৮৭৭ সালেও সমাচার sia) লিখছেন : 
“ইংরাজেরা কি একেবারেই মনস্থ করিয়াছেন, যে এদেশীয়দিগকে আর উচ্চপদ প্রদান 
করিবেন না। Rates না পূর্বে বলিয়াছিলেন care দেখিলেই এদেশীয়দিগকে 
উপযুক্ত পদ প্রভৃতি প্রদান করিবেন? এখন তীহাদদিগের এরূপ মতিভ্রম হইবার 
‘কারণ কি? ' পাঠকগণ আপনাদের বোধ হয় স্মরণ আছে, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ 
লেখাব্রজ সাহেবের পদে হুগলি কলেজের বজর সাহেবের নিযুক্ত হবার কথা হয়। 
তাহাতে আমর! একজন বাঙ্গালীকে উক্ত পদে নিয়োজিত করিবার নিমিত্ত শিক্ষা 


| 
| 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা ২৮ 


বিভাগের কর্তৃপক্ষদিগকে . অস্থরোধ  করিয়াছিলাম। তাহাতে FERNI কলেজের 
অধ্যাপক বাবু Cae দত্তকে উক্ত কলেজের অধাক্ষ মনোনীত করা হয়। 
সাহেবের পদে বাঞ্গালীর অধিকার এ অপমান তাহাদের সহ হইবে কেন? তাঁহারা 
উমেশবাবুকে পদচ্যুত করিয়া স্কুল ইনসপেকটর সাহেবকে FRANI কলেজের 
অধ্যক্ষ মনোনীত করিয়াছেন। আমাদের রাপুরুষের। যথার্থ স্বিবেচক ' (১9 
এপ্রিল :৮৭৭)। 


এদেশীয় কর্মচারীদের প্রতি Rate রাজকর্চারীদের বৈষম্যমূলক আচরণের 
বিরুদ্ধেও সমাচার চন্দ্রিকা প্রতিবাদ করেছেন। পাওুয়ার রুরাল সাব রেজিস্ট্রারকে 
রবিবার অফিসে না পেয়ে তাঁর উর্ধ্বতন অফিসার রেজিস্ট্রেশন ইন্সপেক্টর হেরিসন 
সাহেব তাকে একমামের জন্য বরখাস্ত করেন। সমাচার GAFI এই খবর পেয়ে 
Fa হয়ে লেখেন, ইংরাজরা কি এদেশীয়দিগকে তিষ্টিতে দিবেন না মনে করিয়াছেন? 
এ দেশীয় রাজকর্মচারীর1 কি রবিবারেও স্বাধীনতা লাভ করিবার অধিকারী নহেন? 
রবিবারের বিশ্রাম কি কেবল Rate কর্মচারীদিগের জন্যাই হইয়াছে? (১৬ এপ্রিল 
১৮৭৭) 


ক্গনির্ভরতার বাণী - রর 

শ্বাধিকারের দাবি হিদাবে বাংলা সংবাদপত্র সিভিল সাতিদে ভারতীয়দের 
নিয়োগ চেয়েছিলেম। কিন্তু নব্য শিক্ষিত বাঙালির চাকরিমুখীনতাও সঙ্গে সঙ্গে 
সংবাদপত্রের দ্বার! লিখিত হয় | 

ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে চাকুরির 
স্পৃহা ক্রমশ বাড়তে থাকে। 'গ্রাম্য মধ্যবিত্ত পরিবারের সস্তানেরাও এই সময় 
কলকাতা শহর[ভিমুখে যাত্রা করতে থাকে, কিছু ইংরেজিশিক্ষ। লাভ করে ভবিষ্যৎ 
চাকরির আশায় ।৪৭ বাণিজাবিমুখতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির হাত থেকে 
বাবসা! বাণিজ্য ধীরে ধীরে অন্য সম্প্রদায়ের হাতে হস্তাস্তরিত হতে শুরু করে। 

বাঙালির এই বাণিজ্যবিমুখতার একটা বড় কারণ বর্ণভেদ প্রথা। বর্ণভেদ 
প্রথার জন্য উচ্চবর্ণের রুতিবিষ্চ লোকের! বাণিজ্যের প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করেন 
নি। সংবাদ প্রভাকর বলেছেন, “বাঙ্গালির লক্ষ টাকা প্রদানপূর্ববক সাহেব বিশেষের 
ভৃত্যত্ব স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু wei, স্বাধীনরূপে কোন প্রকার বাণিজ্য 
কারণে সাহসিক হয়েন না এদেশে জাতিভেদ কার্ধোর প্রভেদ থাকাতে বিদ্বোদগৃণ 
কেবল রাজকার্ষোর প্রতি অধিক প্রত্যাশা! করিয়া থাকেন।৮৪৮ 

বিজ্ঞান afea এবং বাণিজ্যের প্রসার ছাড়া যে জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি 
সম্ভব নয় বাংলা সংবাদপত্র সেটি অনুধাবন করেছিলেন। সংবাদ প্রতাকর লিখেছেন, 
আস্র্জাতিক বাণিজ্োর প্রসার ন! হলে জাতির উন্নতি হবে না এবং এতদিন 
জাহাজে করে, দেশাস্তর গমনের নিয়ম না থাকায় বৈদেশিক বাণিজ্য কিছুতেই প্রসার 


avy বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


লাভ করতে পারে নি। (সংবাদ প্রভাকর ৯1৮১২৬০ ) এই বৈদেশিক বাণিজ্য 
পুরোপুরি বিদেশীদের হাতে থাকায় ভারতের সঙ্গ Raper বাণিজ্যিক ভারসাম্য 
বজায় থাকেনি। ভারত থেকে কাচামাল রফতানি করে বিদেশীরা এদেশে শৌখীন 
বিলাসন্রব্য পাঁঠিয়েছে। ১৮৬-৭৭ সালে ভারতে বিদেশ থেকে যে সব দ্রব্য 
আমদানি হত তার মধ্যে ম্যাঞ্চে্টারের স্থতির কাপড়, মদ, পখমি কাপড়, লবণ, 
হার্ডওয়ার ও কার্টলারি দ্রব্য, কয়লা, সিকজাত ভ্রব্য, মশালী, ধাতু প্রভৃতি ১৪ 
রকমের জিনিস ছিল মোট আমদানির শতকরা ৯* ভাগ। ভারত থেকে খেত কাচা 
তুলা (মোট রফতানিকুত দ্রব্যের শতকরা ৬* ভাগ), নীল, ators, চামড়া, 
লাক্ষা, আফিম, তৈলবীজ, কাচা রেশম, তামাক, মাইকা, ম্যাঙ্গানিজঃ কীচা পশম, 
চা প্রভৃতি যাবতীয় মৌল সম্পদ। এই গোটা বহির্বাণিজ্যটাই ছিল প্রধানত 
বিদেশীদের হাতে 18° 
সংবাদ প্রভাকর দুঃখ করে লিখেছিলেন? “বাণিজ্যের নাম লক্ষ্মী । এই 
লক্ষ্মী এক্ষণে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া তরণী আরোহুণে বিদ্বেশবাসিনী হইতেছেন। 
এ দেশের লোক লক্ষ্মীহারা Beal নিতান্ত দীনবেশে দাসত্বের শরণ লইয়াছে। তবে 
যে, লোকে ইতন্ততঃ চীনাকোট, চাদনীর জুতা, শীল, আটা, গার্ড চেইন ও বাকা 
সি'তি দর্শন করিয়া অহঙ্কার করে সেটা কেবল অধঃপাত ও অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। 
দেশের ধন বিদেশে যাইতেছে, দেশের লোক ফকীর হইতেছে, এই দুর্ভাগ্য সকলে 
অনুভব করিতেছেন না, অনুভব দূরে থাকুক, স্বপ্নেও বোধ হর সেটা কেহ চিন্তাও 
করেন না । তাহাদিগের দেশে যে দিন দিন অস্তঃশৃন্ত হইয়া যাইতেছে ইহা ভাবনা করিবার 
অবসর তাহার! ক্ষণমাত্রও প্রাপ্ত হন না। তাহাদের ধনে বিদেশের লোক বড় মান্য 
হইতেছে, বঙ্গের MS TAF দেব ইশ্বধ্যশালী হইতেছে, বঙ্গমাতা এক্ষণে কেবল 
কতকগুলি ঘুটে ও চাকর প্রসব করিতেছেন। qea তাহাদিগের মাতৃগর্ভজাত 
মহামূল্য aao মাথায় করিয়া! বিদবেশীর বাণিজ্যপোতে তুলিয়া দিতেছে, চাকরেরা 
সহান্ত' বদনে বৈদেশিক সপ্দাগরী হাউসে সেই সকল রপ্তানী রত্বের তেরিজ জমাখরচাদি 
শুদ্ধ রোকড় সই হিসাব রাখিতেছে ৷? 
(সংবাদ প্রভাকর, ২৫।১১।৫৯) 
এই অর্থনৈতিক অধীনতা যে রাজনৈতিক অধীনতার চেয়ে দুঃসহ ত! বাংলা 
সংবাদপত্রের চোখে সেদিন ধরা পড়েছিল । 
১৮৫০ সালে মাঞ্চেস্টার থেকে সাড়ে তিন কোট টাকার কাপড় এদেশে আসে। 
৬১ সালে তা বেড়ে দাড়ায় ১৬ কোটি। ১৮৫০ সালে সাড়ে তিন কোটি টাকার 
কাপড় আমদানি হয়। ৬৯ সালে তা ২০ কোটি টাকায় ওঠে 1°° 
তত্ববোধিনী লেখেন, “কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এই বাণিজ্যে বঙ্রবাসীদিগের 
হস্তে প্রায় কিছুই নাই। আমাদের যুবকেরা আর সকল বিষয়েই যশোলাভ করিয়াছেন, 
কি রাজনীতি কি বিদ্যা কি শিক্ষা কি ওকালতি কি চিকিৎসা সকল বিষয়েই জয়লাভ 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা ২৮৭ 


করিতেছেন, কেবল এই এক বিষয়ে বাণিজ্য ব্যবসায়ে তাহার! নিরুদ্ধম রহিয়াছেন।* 
( তত্ত্ববোধিনী, জ্যৈষ্ঠ ১৭৯২ শক । ৩২১ সংখ্যা) 

সমাচার সুধাবর্ষণ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে (39 পৌষ ১২৬২) 
আক্ষেপ করেছিলেন যে রাক্ষসরূপী ইংরাজের| এদেশ থেকে বহমূলা সম্পদ নিয়ে সাগর- 


পারে পাচার করছে। 
উঠ হিন্দু বীরগণ 
রাক্ষস হইতে দেশ করহ রক্ষণ 
যায় রাক্ষসে লইয়! 
ইউরোপে যাত্রা করে সাগর বাহিয়! 
কেন দ্রব্য ATA | 
হিন্দুস্থানে যথাভূমি ফসলা অতুল্য ॥ 
স্ধাবর্ষণ “লহ ALE দুঃখিদের ভার’ বলে হ্বদেশীয়দের এই ব্যাপারে এগিয়ে 
আসতে বলেছিলেন । এর পরবর্তী কালে ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 
স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তার জন্য প্রথম অনুপ্রেরণা 
এসেছিল বাংল! সংবাদপত্রের কাছ থেকেই | 
শিল্প বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে আত্মনির্তরতা জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির 
জন্যই কাম্য ছিল। 
উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রামমোহন, ছারকানাথ, গ্রসন্নকুমার ঠাকুর, মতিলাল শীল 
প্রমুখের! শিল্প বাণিজ্য সম্পর্কে উৎসাহী হয়েছিলেন । ১৮২৯ সালের ৩১ জানুয়ারি 
কলকাত। স্টক এক্সচেঞ্জের ঘরে একটি জনসভা হয়। এই সভায় ফিরিপ্গি স্পরদায়ের 
লোকেরা! Commercial Patriotic Association নামে একটি বাণিজ্যিক সংগঠন 
প্রতিষ্ঠা aaa | পরিচালক সমিতির সাতজন সঘস্তের মধ্যে একমাত্র ভারতীয় aR 
ছিলেন রামমোহন, তিনি আযলোসিয়েশনের an কোষাধ্যক্ষ হয়েছিলেন | 
এই প্যাট্িয়টিক আযাসোসিয়েশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনভাবে এদেশীয় লোকের 
দ্বার কৃষি, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য সংগঠিত করা, কোম্পানির একচেটিয়া কারবারের 
বিরুদ্ধে নবজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠন ও অবাধ ব্যবসায় গড়ে তোল1।৫৯ 
দ্বারকানাথ ঠাকুর ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও ডকিং কোম্পানির ডাইরেক্টর ছিলেন। 
এছাড়া হোপ রিভার ইনস্থ্যরেন্স কোম্পানি, গ্লোব ইনস্থ্যরেন্স কোম্পানি, ওরিয়েন্টাল 
লাইফ ইনস্থ্যরেন্স বেঙ্গল কোল কোম্পানি ও কার Ae টেগোর কোম্পানির সঙ্গে 
জড়িত ছিলেন। মতিলাল শীল নীল, fas, চিনি, লবণ, তুলা ও লোহা আমদানি- 
রপ্তানি বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিলেন । প্রসন্নকুমার digas কার-ঠাকুর কোম্পানির 
সঙ্গে জড়িত ছিলেন tS 
কিন্তু বিশ বছরের কম সময়ের মধ্যে বাঙালির এই বাণিজ্য প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হয়। ১৮৪৬ সালের ১ আগস্ট লণ্ডনে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়, 


২৮৮ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নব্জাগরণ 


তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৪৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে কার টেগোর Ie কোম্পানি বন্ধ 
করে দেওয়া হয়। ১৮৪৮ সালের ১৫ জানুয়ারি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কও বন্ধ করে দেওয়। 
হয় ৫৩ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের এই পতনের ফলে বাঙালির অর্থনৈতিক জীবনে প্রচণ্ড 
ক্ষতি হয়েছিল । বাঙালি পরিচালিত শিল্পগুলির অবস্থা দেখে নতুন করে অথ 
লগ্নি করার ঝুকি নিতে বাঙালিরা একটু ভীত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত ইংরাজী 
শিক্ষায় শিক্ষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এক মিথ্যা অহমিকা বোধ শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রাদায়কে 
আচ্ছন্ন করে| কারণ সমাজে এক সময় ছিল বিত্ের সম্মান। ইংরাজী শিক্ষায় 
শিক্ষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে faces চেয়ে বিদ্যা সমাজজীবনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
দখল করে। তবু ্বারকানাথ প্রমন্কুমার মতিলালের মত বিদ্যা ও বিত্তের সমন্বয় 
সাধন নিশ্চয়ই কর! সম্ভব ছিল কিন্তু তা যে হয়নি তার জন্য পরাধীনতা৷ অনেকখানি 
দায়া | ae শক্তির কাছ থেকে স্বাধীন বাণিজ্যিক উদ্যমে কোন উৎসাহ পাওয়া 
cafes সম্ভব ছিল না। তবে তার চেয়ে বড় ষে কারণ ত! সমাজতত্বগত। বাঙালি 
হিন্দুসমাজের গঠনের মধ্যেই এই বাণিজ্য পরা্মুখতার বীজ নিহিত ছিল। সোমপ্রকাশ 
তাই পরবর্তী কালে হিন্দুসমাজ সংস্কারের কথা বলেছেন | 
সংবাদ প্রভাকর থেকে সোমপ্রকাশ বার বার বলে এসেছেন, বাঙালিকে 
বহির্বাণিজা বিস্তারের জন্য বিদেশে যেতে wai কালাপানি পার হওয়া মানে 
গহিত কোন অন্যায় কাজ নয় - দেশের সমৃদ্ধির তা একটি afar অংশ। এই কথাই 
বোঝাবার চেষ্টা! করা হয়েছে বাংল! পত্রিকায় । এরই পরিণতি হিসাবে উনিশ 
শতকের শেষ হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রীয় মত RAIA সঙ্গত কী ন! তা! বিচার করে 
দেখবার জন্য রমেশচন্দ্র মিত্রের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটি 
ব্যবস্থা দেন যে সমুদ্রযাত্রার ফলে পতিত হবার কোন কারণ নেই ।৫৪ 
শুধু বাণিজ্য কেন, কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানে উপযুক্ত শিক্ষা ন! পেলে 
বাঙালির সার্বিক মুক্তির পথ যে প্রশস্ত হতে পারে না বাংল! সংবাদপত্র এ বিযয়ে 
বার বার জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন । ১৮১৮ সালে ভারতের সর্বপ্রথম স্থতাকলটি 
কলকাতার কাছে প্রতিষ্ঠিত mitt sore সালে প্রীরামপুরে প্রথম বাশ্পচালিত 
কাগজের কল TH এদেশে নব্য বিজ্ঞানের যাত্র। এইভাবেই শুরু হয়। সমাচার 
দর্পণ শিল্পবিগরবের সেই উষাকালে এই নবীন শিল্পোগ্ঠোগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন 
১৮২* সালের ২৫ মার্চ সমাচার দর্পণ লেখেন ঃ 
বাপের কল 
‘মোকাম শ্রীরামপুরের সাহেবের] Bae হইতে এক বাশ্পের কল ও তাহা বসাইবার 
কারণ ইংগ্নণ্ডীয় একজন frat আনিয়া আপন বাটীতে তাহা বসাইয়াছেন। তাহার দারা 
. এই অগ্নির উত্তাপে জল তপ্ত হইলে সেই জলের বাষ্প নির্গত হয় কেবল তাহার জোরে 
সেই কল চলে। সে কল বার ঘোড়া ব্যতিরেকে ঘুরান যায় না কিন্তু কেবল একজন 
মজুর অগ্নি জালাইয়। ঘুরাইতেছে। এই কলের দ্বারা Race তাতী ও লোহার ও 


— —— 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা ২৮৯ 


ছতার প্রভৃতি সকলের কর্ম নিপ্পন্ন হয় কিন্ত শ্রীরামপুরের এই কলে কেবল কাগজ নিন 
হইতেছে অন্য ২ কর্ম করিলেই করা যাইবেক। RAG দেশে এই বাপ্পের দ্বারা বায়ু ও 
সমোতের প্রতিকূলেও জাহাজ প্রভৃতি চলে । এতদ্দেশে সে পর্যন্ত এখনও হয় নাই। 
কিন্তু অন্গমান করি যে ক্রমে ২ ইংগ্রণ্ডের তাবৎ শিল্পকর্ম এতদ্দেশে আসিবে l 

ওই ১৮২৩ সালের পর থেকেই শিল্পবিষ্ঠায় শ্রমিকদের শিক্ষিত করে তোলার ow 
Rave মেকানিকস ইনষ্টিটিউটগুলি গড়ে উঠতে থাকে ৫৬ 

কলকাতায় মেকানিকস ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয় ১৮৩৯ সালে। কিন্তু রেলওয়ে 
প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত যথার্থ শিল্পবিপ্রবের gon হতে পারে নি। শিল্পোগ্যোগ স্থরু 
হয় উনিশ শতকের facta থেকে। ১৮৫৪ সালে বোথাইয়ে আধুনিক কৃতাকল 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৫ সালে শ্রীরামপুরের রিষড়াতে প্রথম চটকল স্থাপিত হয় |৫৭ 

বাংলাদেশে মেকানিক ইনস্টিটিউটের আয়ু বেশি দিন ছিল না। ইনষ্টিটিউট উঠে 
যাওয়ায় ১৮৪৩ সালে সংবাদ প্রভাকর দুঃখ করে লেখেন ‘--শিল্পবিঘ্যার আধিক্য 
ব্যতীত অবনীর স্থখ সৌভাগ্য কদাচ করস্থ হয় না, অতএব যে উপায় দ্বারা এই 
নগর মধ্যে PaRa উপদেশ প্রদানার্থ মেকানিক ইনিষ্টিটিউশান নামক এক সভা! 
হইয়াছিল এবং সুপ্রীম কোর্টের দ্বিতীয় বিচারপতি Gye স্যার জন পিটর anè 
প্রভৃতি অনেকানেক mute বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে নিযুক্ত ছিলেন, ও প্রধান ২ বিদ্বান 
ব্যক্তিরা তথায় উপস্থিত হইয়! বিনাবেতনে সাধারণের প্রতি উপদেশ প্রদান করিতেন, 
কিছুদিন পরে এঁ মহৎ সভা! সাধারণের অনুরাগ বিরহ একবারে লয়প্রাথ হইয়াছে, কি 
আশ্চৰ্য্য পৃথিবীস্থ তাবজ্জাতি যে বিদ্যার ছারা অসাধ্য সাধনায় রুতকা্ধ্য হইতেছেন 
কলিকাতাস্থ লোকেরা কি কারণ যে মহাবিষ্ঠা গ্রকাশিকা সভার প্রতি অনুরাগ শুন্য 
হইলেন আমর] বুদ্ধির দ্বারা তাহার মর্শ্মাবধারণে নিতান্ত অক্ষম হইতেছি, মেকানিক" 
ইনষ্টিটিউশানের সভার দ্বারা সমুদয় মনুয্যাদিগের যেরূপ উপকার হইতেছিল তাহা 
তাহার কার্ধযবিবরণে সকলে জ্ঞাত আছেন, বিশেষতঃ | সভার প্রস্তাব সর্বদাই 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব পাঠক মহাশয়ের! দেখুন, এতদ্দেশীয় লোকের! 
কেবল আলম্তের অনুগামি হইয়া সর্বারাধ্য শিল্প বিদ্যার অনাদর করিতেছেন ।” 
(৮ ৬ ১৮৪৭) 

শিল্পবিগ্ঠায় বলীয়ান ন! হয়ে শুধু মাত্র এতিহ ভাঙিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে যে টেক্কা 
দেওয়া যাবে না তা VAS সমাচার ৪ পরবর্তী কালে জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন | 

সুলভ সমাচার ইংরাজদের জাতি হিসাবে ভারতীয়দের থেকে বড় বলে মনে 
করতেন। কিন্তু ইংরাজদের এই শ্রেষ্ঠত্ব বিজ্ঞান ও প্রধুক্তিবিদ্ভার দিক থেকে। 
পরান্ুকরণ বিসর্জন দিয়ে দেশবাসী যদি এই নব্য বিজ্ঞানে পারদর্শী না হন এবং 
শুধুমাত্র চাকরির জন্য উমেদারি করে জীবন শেষ করেন তাহলে বাঙালির মানসিক 
জড়ত্ব কিছুতেই ঘুচবে না। এটাই ছিল yaw সমাচারের বক্তব্য | 

পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়া ইংরাজদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া লজ্জার বিষয়। আজকাল 


১৯ 


kd 
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আমাদের দেশের অনেকে লেখাপড়া শিখিতেছেন, কিন্ত তারা তোতা পাখী, আজও 
age বিদ্বান হইতে পারেন নাই।. যার! নৃতন বিষয়ের আবিষ্কার করিতে পারে না 
তাঁরা আবার বিদ্বান? যার! বিলাতে যান, তারা গায়ে তেল দেওয়া, কাপড় কৌচান, 
তামাক সাজা, বিছান। পাড়া, ছেলে কোলে লওয়া, বাজার করা, গালাগালি খাওয়া, 
জুতাশুদ্ধ লাথি খাওয়া প্রভৃতি চাকরিগিরি শিখিয়া আসেন, কিন্তু ছুতরগিরি, 
কামারগিরি, তাতিগিরি, জাহাজগিরি, রেলগয়েগিরি, পুলবান্দাগিরি, দেশলাইগিরি 
প্রভৃতি অত্যন্ত দরকারী কাজ কেহই শিখিয়া আসেন না। als দেশের লোকের 
মুখ হাসাইয়া কোট হাট পরিয়াও ইংরাজদের সমান হইতে পারেন না! ইংরাজের! 
যে বড় সে বড়ই রহিয়া গেল। যতদিন আমাদের দেশের লোক, কলের জাহাজ, 
কলের গাড়ী, টেলিগ্রাফ তৈয়ার করিয়া! চালাইতে না পারিবে, গঙ্গার পুলের মত 
পুল তৈয়ারি করিতে না পারিবে, সত্যের জন্য দেশের জন্য প্রাণ দিতে না পারিবে, 
ততদিন ইংরেজের। বড় আমর! ছোট ।*” (১৯ কাতিক ১২৮১) 


সম অধিকারের দাবি 

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের আইনমভায় ভারতীয় প্রতিনিধি 
মনোনয়নের জন্য দাবি ওঠে। ভারতবর্ষে avy প্রতিনিধিমূলক সরকারের দাবি 
উঠেছিল মহারাষ্ট্রে ১০৪৮ সালে। ত্রিশ দশক থেকে মুনরো. এলফিন স্টোন ও 
মেকলে প্রমুখ ব্রিটিশ লিবারেলরা এই কথা৷ বলে আসছিলেন যে, কালক্রমে ভারতবর্ষে 
ব্রিটিশ শাসনের অবসান, হবে এবং বিউশদের উচিত এখন থেকেই ভারতীয়দের 
সুশাসনের জন্ঃ তৈরি করা। সেটাই হবে ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য ব্রিটিশের বড় 
অবদান | পঞ্চাশের দশকে ডালহৌসির রাজত্বকালে ম্যানচেন্টার লিবারেল ও 
আযাংলো! ইণ্ডিয়ান অফিসারদের মুখে এই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল ।৫৮ 

এই লিবারেলরা মনে করতেন যে ভারতীয়রা! খুব সুন্দর অফিসার হবার গুণ 
রাখে। এমনকি তারা ব্রিটিশ অফিসারদের চেয়েও কর্মদক্ষ।৫৮ অবশ্য স্বল্পসংখ্যক 
লিবারেলদের এই মতবাদ কখনই বৃহত্তর ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী যার! সাম্রাজ্যবাদের 
সমর্থক ছিলেন তাদের দ্বারা সমথিত হয়নি । কিন্তু ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত 
ভারতীয় সম্প্রদায় লিবারেলদের এই ভাবনার উদ্ধ দ্ধ হয়েছেন। Stal সংবাদপত্রে 
এ নিয়ে আন্দোলন করেছেন। সভা সংগঠনের মাধ্যমে তাদের বক্তব্যকে আরও 
সুস্পষ্ট করেছেন | 

আইনসভায় ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণের দাবি সর্বপ্রথম তোলেন ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়ান আযাসোগিয়েশন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাব ছিল গবর্নর 
জেনারেলের কাউন্সিলের বাইরে ১৭ জনের একটি ব্যবস্থাপক সভ!| গঠিত হবে। 
তাদের মধ্যে ১২ জনই মনোনীত হবেন শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল ভারতীয়দের মধ্যে 
থেকে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরা পাঁচ বছরের জন্য মনোনীত হবেন। এই পাঁচ 
বছরের মধ্যে তাঁদের অপসারিত করা যাবে না। ব্যবস্থাপক সভা যে ৰিল পাশ 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা aan 


করবেন তা চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য গবর্নর জেনারেলের ZAM কাউপিলের কাছে 
পাঠানো হবে। 

কিন্ত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযানোসিয়েশনের আবেদনপত্রটি প্রথম দফায় ব্রিটিশ 
সরকার নাকচ করেন। ১৮৫৩ সালের ২৫ জুলাই আযাসোসিয়েশন তার প্রতিবাদে 
টাউন হলে এক জনসভা ডাকেন। সভায় প্রায় তিন থেকে দশ হাজার জনসমাগম 
হয়েছিল ।৬৭ রাজ! রাধাকাস্ত দেব সভাপতিত্ব করেন এবং রাধাকাস্ত দেব ওই সভায় 
বাংলায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন । 

আযসোদিয়েশনের এই আবেদন নিবেদন ও নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ যে একেবারে 
ব্যর্থ হয়েছিল তা বলা যায় না। ১৮৬১ সালের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল আযাক্টে 
ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের বারোজন সদস্যের মধ্যে তিনজন বেসরকারী ভারতীয় 
সদস্যকে মনোনীত করার ব্যবস্থা হয়। 

এই তিনজন ভারতীয় সদস্ত পাতিয়ালার মহারাজা, কাশী নরেশ ও গোয়ানিয়রের 
ভূতপূৰ্ব প্রধানমন্ত্রী সার দিনকর রাও। একজন বাঙালী সদস্যও গ্রহণ করা হয়নি। 

তবে ১৮৬২ মালে ১৮ জানুয়ারি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের বারোজন সদস্তের মধ্যে 
চারঙ্গন বাঙালি সদস্য গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রথম বাঙালি সদশ্য যার! পরিষদে 
মনোনীত হলেন তারা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, নবাব আবদুল লতিফ ও 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর। ১ আগস্ট রমাপ্রসাদ রায়ের মৃত্যুর পর সাংবাদিক রামগোপাল 
ঘোষ ব্যবস্থাপরিষদের অদ্য মনোনীত হন। কিন্তু মনোনীত aga ভোটদানের 
অধিকার স্বীকৃত হয়নি । গণতান্ত্রিক সভা সংগঠনের মাধ্যমেই যে জনগণের রাজ- 
নৈতিক আশা Stee সফল পরিণতি লাভ করতে পারে thal সংবাদপত্র এটি 
উপলব্ধি করেছিলেন । সম্বাদ ভাস্কর ১৮৫৬ সালের ৯ ডিসেম্বর লেখেন, “গ্রজাসভ। 
হইতেই আমেরিকা রাজ্য স্বাধীন হইয়াছে । আমেরিকার ক্রীতদাসরাও সভা সমিতির 
মারফৎ মুক্তি সংগ্রামকে সংহত করেছেন । তার! অবিলম্বে দাস পাশ হইতে মুক্ত হইবে 
সন্দেহ নাই? 

কিন্তু ভারতবর্ষে সভা সংগঠনগুলির মধ্যে একাবোধের অভাব ভান্বরকে গীডিত 
করেছিল। বিশেষ করে আভ্যন্তরীণ দলাদলির ফলে ভূমাধিকারী সভার অবসানের 
দৃষ্টান্ত তো ছিলই। এমনকি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযসোসিয়েশনের আন্দোলনে দেশের 
সকলে যোগ দেননি বলে ভাস্কর আক্ষেপ করেছেন। 


“ভারতবর্ষীয় সভার সভা মহাশয়ের! আপনাঁদিগের লাভের জন্য সভা করেন নাই, 
বঙ্গরাজ্য স্বাধীন রাজ্য হইবে, দুঃখ : হইলে রাজদ্বারে জানাইবেন, রাজা তাহার 
প্রতীকার করিবেন ইত্যাদি অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষাঁয় সভা নামে প্রধান সভা 
করিয়াছেন কিন্ত ভারতবর্ষায় সভার এমত অভিপ্রায় নহে সকলে এক্যবাকা হইয়া 
ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের উপর গুলিক্ষেপ করিবেন। সভা মহোদয়দিগের এই অভিলাষ 
ব্রিটিশাধিকারে থাকিয়। প্রজার্দিগের যেন za বুদ্ধি করিবেন। রাজ্যেশ্বর সুখে 
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থাকুন, প্রজর! যেন দুঃখ পান না এই অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষীয় সভ! স্থাপিত হইয়াছিল, 
এইক্ষণে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট পদে ২ মান্য ২ প্রজাগণকে অন্তায়ূপে দৌষাম্পদ 
করিতেছেন। আর নানা প্রকার করে ২ প্রজা সকলকে নিষ্ধর করিয়া ফেলিলেন 
এই কারণ ভারতবর্ষীয় সভা। প্রজা স্থখ চাহেন তবে ভারতবর্ষবাসী মান্য লোকেরা কি 
কারণ এই সভার সহিত সংযুক্ত হন না?” 
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আ্যাসোসিয়েশন গণ-সংগঠনের রূপ নেয়নি । আযাসোসিয়ে” 
শনেন টাদার হার বেশি ছিল। জেলায় জেলায় আাসোপিয়েশনের কোন শাখা স্থাপনের 
চেষ্টাও হয়নি। পরবর্তী কালে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে জনতা ভিত্তিক রাজনৈতিক 
সংগঠন গড়ে তোলরে চেষ্টা হয়েছিল । যেমন বিদ্যাসাগর ও দ্বারকানাথ মিত্রের নেতৃত্বে 
বেঙ্গল আযাসোপিয়েশন নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার চেষ্টা হয় । কিন্তু তা 
সফল হয়নি | ১৮৭২ সালে শিশিরকুমার ঘোষ ও Siggy জেলায় রাজনৈতিক 
সংগঠন গড়ে তোলায় চেষ্টা করেছিলেন । ১৮৭২ সালের মার্চে তারা ঢাকায় একটি 
আযাসোসিয়েশন গড়ে তোলেন। পরে বর্ধমান, মুখিদাবাদ, শাস্তিপুরে অনুরূপ 
আযাসোসিয়েশন স্থাপিত হয় | 
১৮৭৫ সালে শিশিরকুমার feal লীগের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৫ সালের ২৫ 
সেপ্টেম্বর অক্ষয়চন্্র সরকার সম্পাদিত সাধারণীতে লীগের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়েছিল। 
লীগের সভাপতি হয়েছিলেন «wR মুখাজী। কালীনাথ দাস ছিলেন সম্পাদক | 
শিশিরকুমার সহকারী সম্পাদক। কিন্তু আত্যস্তরীণ দলাদলির জন্য লীগে অল্প কয়েক 
দিনের মধ্যেই ভাঙন ধরেছিল। 
লীগে ভাঙন দেখা দেওয়ার পর একমাসের মধ্যেই ১৮৭৬ সালের ২৮ জুলাই 
আযালবাট হলের সভায় হণ্ডিয়ান আযসোসিয়েশনের জন্ম হয়েছিল। লীগ থেকে 
পদত্যাগ করে এসে স্থরেন্দ্রনাথ ব্যানাজী, মন্থনাথ ঘোষ প্রমুখের! ইণ্ডিয়ান 
আসোসিয়েশন গঠন করেন। এই সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছিল, 
এই সংগঠন গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে জনতাকে সঙ্গে নিয়ে চলবে। _ ব্যক্তিত্বনির্তর 
এবং গ্রধানতঃ অভিজাতশ্রেণী চালিত রাজনৈতিক সংগঠন থেকে মধ্যবিত্ত চালিত 
গণ-সংগঠনের উত্তরণ রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এতদিন 
ধরে বাঙল! দেশের রাজনৈতিক সংগঠনগুলি প্ররুত সংগ্রামী রাজনৈতিক সংস্থার অবয়ব 
ধারণ করেনি । তা ছিল প্রধানতঃ উনিশ শতকের বাঙালির মনন ও প্রজ্ঞা চর্চার 
কেন্দ্র। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতির এই ধার! লক্ষ্য করে বিপিনচন্ত্ 
পাল লিখেছিলেন ঃ 
‘Politics did not involve in those days any sufferings or 
sacrifices. The Political authorities in the country did not take 
our infant political movement seriously. They saw no menace 
te their authority in it. The whole was more or less, a pastime, 
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though certainly the more serious minded of our youthful 
intellectuals did not consciously purnose it as ৪11017,১৬১ 

ইণ্ডিয়ান আযসোসিয়েশনের মধ্য দিয়ে বাঙালির রাজনৈতিক সংগ্রামকে গণমুখী 
করার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যায়। 


জাতীয়তাবাদের উন্মেষ 

উনিশ শতকের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্তিভূমি ছিল স্বদেশান্থরাগ ও জাতীয়তা- 
বোধ। এই ধর্ম ও সামাজিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমাজে যে বিরোধ ও বিদ্বেষ 
দেখা দিয়েছিল নবলন্ধ জাতীয়তাবাদ ও স্বার্দেশিকতাবোধ সেই বিরোধ দূর করে 
জাতিকে একই লক্ষ্যে প্রণোদিত করে তোলে | 

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে ব্রিটিশ fon আযপোসিয়েশনের মাধ্যমে 
বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসেন। 
যেমন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন মাদ্রাজ ও পুনাতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসো- 
পিয়েশনের শাখা খোল! হয়। ‘এই আযাসোসিয়েশনগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগন্থতর 
স্থাপিত হয় এবং মোটামুটি তাদের একই লক্ষ্য ছিল সেটি হল প্রতিনিধিত্বযূলক 
সরকার গঠনের দাবি ও ভারতীয়দের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা । এতদিন ধরে বাঙালি, 
মারাঠি, পাঞ্জাবি ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত বান করছিল, তারা যে একই 
ভাগ্যচক্রের আবর্তনে সংবদ্ধ এবং একই জাতীয় লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত এই বোধ 
তখন থেকে দৃঢ় হতে থাকে । এই বোধ থেকেই ১৮৮৫ সালে জাতীয় মহাসভা 
zÈ হ্য়। 

এই aaa জাতীয়তাবোধের মধ্যে যোগন্থত্র ছিল ধর্ম__হিন্দুধর্ম। মুঘলমানের! 
সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন। এছাড়া পারম্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিলই। 
বিধমণ বিদেশীদের অন্ধ অনুকরণে নব্য শিক্ষিতদের একটি দল সহকার শাখার মত 
সম্পূর্ণভাবে বিদেশীদের ওপর নির্ভর করে। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের IS অব্যাহত। 
রাজশক্তির প্রতাপ বেড়ে চলেছে । সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও বহিবিশ্বের স্দে'ষোগাযোগের 
ফলে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আত্মমর্যাদা বেড়েছে। রামমোহন বিলেতে 
গিয়ে পেয়েছিলেন আ্যাডাম, মেরি কার্পেন্টার প্রমুখ ভারতবন্ধুকে। দ্বারকানাথ 
বিলেত থেকে নিয়ে এসেছিলেন জর্জ টমসনকে। এর! বাঙালির স্বাধিকার রক্ষার 
সংগ্রামকে নানা ভাবে সাহায্য করে গেছেন। কেশবচন্ত্র সেন ১৮৭০ সালের বিলেতে 
গিয়ে ভারতবামীর স্বাধিকার ও ভারতীয় “ধর্ম সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা, করে 
সেখানকার মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। এতে করে বার বার বাঙালির আত্মবিশ্বাসের 
'ভিত্তিভূমি ay হয়। সোমপ্রকাশ কেশবচন্ত্রকে ব্যঙ্গ বিদ্রপ করেছিলেন। তার কারণ 
স্বারকানাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত বিরোধ । কিন্তু অমৃতবাজার বিলাতে কেশব- 
চন্দ্রের সাফল্যে প্রীত হয়ে লেখেন $ | 


২৯৪ বাংল। সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


«কেশববাবু ধর্শাস্্র বক্তা বলিয়া Race মহাসমাদূর পাইয়াছেন, রাজনৈতিক বক্তা 
বলিয়া৷ উপস্থিত হইলে তাঁহার বোধ হয় সেখানে স্থান হইত না। তাহার বক্তৃতা 
শক্তিও চমৎকার আছে। ইংলগুবাসীরা তাহাকে ধান্মিক ও সত্যবাদী বলিয়া 
লইয়াছেন। এমত অবস্থায় কেশববাবুর দ্বারা আমর! দেশের কত উপকার প্রত্যাশা 
করিতে পারি। অতএব তাঁহাকে ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই প্রাণপণে সমর্থন না করিয়া 
CN কেহ কেহ বিপক্ষতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেখানে আমরা ইহাই বলি 
যে ভারতবর্ষের পাপের অদ্যাবধি শেষ হয় নাই।” ( অমৃতবাজার পত্রিকা ২১ জুলাই 
১৯৭০) 

বিলাতে কেশবচন্দ্রের সাফল্যের গুরুত্ব সম্পর্কে একজন ওঁতিহাসিকের বিশ্লেষণ হল 
কেশবচন্দ্রের এই সম্মান বাঙালির হীনন্বন্যতা বোধ দূর করে তাকে উপযুক্ত মর্যাদায় 
প্ৰতিষ্ঠিত করে। 

“In. two other ways Keshab helord the development of 
nationalism, First his victories im dispute and discussions over 
the Christian Missionaries in India and the great honour he 
received in England removed to a large extent the inferiority 
complex from which the Indians were suffering, and gave thema 
large degree of selfeontidence v২ 

এছাড়া কেশবচন্দ্রের ভারত পরিক্রমাও জাতীয়তাৰোধের উদ্বোধনে যথেষ্ট সাহায্য 
করে। রামমোহন থেকে কেশবচন্ত্র ধর্মভাবনার দিক থেকে তার] নতুন পথের পথিক 
হলেও তারা সকলেই হিন্দু এতিহের উত্তরাধিকার সগৌরবে স্বীকার করে গেণ্নে। 
একারণে হিন্দু জাতীয়তার সঙ্গে ব্রাহ্মধণের সংঘর্ষ দীঘস্থায়ী হতে পারেনি। হিন্দু 
সংস্কৃতি ও এতিহিকে অস্বীকার কর] জাতীয় জাগরণের নেতৃবৃন্দের পক্ষে এক রকম 
অসন্তবই ছিল। কারণ বহুধাবিভক্ত পরাধীন জাতির কাছে হিন্দুধমই ছিল সবচেয়ে 
বড় এক্যবিধায়ক শক্তি । আর এই এঁকোর প্রয়োজন ছিল সেদিন সব থেকে বেশি । 

১৭৮৯ শকের ৩০ চৈত্র গণেন্্রনাথ হিন্দুমেলার ( চৈত্রমেলা } উদ্দেশ্য বিবৃত করে 
যে কথা বলেছিলেন তাতে হিন্দু শব্দটি ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক অর্থের চেয়ে সর্বভারতীয় 
এঁক্যরচনার উদ্দেশ্যেই অধিকতর ব্যবহৃত হয়েছে | গণেন্দ্রনাথ বলেন £ 

“এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত say) এইরূপ 
একত্র হওয়ার ফল agfa আপাততঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের 
পরস্পরের মিলন ও একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত 
উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই । একদিন কোন এক সাধারণ স্থানে 
একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক SPÍ সাধন, অনেক উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের 
অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে। যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দুমেলা ও 
ইহা হিন্দুদিগেরই জনতা এই মনে হইয়া! হায় আনন্দিত ও স্বদেশাহুরাগ বন্ধিত হইয়া 
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থাকে । আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয় সুখের 
জন্য নহে কোন আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, ইহ! স্বদেশের জন্য-ইহা ভারত 
ভূমির ay” 

তবে হিন্দু জাতীয়তাকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে উত্তীর্ণ করে তোলার এই 
আদর্শকে কেউ কেউ সমর্থন জানাতে পারেন নি। হিন্দু জাতীয়তাবাদের পাশে 
পাশে সেকালার জাতীয়তাবাদেরও Sea হয়। Arcane বিদ্যাভূষণ হিন্দু: 
মেলার নাম পরিবর্তন করে “ভারত মেলা” রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। “হিন্দু ভিন্ন 
অন্য কোন জাতি ইহাতে যোগ না দেন--আমরা কীদিব। কিন্ত আমরা ভারতবীয় 
কোন ateta বিরুদ্ধে ইহার দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া রাখিব a >E 

এই সেক্যুলার চিন্তাধারা পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠিত হবার পর। কিন্তু উনিশ শতকের এঁতিহামিক পটভূমিতে হিন্দু জাতীয়তা" 
বাদের অভ্যুদয় অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার মাঝেও সেকুলার চিন্তাধারার 
হাওয়া বইছিল। বাঙালির রেনেশীশের গতিধারা যে বাঙালি মুসলমানদের বাদ 
দিয়েই এগিয়ে চলেছিল এবং তার পরিণাম যে Rat হতে পারে না৷ এই এতিহাসিক 
সত্য “এডুকেশন গেজেট” উপলব্ধি করেছিলেন। অবশ্য জাতীয় জাগরণের এই উত্তাল 
ঝোড়ো হাওয়া কেন মুদলমান সমাজকে স্পর্শ করেনি সেই বিতর্কে আমরা যাব না, 
ত! স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। আমর! একথা বলতে, চাই এডুকেশন গেজেট সহ হিন্দু 
কয়েকটি বাংলাপত্রিকা হিন্দু মুসলমান এঁক্যের কথা সেযুগে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলে 
গেছেন এবং রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও atenas এক্যের কথা 
উচ্চারিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই বাংল! সংবাদপত্রের পাতায় মে সব কথা 
লেখা হয়েছে । ১৮৭৪ সালের ৪ ডিসেম্বর এডুকেশন গেজেট লিখেছিলেন £ ‘এদেশের 
মুসলমানরাও বাঙ্গালী । এডুকেশন গেজেট হিন্দু মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় 
স্থাপনের বিরোধিতা করেছিলেন। তার! চেয়েছিলেন জাতি ধর্ম নিধিশেষে 
সেক্যুলার শিক্ষা। ‘ase বিদ্যালয় থাকিলেই সাম্প্রদায়িক জাতিভেদের নিদান 
থাকিল। স্বতন্ত্র বিদ্যালয় থাকিলেই রাজপ্রদত্ শিক্ষার মুখ্যতম উদ্দেশ্য যে দলবন্ধনের 
সমূলোচ্ছেদ তাহার পথে ব্যাঘাত থাকিল ।’ (২৯ নবেম্বর ১৮৭২ ) এডুকেশন গেজেট 
মুসলমান সম্প্রদায়কে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করে শিক্ষিত হিন্দুর সমকক্ষ হতে 
বলেছিলেন। ‘মুসলমানের! অগ্রসর হউন, হিন্দুরা বরং তাহাদের সহায়তা করিতে 
ees আছেন। এক্ষণে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই এক দশ! । উভয়েরই দ্বত্ব ও 
অধিকার এক | অতএব কেহ কাহারও ঈর্ষা না করিয়া যদি পরস্পর মিলিয়া মিশিয়। 
সেই স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে উভয়পক্ষেরই শ্রেয় 
হইতে পারে l (১০ নবেম্বর ১৮৭৬) 

সোমপ্রকাশও চেয়েছিলেন, মুসলমান সমাজ গৌড়ামি-ুক্ত হয়ে প্রগতিশীল 
দৃষ্টিভলির পরিচয় দিন। “বঙ্দদেশে এমন অনেক মুসলমান We হয় Talal কুসংস্কার 


২১৬ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


পরিত্যাগ করিয়াছেন | কিন্তু মুললমান সমাজের ক্ষমতা এত প্রবল যে কুসংস্কার 
যুক্ত ব্যক্তিরা প্রকাশ্ঠরূপে কোন কাজ করিতে সাহুদী হন না)” ( ১৬ই tah ১২৭৮) 


সোমপ্রকাশও মুসলমানদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের বিরোধিতা! করেছিলেন। 
আরবি ও পারসি-ভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষার বদলে ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃত চর্চার 
বিকাশ চেয়েছিলেন এবং ga বন্ধন থেকে বাঙালি মুসলমানদের মুক্ত হতে বলে- 
ছিলেন। “মুসলমান হইলেই BE, পারদী ও আরবী মাতৃভাষা হয়, এই সংস্কারটি 
অনিষ্টের ya, ইহাতেই মুসলমানগণ কখনই আপনাদদিগকে ভারতবর্ষের সম্তান বলিয়া 
জ্ঞান করিতে পারিবেন না) ( সোমপ্রকাশ, ১২৭৮, ১৬ জোট ) 

এমনকি আধুনিক কালে বস্কিমচন্দ্রকে অনেকে সাম্প্রদায়িকতার দোষে 'মভিযুক্ত 
করেছেন। কিন্ত বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে মীর amigas হোসেনের 'গোরাই ব্রিজ অথবা 
গৌরী সেতু” কাব্য গ্রন্থটির সমালোচন। প্রসঙ্গে হিন্দু মুসলমান জাতীয় কোর কথাই 
বলে গেছেন। 


“বাঙ্গালা, হিন্দু মুসলমানের দেশ একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্ত হিন্দু মুসলমান 
এক্ষণে পৃথক--পরম্পরের সহিত FAAS] YT | বাঙ্গালার ase উন্নতির ow নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় যে হিন্দু মুসলমানে এঁক্য জন্মে। যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুদলমানদিগের 
মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে, যে তাহার! ভিন্ন দেশীয়, বাঙাল তাহাদের ভাষা নহে, 
তীহার। বাংলা লিখিবেন না বা বাংলা শিখিবেন ন! কেবল উর্দ, ফারসীর চালনা 
করিবেন, ততদিন সে Gay জন্মিবে না। কেন না, জাতীয় ্রকোর মূল ভাষার 
একতা” (বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২০০ ) 


বাঙালির জাতীয় জাগরণের খাত্রাপত্রে যে এক্যবোধের প্রয়োজন সেই এক্য 


অর্জনের ভিত্তি যে ধর্মনিরপেক্ষতা তা বাংলা সংবাদপত্রের চোখে তিহামিক সত্য 
হিসাবেই প্রতিভাত হয়েছিল। 


হিন্দুমেলা প্রসঙ্গে আবার ফিরে আস! যাক। হিন্দুমেলার মধ্য দিয়ে যেমন সর্ব- 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল, কিন্ত 
আশ্চর্যভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ সর্বভারতীয় জাতীয়বাদের পরিপন্থী হয়নি। 
উনিশ শতকের সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শ্বাদেশিকতাবোধের যে উন্মেষ ঘটেছে তাতে 
বাঙালি জাতীয়তা ভারতীয় জাতীয়তার অঙ্গ হিসাবেই লালিত হয়েছে। 
হিন্দুমেল! স্থাপন করেছিলেন শ্রীনবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ সালে। এই উপলক্ষে 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে জাতীয় স্গীতটি রচনা করেন ত সর্বভারতীয় চিন্তার দ্বারা 
অনুপ্রাণিত। 
মিলে সব ভারত সন্তান 
একতান মনঃপ্রাণ 
গাও ভারতের ষশোগান। 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা ২৯৭ 


আবার পাশাপাশি রাজনারায়ণ aa যে কবিতাটি লিখেছিলেন তাতে বাঙালি 
জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন ঘটেছে | 
দেখিয়া উৎ্দব--সভা। পুলকিত প্রাণ 
জাতীয় উন্নতি চিহ্ন যাতে বিদ্যমান 
বঙ্গের দুঃখের নিশা বুঝি পোহাইল। 
ভ্রাতৃভাবে পুত্র তার সকলে মিলিল ॥ 
এই উপলক্ষে মন চাহে বলিবারে। 
বঙ্গের মহিমা পূর্ব বঙ্গীয় মাঝারে ॥ 
সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ফলে যে প্রার্দিশিক বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে 
গিয়েছিল এই প্রা্দেশিকতা দূরীকরণের কাজে বাংলা সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল 
অনেকখানি। ১৮৭৯ সালের হিন্দুমেলায় বাঙালি ও পাঞ্জাবি পালোয়ানের মধ্যে 
কুস্তিতে বাঙালি পালোয়ান হেরে যাওয়ায় সংবাদ প্রভাকরের a প্রতিক্রিয়া হয়েছিল 
তা হল এই £ “বাঙ্গালী জয়লাভের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও শেষে FETT হইতে 
পারেন নাই, গতবর্ষে বাঙ্গালী পাপ্জাবীকে হারাইয়া ছিল, এবার বাঙ্গালী হারিল 
তাহাতে দুঃখ কি? চেষ্টা করা হউক, আগামী বর্ষে আবার পাঞ্জাবী হারিতে পারে। 
ইতিহাস যে বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবীকে শৃগাল এবং feat প্রভেদ্ করিত, 'সেই 
বাঙালী যে এখন পাঞ্জাবীর সহিত কুন্তী করিতে সমর্থ হইল, ইহাই প্রশংসার 
বিষয় pve 
এই সহনশীলতা এবং খেলওয়াড়িস্থলভ মনোভাব জাতীয়তাবোধেরই বহিঃ 
প্রকাশ। হিন্দুমেলার উদ্দেশ্যকে কট্টর ্রাহ্মপন্থী সংবাদপত্র “সুলভ সমাচার’ যেমন 
সমর্থন করেন তেমনি উদ্ারপন্থী অস্তবাজার পত্রিকাও সমর্থন করেছিলেন। উভয়- 
পত্রিকা! থেকে হিন্দু মেলায় প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। 
১২৭৬ বঙ্গাব্দে অমৃতবাজার লেখেন £ 


চৈত্র মেল! 


গত চৈত্র সংক্রান্তিতে কলিকাতার বাবু আশ্ততোষ দেবের বেলগাছিয়ার বাগানে 
চৈত্র মেলার তৃতীয় অধিবেশন হইয়া! গিয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা, এবার অধিকতর 
সমারোহের সহিত কার্য স্থুসম্পন্ন হইয়াছে । লোকের জনতা বিস্তর হইয়াছিল। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় স্থান সংকীর্ণ ও উত্তম বন্দোবস্ত ন! হওয়ায় ভারি গোল afea 
এমনকি আমর! শুনিলাম অনেকগুলি ভদ্রলোককে ধাক্কা খাইতে হইয়াছিল। 
এদেশ জাত অনেক জিনিষপত্রের আমদানী হইক্সাছিল। এদেশীয় সত্রীলোকদিগের 
শিল্পজদ্রব্যও বিস্তর প্রদর্শিত হইয়াছিল | এইগুলি দেখিয়া অনেকে সস্তোষলাভ FAT | 
গত বৎসরের ন্যায় উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ও বাল! ্রস্তাবকল পঠিত হইয়াছিল। 
বিশেষ আহলাদের বিষয়, সংস্কৃত কলেজের কতকগুলি ছাত্র বেণী সার নাটকের 


২৯৮ বাংল! সংবাদপত্ৰ ও বাঙালির নবজাগরণ 


অভিনয় প্রদর্শন করাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল । কিন্তু নাট্যশালাটি অতিশয় অগ্রশস্ত 
হইয়াছিল এবং এই অভিনয় বিষয় দেখিতে লোকের এত সমাগম হয় যে, তাহারা 
অভিনয় ভঙ্গ করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক ইহাদিগের উদ্যোগ অতিশয় মহৎ। 
ব্যায়াম চর্চার এবার উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে । অনেকগুলি wR সন্তান ব্যায়াম 
চর্চার পরীক্ষা দেন। তাহাদের নৈপুণ্যতা দেখিয়া সকলেই বিশেষ গ্রীতিলাভ করেন।--* 
(২১ বৈশাখ ১২৭৬। ২২ এপ্রিল ১৮৭৯) 


স্থলভ সমাচার তার পরের বছর লেখেন £ 

“দেশের যাহা কিছু ভাল সেইগুলি সব একস্থানে একত্র করিয়া দেখাইবার জন্যই 
হিনুমেলা হইয়াছে । ইহাতে দেশীয় লোকেরা ধাহারা দেখিবেন, তাহাদের মনে 
আহ্লাদ হইবে যে আমাদের দেশে এমন ভাল ভাল দ্রব্য ও ভাল: ভাল ব্যাপার 
দেখাইবেন তাহাদের মনে উৎসাহ হইবে যে লোকে তাহাদের জিনিষ ও ব্যাপার 
সকল দেখিয়! ভাল বলিতেছেন । এ সকল মেলার দস্তর এই যে ভাল ভাল জিনিষগুলি 
আবার লোকে পয়সা দিরা ক্রয় করিয়া লইয়া যায়, তাহাতে লাভের উপায়ও বিলক্ষণ 
হয়। সকল সভ্য দেশেই এরূপ মেলা আছে। বিলাতে বৎসরে বৎসরে ভয়ানক 
মেলা হইয়া থাকে, তাহাতে প্রায় পৃথিবীর সকল স্থানের ভাল ভাল আশ্চর্য আশ্চর্য 
HY সকল সংগ্রহ হইয়া থাকে। আমাদের দেশের হাতির দাতের পাটি, কাশ্মিরী 
সাল প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিষ সকল সেইখানে গিয়া এ দেশের বহুকালের পুরাতন 
সভ্যতার পরিচয় দেয়। যাহা হউক সভ্য জাতির মেলার সঙ্গে আমাদের গরীব 

মেলাতে অনেক তফাত। মে সব মেলার সঙ্গে আমাদের মেলার তুলনা করিতেও 
আমাদের ইচ্ছা নাই।” ( স্থলভ সমাচার, ১* ফাল্গুন, ১২৭৭) 

fanan আর একটি উদ্দেশ্য ছিল আত্মনির্ভরতা। বিদেশীর ওপর নির্ভরশীল 
না হয়ে আাত্মশক্তির win উদ্ধ দ্ধ হয়ে স্বদেশের শিল্প বাণিজ্য বিস্তার ও আপন 
সংস্কৃতির প্রসার ঘটানোই হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য । 

“ভারতবর্ষের এক একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল কর্শ্মেই আমর! রাজপুরুষ- 
গণের সাহায্য Vel করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়? কেন আমরা কি মনুষ্য 
নহি? মানবজন্ম গ্রহন করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর কর! অপেক্ষা 
লজ্জার বিষয় আর কি আছে, অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবধে স্থাপিত 
হয়-ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ।”৬৬ 

এই আত্মনিত্রতাই হল স্ব্েশান্তরাগ । তববোধিনী লিখেছিলেন è 

“স্বদেশাহ্থুরাগ ন! থাকিলে স্বদেশের হিতসাধন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আনন্দের 
বিষয় এই যে এক্ষণে আমাদিগের দেশীয় লোকের হৃদয়ে হ্বদেশানুরাগ ক্রমশ: উদ্দীপ্ত 
হইতে দেখা যাইতেছে। এই স্বদেশাহরাগ যতই বৃদ্ধি হইবে ততই তাহাদের দ্বারা 
স্বদেশের উপকার সাধন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ভারতের উদ্ধার কেবল এই 
শ্বদেশাহ্রাগ বৃদ্ধির প্রতি নির্ভর করিতেছে । এই স্বদেশাহুরাগ দ্বারা ভারতব্ীয় 


স্বাধীকার থেকে স্বাধীনতা . ২৯৯, 


লোকদ্িগকে যতই Raye বদ্ধ করা যাইবে ততই ভারতের উন্নতি সাধন হইবে ৷” 
( তত্ববোধিনী, আশ্বিন, ১৭৯৮ শক ) 

তন্ববোধিনী বাঙালির জাতীয় পোশাক থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মনে 
করেছিলেন | কথায় বার্তায় ইংরাজী শব্দ পরিহার এবং চিঠি লেখায় বা বক্তৃতা 
দেওয়ার সময় বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার পক্ষে ত্ববোধিনী প্রভূত যুক্তি দিয়েছিলেন | 
«নকল বিষয়ে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করিয়া আমরা মাতৃভাষার কেন অবমানন! 
করিয়া থাকি? প্রকৃত হ্বদেশাহুরাগী ব্যক্তি এরূপ কখনই করিবেন না।” 

তন্ববোধিনী সভার বেদী থেকে একদ! উচ্চারিত হয়েছিল বর্তমান হিন্দু 
সমাজের ভাবগতি উপলক্ষে দেশান্রাগের AFE পদ্ধতি কিরূপ, তার পথনির্দেশ | 
পুনর্বার বলিতেছি যে স্বদেশের প্রতি অনুরাগ মাত্র থাকিলে হইবে না. বিশেষ Saata 
এবং Ts অমুরাগ চাই, সেই প্রকার অঙ্ু্রাগই প্ররুতরূপে দেশানুরাগ শব্দের 
বাচ্য ৷” (তন্ববৌধিনী, বৈশাখ ১৭৯৯ শক ) 

এই জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার কথাই লিখেছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় তার 
শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার পত্রিকায় i 

“যেমন গ্রীকেরাও কখন আপনাদ্দিগের জাতীয়তাব পরিত্যাগ করে নাই-- 
রোমীয়েরাও করে নাই এবং ইংরাজেরাও যাহা করেন নাই এবং করিতে ইচ্ছুক 
নহেন-_আমাদিগেরও সেইরূপ করিয়া চল! উচিত। সাহ্বেদিগের স্থানে শিক্ষালাভ 
করায় হানি নাই_-অনেক উপকারই আছে--কিন্ত নাহেবী বহি পড়িয়া একেবারে 
সাহেব হইয়া উঠিবার চেষ্টা করা নিতান্ত স্বার্থপর, নীচাশয়, আত্মগৌরববিহীন 
ব্যক্তির কার্ধ্য।৮ (শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার, চৈত্র ১২৭৩) 

SMT মুখোপাধ্যায় তার এডুকেশন গেজেটে লেখেন £ 

"আমাদের জাতীয় প্ররুতি যখন ভিন্ন রূপ তখন আমাদিগের উন্নতির পথও Ue 
কিছু থাকে তাহা ভিন্ন রূপ হইবে ।? (১ মে ১৮৭৪।১৯ বৈশাখ ১২৮১) 

আমরা আগেই বলেছি কেশবচন্জের বিলাতে সম্মানলাভ বাঙালীর হীনম্ন্ততাবোধ 
দূরীকরণের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। এই হীনন্মন্ভত৷ জাতীয় জীবনকে নানান ভাবে 
আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। বাংল! সংবাদপত্র এই হীনন্মন্যতা বোধ দূরীকরণের 
জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন। এডুকেশন গেজেট লেখেন £ “সাহেব হইলে এইরূপ 
হইতে না’ এরূপ কগা ভাল নয়। প্রথমতঃ ইহা জাতিবিছেষ হইতেই জন্মে এবং 
জাতিবিদ্বেষ যে অনিষ্টের হেতু তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। 

ait হইলে এরূপ হইত না, HA না] ভাবিয়া! আমর! নিজে যাহাতে ভাল 
হই, age স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারি waa সর্বদা সতর্ক ও WAY হইয়া চলাই 
আঁমাদিগের কর্তব্য । সাহেব হইলে এরূপ হইত না, একথাটি সর্ববিধায়ে PVT এবং 
নিরবচ্ছিন্ন বিদ্বেষ এবং কাপুরুষত! প্রকাশক | ( এডুকেশন গেজেট, ১৫ মে ১৮৭৪ ) 

হিন্দুমেলার মধ্য দিয়ে যে এক্যবোধের উদ্বোধন ত! বাংলা সংবাদপত্র সাধারণের 


৮ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। এই এ্রক্যবোধ দেশের সীমা ছাড়িয়ে একজন প্রবাসী বাঙাঁলিকেও 
কীভাবে উদ্দীপিত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়! যাবে ১৮০০ শকের ভাদ্র সংখ্যায় 
তত্ববোধিনীতে প্যারিস প্রবাসী জনৈক হিন্দু যুবকের চিঠিতে । তাতে a যুবক 
লিখছেন এই এঁক্যবোধই আমাদের প্রগতির পক্ষে সহায়ক হবে। ‘Unity should 
give us also here as every where else more efficiency should 


greatly accelerate our progress’. 

তত্ববোধিনী লিখেছিলেন £ “স্বদেশীয় পৈতৃক আদর্শ বিদ্বেষের বশবর্ভাঁ হইয়া 
যদি দেশস্থ সকল হৃদয় এক হৃদয় না হয় তবে দেশের কম্মিনকালেও উন্নতি হইতে 
পারিবে, ইহ! কি যথার্থই তুমি মনে কর?” ( শ্রাবণ, ১৭১৯ শক, তত্ববোধিনী ) 

এডুকেশন গেজেট ১২৮১ (১৮৭৪) ২৮ shew জাতীয় স্জীবতা শিরোনাম 
প্রবন্ধে লিখছেন £ “আমর! পরস্পর মিলিব_-না মিলিলে আর বাঁচিবার যো! নাই-_ 
যাহারা এইরূপ ভাবিতে পারে তাহাদিগের মধ্যেই জাতীয় সজীবতা আছে। তাহার 
বিনাশ সহজে সম্পন্ন হইবার নহে।” ‘ 

এই এঁক্যবৌধের প্রণোদনই ছিল সেদিন বাংল! সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা | 

বিদ্রোহের যুগ 

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বাংলাদেশে তিনটি বিদ্রোহ “দখা দেয়। 
১৮৫৫-৫৭ সালের মধ্যে দেখা দেয় সীওতাল বিদ্রোহ । ১৮৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ 
বাংলাদেশ থেকে ARAA হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে । ১৮৬, সালে দেখা দেয় 
"বাংলার কয়েকটি জেলায় “নীল বিদ্রোহ” ২ 

এই তিনটি বিদ্রোহের কারণ ভিন্ন ভিন্ন, গতিপ্রকুতিও অলাদা। সীওতাল 
বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহের কারণ ছিল মূলতঃ অর্থনৈতিক শোষণ, রাজকর্মচারী ও 
শ্বেতাদ্দের অত্যাচার । এর মধ্যে সাওতাল বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে 
বাংলা সংবাদপত্রের দৃষ্টিভঙ্গি উদার ছিল ন!। সীওতাল বিদ্রোহকে তার! আইন 
শৃঙ্খলার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে শাস্তিশৃঙ্খলার পক্ষে একটি উৎপাত বলেই 
মনে করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি তাঁদের ya আরও তীব্র foa | 
কারণ তা ছিল মূলতঃ রাজনৈতিক বিদ্রোহ। ব্রিটিশ রাজশক্তিকে Seats করার 
জন্যই সে বিদ্রোহের জন্ম হয়েছিল। তবে নীল বিদ্রোহকে তার! সমর্থন করেছিলেন 
শুধু সমর্থনই করেন নি ব্যক্তিগত ভাবে বাঙালি সংবাদপত্র সম্পাদকদের কেউ কেউ 
বিদ্রোহকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন। কারণ এ বিদ্রোহ ছিল বাঙালির ৷ 
বিদ্রোহের কারণ মূলতঃ অর্থনৈতিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান তার লক্ষ্য নয়। 
কিন্তু বিশিষ্ট বাংল! সংবাদপত্ৰগুলি সীওতাল বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি। ১৮৫৮ 
সালের ৭ ফেব্রুয়ারির সংবাদ প্রভাকর Festa নেতা শিবসহায়কে ‘হুরাত্ম” বলে 
অভিহিত করে এবং সীওতাল বিপ্রোহকে “উপদ্রব হিসাবে দেখে। এই বিদ্রোহ 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা Coe 


দমন হয়নি বলে লেঃ গবর্নরের অকর্মন্ততাকেই দায়ী করে। এই প্রশাসনিক ব্যর্থতা 
এইভাবে লেখা হয়েছিল : “বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর সাহেব যিনি কোন কালে 
সংগ্রামের মুখ দেখে নাই, তাহার প্রতি ভারাপিত হওয়াতেই এরূপ হইয়াছে। 
বিশেষতঃ বিজ্ঞবর মেং হালিডে সাহেব জিলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিসানর সাঁহেব- 
দিগের প্রতি পরিপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করাতেই আরো অন্যায় হইয়াছে, তিনি 
সেনাদ্দিগকে ভাগলপুর প্রভৃতি অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া আসিতে কেন আদেশ 
করিলেন 2” 

অবশ্য পরবর্তী কালে যখন বিদ্রোহ দমন হয়েছিল তখন বন্দী বিদ্রোহীদের 
প্রতি পুলিশের প্রচণ্ড অত্যাচারের Raade বাংলা সংবাদপত্র তুলে ধরেছিলে। ১৮৫৬, 
সালের ২৫ নবেম্বর চিঠিপত্রের কলমে সম্বাদ ভাস্কর একটি চিঠি প্রকাশ করে। চিঠিপত্র 
হিসাবে প্রকাশিত হলেও এর গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। কারণ সেকালে 
চিঠিপত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিঠিপত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হত। নানান প্রতিবন্ধকতা 
উপেক্ষা করে বাংল! সংবাদপত্র দিনের পর দিন লিখে গেছে, তাতে করে এটাই 
প্রমাণিত হয় স্বাধিকার চিন্তা ততদিনে বাঙ্গালীর মর্মনূলে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে | 

“বিদ্রোহী সাওতালদের অত্যাচারে” সম্বাদ ভাস্কর আতঙ্কিত হয়েছিলেন এবং 
পুলিশের বদলে মিলিটারি দিয়ে এ বিদ্রোহ দমন করতে বলেছিলেন! (aate 
ডাস্কর ২৯ জানুয়ারি ১৮৫৬ দ্রষ্টব্য) এবং সরকারের নরম নীতির সমালোচনা 
করেছিলেন | 
' অবশ্য পরবর্তী কালে যখন বিদ্রোহ দমন হয়েছিল তখন বন্দী বিদ্রোহীদের প্রতি 
পুলিশের অত্যাচারের কথাও সম্বাদ ভাস্কর তুলে ধরেছেন ১৮৫৬ সালের re নভেম্বর 
তারিখের চিঠিপত্রের কলমে | তবে চিঠিপত্রের কলমে হলেও এর গুরুত্ব উপেক্ষণীয় 
নয়। কারণ সেকালে সংবাদপত্রে বহু গুরুত্বপুর্ণ বিষয় চিঠিপত্রের কলমে প্রকাশিত 
ত । 
` “মহাশয়, নিষ্ঠুরতার বিষয় কি কহিব, যদি আপনি শ্বচক্ষে দেখিতেন তবে 
অশ্রজলে অবগাহন করিতেন, পোলিস সম্পকাঁয় লোকের! দানিনীকো নামক স্থান 
হইতে ৫০ জন সন্তানকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে তাহাদিগের অবস্থ। দেখিলে পাষাণ, 
হৃদয় ব্যক্রিরাও রোদন করেন।” 

Ratas সমর্থন না করেও ভাস্কর যে ধৃত বন্দীদের প্রতি অত্যাচারের বিরোধিতা! 
করেছিল তা এই চিঠি প্রকাশের মাধ্যমেই বোঝা যায়। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ 
সম্পর্কে ভাস্বরের বিন্দুমাত্র মমত্ববোধ ছিল না। বরং বিদ্রোহীরা পরাস্ত হলে 
ভাস্কর উল্লসিত হয়েছেন । বিজিত: ইংরাজপৈন্য পরাজিত সিপাহীদের 'মন্তক লইয়া 
নৃত্য করিতেছেন’ জেনে ভাস্কর প্রতিবেদন প্রবন্ধের শিরোনাম দিয়েছেন £ মঙ্গল 


সমাচার’ (২০ জন ১৮৫৭ ) 
“হে পাঠক সকল উর্ধবাছ হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া জয়ধ্বনি করিতে ২ 


০২ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


নৃত্য কর; হিন্দু প্রজাসকল দেবালয় সকলে পূজা দেও, আমাদের রাজ্যেশ্বর শত্রু জয়ী" 
“হইলেন” 
১৮৫৭ সালের ২০ জুন ভাস্কর এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখছেন £ * আগ্রা দিল্লী, 
.কানপুর, অযোধ্যা লাহোরাদি প্রদেশীয় ভাস্কর পাঠক মহাশয়ের! এই বিষয়ে মনোযোগ 
করিবেন এবং পাঠ করিস] বিদ্রোহিদিগের siesta ২ ইহা! রাষ্ট্র করিয়া দিবেন, 
সিপাহিরা জান্থক ব্রিটিশ গবর্ণমে্ট সিপাহি ধর অধ্বরাবস্ত করিয়াছেন, আর 
বিদ্রাহি সিপাহি সকল শোন্‌ ২ তোদের সর্বনাশ উপস্থিত হইল যদি কল্যাণ চাহিস 
তবে এখনও ব্রিটিশ পদানত হইয়া প্রার্থন। কর ক্ষমা করুন।” 
সংবাদ প্রভাকর বিদ্রোহীদের সম্পর্কে লিখেছিলেন, “অবোধ অবাধ্য সিপাহি 
দেনা সংপ্রতি স্থানে স্থানে যে বিদ্রোহ ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছে তঞ্জন্ত প্রজাপুণ্ের 
ভীত চিত্ত হওয়া উচিত নহে, সাহসিকরূপে তাহারদিগের দমনার্থ সছুপায় 
করাই উচিত এবং উপস্থিত সময়ে রাজার শুভ BA : করাই কর্তব্য ৷ 
পতঙ্গপুধ পক্ষ বিস্তার পূর্বক যে প্রকার প্রজ্জলিত অনল শিখায় পতিত হইয়া 
নিধন হয় ছুরাচারি মিপাহিরাও সেই রূপ আপনারদিগের বিনাশকেই আপনাণাই 
আহ্বান করিয়াছেন ।” (সংবাদ প্রভাকর, ২২. ৬, ১৮৫৭ ৷ 
সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে বাংল! সংবাদপত্র তৎকালীন প্রচলিত জনমতের উধ্বেঁ 
উঠতে পারেনি। সে সময় বাঙালি চিন্তানায়কদের প্রায় সকলেই বিদ্রোহীদের 
বিরুদ্ধে ইংরাজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতারহাত প্রশস্ত করেছেন। সিপাহী বিদ্রোহ 
শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ! রাধাকাস্ত দেবের সভাপতিত্বে কলকাতার aate afer 
একটি সভ! করে দিপাহী বিদ্রেহকে নিন্দা করেন। 
আর একটি সভা হয় মেট্রোপলিটন স্কুলে, কালীপ্রসন্ন সিংহ, কমলরুষণ বাহাদুর, 
হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখেরা এই ছুই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় বিদ্রোহীদের 
বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। 
শুধু সাময়িক পন্রিকাতে নয় তৎকালীন সাহিত্যেও সিপাহী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে 
ইংরাজ রাজশক্তির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ফুটে ওঠে। কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৯ সালে 
মালতী মাধব নাটক লেখেন। তাতে এই গানটি ছিল £ 
“ভারতের কত্রাঁ যিনি ভিকটোরিয়| মহারানী/চিরজীবী হোন তিনি festa 
স্বামী সনে/্রাত্মা বিদ্রোহী দল যাক সব রসাতলে/রাজ করে হোক বল ছুর্জয় হউক 
রণে।” গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ১৮৭৪ সালে চিত বিনোদিনী উপন্যাসে দেখান কুসংস্কার ও 
ধৰ্মান্ধতার কারণেই সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল। 
ডিরোজিওর ছাত্র কিশোরীাদ মিত্রের মত ব্যক্তিও সিপাহী. বিদ্রোহকে মনে 
করেছিলেন ‘সৈন্য বিদ্রোহ মাত্র ৬ হিন্দু MGS সম্পাদক হরিশচন্র মুখার্জা যিনি 
নীল বিদ্রোহের পুরোভাগে দীড়িয়েছিলেন তিনি সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা করেন। 
'আর একজন সমসাময়িক বাঙালি সাংবাদিক শ্রীগিরিশচন্ত্র ঘোষ ( ১৮২১-১৮৬৯ ) 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা ৩০৩ 


লিখেছিলেন, area সিপাহীদের ধর্মঘটকে জাতীয় বিজ্রোহ বলে বড় করে 
দেখান হয়েছে। 

‘A simple strike among the army has been magnified into 
national rebellion’ 1৬৮ 

সংবাদ প্রভাকর সম্পাদকের সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ, নানাসাহেব, লন্দ্রীাঈ 
সম্পর্কে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। 

. শুধু তাই নয়, সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে বাঙালির ভীরুত!| ও অন্ধ অশোভন 
ইংরাজ তোষণ প্রকট হয়ে উঠেছিল। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ধুগে বাংল! সংবাদপত্রের মধ্যে 
এ ধরনের ভাব বৈপরীত্য যে বিশ্ময়কর তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যুগের প্রেক্ষাপটে 
দাড়িয়ে বিচার করলে দেখ! যাবে যে বাঙালির স্বোপাজিত স্বাধিকার চিন্তা আপন 
বিবর্তনের পথ ধরে ক্রমপরিণতি লাভ করেছে এবং রাষ্ট্রচিন্তার ক্রমান্ণুসারী হয়েছে। 
এই নিজস্ব রাষ্্রভাবনার মধ্যে রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহের কোন স্থান নেই। যদিও রঙ্গলাল, 
বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সমসাময়িক বাঙালি লেখকদের কল্পনায় ন্বাধীনতা অর্জনের জন্য 
সংগ্রামের কথা আছে কিন্তু তা তখনও রোমার্টিক কল্পনা । সিপাহী বিদ্রোহকে 
উপলক্ষ করে ১৮৫৭ সালে প্রেস মেন্সরশিপ আইন ( ১৮৫৭ সালের পঞ্চবিংশতি আইন ) 
চালু করা হয়েছিল। এই আইনে ছাপাখানা ও সংবাদপত্রের জন্য লাইসেন্স নেওয়! 
বাধ্যতামূলক করা৷ হয় এবং সংবাদপত্রে প্রকাশক ও মুদ্রকের নাম ছাপ! বাধ্য করা হয়। 
এই আইন অনুসারে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, বোগ্ছে টাইমস প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী পরি- 
চালিত পত্রিকা সরকারের বিষনজরে পড়েছিলেন । fee তা বিদ্রোহকে সমর্থন 
করার জন্য নয়, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক প্রবন্ধ লেখার জন্য । সরকারের 
আশঙ্কা ছিল এ ধরনের প্রবন্ধ সাধারণ ভারতবাসীকেও সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে 
তুলতে পারে। এই আইনের বলে একমাত্র একটি বাংলা সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে 
আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল---সেটি হল দ্বিভাষিক পত্রিকা সমাচার স্থধাবর্ষণ ।৬৯ 

কিন্তু নীল বিদ্রোহের ব্যাপারে বিদ্রোহীরা সংবাদপত্রের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছেন | 
জনমতও তাঁদের সমর্থনে গড়ে উঠেছে। এর একটা! বড় কারণ নীল বিদ্রোহ কোন 
রাষ্টরব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়, অর্থ নৈতিক শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে। বিদেশী 
নিয়ন্ত্রিত বহির্বাণিজ্যে বাঙালির যে কোন স্বার্থ নেই এই সত্য বাংলা সংবাদপত্র 
আগেই উদঘাটিত করেছিল। স্থতরাং বিদেশে নীল রপ্তানির জন্য বাংলার কৃষক 
- খাগ্ধশন্ত ন! ফলিয়ে তার জমিতে নীল চাষ করবে কেন? দ্বিতীয়তঃ পুলিশ, মহাজন 
ও জমিদার শ্রেণী ও ইংরাজ রাজকর্মচারীরা সাধারণ মানুষের ওপর যে অত্যাচার 
চালিয়ে যাচ্ছিল তার বিরুদ্ধে বাংল! সংবাদপত্র প্রথম থেকেই সচেতন ছিল। আইনের 
চোখে ভারতীয় ও ইওরোপীয়দের মধ্যে বৈষম্য লোপের দাবিও প্রবল হয়ে উঠেছিল | 
বেথুন যখন বিচারালয়ে ইওরোপীয় ও ভারতীয়দের সমান অধিকার দেবার জন্য 
আইনের খসড়া করেছিলেন তখন সেই “কালাকান্থনের" প্রতিবাদে ইওরোপীয়রা 


বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবঙ্গাগরণ 
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সোচ্চার হয়ে ওঠেন। প্রভাবশালী মহলের চাপে পড়ে সে আইন আর পাশ হতে 
পারে নি। এতে করে ভারতে বসবাসকারী ইওরোপীয়দের সম্পর্কে বাঙালি বুদ্ধিজীবী- 
দের ধারণ! হয়েছিল যে ইওরোগীয়রা ভারতবাসীকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে রাজী নন। 
তার! ভারতবাসীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখতে চান। এই “কালাকাশ্থনকে* 
কেন্দ্র করে ইওরোগীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে শ্রেণী স্বার্থের লড়াই যত তীব্র হতে থাকে 
ততই উভয়ের মধ্যে আত্মিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 

কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের 
ফলে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা আশ! করেছিলেন এর পর থেকে ইওরোপীয়রা বাঙালিদের 
aa দৃষ্টিতেই দেখবেন । কিন্ত অবস্থার পরিবর্তন হয় না। অবশ্য সিপাহী 
বিদ্রোহের অনিবার্য ফল হিসাবে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটে যায় ( 
১৮৫৮ সালে ভারত শাসনের দাঘ্রিত্ব কোম্পানির হাত থেকে মহারানীর হাতে ন্যস্ত 
হয়। বোর্ড অব ah naa প্রেসিডেন্টের বদলে সেক্রেটারী অব স্টেটের হাতে ভারত 
শাসনের পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়ে । ১৮৮ সালে ১ল নভেম্বর লর্ড ক্যানিং ইংলণ্ডেশ্বরীর 
পক্ষে প্রথম গবর্নর জেনারেল ব! ভাইসরয় হয়ে কার্যভার গ্রহণ করেন। কুইন ভিক্টোরিয়া 
প্রজাদের WHIT, মঙ্গল এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।৭০ কিন্তু তা. 

সত্বেও নীলকরদের অপ্রতিহত অত্যাচার এবং তার সঙ্গে বিদেশী রাজকর্মচারীদের 
যোগসাজশ দেশবাসীকে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে | 

দ্বিতীয়ত সিপাহী বিদ্রোহের ফলে বাঙালিরা বিদ্রোহী সিপাহীদের হাতে 
ব্রিটিশ রাজশক্তির অসহায় রূপটিও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। প্রবল প্রতাপান্বিত এবং 
সর্বশক্তিমান বলে যে ব্রিটিশ শক্তি এতদিন চিহ্নিত হয়ে এসেছেন বিদ্রোহীদের অস্ত্রের 
আঘাতে সেই চিহ্নট একেবারে ধুয়ে মুছে যায়। যদি বিদ্রোহীদের সঙ্গে অযোধ্যা 
বেগম ও ঝাঁনীর রানীর মত অন্যান্য দেশীয় রাজারাও যোগ দিতেন তাহলে সিপাহী 
বিদ্রোহের ইতিহাস হয়ত অন্যভাবে লেখা হত। সিপাহী বিদ্রোহ তাই বাঙালির 
আত্মমর্ধাদা বোধকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভারতীয়দের সমর্থনের ওপরেই যে ব্রিটিশ 
রাজশক্তির ভিত দাড়িয়ে আছে তা দেদিনের ভারতীয়রা সহজেই উপলব্ধি করতে 
পেরেছিলেন | বিদ্রোহের পর অত্যাচারী কোম্পানী শাসনের অবসানেও তীর! 
উল্লসিত হয়েছিলেন। 

১৮৪৭ সালে কলকাতা থেকে যত পণ্য বিদেশে রপ্তানি হত তার মধ্যে শতকর1 
se ভাগই ছিল নীল।?৯ নানান টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে নীলের উৎপাদন 
বেড়েই চলছিল। ১৯*৩ সালে যেখানে ৭,৭১,১৩৭ স্টালিং যুল্যের নীলের উৎপাদন 
হয়েছে, সেখানে ১৮১৬ সালে ১১৭১৪,৩২৫ স্টালিং মূল্যের নীলের উৎপাদন 
হয়।1২ ১৮৩২ সালে কলকাতার বাজারে ১২৬৫০০ মণ নীল রপ্তানির জন্য এসেছিল। 
বিদেশে ভারতীয় নীলের এত চাহিদা ছিল যে এই বিপুল পরিমাণ নীলও ইওরোপের 
এক বছরের চাহদা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না।?৩ 
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১৮৫২ সালের ৭ সংখ্যার বিবিধার্থ সংগ্রহ থেকে জান! যায় এ সময় ৪০ লক্ষ 
বিঘা জমিতে নীল চাষ হচ্ছে এবং e লক্ষ ব্যক্তি এতে নিয়োজিত। af ও 
যন্ত্রপাতিতে ২ কোটি টাকা নিয়োজিত হয়ে আছে। ১৮৫৯ সালে নিয়বঙ্গে প্রায় 
too নীলকর ছিলেন। নদীয়া ও যশোরে শতকরা eo ভাগ নীল উৎপন্ন হত। 
নীলকরদের প্রত্যেকের কমপক্ষে ছুটি করে কুঠি ছিল। তবে জেমস হিলের মত 
লোকের নদীয়াতে ১১টি কুঠি ছিল। সবচেয়ে বড় নীলকর কোম্পানি ছিলেন 
বেঙ্গল ইগ্ডিগো কোম্পানি । নদীয়া, মুশিদাবাদ ও বারাসতে ওঁদের কুঠি ছিল। 
জে. পি. ওয়াইস-এর মনোপলি ছিল পূর্ববঙ্গে । রবার্ট ওয়াটসন site কোম্পানির 
উত্তর ভারতে মনোপলি ছিল। মুশিদ্বাবাদ, রাজশাহী ও পাবনাতে তারের ১৩টি 
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এই সমস্ত বিদেশী কুঠিয়ালর! গ্রাম বাংলায় ছড়িয়ে পড়ায় তাদের সংস্পর্শে এসে 
এদেশীয় লোকেরাও আলোকপ্রাপ্ত হয়ে উঠবেন বলে প্রথমে অনেকে মনে করেছিলেন। 
১৭৯৩ সালের রেগুলেশন অনুসারে কোন ইওরোপীয়ের এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের 
অধিকার ছিল না। রামমোহন কলোনাইজেশনের সমর্থক ছিলেন। এবং 
কলোনাইজেশনের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি নীলকরদের উদাহরণ দিয়েছিলেন | 
বলেছিলেন, বাংলাদেশে যেখানেই নীলকুঠি স্থাপিত হয়েছে সেখানেই যথেষ্ট আধ্িক 
সমৃদ্ধি এসেছে। 

“As to the Indigo Planters, I beg to observe that I have travelled 
through several districts in Bengal and Behar and I found the 
nativesresiding inthe neighbourhood of indigo plantationsevidently 
better clothed and better conditioned than those who lived at a 
distance from such stations. There may be Some partial injury done 
by the indigo planters ; but, on the whole, they have performed 
more good to the generality of the natives of this country than any 
other class of Europeans, whether in or out of the service .”1¢ 

১৮২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতা! টাউন হলের সভায় ইউরোগীয়দের এদেশে 
স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার দাবি কর! হয়েছিল। অবশেষে তাঁদের এই দাবি 
স্বীকৃত হয়। 

নীল চাষের ফলে নীল শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় মহাজন, মধ্যন্বত্বভোগী 
ব্যবসায়ী, নায়েব গোমস্তা পাইক লাঠিয়াল প্রভৃতিদের অবস্থা যে সচ্ছল হয়ে উঠেছিল 
তাতে সন্দেহ নেই। কিন্ত যাদের জোর করে দাদন দিয়ে বাধ্যতামূলক ভাবে নীল 
চাষ করানো হত সেই রায়তদের সকলের নীল চাষের ফলে যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি 
ঘটেছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তাদের অবস্থা৷ পরবর্তী কালে যে 


২০ 


৩০৬ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাঁগরণ 


শোচনীয় হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন, মন্তব্য ও 
পরিণামে নীল বিদ্রোহ ।7৬ 

একবিঘা জমিতে নীল উৎপন্ন হত ১২ টাকার মত। তা থেকে রায়ত মাত্র 
পেত আড়াই টাকা11? 

১৮৬০ সালে লেঃ : গবর্নর হিসাব দেন যে রায়তরা অন্ত ফসলের পরিবর্তে 
জমিতে নীল বুনলে বিঘা প্রতি সাত টাকা করে লোকসান খেত।৭৮ এর মধ্যে কুঠির 
কর্মচারীর ঘুষের খরচা মামলার খরচা লেগেই থাকত। তবু সে বেঁচে থাকত ধান 
বুনে এবং দ্বাদন নিয়ে। এই দাদনের টাকা সে পরিশোধ করতে পারত না এবং 
এই খণের জন্যই সে আবার নীল চাষ করতে বাধ্য হত। 

নীলকররা৷ যে কী হারে মুনাফা করত তা নীল কমিশন তাদের রিপোর্টে বলেছেন, 
‘Another inequality is this, the planter on a fair calculation looks 
to a return of two seers of dye from ten bundles of plant which 
is the fair average of one beegah. Two seers would sell for 10 
Rs. when indigo is selling at Rs. 200a maund. But the return 
from the same ten bundles to the ryot could not be more than 


Rs. 2-8, at four bundles the rupee. Thus, the planter would look . 


to derive from the contract about four times the profit which 
could ever fall to the ryot’.1? 

অর্থাৎ নীলকর পেতেন দু*সের ডাই বিক্রি করে দশ টাকা, আর রায়ত সেখানে 
পেতেন আড়াই BIT | 

এই অর্থনৈতিক শোষণ ছাড়া রায়তদের প্রতি চলত অত্যাচার। দীনবন্ধু মিত্র 
নীলদর্পণে যে ভাগ্যহত চাষী পরিবারের কথা বলেছেন এমন অনেক পরিবারের 
ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে । ইংরাজী সংবাদ- 
পত্রের মধ্যে হরিশচন্দ্র মুখাজীর সম্পাদনায় হিন্দু প্যাট্রিট এমন অনেক অত্যাচারের 
কাহিনী লিখে গেছেন। প্রসঙ্গত নদীয়া জেলার শ্যামনগর গ্রামের কালু মণ্ডল ও 
আমীর মণ্ডলের কথা উল্লেখযোগ্য | ১৮৬ সালের ১৮ জানুয়ারি এই অত্যাচারের 
খবর সংবাদ প্রভাকর প্যাট্রিয়ট থেকে উদ্ধৃত করেন I 

সমাচার Dias] এই অত্যাচার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেনঃ 

“নীলকরের। এদেশের কত লোকের সর্বনাশ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। 
কত দরিদ্র প্রজা ইহাদিগের অত্যাচারে ঘর দ্বার ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে, কত 
জমিদার ইহাদিগের জালায় সমস্ত. বিষয় বিভাবাদি নষ্ট করিয়া পথের ভিখারী 
হইয়াছেন, কত অসহায় রমণী ইহা্দিগের অত্যাচারে অমূল্য ake জলাঞ্জলি 
দিয়াছে, কত দীন দুঃখী কৃষক ইহাদিগের অত্যাচারে হাল গরু বিক্রয় করিয়! পলায়ন 
করিয়াছে। নীলকর এবং চা-করদিগের মত অত্যাচারী আর ভারতবর্ষে নাই। 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা : ৩০৭ 


ইংরাজ স্পর্ধা করেন যে তাহাদের মত সভ্য জগতে নাই, তাহাদের মত দয়ালু ভূমণ্ডলে 
নাই, তাহাদের মত প্রজাপালন করিতে অন্য রাজা জানেন না। একথা হইতে পারে, 
মহারাজ্ঞী দয়াশীলা হইতে পারেন, তিনি প্রজাদিগের স্থখ দুঃখের জন্য সর্ব! চিন্তা 
করিতে পারেন, Rats যাহাকে সভ্যতা, বলেন আমি তাহাকে না৷ বলিলেও বলিতে 
পারি, কিন্তু তাহাদিগের শ্বজাতীয়েরা! যে ঘোর অত্যাচারী তাহ! আর বলিবার 
আবশ্যক নাই। নীলকর এবং চা-কর সাহেবর! যে সকল অত্যাচার করেন, আদালতে 
তাহার প্রমাণ হয় না, প্রমাণ হইলেও রীতিমত বিচার হয় না। বিচার যে একেবারে 
হয় না, এমত কথা আমরা বলিতে পারি না, তবে বিচারপতির! পক্ষপাতশূন্য 
হইয়া আইনের দিকে বিশেষ রূপ দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করেন না। বিচারপতির 
ইংরাজ, চাকর এবং নীলকরেরাও ইংরাজ, বিচারপতির! যে গুরুর শিষ্য চা-কর 
নীলকরেরাও সেই গুরুর fra বিচারপতিরা যে রক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন 
চাকর এবং নীলকর তাহা হইতে বিভিন্ন acer | স্থতরাং তাঁহাদের সহিত এদেশীয়" 
দিগের অনেক গ্রভেদ। যে অপরাধে একজন ইংরাজের ছয় মাস কারাদণ্ড ‘হয়, সেই 
অপরাধে একজন এদেশীয়ের যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর বাসের আজ্ঞা হইতে পারে। ইংরাজে 
এবং এদেশীয়ে স্বর্গ মর্ত প্রভেদ ৷” (২৭ জুলাই ১৮৭৭ ) 

নীলকরদের এই অত্যাচার যে অর্ধশতাব্দীর ওপর ধরে চলে আসছিল তারও 
যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ১৮১০ সালে রায়তদের প্রতি অত্যাচারের অভিযোগে ৪জন 
নীলকরের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয়। রায়তদের ওপর মারপিট বা অত্যাচার 
খাতে না হয় তার জন্য আদালত থেকে হুকুম জারি করা হয়। তবু গ্রজাকে জোর 
করে দাদন দেবার অভ্যাস ১৮১০ সালে ধেমন ছিল ১৮৫৯ দালেও তেমনি বহাল 
থাকে 1৮০ 

নীলকরেরা যে এই ধরনের বে-আইনী কাজ করতে সাহস পেত তার কারণ বিচার 
ব্যবস্থায় ক্রট। ফৌজদারি মামলায় weer আদালতগুলিতে ইওরোগীয়দের বিচার 
করার কোন অধিকার ছিল না। কেবলমাত্র কলকাতার সুপ্রীম কোর্ট তাদের বিচার 
করতে পারত। স্থগ্রীম কোর্টে গিয়ে মামলা লড়া গরীব রায়তদের পক্ষে অসাধ্য ছিল । 

তাছাড়া আদালতে গিয়ে শ্বেতাঙ্গ নীলকরেরা আসামী হয়েও বিচারকদের কাছে 
আলাদা! খাতির পেতেন। এমনকি দেশীয় জমিদার বনাম একজন ইওরোপীয় 
আ্যাসিট্ট্যা্ট প্ল্যান্টারসের মধ্যে মামলা এলে আদালতে জমিদার দাড়িয়ে থাকতেন 
আর নীলকরকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বসার একটি চেয়ার দেওয়! হত।৮৯১ নীলকরদের 
সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর আতাতের কথা সংবাদ প্রভাকর সাধারণ্যে প্রকাশ করে দেন। 
১৮৫৪ লালে (৪।৭।১২৬১ ) সংবাদ প্রভাকর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখেন ঃ 

*গ্রদেশবাঁসি নীলকর সাহেবের যেরূপ ভদ্রলোক পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে 
অনেকেই তাহ! Reem অবগত আছেন, তাহারা দুঃখি প্রজাদিগকে বেগার afan 
নীলবীজ বপন ও তাহাতে জল সেচন ইত্যাদি বিবিধ কার্ষে নিযুক্ত করেন তাহাদিগের 


৩০৮ বাংলা! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


পারিশ্রমিক বিত্ত কিছুই প্রদান করেন না, বলের দ্বারা জমীদ্বারের ভূমিতে চাস করিয়া 
লাঠির বলে তাহ! কাটিয়া লয়েন, তাহাতে জমীদারদিগের সহিত নীলকর সাহেবগণের 
বিবাদ হয়, আমারদিগের বর্তমান লিউটিনান্ট গবর্ণর Age. অনারেবল হালিডে সাহেব 
এই সকল বিষয় বিশিষ্ট acre অবগত আছে-+কিন্ত কি চমৎকার! ইতিপূর্বে সাহেব 
কয়েক জিলায় ভ্রমণ করিয়া আয়ি। আসিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট যে রিপোর্ট করিয়াছেন 
তাহাতে এই: বিষয় কিছুই উল্লেখ করেন নাই, ATUA যে সমস্ত খোদাবন্ধ 
ধর্মাবতারেরা অসংখ্য প্রজার ধন প্রাণের উপর কর্তৃত্ব করিতেছেন, এবং যাহারা 
বিচারক নামে বিখ্যাত, তাহারা প্রায় তাবতেই নীলকরের বাধ্য, জিলার অবস্থা 
দর্শন অথবা শিকারে গমন করিলে নীলকুঠিতেই ভোজন শয়ন ও নীলকর সাহেবদিবের 
কন্তাপুত্র ও camila সহিত আমোদ প্রনোদ ও নীলকরের হস্তিতেই আরোহণপূর্বক 
ব্য, হরিণ, মহিষ ও শৃকরাদি পশু হনন করিয়া থাকেন, Bea নীলকরের 
মোকদ্দমীয় পক্ষপাত করিতে হইলেও অনায়াসে করিয়া বসেন প্রজামণ্ডলী, জজ, 
মাজিস্ট্রে, কালেক্টর প্রভৃতি প্রধান পক্ষ সাহেবগণের সহিত নীলকরদিগের এইপ্রকার 
পরমাত্মীয়তা দৃষ্টি করিয়া আপনারদিগের ক্লেশ নিবারণ নিমিত্ত বিচার প্রার্থনা করণে 
সঙ্কুচিত হয় সুতরাং তাহারা মনের আগুন মনেই নির্বাণ করিয়া কেবল Ga’ নিঃশ্বাম 
ত্যাগ করিতেছে 1” 

১২৬৫ বঙ্গাব্দের (১০৫৮) ১লা মাঘ সংবাদ প্রভাকর আবার লেখেন, “নীলকর 
দিগের দৌরাজ্ম্যে জেলার প্রজারা আর কতকাল যন্ত্রণা ভোগ করিবেক...পল্রীগ্রামে 
কুটিয়াল দিগের অত্যাচার দেখিলেই তৎক্ষণাৎ বোধ হইবেক, যে এদেশে অগ্যাপি 
কোন রাজশক্তির অধীন হয় নাই, অর্থাৎ প্রকৃত অরাজক হইয়াছে। নীলকর সাহেবের 
যাহা মনে করেন তাহাই করিতেছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন যে, 
তাহারা উত্তমরূপে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছেন, কতকগুলি দুর্বল ইতর চোর ডাকাত 
ধরিলেই কি রাজা শাসিত হয়? তাহার! রাজনীতিতে অতি গোপনে দৃস্ক্যত করে... 
কিন্তু রাজপুরুষদিগের সহিত যাহার! সমভাবে একটেবিলে উপবেশনপূর্বক 
আহার করিতেছেন, দক্ষিণ হস্তে ate ধরিয়] স্থরাপান করিতেছেন, একত্রে চার্চে গিয়। 
বাইবেল খুলিয়া গদগদ চিত্তে প্রেমাশ্রপাত করত মহাপ্রভু যীশু Qa উপাসন। 
করিতেছেন সেই মহাশয়েরাই দিনে দুই প্রহরে এক বাণিজ্য কার্ষের ছলন! করিয়া 
প্রকাশ্তরূপে প্রকারান্তরে প্রতিদিন ডাকাইতি করিতেছেন, সে বিষয়ে একবারও 
দৃষ্টিক্ষেপ হয় না, প্রজার! নালিশ করিলে বরং রাজদ্বারে তাহার বিপরীত ফল প্রাপ্ত 
হইয়! থাকে, তাহার! সামান্য লোক কী করিতে পারে 7” 

অত্যাচারের ফলে নীলক্র ভীতি সে সময়ে প্রবাদে পরিণত হয়েছিল । 
১৮৫৪ জালে নড়াইলের জমিদার রামরত্র রায়ের ভ্রাতুম্পুত্রের বিবাহ স্ভায় গিয়ে- 
ছিলেন ভাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য । রামরত্ু রায়ের প্রশংসা করতে গিয়ে 
গৌরীশঙ্কর লিখছেন, 


শ্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা ৩০৯ 


“শুনিলাম লোক মুখে প্ৰজাগণ থাকে সুথে 
বাবু রামরত্ব অধিকারে | 
aceite জিলা ময় নীলকর মাত্র ভয় 


অন্তে কিছু করিতে না পারে।” 
(সংবাদ ভাঞ্ধর, ৭ মে ১৮৫৪ ) 

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শহরের মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর মধ্যে যে জনমত গড়ে উঠতে থাকে সংবাদপত্রের অবদান তার মধ্যে অনেকখানি | 
নীলকরদের বিরুদ্ধে এই সময় খ্রীষ্টান মিশনারিরাও সোচ্চার হতে 
থাকেন। ১৮৫৫ সালে বেঙ্গল মিশনারিদ্ের এক সম্মেলনে নীলকর অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানে! হয়। পাদ্রী জেমস লঙ, আলেকজাণ্ডাব ডাফ নীলকরদের 
বিরুদ্ধে রাইয়তদের পক্ষ নিয়েছিলেন। লঙ নীলদর্পণের ইংরাজী : অন্থবাদ 
করেছিলেন | এই অনুবাদ মাইকেল মধুস্থদন দত্ত করেছিলেন বলে অনেকে মনে 
করেন তবে অনুবাদের দায়ভাগ লঙই বহন করেন। aay মিশনারিদের দৃষ্টিকোণ 
ছিল সম্পূর্ণ আলাদ1। শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের অত্যাচারের ফলে জনসাধারণের ক্রোধ 
Jra ওপর গিয়ে পড়তে পারে এবং খ্রীষ্টান মিশনারিরা তার শিকার হতে পারেন 
এমন একটা ধারণা তীদের মধ্যে ছিল। তবে লং নীলকরদের অত্যাচারে এবং 
ইংরাজ সম্পাদিত সংবাদপত্র হরকরা ও ইংলিশম্যানের নীলকরদের প্রতি নির্জলা 
পক্ষপাতিত্বে সত্যই we হয়েছিলেন। লং নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় 
বলেছিলেন £ “what a surprising power of attraction silver has The 
detestable Judas gave the great preacher of the Christian religion, 
Jesus into the hands of Odious Pilate for the sake of thirty rupees, 
what wonder, then, if proprietors of the two news=papers, becom- 
ing enslaved by the hope of gaining one thousard rupees, throw 
the poor helpless people of this land into the terrible grasp of 
your mouths.” 

এই মন্তব্য নিয়ে মুদ্রক Clement Henry 118051-কে আদালতে অভিযুক্ত 
করা হয়। 

যেহেতু অনুবাদে লঙ-এর নাম ছিল না সেহেতু যুদ্রাকরকেই অভিযুক্ত করা হয়েছিল। ' 
কিন্তু লঙ agains হিসাবে তার নাম আদালতকে জানিয়ে দেন। বিচারে তার 
একমাসের কারাদণ্ড ও একহাজার টাক! জরিমান! হয়_মুদ্রককে দশ টাক! জরিমান] 
করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল | 

সেসময় ছ’টি ইংরাজী সংবাদপত্রের পাচটিই ছিল নীলকরদের পক্ষে । কাজেই বাংল! 
সংবাদপত্রের সমর্থনের ওপরেই গোট! নীল আন্দোলন দাঁড়িয়েছিল | 

১৮৬০ মালের ৩১ মার্চ এম. এল, এল নামে শিশিরকুমার ঘোষ হিন্দু প্যাট্িয়টে 


৩১০ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


যে চিঠি লেখেন তাতে উল্লেখ ছিল, সমস্ত সাংবাদিকেরাই নীলকরদের সমর্থন করার 
প্রস্তাব নিয়েছেন । বল! বাহুল্য এখানে বাঙালী সাংবাদিকদের কথাই বলা হয়েছে। 
Rate সাংবাদিকের আবার কেউ কেউ নিজেরাই নীলকর ছিলেন | যেমন হরকরায় 
সম্পাদক আলেকজাগুঁর ফুবম স্বীকার করেছিলেন যে তিনি পনের বছর নীলকর 
ছিলেন irs 

নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৭২ শকেই সাবধানবাণী 
উচ্চারণ করেছিলেন। 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন” প্রবন্ধে ১৭৭২ শকের 
বৈশাখ সংখ্যা তত্ববোধিনী লেখেন £ “কিন্ত আর কতকগুলি বিদ্রেশীয় ছুর্জন এদেশীয় 
সহিষ্ুতাশীল মন়য্যদিগের উপর যেরূপ অত্যাচার করে তাহার প্রসঙ্গ না করিলে উচিত 
কর্মের অন্যথা কর] হয় ৷” 

এ বছরের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় তত্ববোধিনী লেখেন ঃ 'নীলকরদিগের কার্ষের আছ্যো- 
পান্ত আলোচন! করিয়! দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে কেবল প্রজ! পীড়ন করিয়! সুকার্য 
উদ্ধার করাই তাহাদের সঙ্কল্প । 

তত্ববোধিনী ও দীর্ঘ প্রবন্ধে নীলচাষীদের প্রতি নীলক্রদের অত্যাচারের AT- 
পুঙ্খ বিবরণ দেন। পরিশেষে মন্তব্য করেন £ ‘নীলকর ও তাহার কর্মচারীর! পদে পদে 
প্রজার্দিগের উপর যে প্রকার অত্যাচার করেন তা সংক্ষেপে বিবৃত হইল । তাহার 
দুর্জয় লোভ রিপুর উপভোগ যদি এতাবন্মাত্রেও পর্যাপ্ত হইত, তথাপি অনেক লোকের 
ধন প্রাণ রক্ষা পাইত। কিন্তু তাহার ধন লালসা অজন্র উপভোগ প্রাপ্ত হইয়| এ প্রকার 
প্রবল হইয়া ওঠে, যে তিনি অন্যের ধন হরণ করিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হয়েন না» 

“এইরূপে প্রজার! নীলকর ও WHIT অহ্ছচরদিগের দ্বার! নিপীড়িত ও অত্যাচারিত 
হইয়। দুঃখরূপ দুঃসহ দীবদাহে চিরকাল দগ্ধ হইতেছে। এক্ষণে তাহারদের এ দুঃখ 
প্রতীকারের সম্ভাবনাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা কাহাকে এ মর্মবেদন। 
জ্ঞাত করিবেক? কাহার নিকটেই বা ক্রন্দন কঁরিবেক.+” 

তত্ববোধিনী প্রায় ১* বছর আগে চাষীদের যে নিঃসহায় অবস্থার কথা লিখে- 
ছিলেন যতদিন অতিবাহিত হয়েছে তার সেই দুঃসহ অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। নিত্য- 
নতুন অত্যাচার ও লাঞ্ছনার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কুষকসম্প্রদায় অবশেষে বিদ্রোহের 
পথে অগ্রসর হয়েছেন | 

১৮৫৯ সালে নদীয়া, যশোর, রাজশাহী, পাবনা ও ২৪ পরগনার প্রায় ২* লক্ষ 
গরীব চাষী প্রতিজ্ঞা করে তারা নীল চাষ করবে না। এর ফলে কুঠি মালিকের! ক্ষিপ্ত 
হয়ে চাষীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়দের ধরে নিয়ে যায়। বাজার গ্রাম পুড়িয়ে দেয় ও 

মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে। নীল বিদ্রোহ এই ভাবে শুরু হয়। সরকার বিদ্রোহ 
দমনে সৈন্য্দল পাঠান ।প৩ 

নীল বিদ্রোহের আর একট! বড় কারণ ছিল নীলকরদের সঙ্গে বিবাদে রাইয়তরা 

ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছ থেকে কোন নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পাচ্ছিলেন না। নীল বোনার 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা 81, 


চুক্তি নিয়ে রাইয়ত-নীলকর সম্পর্ক খুবই খায়াপ হচ্ছিল। নীল বোনার চুক্তি করে 
দাদন নিয়ে চুক্তি ভঙ্গ করলে নীলকর চাষীরা জমিতে জোর করে নীল বুনতেন। এ 
বিষয়ে আইন কাকে রক্ষা করবে সে সম্পর্কেও ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশনারদের মধ্যে মত- 
ছৈধ চলছিল। লেঃ গবর্ণর জে. পি. গ্র্যা্ট ১৮৫৯ সালে বারাসতের এমন একটি 
ঘটনায় আদেশ দেন যে চুক্তি মান! হচ্ছে কী না তা দেখার দায়িত্ব দেওয়ানি 
আদালতের । কিন্তু রাঁয়তের জমিতে নীলকরের জোর করে নীল বোন! 
বেআইনী ।৮৪ 

নীলকররা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। Stews আযাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে তারা 
শ্রেণীশ্বার্থ রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হতে থাকেন । পার্লামেণ্টে তাঁদের আবেদন পেশ করার 
জন্য একজন আইনজীবীকে পর্যন্ত তারা বিলেতে পাঠিয়েছিলেন । অন্যদিকে ব্রিটিশ 
Son আাসোদিয়েশন মফস্বল আদালতে নীলকরদের বিচারের ক্ষমতা ও নীল 
কমিশন নিয়োগ প্রভৃতির দাবি জানান। আ্যাসোপিয়েশন আদালতে রায়তদের 
মামলা লড়ার জন্য উকিল দিয়ে সাহাষ্য করতেন। 

১৮৬০ লালে ২৪ মার্চ রায়ত ও নীলকর উভয়ের স্বার্থ দেখার জন্য জে, পি. গ্র্যাণ্ট 
আইনসভায় একটি বিল আনেন । ৩১ মার্চ Act XI, An Act to enforce the 
fulfilment of Indigo Contracts and to provide for the appointment 
of a Commission of Enquiry আইনটি পাশ হয় । এই আইন অনুসারে অস্থায়ী 
ভাবে ঠিক হয়েছিল যে কেউ নগদ টাকা দাদন নিয়ে ( জালিয়াতি, বলপূর্বক বা ভীতি- 
প্রদর্শন ব্যতীত ) নীল চাষ না করলে তার শাস্তি হবে। নীল গাছের ইচ্ছা করে 
ক্ষতি করলেও অনুরূপ শাস্তি হবে। এই আইনটিই হয় সর্বনাশের কারণ। রায়তর৷ 
এই আইনের প্রতিবাদে ঘর্মঘট করে বসেন। নীলহাঙ্গাম। ছড়িয়ে পড়ে ॥ প্রথমে 
হাঙ্গাম। হয় State মহকুমায় । ওখানে রায়তরা কুঠি আক্রমণ করে। পাবনাতে এক 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সামরিক পুলিশসহ আক্রান্ত ও আহত হুন। হাঙ্গামা দমনের নীল 
অধ্যুষিত জেলাগুলির সর্বত্র সেনাবাহিনী পাঠানো হয়। গ্রযান্ট জেলাশাসকদের 
বলেছিলেন নতুন আইন প্রয়োগের ব্যাপারে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে। কিন্ত 
এই আইন বলে চুক্তি খেলাপের এত অভিযোগ আসতে সুরু করে যে স্বাভাবিক কাজ- 
কর্ম বন্ধ হবার উপক্রম হয় ।৮৫ 

, একাদশ আইন চালু হবার পর নীলকরর! রায়তদের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের মামলা- 
গুলি রুজু করত। ম্যাজিস্ট্রেটরাও নীলকরদের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন।৮৬ গ্রামের 
মোড়লকে গ্রেফতার করা ও যে নীলচাষ করতে চাইবে ন! তাকে গ্রেফতার করে 
জরিমানা করে তিনমাসের জেল দেওয়া প্রচলিত রীতি ছিল। জেলখানাতেও তাদের 
নিষ্কৃতি ছিল ai | কিন্ত তৎসত্বেও রায়তর! নীলচাষ করতে প্রত্যাখ্যান Fea | 

নীল বিদ্রোহের প্রকৃতি কী রকম ছিল তা নীচের ঘটনাগুলি থেকে জান? যাবে । 
এ বিদ্রোহ ছিল নেতৃত্হীন শোষিত মানুষের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ । নীলচাষীদের 


৬১২ ; বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


উত্তেজনা, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ সম্পর্কে সরকার উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেননি । ১৮৬ 
সালে লর্ড ক্যানিং লিখেছেন, ‘for about a week it caused me more 
anxiety than | have had since the days of Delhi and from that 
day I felt that a shot fired in anger of fear by one foolish planter 
might put every factory in lower Bengal in flame.’”4 


নীল বিদ্রোহের অবশ্যভাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবে কিছু কিছু শাসনসংস্কার ঘটে। 
নতুন মহকুমা হয়। নিয় প্রদেশগুলিতে পুলিশী ব্যবস্থার উন্নতি হয়। ক্ষুদ্র আদালত 
বসানো হয়। বিচারব্যবস্থার কিছুট! সংস্কার করা হয়। কারণ নীল কমিশনের রায় 
বহুলাংশে নীলকরদের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। কমিশন মন্তব্য করেছিলেন, নীলকর ও 
রায়তদের মধ্যে সম্পর্ক সন্তোষজনক নয় এবং সে সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
দরকার। কমিশন আরও উল্লেখ করেন £ ‘It matters little whether the 25০৮ 
took his original advances with reluctances or cheerfulness the 

Tesult in either case is the same, he is never afterwards’ a 
freeman,’ সংবাদপত্রের পাতায় যে সব অভিযোগ দিনের পর দিন ধরে প্রকাশিত 
হচ্ছিল অবশেষে তার পূর্ণাঙ্গ সরকারী স্বীকৃতি মেলে। 

কিন্তু নীলকরদের অত্যাচার কিছুটা প্রশমিত হলেও তা! স্তিমিত হয়নি। ১৮৬২ 
সালে সোমপ্রকাশ লিখছেন: “একজন সোমপ্রকাশ গ্রাহক পাবনা হইতে লিখিয়াছেন, 
এদেশের নীলকরদিগের সহিত প্রজাগণের বিবাদের মীমাংসা হয় নাই, এখনও সময়ে 
সময়ে বিবাদ বিসম্বাদ খুন জখমের সম্বাদ পাওয়া গিয়া থাকে ৷? (২৪ ভাদ্র ১২৬৯) 

১৮৬৪ সালে (৯ চৈত্র ১২৭৫) “নদীয়া জেলায় স্থানে স্থানে প্রজায় ও নীলকরে 
গোলযোগের, ঘটনায় সোমপ্রকাশ লিখছেন: - 

“যে ক্ষতের পথ ও ক্রেদ নির্গত না করিয়া Say দ্বারা কেবল উপরিভাগ শুষ্ক করা 
হয় তাহা দীর্ঘকাল অবিক্ৃত অবস্থায় থাকে না। উহা! পচিয়া ক্ৰমে অতিশয় অপকারক 
হইয়া ওঠে। প্রজার সহিত নীলকরদিগের বিবাদে অবস্থাও CRA হইয়াছে। 
বিবাদের প্রকৃত কারণের উন্ন.লন করা হয় নাই। প্রজার সহিত নীলকরদিগের মিলন 
করিয়া! দেওয়াও হয় নাই। অতএব এ বিবাদ যে পুনরুখিত হইবে তাহা আশ্চর্যের 
বিষয় নহে। ইদানীস্তন রাজপুরুষদিগের এই বিবাদ শাস্তির চেষ্টা নাই। প্রত্যুত 
কোন কোন রাজপুরুষের নীলকর পক্ষপাতিত্য প্রবহমান বায়ুর ন্যায় ও বিবাদ বহ্নিকে 
উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেছে, কণ্টটাকটবিল প্রভৃতি অনিষ্ট কর কয়েকটি বিষয় পুনঃ পুনঃ 
বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা দারাই সেই পক্ষপাতিতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে |” 

নদীয়া জেলায় পুনরায় নীলচাষ নিয়ে হাঙ্গামা দেখা দিলে সোমপ্রকাশ লেঃ 
গবর্নর বিভনের নিক্কিয়তার সমালোচনা করে লেখেন £ 

“লেক্ষণে নীল প্রধান প্রদেশে বিবাদ afe পুনরায় প্রধৃমিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই 
অবধি আমরা বিন সাহেবকে সতর্ক করিতে আরম্ভ করি, তিনি তাহাতে কর্ণপাত 


স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা! ৩১৩ 


না করিয়া! দারজিলিঙের শীতল সমীরণ সেবন করিতে গেলেন। কিন্তু এখানে যেরূপ 
প্রবল জালা সহকারে বহ্নি জলিয়া উঠিতেছে ইহার শিখা উড্ডীন হইয়া wae 
মধ্যে সেই বায়ুকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিবে। এখন কি তাহার সুস্থির হইয়া দারজিলিঙে 
বাম করিবার সময়? সেকালের হিন্দু রাজাগিগের এই সংস্কার ছিল, প্রজার অকাল- 
মৃত্যু হইলে তাহারা মনে করিতেন, রাজার অপরাধ ব্যতিরেকে কখন প্রজার অকাল 
মৃত্যু হয় না। এ সংস্কার উপধর্ম দুষিত বটে, কিন্তু ইহা নিরর্থক নহে। রাজার দোষ 
ব্যতিরেকে কি প্রজার মানবী আপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে?” (২১ বৈশাখ ১২৭১) 

নীল বিদ্রোহের সঙ্গে বাঙালির নবজাগরণের যে সম্পর্কটি সবচেয়ে গরুত্বপূর্ণ সেটি 
হল এই বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে এই সর্বপ্রথম বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী সমাজ ও বাংলা 
সংবাদপত্র শ্বেতাঙ্গদের ও Rate রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে একটি গণ-আন্দোলন সমর্থন 
করে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন যে প্রত্যক্ষভাবে এই নীল বিদ্রোহের সঙ্গে 
জড়িয়ে গিয়েছিল তা আগই বলেছি। আরও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কয়েকজন সাংবাদিক 
এই বিদ্রোহে বিদ্রোহীদের ওতঃপ্রোতভাবে সাহায্য করেছেন। হিন্দু প্যাট্রিয়ট সম্পাদক 
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অবদান এই ব্যাপারে সর্বাগ্রে AAA | 

হিন্দু প্যাট্রিরটের সংবাদদাতা হিসাবে শিশিরকুমার ঘোষ, মন্মধনাথ ঘোষ 
(MNG) নামে হিন্দু প্যাট্িয়টে যশোর জেলায় নীলকরদের অত্যাচারের প্রতি 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিশিরকুমারের জীবনীকার লিখেছেন, ১৮৫৮ সালে 
শিশিরকুমারের আহ্বানে যশোরের রুষকগণ নীলচাষ বন্ধ করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে । 
শিশিরকুমার কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে ভ্রমণ করে নীলচাষ বন্ধের 
পরামর্শ দিতেন ।৮৯ 

ইংরাজী সংবাদপত্রের মধ্যে ইণ্ডিয়ান ফিল্ড (১৮৮ সালে প্রতিঠিত। মালিক 
একজন আর্মেনিয়ান )-এর রাজনৈতিক সম্পাদক কিশোরীচাদ মিত্র নীল বিদ্রোহকে 
সমর্থন জানিয়েছিলেন | 

বাংলার কুষকসমাজ নেতৃত্বের ও প্রস্তুতির অভাব সত্বেও যে বিদ্রোহ 
সংগঠিত করে তুলতে পেরেছিলেন তার কারণ নবলন্ধ স্বাধিকারবোধ ষাটের দশকে 
এসে সাধারণ ages আকীর্ণ করেছিল এবং বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীল সম্প্রদায় 
সেই গণবিদ্রোহের সামিল হতে পেরেছিলেন । এই গৌরবময় অনুভূতি সম্পর্কে ১৮৬০ 
সালের ১৯ মে হরিশচন্দ্র হিন্দু প্যাট্রিয়য়েটে যা লেখেন তা এক্ষেত্রে চিরকালের জন্য 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 2 

“Bangal might well be proud of its peasantry. wanting 
power, wealth political knowledge and even leadership, the 
peasantry of Bengal have brought about a revolution inferior in 
magnitude and importance to none that has happened in the 
social history of any other country-with the Government 


৬১৪ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


against them, the law against them, the tribunals against them, 
the Press against them, they have achieved a success of which 
the benefits will reach all orders and the most distant generations 
of our countrymen. And all this way they have done by sheer 
_force of virtue, by patience, Perseverance and fortitude, without 
committing almost a single.” 
শিশিরকুমার ঘোষ ইংরাজী অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখেছিলেন, নীল বিদ্রোহ 
ইংরাজশাসিত বাংলার প্রথম বিদ্রোহ । এবং এর পরে যদি কোনদিন বিদ্রোহ 
হয় সে বিদ্রোহ হবে বাংলার স্বাধীনতার জন্য, অত্যাচারী জেলাশাসকদের হাত থেকে 
দেশকে মুক্ত করার জন্য | 
“It was the indigo disturbance which first taught the natives 
the value of combination and Political agitation. Indeed, it was 
the first revolution in Bengal after the advent of the English. 
If there be a second revelution, it will be to free the nation 
trom the death grips of the all-powerful police and District 
Magistrates. Nothing like oppression which brought about the 
glorious revolution in England and it was the oppression of half 
a century by indigo planters which at last roused the half-dead 
Bengalee and infused spark in his cold frame.” ( Patrika, 
May 22, 1874), 
নীল বিদ্রোহের পটভূমিতে ifea বাঙালির সংবাদপত্র পরবর্তী কালের বৃহত্তর 
স্বাধীনতা-যুদ্ধের তুর্যনিনাদ করেছে। 
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অষ্টম পৰ্রিচেছদ 
বাংল| গন্য, বাংল! মাহিত্য ও নাট্য 
ব্বিধনে মংবাদগত্র 


বাংলা গদ্যের Sean বাংলা ভাষ! গঠনের যুগে সংবাদপত্রের 
ভূমিক।॥ বাংল! ভাষার ক্রমবিকাশ ॥ শ্রীরামপুর মিশন ও রামমোহন 
যুগ £ বাংল। সাহিত্যের সাময়িকপত্র নির্ভরতা ॥ বাংল! সংবাদপত্র ও 
সাহিত্য ॥ সাঁময়িকপত্র ও বাংল! সাহিত্য। বাংলা নাটকের Ngaa £ 
বাংলা সংবাদপত্রে নাট্য সমালোচনার etal ॥ সাধারণ রঙ্গাদয় প্রতিষ্ঠা ও 
বাংল! সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপৌষকতা। 


বাংল সাময়িকপত্রের একজন গবেষক বলেছেন * “্বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালা ভাষায় 
সাময়িকপত্রের আবির্ভাবের ইতিহাসের সহিত বান্গলা সাহিত্যের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গী- 
ভাবে জড়িত, বস্তুত qal গণ্ সাহিত্যের বর্তমান পরিণতির মূলে সমাচার দর্পন, 
সম্বাদ কৌমুদী, সমাচার চন্দ্রিকা, বঙ্গদূত, সংবাদ প্রভাকর প্রভৃতি দৈনিকের প্রয়াস 
অনেকখানি বর্তমান।  অপরিপুষ্ট এবং অস্ফুট বাঙ্গল| ভাষাকে ইহারাই 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সর্ববিধ ব্যবহারে লাগাইয়া সমর্থ ও সক্ষম করিয়া 
তুলিয়াছেন”।১ 

এই বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে সত্য । কারণ বাঙালির নবজাগরণের বার্তাবহ বাংল! 19 
ও বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রকে অবলম্বন করেই 
গড়ে উঠেছে। 

বাংল! ভাষায় প্রথম মৌলিক গদ্থপুস্তক কেরির কথোপকথন ও রাম রাম TAA 
প্রতাপাদদিত্য চরিত্র প্রকাশিত হয় ১৮*১ সালে। এর মাত্র ১৭ বছর পরে বাংল! 
সংবাদপত্রের আবির্ভাব। å 

এখানে ইংরাজী গন্ভদাহিত্যের সঙ্গে বাংলা গন্চসাহিত্যের মৌল পার্থক্যটি 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় । ইংরাজী woa উত্তবের প্রায় bee বছর পরে ইংরাজী সংবাদ- 
পত্রের উত্তব।২ 

মনে রাখতে হবে ইংরাজী গণ্ভমাহিত্যের উদ্ভব প্রথম মুদ্রণযন্ প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও 
(১৪৭৬) প্রায় পাঁচশ বছর আগে। একারণে Rare, যখন সংবাদপত্র প্রকাশিত 
হয়েছে তথন সংবাদপত্রসেবীদের গন্যাদর্শ সম্পর্কে আলাদা করে fowl করতে হয়নি । 
ইংরাজী গন্য তখন WS স্থুপরিণত। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের একটি: 
রেনেশীস ঘটে গেছে। প্রথম ক্ল্যাসিক্যাল ইংরাজী গণ্ভরীতিতে স্যার টমাস মুর, 


oy বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


(১৪৭৮-১৫৩৫ ) লিখেছেন Life of Pico of Mirandola (১৫১০), Wyolif 
বাইবেলের ইংরাজী অনুবাদ করেছেন (১৩৮২), উইলিয়ম টিনডেল | ১৪৮৪-১৫৩৬। 
বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ প্রকাশ করেছেন (১৫২৫ )। এলিজাবেবীয় যুগে 
দিকপাল প্রবন্ধ-লেখকদের আবির্ভাব হয়েছে। স্যার ফ্রানসিম বেকন (১৫৮:-১৬,৬ ) 
ও রবার্ট বাটনের যত মনম্বী ও শক্তিশালী গদ্যলেখকদের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় | 
বেকনের বিখ্যাত গ্রন্থ আযডভানসমেন্ট অব লারনিং (১৮০৫) প্রকাশিত হয়েছে প্রথম 
ইংরাজী দৈনিক ডেইলি কুরাণ্টের (প্রকাশকাল ১১ মার্চ ১৭০২ ) প্রকাশের প্রায় একশ 
বছর আগে। এক্ষেত্রে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের আগে বাংলা গগ্ভসাহিত্যের 
কোন সমুজ্জল এঁতিহ দূরে থাক, উল্লেখ্য কোন গ্ধসাহিত্যই রচিত হয়নি। তার 
আগে যে কয়খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তা হয় বাইবেলের না হয় সরকারী আইন 
সংক্রান্ত Besta অন্থবাদ না হয় পাঠ্যপুস্তক । দ্বিতীয়ত গণ্ঘরীতির মধ্যেও নানা 
জটিলতা! এবং তার রূপটিও স্পষ্ট aq) এক্ষেত্রে বাংল! সংবাদপত্রকে ভাষাপথ স্ববলে 
খনন করে অগ্রসর হতে হয়েছে। প্রধম যুগের বাংলা সংবাদপত্রের ভাষার সঙ্গে 
তৎকালীন প্রচলিত বাংলা গণ্গ্রস্থগুলির ভাষার তুলনা করলেই এই পার্থক্যটি সহজে 
প্রতিভাত হবে। 

১৮*১ সালের আগে পর্যস্ত বাংল! গন্ধের যে সব নিদর্শন পাওয়া যায় সেগুলি হল 

এই £ 

(১) ষোড়শ শতকে প্রকাশিত সেকশুভোদয়া। 

২) সপ্তদশ শতকে প্রাপ্ত একটি চুক্তিপত্র ও নরোম দাসের দেহবড়চা। এই 
শতাব্দীতে দাম আস্তেনিও লিখিত Adee প্রচারমূলক পুস্তিকা ব্রাহ্মণ 
রোমান ক্যাথলিক সংবাদ | 

(৩) অষ্টাদশ শতকে পাদরি মানোএল দা আসন্ম্পসাম লিখিত রুপার শাস্ত্রের 
অর্থভেদ। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে লিসবন শহরে এ গ্রন্থটি রোমান অক্ষরে মুদ্রিত 
হয়। 

বাংলা দেশে মুন্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৭৭৮ সালে হালহেড “এ গ্রামার অফ 

দি বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ, প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি ইংরাজীতে রচন! কিন্তু এর মধ্যে 
সর্বপ্রথম বাংলা হরফ ব্যবহার করা ZA | 

কিন্তু বাংল! ভাষায় রচিত afes গ্রন্থ প্রকাশিত হতে ZF করে ১৭৮৫ সাল TNT | 

প্রথম যুগে agate দিয়েই বাংল! গদ্যের যাত্রা Re হয়েছিল। অন্বাদের বাইরে 
প্রথম বাংলা মৌলিক গন্থগ্রন্থ রাম রাম বস্তুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র প্রকাশিত হয় 
১৮০১ লালে। প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের জন্মের (১৮১৮) আগে পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য 
বাংলা গ্রন্থের একটি তালিকা আমরা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে দিয়েছি। 

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গ্যের জন্ম হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের স্থৃতিকা- 

গারে। “সিভিলিয়ান দ্বিগকে বাঙ্গালা পড়াইতে গিয়া কেরি বাঙ্গালা গন্য গ্রন্থের 


বাংলা 19, বাংল! সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩১৭ 


অভাব বুঝিয়া তাহার পণ্ডিত ও সহকারী দিগকে গন্ধে পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে 
প্ররোচিত করলেন। - ইহাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গাল! সাহিত্যে আধুনিক- 
তার স্ুত্রপাত রূপে গন্য পাঠ্য পুস্তকের প্রবর্তন করিল ।”৩ কিন্ত বাংল! to VPs 
পথে কতকগুলি সহজাত সমস্ত! এসে Va পথ আকীর্ণ করেছিল। তার মধ্যে মৌল 
সমস্যাটি ছিল শবসন্ভারের | 

১৮৩৮ পর্যন্ত ফারসি ছিল এদেশে রাজদরবারের ভাষা । সেহেতু প্রচলিত বাংলার 
মধ্যে আরবি ফারসির যে আধিক্য ঘটেছিল তা প্রচলিত চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ 
এবং কিছু বাংলা গ্রন্থ পড়লে বেশ বোঝা যায়। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত 
প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর ধরে মুসলমান আধিপত্যের ফলে বাংল! ভাষায় প্রায় আডাই 
হাজার ফারসি তথ! আরবি তুকি শব্দ প্রবেশ করে S 

১৭৭৮ সালে হালহেড এবং পরবর্তী কালে হেনরি পিটস ফরস্টার ও উইলিয়ম কেরী 
প্রমুখের! বাংল! ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান বলে মনে করেন এবং বাংলাকে আরবী 
PRA প্রভাব, থেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করে যান। বাংলা গ্মাহিত্যের একজন 
ইতিহাম রচয়িতা বলেছেন, “বাংলা দেশে যদি ইংরেজের আগমন না ঘটিত তাহা 
হইলে আজিও আমাদিগকে বাংলা ভাষা লিখিতে বসিয়া ‘গরিবনেওাজ শেলামত? 
afaa ze করিয়। ‘ফিদবি’ বলিয়া শেষ করিতে হইত ।”৫ 

কিন্তু আরবী ফারসীর প্রভাব থেকে বাংলা সাহিত্য বাঁচলেও ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের পণ্ডিতদের হাতে বাংলা ভাষা আবার বহুক্ষেত্রে অতিমাত্রায় সংস্কৃতানুসারী 
হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত ১৮০৮ সালে প্রকাশিত মৃত্যুপ্জয়ের হিতোপদেশের ভাষার উদাহরণ 
দেওয়। যেতে পারে। 

qin তীরে এক অতিবড় শাল্মলি বৃক্ষ থাকে সেই তরুতে আপন চঞ্চুকরণক 
নিশ্মিত পক্ষিরা বর্ধাতেও জুখেতে বাদ করে। অনন্তর নীলবর্ণ ছবির তুল্য মেঘ 
সমূহেতে গগনমগ্ডল আচ্ছন্ন হইলে পরে স্থূল ধারাতে অতিবড় বৃষ্টি হইল সেই তরু তলেতে 
বানরেরদ্িগকে আদ্রীভূত শীতার্ত কম্পিত কলেবর দেখিয়া করুণা প্রযুক্ত পক্ষিরা কহিল 
ওহে বানরের! শুন আমারদিগের কর্তৃক চঞ্চুমাত্রেতে Baws তৃণকরণক নীড় নিশম্মিত 
হইয়াছে পানি পাগ্াদি বিশিষ্ট তোমর1 কেন এই প্রকারে অবসন্ন হইতেছ তাহা শুনিয়া 
জাতক্রোধ বানরের! আলোচন! করিল বায়ু রহিত নীড় মধ্যে অবস্থান প্রযুক্ত সুখী 
পক্ষিরা আমারদিগকে নিন্দা করিতেছে ভাল বৃষ্টির উপশম হউক। তাহার পর: 
জলবর্ষণ নিবৃত্তি হইলে সেই মর্কটের! বৃক্ষ আরোহণ করিয়া সকল বাসা ভাঙ্গিল 
তাহারদ্দিগের অন্য সকলও নীচেতে ফেলাইয়! দিল ।’১ এই সংস্কৃত অনুসরণ অনেক, 
লেখককেই প্রভাবিত করে। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্ত চরিত্রং 
গ্রন্থে সংস্কৃত গণ্ঘরীতিই গ্রহণ করেছেন। “রাজ! অশ্বারোহণে গমন করিয়া নিবিড় বনে 
ain করেন ইতিমধ্যে এক স্থানে উপনীত হইয়া দেখেন অতিরম্যস্থান চারিদিকে নদী 
মধ্যে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং স্থানে ২ অনেক পশু পক্ষী আছে নানাপ্রকার শব্দ হইতেছে 


৭৩১৮ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


রাজা স্থান নিরীক্ষা! করিলেন এ অপূর্বস্থান আমি এইখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিব 
রাজাজ্ঞাক্রমে ভূত্যবর্গেরা রাজার থাকবার উপযুক্তস্থান করিয়া দিয়া পশ্চাৎ 
আপনার্দিগের স্থান করিয়! সকলেই সেইস্থানে বাম করেন ।?৭ চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়ের 
(তোতা ইতিহাস ( ১৮০৫ ) থেকেও GRAY উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 

এই সংস্কৃত-অন্ুদারী বাংলা গ্চরীতির যুগে বাংল! সংবাদপত্রের মাধ্যমেই বাংলা 
স্বকীয় গগ্রীতির ষথার্থ প্রকাশ হয়েছিল । অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাসম্ভব আরবী ফারসীর 
আধিক্য বর্জন ও সংস্কৃত বাক্য গঠন পদ্ধতি পরিহার করে সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রে 
নিজস্ব গগ্ভরীতি গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। বাংলা সংবাদপত্র কীভাবে বাংলা tore 
বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে সাহিত্যস্রষ্টাদের হাতে তুলে দেয় তার একটি 
সংক্ষিধ ইতিবৃত্ত দেওয়ার চেষ্টা করব। যেহেতু বিষয়বৈচিত্রযাই সংবাদপত্রের প্রাণ 
সেহেতু অংবাদপত্রকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ বা প্রতিবেদন রচনার জন্য উপযুক্ত 
শব্দসম্ভার এবং পরিভাষা সর্বদা হাতে মজুত রাখতে হয় । যেক্ষেত্রে শব ও পরিভাষার 
অভাব সেক্ষেত্রে সাংবাদিকেরাই সেই শব ও পরিভাষার সৃষ্টি করেন। 

বহুল ব্যবহারের ফলে পাঠকসমাজ সেগুলিকে সহজেই গ্রহণ করেন। এইভাবে 
বাংলা ভাষার বন শব্দ ও পরিভাষা সংবাদপত্র থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এবং সাহিত্যের শব্দ- 
ভাগ্ডারকে HPS করেছে। 

সংবাদপত্রের প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন অনেক সময় অনুদিত হয়ে থাকে । অনুবাদ 
তাই সাংবাদিকতার অপরিহার্য অঙ্গ । উনবিংশ শতাব্দীতে কোন সংবাদ এজেন্সি 
ছিল না। কিন্তু তা না থাকলেও ইংরাজী সংবাদপত্র থেকে নিয়মিত খবরের অনুবাদ 
থাকত। তার যোগে নিজস্ব প্রতিনিধিদের খবরাখবরও অনুবাদ করতে হত। 
তাছাড়া ইংরাজী জ্ঞানগর্ত প্রবন্ধ, নোটিশ, আইনকান্নের অন্থবাদও প্রয়োজনীয় fea | 
এজন্য ইংরাজী থেকে বাংলা একটি অভিধানের প্রয়োজনীয়তা ছিল সবচেয়ে বেশী | 
১৮২১ সালে এই অভিধান প্রকাশিত হয়। এই অভিধান সঙ্কলনের কাজ করেছিলেন 
ছুজন_-রামকমল সেন ও A ফিলিকস কেরি। এদের মধ্যে ফিলিকস কেরি সাংবাদিক 
=দিগদর্শনের সম্পাদক। ফিলিকস কেরি «এনসাইক্লোপিডিয়। ব্রিটানিকা'র বাংলা 
অন্থবাদ “বি্যাহারাবলী, ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেছিলেন | 


প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র দিগ্‌দর্শন ছিল দ্বিভাষিক পত্রিকা । দিগ দর্শনে ইংরাজী 
ও তার অন্ক্বাদ পাশাপাশি প্রকাশিত হত। বাংল! অন্থবাদগুলির দিকে লক্ষ্য করলে 
এটি স্পষ্ট হবে যে শ্রীরামপুরের সাংবাদিকেরা যে বাংলা অন্তুবাদ করেছেন তা অত্যন্ত 
eet এবং কোথাও অনুবাদ বলে মনেই হয় ন!। তারা একটি নিজস্ব safe 
প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন বলেই এটি সম্ভব হয়েছিল। নীচে দিগ দর্শনের একটি 
অন্বাদ-রীতির উদাহরণ দেওয়া হল তা থেকে বক্তব্যটি স্পষ্ট হবে। 

“In the centre of the city over the river was thrown a bridge 
of extraordinary magnificence ; it was built with such wonderful 


Ral গন্ধ, বাংলা সাহিত্য ও নাটম্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩১৯ 


art as to create a foundation Sufficiently strong; in the bottom 
of a river which was sandy, The arches were made of huge 
stones fastened together with chains of iron, and melted load, 
before they began to build the bridge they turned the course of 
the river and laid its channel dry.” ‘নগরের মধ্যে নদীর উপরে অতিস্থন্দর 
এক সেতু ছিল। এ সেতু অত্যাশ্চ্যরূপে গ্রথিত যেহেতুক নদীর নীচে বালি ছিল, 
তাহার ar শক্ত প্রস্তরেতে গ্রথিত, এবং লৌহ ও উড পরস্পর বাদ সেতু 
গাথিবার পূর্বের এ নদীকে অন্য পথে লইয়া পরে সেতু গীথিয়াছিল.।”৮ 

অথচ সংবাদপত্রের বাইরে বাংলা অনুবাদের যে আদর্শ ছিল তা এত উচ্চমানের 
নয়। বিশেষ করে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত বাইবেলের অন্বাদের ক্ষেত্রে 
এই মন্তব্য করা অযৌক্তিক হবে না। ১৮০* সালে গলপেল অফ সেন্ট ম্যাথুর প্রথম 
বাংলা অন্তুবাদ “মজল সমাচার" মতীয়ের রচিত নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৩২-৪৩ 
সালে বাইবেলের যে নতুন সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় সেখানেও IRNI মান 
উন্নত হয়নি | 

“প্রামনন কর কেননা স্বর্গরাজ্য নিকটবর্তী একথা ঘোষণা করত যোহন তুরক 
সে কালে য়িহুদাদদেশের অরণ্যে আইল য়িহহের পথ প্রস্তুত কর তীহার পথ সোজা 
কর অরণ্যে চীৎকার কারি এক জনের এই রব যাহার বিষয়ে য়িশঈয়াহ আচার্ষ্ের 
প্রমুখাৎ এই কথা Fal গেল এই১তিনি |” 

এই উৎকট বাংলার পাশাপাশি সংবাদপত্রের বাংলাকে রাখলে আকাশ-পাতাল 
গ্রভেদ চোখে পড়বে I 
'_ দ্বিগ্‌দর্শনের একটি মৌলিক গ্ঠরচনার। নমুনা £ 

“ঈশ্বরের আজ্ঞাহ্সারে পৃথিবীর 2 হইল। ঈশ্বর ছয় দিনে এই বিশ্ব সৃষ্ট 
করিয়া সম দিবসে আপন কর্ম হইতে বিশ্রাম করিলেন যেহেতুক তাঁহার Cory 
সিদ্ধি হইল। এই হেতুক ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন যে, সকল IIIN সপ্তাহের এক 
দিবস সাংসারিক কর্ম হইতে বিশ্রাম করিবে এবং সেই এক দিবসে ঈশ্বরের প্রতি আপন 
মনোনিবেশ করিবেক ।”৯ 

এই গগ্ঠরীতি সমাচার দর্পণে এসে আরও পরিণতি লাভ করে। সমাচার দর্পণে 
প্রতিবেদন ও প্রবন্ধের যে সব শিরোনাম CHET হত তার মধ্যেই বাংল! ভাষার আধুনিক | 
রূপটি ধর! পড়ে । যেমন, ‘রণ’, গৃহদাহ’, ‘আত্মঘাতী’, ‘রাজকর্মে নিয়োগ’, ‘অগ্নিদাহ’, 
প্রভৃতি। সমাচার দর্পণের ভাষা সংস্কৃত ও পারসির প্রভাবমুক্ত এবং মুখ্যত তদ্ভব ও 
দেশী শব্দাশ্রয়ী । বাংলা গ্যের প্রথম যুগে এই আত্মনির্ভরতা। খুবই আশ্চর্যজনক | 
ভাষার স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গতিটিও লক্ষণীয় । নীচে সমাচার দর্পণের কয়েকটি 
প্রতিবেদনের উদ্বাহরণ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। 

১। যাতায়াতের স্থগম--জান। গেল যে কলিকাত!| অবধি কাশী পর্যস্ত যে নৃতন 


৩২০ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


পথ হইয়াছে তাহাতে ডাকের অধ্যক্ষ সাহেব গবর্ণমেন্টের আজ্ঞান্দুসারে পথিক সাহেব 
লোকেরদিগের থাকবার কারণ সাত ২ ক্রোশ অস্তর আসনাদি বিশিষ্ট এক ২ বাঙ্গালা 
ও পাকশালা নির্মাণ করিয়াছেন ইহাতে সর্বশুদ্ধ বিশরামস্থান বত্রিশটা হইয়াছে | প্রত্যেক 
বাঙ্গালাতে ছুই ২ কুঠরি করা গিয়াছে যে এক সময়ে ছুই সাহেব উপস্থিত হইলে 
স্থানাভাব না হয়। এ সকল স্থানে উপযুক্ত ভৃত্যগণও নিযুক্ত আছে। (সমাচার 
দর্পণ, >> ডিসেম্বর ১৮২৪) 

২। বাবু আশুতোষ দেব-্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বিমাতৃশ্রাদ্ধ অতি 
সমারোহপূর্বক হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরদিগকে অধিক দান করিয়াছেন কিন্তু 
আমরা ইহা শুনিয়া আহলাদিত হইলাম যে তৎসময়ে কাঙ্গালির সমারোহ হয় নাই। 
(সমাচার দর্পণ, © অকটোবর ১৮৩৯) 

আর একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের রিপোর্টের উদাহরণ দিচ্ছি 

“গত রবিবার রাত্রে যে ঝড় হইয়াছিল সেই ঝড় গন্গাসাগর উপদ্বীপেও হইয়া ছিল 
সেখানে সেই দিবস বজ্রপাত হওয়াতে দুইজন মরিল আর তিনজনের চুল পুড়িয়া গেল 
ও শরীরে আঘাত হইল কিন্তু মরিল না” । ৩ এপ্রিল ১৮১৯ ) 

এইসব রিপোর্টগুলির সঙ্গে সমসাময়িক sta ্রন্থগুলি পাশাপাশি রেখে পড়লে 
প্রভেদটি বিশেষ ভাবে চোখে পড়বে । 

RESCH বাংলা ভাষার জননী স্বীকার করেও শ্রীরামপুরের সাংবাদিকের! তাদের 
ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকে এটি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সংস্কৃতবহুল বাংলা গন্ধ- 
রীতি কখনই জনসাধারণের কাছে আদৃত হবে না। 

Se কাশীপ্রসাদ ঘোষ লিটারেরি গেজেট পত্রিকায় বাংলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকার 
সম্পর্কে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, শ্রীরামপুরের মিশনারিরা যে ধর্মপুস্তকের বাংলা 
তর্জম! করেছিলেন ত! ইংরাজী বাক্য গঠনরীতি aga লিখিত হওয়ায় 
এদেশীয় লোকেরা বুঝতে পারতেন না। এমনকি ফেলিকস কেরি Vas দেশের 
বিবরণ, নামে যে তর্জমা প্রকাশ করেন তাতে সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দের আধিক্য ঘটায় 
সেটিও - সাধারণের কাছে আদুত হয়নি। কাশীগ্রনাদ ঘোষের বক্তব্যের বাংল! 
অনুবাদ £ ‘অবিকল সংস্কৃতাহুযায়ী ভাষায় ইংগুদেশীয় উপাখ্যান গ্রন্থ রচনা করাতে 
তাহার এ গ্রন্থ নিক্ষল হইল । সেহ পুস্তক যদি সংশোধিত হয় এবং ষদি দারুণ সংস্কৃত 
কথা চলিত ভাষায় রচিত হয় তবে ওঁ গ্রন্থ সর্বপ্রকারে সকলের উপকার্য্য হইতে 
পারে 17১০ 

বলা বাছুল্য সমাচার দর্পণ ইতিপূর্বেই সংস্কৃত কথা৷ চলিত ভাষায় রূপান্তরিত 
করে বাংলা গন্থকে এক সাবলীল গতি দান করেছিলেন। সমাচার দর্পণ থেকে 
এর ভুরি ভুরি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে । যেমন একটি উদাহরণ £ 

“কিন্তু রহস্ত ছাড়িয়া যথার্থ করিতে হইলে ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করার জন্য 
পরিশ্রম পৃথিবীর মধ্যে আর কোন কর্খে নাই। ডেকসিয়ানরি কর্তারা বিস্তার মজুর, 


বাংল! 19, বাংলা সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩২১ 


তাহারা মাল মশলা! প্রস্তুত করিয়া দেন অন্যেরা ঘর গাথে। যদি আমাদের কোন 
শক্ত থাকিত এবং তাঁহাকে কোন দণ্ড দেওয়া কর্তব্য হইত তবে আমরা তাহাকে 
পোনর বদর ATS কেবল ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করিতাম।* “১৮ জুন, ১৮২৫) 

তবে সমাচার দর্পণ খুঁজলে সংস্কৃতাশ্রয়ী গগ্রীতিরও উদাহরণ পাওয়া যাবে। 
আবার আরবি ফারসী বহুল কিছু কিছু রচনাও পাওয়া যাবে। তার কারণ সংবাদপত্র 
একহাতের লেখা নয়। লেখক ভেদে গগ্রীতিরও পরিবর্তিত হতে পারে। তবে 
এই ব্যতিক্রমের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। নীচে সংস্কৃত শব্দবহুল একটি প্রতিবেদন 
উদ্ধৃত কর! হলঃ 

বৈকুণ্ঠ গমন। আমরা অপারপরিতাপপয়োধিপয়ঃ প্রবাহে পতিত হইয়া প্রকাশ 
করিতেছি যে awa নিবাসি যশোরাশি বৈকুণঠবাসি কীতিশশি পবিত্র চরিত্র 
ভগবদভক্তাগ্রগণ্য ভুবনমান্য পুণ্যশীল স্থশীল বিবিধ বিদ্যাবিশারদ দান্ত শাস্ত নরবর 
বাবু নীলমণি হালদার মহাশয় গত ২৪ শ্রাবণ সোমবাসরে সজ্জন সজ্জনাদি পুত্র পৌত্র 
সমীপে শ্রীশ্রীপতিত পাবনী ত্ৰৈলোক্য তারিনী তপন তনয়তাপিনী ত্রিদশতরঙ্গিনী 
তীরে নীরে সজ্ঞানে পরম প্রেমানন্দাস্তঃকরণে সরস রসনে মুক্তাবনে অতি সকরুণ স্বরে 
ঈশ্বরের নামোচ্ছারণ পূর্বক এতমায়াময় সংসার বিনিময় করত লোকাস্তর যাত্রা 
করিয়াছেন, ইতি সমাচার দর্পণ ১৯ আগষ্ট ১৮৩৭। 

আবার আরবি ফারসী শবধুক্ত বাক্যের নমুনা £ 

১। TNA কালেজ ১৪ জুলাই শ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর আপন 
কালেজের দারোগা A হীরুবাবুকে কহিলেন যে Bes নাগাইদ কতগুলি বালক . 
আমার কালেজে লিখিয়া esata লইয়াছে। দারোগা! কহিলেন যে মহারাজ 
স্ন্দররূপে কেহই হইতে পারে নাই। মহারাজ ইহ! শুনিবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধাস্থিত 
হইয়া শ্রীযুত বসন্ত বাবুকে আজ্ঞা করিলেন যে অগ্যাবধি এই কালেজ তোমার fee 
হইল তুমি ইহা তদারক করিবা এবং হাকিম সাহেবকে কহিলেন যে তুমি আমারা 
সরকারে একশত টাকা দরমাহা পাইতেছ অগ্ঠাবধি আর অধিক পঞ্চাশ টাকা পাইব! 
কিন্তু প্রতিমাস বালকেরদের ইস্তাহাম তোমার লইতে হইবে | (২১ আগস্ট, ১৮১৯) 

২। ও বড়লোক কহা যায় না বরং ছোটলোক বিলক্ষণ সাবুদ হয়। ( সমাচার 
দর্পণ, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮২১ ) | 

৩। এ বালকের জননী জবনী হুজুরে নালিশ করাতে তজবীজের দ্বার! তাহা 
প্রমাণ হইল। (২৫ জুলাই ১৮২৯) 

অবশ্য সংস্কৃতের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্য সমাচার দর্পণের এই প্রয়াস সংস্কৃত- 
পন্থীদের দ্বারা সমধিত হয়নি । ভাবাদর্শ নিয়েও দ্বিমত ছিল। বিশেষ করে সংস্কৃত 
পপ্ডিতেরা এই নব্য গষ্াদর্শকে খুব ভাল চোখে দেখেননি | 

. ১৮৩০ সালের ৬ মার্চ বঙ্গদূত পত্রিকায় জনৈক পত্রলেখক বক্রভাষা সংস্কারের একটি 
প্রস্তাব উত্থাপন করে লেখেন, “কেবল সংস্কৃতাধিক্যে বঙ্গভাষার কাঠিন্ত বৃদ্ধি 

২১ 


৩২২ বাংলা সংবাদপত্ৰ ও বাঙালীর নব্জাগরণ 


সম্ভাবনায় সংশোধন সিদ্ধি হইতে পারে না একথাও আমাদিগের সমতা অতএব 
ভাষার মাধুর্য বিধার অন্মাদির seater ইহাই অনুমেয় যে সংস্কৃতান্যায়ীকে ভাষা 
যাহা সাধু পরম্পরায় ব্যবহার হওয়াতে সাধু ভাষা রূপে খ্যাতা তাহাই শুশ্রাব্য ৷” 

বঙ্গদৃত ওই মত সমর্থন করে লেখেন, “অতএব স্বশ্রাব্য যে সাধুভাষা তাহাই 
প্রশংসনীয় তদিতরকে ইতর জ্ঞান করিতেই হয় কিন্তু গঙ্গার উভয় তীরেরও সর্বত্র 
সমান ভাষা নহে স্থতরাং ইহার মধ্যেও বিশেষ স্থত্রাব্য এবং সভ্য শৌভ্যভব্য সকলের 
বক্তব্য যাহা তাহাকেই সুন্দর বচন নিরাকরণপূর্ববক তাহারি রচনার নিয়ম সংস্কৃত 
ব্যাকরণান্ুকরণপূর্ববক স্থষ্টিকরণ কর্তব্য l’ 

সমাচার চন্দ্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মোটামুটি সংস্কতান্গসারী 
বাংলা গ্চরীতির সমর্থক ছিলেন। ফারসী শব্দের বহুল ব্যবহার সম্পর্কে ভবানীচরণ 
কলকাতা কমলালয়ে লিখছেন, যেসব ষাবনিক শব্দের বাংল! প্রতিশব্দ আছে সেগুলির 
বালে বাংল! গ্রতিশবই TIC SHS | 

কলকাতা কমলালয়ে ভবানীচরণ লিখছেন : 

“ae, ভাল মহাশয় শুনিয়াছি যে ভদ্রলোকের মধ্যে অনেক লোক স্বজাতীয় 
ভাষায় অন্যজাতীয় ভাষা মিশ্রিত করিয়া কহিয়া থাকেন যথা কম, কবুল কমবেশ, 
কয়ল! কর্ম, কষাকযি, কাজিয়। ইত্যাদি ককার অবধি ক্ষকার পর্য্যন্ত ইহাতে বোধ হয় 
সংস্কৃত শান্তর ইহারা পড়ে নাই এবং পণ্ডিতের সহিত আলাপও করেন নাই তাহ! হইলে 
এতাৃশ বাক্য ব্যবহার করিতেন না স্বজাতীয় এক অভিপ্রায়ের অধিক ভাষা থাকিতে 
যাবনিক ভাষা ব্যবহার করেন ন1।”৯১ 

কলকাতা কমলালয়ে ভবানী চরণ ৮২টি যাবনিক শব্দ ও তার একাধিক তৎসম ও 
দেশী প্রতিশবের তালিকা দেন। যেসব শব্দের বাংল! প্রতিশব্দ হয় না সেগুলিকে 
হুবহু বাংল! ভাষায় গ্রহণ করা যেতে পারে বলে ভবানীচরণ অভিমত দেন। এই 
গ্রহণযোগ্য বিদেশী শব্দের সংখ্যা ছিল ১৩। এই শবগুলির মধ্যে ছাড়, ছাপা, ছানি, 
ছুটি, জমীদার, জামিন, ফাদ, বেগার, বেচারা, ধমক, সওদা, রওনা. বাজে, বাজার, বাজি, 
চালাক, গুদাম, তরজমা, দোকান প্রভৃতি শব্দ উল্লেখযোগ্য । 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! সংবাদপত্রগুলি বহু ইংরাজি শব্দ হুবহু গ্রহণ করেছিল। 
তার কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল। সমসাময়িক উচ্চারণরীতি ates শবগুলির 
বানান লেখা হয়েছিল | প্রায় দেড়শ বছরেরও অধিককাল ধরে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে 
বাংলা বানান ও উচ্চারণরীতির যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। 

সাময়িকপত্রে উল্লিখিত কিছু ইংরাজি শব্দ £ কাণ্রেন, টোনহল, কালেজ, গ্রিজাঘর, 

রিবরেণ্ড, কমিটি, ফিন, গবর্ণমেপ্ট, গবরনর জেনারেল, চীফ জুষ্টিস, কোম্পানি, কালেকটর 
আপীল, সেক্রেটারি, টারিফ, মিউনিসিপ্যাল, ইঞ্জিনিয়র, এডবোকেট, মিভিকেল কালেজ, 
কমিস্তনর, স্কালরশিপ,  মেম্বর, ডিরেক্টর, সিবিলিয়ন, সিবিল সরবিস, পোলীস, ট্যাক্স 
ইত্যাদি। .. | 

Boia লি 


বাংল! গন্ধ, বাংলা সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩২৩ 


পাঠ্যপুস্তকের বহিভূ“ত বিষয়ে বাংলার মাধ্যমে জ্ঞানগর্ত আলোচনার অবতারণার 
প্রথম রুতিত্ব রামযোহনের। রামমোহন ৭০টি পুস্তক-পুম্তিকা লিখেছেন এবং বাংল! 
ভাষার মাধ্যমে বহু জটিল শাস্ত্র মীমাংসা ও দুরূহ WEA অবতারণা করেছেন। বাহুল্য 
ও উচ্ছাস বর্জন করে যুক্তিতর্কের সাহায্যে বাংলাভাষার মাধ্যমে জটিল তত্বের ষে মীমাংসা 
সম্ভব রামমোহনের গ্রন্থগুলিই তার উদাহরণ । রামমোহন নিজেও ছিলেন সাংবাদিক। 
সংবাদ কৌমুদী, ব্রাহ্মণ সেবধি প্রভৃতি পত্রিকার লেখক | তার হাতে পড়ে সংবাদপত্রের 
ভাষা যেমন যুক্তিপূৰ্ণ ও বাহুলযবঞ্জিত হয়েছে তেমনি তীর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যেও এই 
নৈব্যক্তিক, যুক্তিবাদী সাংবাদিক সত্তার পরিচয় রয়েছে। 

কিন্ত তৎসত্বেও রামমোহনের রচনা প্রাঞ্জল নয় এবং সংস্কৃতের প্রভাব থেকে মুক্ত 
নয়। তাঁর রচিত বাক্যগুলির মধ্যে দুরাম্বয় রয়েছে। উপযুক্ত ছেদচিহ্নও তিনি 
ব্যবহার করেন নি। 

“সংসারের বিষয় আসক্ত হওয়া, এবং আপনাকে ব্্ষজ্ঞানী অঙ্গীকার কর! জ্ঞাননিষ্ঠের 
জন্য নিষিদ্ধ হয় ইহ! কেনন! ওই বচনের তাংপর্য্য হয় । একথা যদি কহেন যে পূর্ব পূর্ব 
রচনাকে নিন্দার্থবাদ না কহিলে তাহার নিজের নিস্তার হয় না আর যোগবাশিষ্টের 
apace যধার্থবাদ না মানিলে জ্ঞানীদের প্রতি নিন্দা করিবার উপায় দেখেন না তবে 
তিনি ধর্ম সংস্থাপনকাজ্ফী সুতরাং আমরা আর কি কহিতে পারি ।৮১২ 

কিন্তু এই তুলনায় সম্বাদ কৌমুদীর রচনারীতি আরও aan "a ব্যক্তির মৃত্যু 
হওয়াতে তৎপরিবারের শোকের সীমা নাই অন্মাদাদিরও মহাবেদ হইয়াছে যেহেতু এ 
বাবুর বয়ঃক্রম প্রায় ৩৫ বৎসর হইয়াছিল তাহাকে যুবাপুরুষ বলা যায় আর তিনি অতি 
গুণবান অর্থাৎ বাঙ্গাল! পারসি আর ইংরাজী বিদ্যায় বিদ্বানরপে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং 
তাহার Fol ও বুদ্ধির দ্বারা Baw কোম্পানি বাহাদুরের কোন ২ কর্মস্থানে দেওয়ানী 

“কর্মে নিযুক্ত হইয়া অনুরাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৯৩ 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাচার চন্দ্রকায় বাংলা গন্ের ভাষাগত উৎকর্ষ 

আরও বিকাশ লাভ করে। ভবানীচরণ শুধু গুরুগভীর বিষয় নিয়ে লেখেন নি, 
লঘু বিদ্পাত্মক লিখনভঙ্গি, তৎসম শব্দের সঙ্গে যাবনিক শব্দের সু্ট প্রয়োগ ভবানী- 
চরণের লেখাতেই প্রথম সার্থকভাবে ফুটে ওঠে । এদিক থেকে ভবানীচরণ ঈশ্বর গুপ্ত 
এবং গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের যথার্থ পূর্বস্থরি। 

সমাচার দর্পণে বাবুর উপাখ্যান লিখে ভবানীচরণ বাংল! গন্তের নতুন মোড় 
ফেরাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার এই ভাষাদর্শ যে রক্ষণশীল পাঠকদের পছন্দ হয়নি 
তা সমাচার দর্পণে প্রকাশিত একটি চিঠিতে জানা যায়। 

১৮২১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর সমাচার দর্পণে জনৈক পত্রলেখক AIK প্রভাবাম্বিত 
বাংলাকে নিন্দ! করে লিখছেন £ Serer যেখানে বলিতে হইবেক অমুক বড় 
কৌতুক করিয়াছে সেখানে কহেন বা কি aq মজ! করিয়াছে নিয়ে যাও তাহার স্থানে 
লি এজ চু*চড়! চড়া ফারাশ ডাঙ্গ! qeta কামড়িয়াছে কেমড়েছে টাকার নাম ট্যাকা 


৩২৪ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ 


মুখের নাম ব্যাৎ করো নাম কড়ো। পরিহাস বাক্য আইস শাসুড়ে বৌ ও ইত্যাদি 
বাক্য যিনি অনেক কহিতে পারেন তিনি awl বাহাকে এ পরিহাস করে তাহারি বা 
কত মনোবিনোদ হয় তিনি তাহাতে Awe হইয়া সর্বত্র কহেন অমুকের পুত্র বড় সুজন 
বক্ত। সকলকে লইয়া আমোদ করেন ।' 

ভবানীচরণের গ্ঠরীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য অন্থপ্রাসের প্রয়োগ । নববাবুর 
বিলাসে এই অন্ুপ্রাসের ছড়াছড়ি। সংবাদপত্রের সাধারণ রিপোর্টে তিনি এই 
অনুপ্রাস প্রয়োগ করেন। পরবর্তীকালে ঈশ্বরগুপ্ত এই অন্থপ্রামর যথাযথ প্রয়োগ 
করেছেন। ভবানীচরণের সমাচার DESIA গঞ্চের ATA £ 


“até উলিয়াম বেটিঙ্ক জেনরল বাহাদুর এমন নহেন যে কেহ মিথ্যা কথা 
বা গ্রশংসানুচক কথার দ্বার তাহার প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিবেক ইহা আমর! বিশেষ 
জ্ঞাত আছি যেহেতু আমর! শুনিয়াছি শ্রীশ্রীষুতের অভিপ্রায় এই যে এ বিষয়ে যদি 
qta ন! হয় তবে রহিত, করিবেন আর য্যপি শাস্ত্রসিদ্ধ হয় তবে এ সহগমনে যে 
যে কণ্টক আছে তাহাই রহিত করিবেন ইহাতেই স্পষ্টবোধ হইতেছে “ta বিচার না 
করিয়া যখন কোন আজ্ঞা দিবেন না এক্ষণে যে সকল কথা উঠিয়াছে সে গোলযোগ 
মাত্র ।? 

ধ্যথার্থ কথা ত্বরায় প্রকাশ পাইতে পারিবেক তাহা হইলেই এতছিষয়ের cafe 
মহাশয়দিগের আক্ষালন তর্জনগর্জ্জনের বিসর্জন হইবেক 1”১৪ 

অবশ্য এই ধরনের প্রাঞ্জল রচনার পাশপাশি সংস্কৃতান্থুসারী রচনারীতিও চোখে 
পড়ে। যেমন £ 


“অবোধ বৈদ্য বোধোদয়--কাচরাপাঁড়া নিবাসি বৈদ্য শ্রীযূত গুরুপ্রসাদ রায়ের 
আদেশে Has নন্দকুমার shay বিরচিত যে বৈদ্ছোৎপত্তি গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তাহা 
অনেকেই অবগত হইয়াছেন Rafe কলিকাতা নিবাসি শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ মুন্সী 
& প্রকাশিত গ্রন্থের দোষ প্রদর্শন ee অবোধ বৈদ্াবোধোদয় নামক গ্রন্থ প্রস্তুত 
করিয়াছেন এই গ্রন্থের প্রতিপাগ্ এই যে রায় কৃত গ্রন্থের অপ্রামাণ্য হিতুক দোষ কখন 
এবং মহারাজ WES সংগৃহীত ব্যবস্থাসন্মত ও aR TRG প্রভৃতি প্রমাণাস্বিত 
পৃণ্ডিতগণ স্বাক্ষরিত ব্যবস্থা পত্রান্থসারে যথার্থ অন্ষ্ঠোৎ্পর্ভি কথন এবং ব্রাহ্মগণের 
যথার্থ স্তুতি কীর্তনাদি প্রকাশ করিয়াছেন অপর এতদ গ্রন্থে ৰহুতর বৈদ্য কর্তৃক স্বাক্ষর 
হইয়াছে এক্ষণে ও পুস্তক চন্দরিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে সম্পুর্ণ মুদ্রিত হইলে শীঘ্র প্রকাশ 
পাইবেক ৷” ( সমাচার চন্দ্িকা, ৪ সেপ্টেম্বর ১৮০* ) 

দেখা যাচ্ছে, প্রথম যুগের বাংল! সংবাদপত্ৰগুলি সংস্কতের প্রভাব একেবারে কাটিয়ে 
উঠতে ন! পারলেও যেখানেই স্থযোগ পেয়েছেন সেখানে ভাষা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা 
চালিয়েছেন। একাধিক ভাষাদর্শের অনুসরণ সংবাদপত্রের পক্ষে অতি স্বাভাবিক 
ial এমনকি এই আধুনিক কালের অনেক বিখ্যাত সংবাদপত্রে একাধিক রচনা- 
রীতির প্রকাশ ঘটে থাকে । 


বাংলা গণ্য, বাংল! সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩২৫ 


সমাচার দর্পণ, sate কৌমুদী, সমাচার চন্দরিকা ও বঙ্গদূতের গণ্ভরীতি বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যাবে কতগুলি সংস্কৃত অমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার প্রচলিত রীতি হিসাবেই 
দাড়িয়ে গিয়েছিল। যেমন ‘auf, “তথ্সমভিব্যাহারে, ‘ori’, 'অগ্যাপি 
এএতদ্দেশীয়” প্রভৃতি | 

কিছু কিছু ইংরাজী বাক্যের অক্ষম অন্বাদও চোখে পড়ে । দ্বেমন £ শ্রুত হওয়া 
গিয়াছে ( ইট ইজ লারনট ) মুদ্রাযন্ত্র মুক্তি (ফ্রডম অব প্রেস )। 

কতগুলি বাক্যে কর্তৃবাচ্যের বদলে ভাববাচ্যের প্রয়োগ হত। যেমন “কলিকাতার 
পুরানো কিল্লার যে অবশিষ্ট ছিল তাহা এখন sin গিয়াছে এবং সেই স্থানে একটা! 
নৃতন হাসীল দপ্রথান! প্রস্তুত হইবেক | (সমাচার দর্পণ ১৬।১।১৮১৯) করণ কারক তে, 
এত প্রভৃতি সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ £ ইংলণ্ডে এক নৌকা কেবল লৌহেতে নিমিত 
হইয়াছে। (দর্পণ ২৩৷১৷১৮১৯ ) 

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হল £ একাধিক বহুবচন ও বহুবচনে বিভক্তির ব্যবহার । যেমন 
্ত্রগণের, ভূত্যবর্গের। যষ্ঠী বিভক্ত্যস্ত পদের সঙ্গে বহুবচনের দ্রিগবিতক্তির যোগ ॥ যেমন 
তাহারদিগের, রাজারদিগের। ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের সংবাদপত্রগুলির মধ্যে বেঙ্গল 
স্পেকটেটারে মোটামুটি তৎসম শবেরই প্রাধান্য ছিল। সমাসবদ্ধ পদেরও বহুল প্রয়োগ 
দেখা যায়। তবে বেঙ্গল স্পেকটেটর ছেদ বা যতিচিহ্ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ায় বাক্যের 
ধ্বনিমাধুর্য বৃদ্ধি পেয়েছে | 

১। হিন্দুধর্মের অথবা পৃথিবী মণ্ডলস্থ অন্য কোন eH উক্তরূপ কার্য্যের আদেশ 
কুত্রাপি দুষ্ট হয়না, হায়! দলবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ষে ব্যক্তি পিতাপুত্র স্্রীপুরুষের 
বিচ্ছেদের কারণ তাহার কি কখন নিষ্কৃতি হইবে আর ca দুরাত্মা আপন পুত্রকে ধর্মদ্বার 
পরিত্যাগ করিতে অনুমতি করে ও আশুতোষ বাবুর অনুগ্রহ প্রাপ্চি নিমিত্ত এবং 
তাহার বন্ধুবর্গের সহিত আহার ব্যবহার করণার্থ আপন আত্মজকেও পরিত্যাগ করিতে 
Baw তাহার কথাই a কি কহিব। (১৮৪২১ সেপ্টেম্বর ) 

২। মিয়াজান এইরূপে ১২ দিন পর্যন্ত কারাগারে থাকিলেন, তন্মেধ্যে কেবল 
একবার তীহার পীড়ন কর্তার লোকদ্িগের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি মনে 
ভাবিলেন বাদান্বাদের যে ফল হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা আমার পক্ষে হইয়াছে 
এবং আদীলতের বিচারেরও প্রায় শেষ হইল অতএব এ সময় প্রতিজ্ঞার অন্যথা কর! 
উচিত হয় না। (১৫ নভেম্বর ১৮3২ ) 

বেঙ্গল ম্পেকটেটরে ভাব ও কর্মবাচ্যের বদলে কর্তৃবাচ্যের প্রয়োগ হতে দেখা যায়। 
ao হইয়াছি ব| শ্রুত হওয়া গেল ইত্যাদি বাক্যের পরিবর্তে স্পেকটেটরে ‘আমরা 
শুনিলাম” “শুনা গেল” ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হয়। 

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্ধের সম্বাদ ভাস্কর যথেষ্টই বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেছেন। 
সম্বাদ ভাস্করের ভাষ| আরও প্রত্যক্ষ । যেমন, এইরূপে কলিকাতা নিবাসি মহাশয়ের! 
সতর্ক হউন, বাটী জরীপ করণের যুলাভিপ্রায়ট্যাক্সবৃদ্ধিকরণ, তাহার অনুষ্ঠান হইতেছে 


৩২৬ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ 


এই সময়ে, সকলে এ্রক্যবাক্যে সভা! করিয়া! ডেপুটি গভর্নরের নিকট আবেদন করুন, 
বাটার ট্যাক্স বৃদ্ধি হইলে বাঙ্গালী পল্লী নিবাসিদিগের পক্ষে অত্যন্ত BATA হইবে। 
(২১শে এপ্রিল ১৮৪৯) 


৩। আমরা আপাততঃ নবীন হুজুরানীর বিষয়ের এই মাত্র লিখিলাম ইহার পরে 
যেমন যেমন দেখিব সেইরূপ লিখিব কিন্তু বড় হুজুরের বিষয়ে যাহা শুনিতেছি তাহা 
অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তিনি এতদ্দেশে আসিয়া অবধি গীড়ায় গীড়ায় কালক্ষেপ 
করিয়াছেন পর্বতে পর্বতেই অধিক সময় ছিলেন বরং কোন কোন সময় প্রকাশ 
করিয়াছেন রাজকার্য সম্পকাঁয় পত্রাদি পর্যন্তও পড়িতে পারিবেন না, বলে ২ fee 
বায়ু came গীড়া শাস্তি হয় নাই, এদেশের কেমন উগ্র শক্তি যুবা গবর্নর বাহাদুরের 
তাবৎ রক্ত উষ্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল তাহাতে সর্বান্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, 
প্রায় শ্যাগতই থাকেন, প্রীযুতের Aye ক্ষত রোগ হইয়াছে। উদর পুরিয়া মন্ত 
মাংসও গ্রহণ করিতে পারেন না, লেডি ঠাকুরানী যখন বর্তমানা ছিলেন এখন শোণিত 
উষ্ণ হয় নাই তিনি নানা গ্রকরণে সেবা শুশ্রধায় রক্তশীতল রাখিতেন এ শ্রীমতীও 
qfaia করিলেন গ্রীযুতের কোমলান্দেও স্পর্থাক্রমক ক্ষত রোগ আক্রমণ করিল, গমন 
কালে তাহার বান্ধবের৷ ভোজন পালের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তাহাতেও 
যাইতে পারেন নাই, হায়, শ্রীযুত বাহাদুর স্বদেশ যানে সাগর যানে ন! 
জানি কত ক্লেশ ভোগ করিবেন আমর atte করি পরমেশ্বর যেন তাহাকে দুঃখ 
দেন না হুস্থ শরীরে সাগর পার হইয়া দেশে যাইয়! যেন বান্ধবগণের সহিত আমোদ 
করিতে পারেন, নাগপুরের নাগিনীদিগের উষ্ণ নিঃশ্বাসে কি এই দশ! হইল, 
লঘু পাপও গুরুজনে লাগে, পরমেশ্বরের ব্যাপার কিসে কি হয় বল! যায় না। 
(৪ মার্চ ১৮৫৬) i 


এই স্বচ্ছন্দ সাবলীল গুরুভারবর্জিত বাংলা গণ্চ যা সম্বাদ ভাস্কর থেকে উদ্ধত 
করলাম তার WINS সংবাদ প্রভাকরে ঈশ্বরগুপ্ের হাতে । গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য 
সংস্কৃত পণ্ডিত হয়েও তার 19 আশ্চর্যভাবে তৎসম শব্দের বাহুল্যব্জিত। 

সম্বাদ ভাস্কর গণ্ভরীতির প্রয়োগ সংবাদপত্রের অন্যতম কর্তব্য বলে মনে 
করতেন £ সমাচার পত্র সম্পাকদিগের যাহা উচিত কর্তব্য আধুনিক: সম্পাদকেরা! 
তাহা করেন না, সমাচার পত্রের প্রয়োজন এই যে তন্বারা সাধারণের জ্ঞান শিক্ষার্দ 
বিবিধ উপকার হইবে তার শুদ্ধ লিখন পঠনে সাধারণে স্থখানুভব করিবেন। 
(১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৪৯) 

ঈশ্বরগুপ্ত বাংল! গগ্চরীতিতে লঘু সুরের আমদানি করেছিলেন। বাংলাভাবাকে 
সংস্কতের জটাজুট থেকে মুক্ত করে তাকে স্বচ্ছ সলিল! নির্বরিণীতে পরিণত 
করেছিলেন। তাবনীচরণ নববাবুর বিলাসে যে ভাষা নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন 
পরবর্তী কালে wl আলালি রীতির জন্ম দেয়। কিন্তু এর মাঝখানে বাংলা গদ্যের 
বন্ধন মুক্তির পিছনে সংবাদ প্রভাকরের অবদান কম ছিল না। ঈশ্বরগ্তপ্তের কবি- 


এও 


বাংলা 99, বাংল! সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩২৭: 


প্রতিভার অন্তরালে তাঁর সাংবাদিক ব্যক্তিত্ব এবং vacate হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব চাপা 
পড়ে গেছে। কেউ কেউ বলেছেন, ঈশ্বরগুপ্ডের গণ্ভের কোন স্টাইল নেই, তা 
অলঙ্কারের রুত্রিমতায় দিগ ভ্রান্ত ।*৫ 

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেনঃ ঈশ্বরগুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে খণের কথা বড় 
একটা মুখে আনি না। কিন্ত একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্তাকর্তা বিধাতা 
ছিলেন, প্রভাকর বাঙ্গাল! রচনা রীতিও অনেকটা পরিবর্তন করিয়া.যান।৯৬ 

সংবাদ প্রভাকর বাঙ্গালা রচনারীতির যে পরিবর্তন করে যান তা মোটিমুটি 
এই বাংলা গন্ধে গ্লেষ, যমক, অনুপ্রান প্রভৃতি অলঙ্কারের সুষ্ঠ প্রয়োগ । যেমন £ 
১। অধুনা আলোকে আসিয়া পুলকে পরিপূরিত হইয়াছেন, ইহার মনে আর 
সামান্য ধনের স্পৃহা নাই, শুদ্ধ পরমধনের প্রিয় হইয়াছেন, তবে যে পিতার নিকট 
যৌতুকটি লইয়া কৌতুকটি দেঁখাইলেন, যে স্বতন্ত্র বিষয়***(৩০৷৮৷১৮৫১) বাঙ্গালি 
জাতি কাঙালি অপেক্ষা দুর্বল 1-**লার্ড বাহাদুর রুপা বিতরণে কখনই কৃপণতা 
করিবেন না। (২০।৬।১৮৫৭) 

“মিথ্যা কখনের ফল কি?” এই সহজ প্রস্তাব লিখিতেই যখন অক্ষম হইয়া 
পাল পাল যুবা মেষপালের ন্যায় পলায়ন করিল, এবং অনেকেই যখন শ্রী ফাদিতে 
BCA) হইল,...(১৭।৬।১৮৫২) 

হাবার মুখে থাবা দেওয়ার ন্যায় আমাদিগের সামান্য ছলে কখনই ভূলাইতে 
পারিবেন না। (২১।৭।১৮৫৩ 

এইপ্রকার লোকের শ্্রানিজনক গ্লানিশ্থচক বিষয় ছারা কিছুদিন ধর্মসভার কার্য্য ৷ 
নিপ্পাদিত হইয়াছিল (১৬।৪।১০৪৮) 

সংবাদ প্রভাকরের গণ্চরীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশী শব্দ, 
ay এবং গ্রবাদবাক্যের সংমিশ্রণ । বাংলা সাহিত্যে যাবনী মিশাল ভাষার 
প্রবর্তন করেন ভারতচন্ত্র। ভাষার প্রসাদগুণ ও সাবলীলতার জন্য সচেতন হয়েই 
তিনি যাবনিক শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু গন্ধে দেশী শব্দের সার্থক ব্যবহার 
এবং বিশেষ করে তৎসম শব্দের পাশাপাশি সমমর্যাদায় তাকে অভিষিক্ত করার সার্থক 
উদ্দীহরণ সংবাদ প্রভাকরেই প্রথম পাওয়া ষায়। অধ্যাপক গ্রমথনাথ বিশী লিখেছেন £ 
যে আটপৌরে ভাষা স্থষ্টি কেরীর আকাঙ্ষা ছিল PAAA এবং সমসাময়িক 
সাংবাদ্িকগণের কলমে হল তার পত্তন।৯৭ i 

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একে বলেছেন “গণ্ভের জড়তা মুক্তি 1°” 

সংবাদ প্রভাকরের এই জড়তাবিহীন গন্ভরীতির একটি উদাহরণ দেওয়। হল £ 

‘..আগীলের CSET জজ সাহেবের সমীপে উপস্থিত আছে, ইহার মধ্যে খোদা- 
বন্ধ আরেক দিবস আসামিকে কাছারিতে তলব করিয়াছিলেন এবং তিনি কলিকাতায় 
থাক! প্রযুক্ত উপস্থিত হইতে ন! পারায় তাঁহার জামিনের টাকা ফরফিট অর্থাৎ 
রাজকোষ Se হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ধৃত করণার্থ নূতন পরওয়ানা বাহির হইয়াছে, 


৩২৮ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ 


আহা] বারাসতের মহাপ্রভুর বিচারে চালিতাগাছের মোকদ্দম। মনোহরপুকুরের 
বিখ্যাত দাঙ্গার মোকদ্দমা অপেক্ষাও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। (seos) 

ওপরের অংশটিতে বিদ্বেশী শব্দেরই প্রাধান্ত দেখা যায়। কিন্তু তৎসম শবের সার্থক 
প্রয়োগেরও gR ভূরি উদাহরণ আছে। যেমনঃ 

১। তিনি আমারদের সহিত যে একটা বিবাদ ফাদিতে ইচ্ছা! করিতেছেন তাহা 
পরে তাহার পক্ষে বামনের চন্দ্রিমা! স্পর্শে ন্যায় হইয়! উঠিবেক | (১৭।৪।১২৫৯) 

২। কলিকাতার পুলিস কর্মকারকেরা সর্বপ্রকার কর্তব্যকর্ম পরিহার করত এক্ষণে 
কেবল’রাস্তায় প্রস্রাব নিবারণরূপ মহাগৌরবজনক বৃহদ্যাপারে আদাজল খাইয়া প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন ।  (১৭।৪।১২৫৯) 

৩। সরকার অবশ্য পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন এবং আদালতে বাংল! ভাষা 
চালু করিয়াছেন (৯ বৈশাখ ১২৫৬, এপ্রিল ১৮৪৯) 

8) দৃত্তবাবুর! ঘে এই ছয় বৎসর কাল এক ঢোল এক কীসীতে এক ঘেয়ে বান্ধ করিয়া 
সকল দিগ orl করিয়াছেন, ইহাতে তীহাদিগের মহত্ব ও পুরুযার্থ মহীময় ব্যাপিত হই- 
য়াছে, এইক্ষণে তাহারদিগ্যে আর অধিকতর ভারগ্রস্ত কর! কর্তব্য হয় AY | (১৭.৩/১২৬৫) 

সংবাদ প্রভাকর বাংলার সঙ্গে প্রয়োজনীয় ইংরাজি শব মিশিয়েও বাক্য গঠন 
করেন। যেমন £ 


১। R লাজ হিন্দু কালেজের হেড গুরু হইয়াছেন। (১১।১/১২৫৮) 

২। এ মহাশয়ের উত্তরাধিকারির! যাহারা afan কমিটির মেম্বর হইয়াছেন | 
(২৬।২।১০৫৩) 

Ol রাজপুরুষের! ব্যয় সংকোচের চেষ্টায় মহকুমায় খারাপ স্টেসনারী জিনিস 
পাঠইতেছেন (মার্চ ১৮৫০) ' 

সংবাদ প্রভাকরে প্রচলিত প্রবাদের সার্থক প্রয়োগ ঘটে। 

১।  মাজিস্ট্রেট সাহেবরা একে মনসা তাহাতে আবার ১৮৫০ সালের ক্ষমতাবৃদ্ধি 
আইনরূপ ধুনার গন্ধ পাইয়া একেবারে নাচিয়া উঠিয়াছেন। (eeno ) 

২। ‘frags পয়োমূখ” অর্থাৎ গরলপূর্ণ, কিন্তু বাক্যে মধুবর্ষণ এমত ভয়ানক 
ART অবনীমগ্ডলে বিস্তর আছে। ( ৬৷৩৷১২৬৪ ) 

৩। কথায় বলে যাহার খাই তাহার গাই । (১৪।৪।১২৬৫ ) 

8) তাহারা গলায় আঙুল fen ফাস বাহির করা যে আপনারদিগের 
শ্বজাতীয়ের দৌষ প্রকাশ দ্বারা আপনারাই দোঁষি হইবেন এমতও ন! হইতে পারে। 
(১৫৪1১২৬৫) 

el চারিজন নাক কাণ কাটা কম্যাগ্ডার ইন চিফ বাহাদুর’ এবং লার্ড গবর্নর 
জেনেরল সাহেব ইত্যাদিও হইয়াছে । (4১২৬৫) 

এছাড়। বিভিন্ন প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মধ্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারও 
উল্লেখযোগ্য যেমন £ 


রা 


বাংলা গদ্য, বাংল! সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩২৯ 


১) পরিশেষে এক নীলকমলি হেঙ্গামা উঠাইতেই একদিনে সমুদয় ঠাই ফুটফাট 
Baqi গেল। ( ১৬1৪।১৮৪৮) 

২। আমারদিগের বাহিরে কালো! মিসমিস বটে, কিন্তু ভিতরে ari টুকটুক 
আছে, তুমি হরকরার মত নেকরা বীদিয়া dase শব্দ যত করিতে পার, কর তাহাতে 

_আমারদিগের মনে ধুক পুক নাই । (২৪।৮।১২৬৫ ) 

৩। লক্ষাধিক বিদ্রোহি, নেপাল. দেশের অরণ্য পর্ধতাদি স্থানে “কিলবিল 
কিলবিল করিতেছে ।» (41১২।১২৬৫ ) 

উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে তত্ববোধিনীর যুগে এসে বাংলা 19 আর 
একটি মোড় নেয়। একারণে বাংল! সাহিত্যের সমালোচকের! এই যুগকে তত্ববোধিনীর 
যুগ বলে অভিহিত করেছে | ১৮৪৩ থেকে বারে] বছর ধরে তন্ববোধিনীর সম্পাদক 
ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। আমরা ১৮৪৩ থেকে বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বেকার সময় পর্যস্ত 
(১৮৭+ ) তত্ত্ববোধিনী যুগ বলে অভিহিত করতে পারি। অবশ্য অক্ষয় দত্তের 
সম্পাদনা কালই তত্ববোধিনীর সর্বাপেক্ষা গৌরবময় কাল। 

সমাচার দর্পণ বাংলা গদ্ধকে পাঠ্যপুস্তকের আওতা! থেকে দৈনন্দিন জীবনের মুক্ত 
অঙ্গনে এনে দাড় করিয়ে দিয়েছিলেন। রামমোহন বাংলা store দুরূহ শান্ত 
আলোচনার ভাষায় পণিত করে যান। ঈশ্বরগুপ্ বাংলা ভাষাকে আটপৌরে 
জীবনের ভাষায় পরিণত করেন এবং মুখের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার প্রভেদ 
মুছে ফেলার চেষ্টা করেন। অবশ্য ভবানীচরণ নববাবুর বিলাসে এই প্রচেষ্টারই সার্থক 
রূপ পরিলক্ষিত হয়েছিল । কিন্ত সংবাদপত্রে গগ্ধরীতি নিয়ে আরও বিস্তৃত পরীক্ষা 
নিরীক্ষা! সংবাদ গ্রভাকরই স্থরু করেছিলেন। 

কিন্তু সংবাদ গ্রভাকরের বহু গদ্যে ও কবিতায় সাহিত্যিক শালীনতা! ও স্থরুচির মান 
যথাধথ রক্ষিত হয়নি বলে সমসাময়িক অনেক সাহিত্য-সমালোচকই অভিযোগ 
করেছেন। পপুলার গ্ঠরীতিও যে স্থরুচিপূর্ণ ও সাহিত্যরসস্পক্ত হতে পারে তার 
গ্রকাখ-ঘটেছে আরও পরে-_-অমৃতবাজার পত্রিকা এবং AS সমাচারের মাধ্যমে । 
এর মাঝে মুক্তবন্ধ সহজ সাবলীল অথচ ক্লাসিক্যাল গগ্ঘরীতি গড়ে ওঠার এতিহাসিক 
প্রয়োজন ছিল। ততন্ববোধিনী যুগের গন্ভরচয়িতাদের হাতে এই ক্লাসিক্যাল গছ্ারীতির 
বিকাশ ঘটে । বাংল! গদ্যের আমন ক্রমশ দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাচার 
দর্পণে যার উদ্ভব, তত্ববোধিনীতে তার বিকাশ এবং বঙ্গদর্শনে তার পরিণতি । বস্তুত 
১৮৭৮ সাল the বাংল! সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে যে বাংলা গগ্ঘরীতির উদ্ভব হয়েছে 
তার ধারা বিশ শতকের যাট দশক te অবিচ্ছিন্ন ছিল। ঘাট দশক থেকে অবশ্য 
চলিত ভাষাকে বাংলা সংবাদপত্র গ্রহণ করে। এবং বাংল গণ্চের আধুনিক বূপটিও 
সংবাদপত্রে প্রতিফলিত দেখা যায়। 

তত্ববোধিনীর লেখকগোষ্টীর মধ্যে প্রথম পর্বে ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বস্তু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আনন্দরুষ্ণ বসু, শ্রীধর 


৩৩০ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ 


ay, আনন্দচন্দ্ৰ বেদত্তবাগীশ, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, রাধাপ্রসাদ রায়, শ্যামাচরণ 
মুখোপাধ্যায় প্রমুখ । তত্ববোধিনীর যুগে বাংল। 19 আরও সুশৃঙ্খল ভাবে জ্ঞান বিজ্ঞান 
চর্চার বাহন হয়ে och | শিবনাথ শান্তী লিখেছেন £ ‘তত্ববোধিনী বঙগয়ীয় পাঠকগণকে 
গভীর জ্ঞানের বিষয় সকলের আলোচনাতে প্রবৃত করে।’১৯ 
বস্তুত তত্ববোধিনীর মাধ্যমে ইতিহাস, পুরাতত্ব, vies, নব্যবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়, 
সম্পর্কে সিরিয়াস আলোচনার স্ুত্রপাত হয় | 
দেবেন্্রনাথের ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, উপনিষদ, অনুবাদ, খাগংবেদ অনুবাদ, আনন্দচন্্ 
বেদান্তবাগীশের ধর্মব্যাখ্যা,' বিদ্যাসাগরের মহাভারতের উপক্রমণিকার অংশের ARAM, 
অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞান ইতিহাস ও ধর্ম সম্প্রদায় পুরাতত্ব বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ তত্ব 
বোধিনীতে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। বাংল! গদ্য পন্যের অভিভাবকত্ব ছেড়ে 
সাবালকত্ব অর্জন করে। একজন বিশিষ্ট সমালোচকের ভাষায় ৪ 
“তত্ববোধিনী যুগের সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাচীন আদর্শ হীনবল 
হইয়া ক্রমশ এক নৃতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পছ্যেরই 
ছিল একচ্ছত্র প্রভাব। এই যুগে গন্য সর্বপ্রথম তাহার প্রতিদ্বন্থী হইয়া দাড়াইল। 
AES যে সকল সামাজিক ও ধর্ম সম্পর্কিত সমস্তা সম্বন্ধে দেশবাসীর কৌতুহল ছিল 
সর্বাধিক, সেগুলি কেবল to গ্রস্থাকারের নয় পরন্ত নানা ক্ষুদ্র গদ্য পুস্তিকায়, সাময়িক- 
পত্রে ও খবরের কাগজে আলোচিত হইতেছিল। cor দ্বারা এ কাজটি সহজসাধ্য 
ছিল না, অতএব এ কাজের ভিতর দিয়! গন্য উত্তরোত্তর অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন 
করিল। বিবিধ শক্তিশালী লেখকের চেষ্টায় বাংলা গদ্য ক্রমশ সর্ধকার্ষ্যে ব্যবহারের 
যোগ্যরপ প্রাপ্ত হইল ।৮২০ 
পাদ্রী ae তত্ববোধিনী সম্পর্কে বলেনঃ ‘To those who wish to know 
what the expressiveness of the Bengali language mean we would 
recommend the persual of the Tattobodhini Patrike, a monthly 
publication in Bengali which yiedds to search any publication in 
India for the ability and originality of its 861০12১০১২৯ তত্ববোধিনীর 
সম্পাদকগোষ্ঠীর দুজন অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর বাংল! গদ্যের নতুন রীতির প্রবর্তন. 
করে গেছেন। 
ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন £ “বাঙ্গাল! গদ্যের জটিলত! ঘুচাইয়া বাক্যে STATS! 
ও ব্যবহারযোগ্যত! দিয়াছিলেন অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ( ১৮২০-৯১) 
তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিলেন লালিত্য ও শ্রুতিমাধুর্য্য যোগ করিয়!। বাঙ্গাল! গণ্ভের 
নাড়ী দেখিয়া তাহার ধাতুগত স্পন্দন প্রবাহ বা তাল ঠিকমত ধরিয়া সেই ভাবে বাক্য 
গঠন রীতি দেখাইয়া দিলেন বিদ্যাসাগর 1১২২ 


অক্ষয়কুমারের গন্য Ce TLS এবং অলঙ্কারবাহুল্য বজিত। সহজ কথা 
সহজে বলার ছুঃসাধ্য FAS] তার আয়ত্ত ছিল। অথচ কোথাও তীর ভাষার মধ্যে 


বাংল! গণ্য, বাংল! সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র vos 


চাপল্য ছিল না। এছাড়া অক্ষয়কুমার বাংলা বানানরীতিরও কিছু কিছু সংস্কার 
করেন ধনী মানী জ্ঞানী প্রভৃতি ইন ভাগাত্ত শব বাংলায় কেবল কর্তৃকারকের এক 
বচনে দীর্ঘ ঈকারাস্ত Sefer সর্বত্র ga ইকারাস্ত হত। অক্ষয় দত্ত সে প্রয়োগ রহিত 
করে সকল বিভক্তি ও বচনে দীর্ঘ ঈকারাস্ত লিখবার নিয়ম করেন ।২৩ 

নীচে তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত অক্গয়কুমারের স্বাক্ষরিত একটি রচনার উদাহরণ 
দেওয়া হল £ 


“গভীর অরণ্য মধ্যে অকশ্মাৎ যদি এক অট্টালিকা দুষ্ট হয়, তবে মনের দ্বভাবত ৪ 
কি এরূপ অঙ্গুমান হয় ন! যে এই অট্রালিকা কোন ব্যক্তির দ্বারা নিন্মিত হইয়াছে? 
অনন্তর ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া যদি তাহার প্রত্যেক অংশ পরীক্ষ। দ্বারা এরূপ জানা 
যায় যে অট্টালিকা A সুন্দর, তাহাতে ARTA বসতি যোগ্য সমুদয় বিষয় আছে, 
শয়নালয়, ভোজনালয়, বন্দনালয় প্রভৃতি যথাক্রমে উপযুক্তস্থানে অতি পরিপাটিরূপে 
রচিত হইয়াছে, তবে মনের শ্বভাবতঃ কি এরূপ চিন্তার উদয় হয় ন! থে এই ভবন অতি 
সুখের স্থান, এবং ইহার নির্মাতা অতি নিপুণ? তদ্রপ এই আশ্চর্য্য জগৎকে প্রত্যক্ষ 
করিয়া কাহার অস্তঃকরণে এরূপ নিশ্চয় জ্ঞান না হয় যে এই জগতের এক রচনা কর্তা. 
আছেন। এবং যখন বিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হওয়া! যায় যে এই বিশ্ব TAT এবং যতপরো- 
নাস্তি উৎকৃষ্ট তখন কাহার মনে এরূপ বিশ্বাস ন! জন্মে যে জগদীশ্বর জ্ঞানে পরপূর্ণ এবং 
স্বভাবে অনস্ত।” অকুদ (১ অগ্রহায়ণ ১৭৬৫ শক) 

তত্ববোধিনীতে বিভিন্ন লেখকদের লেখা প্রকাশিত হলেও স্টাইল বা! গন্তরীতির 
মৌলিক তফাৎ, খুব একটা! দেখা যায় না। বিশেষ করে জ্ঞানগর্ভ লেখাগুলি ভার: 
afew) যেমনঃ 

“্ৰীধ ব্যবহার পদ্ধতি উন্নত হওয়াতে রাজার উত্তমরূপ সংগ্রহ হইতেছে, কিন্তু বাধ 
সংস্থাপন জন্য যত ব্যয় হইয়াছে, ততদূর উপকার জন্মায় নাই ও যত waa মতে বাধ 
সমূহ ব্যবস্থিত করা যাইতে পারিত তাহাও হয় নাই। এমন অনেক বিস্তৃত ভূমি 
আছে যে বীধের অন্তর্গত করিলে অনায়াসে করিতে পার! যাইত, 'ও করিলেও ব্যয় 
অপেক্ষা রাজার আদায় দ্বারা সে ব্যয় পুধিয়া যাইত। অনেক স্থলে আবার এমন 
অকর্মণ্য ভূমি আছে যাহ! অনেক ব্যয়ে নিরর্থক বাধ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল, কিন্তু 
অতি নিয় বলিয়া বর্যাকালে জলমগ্ন হয়, স্থতরাং কর্ষণ সম্ভাবনা নাই। (অগ্রহায়ণ 
১৭৮৪ শক ) 

বাংলা গণ্চে পদলালিত্যের সুরবস্কারের সঙ্গে হাদয়াবেগের প্রথম প্রকাশ ঘটে 
তত্ববোধিনীর গন্যে। দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর এই গদ্যের স্রষ্টা | 

দেবেন্্রনাথের একটি রচন। “নিশীথের TE থেকে উদাহরণ দেওয়া যাক £ 

“হে সর্ধশক্তিমৎ পরমাত্মন। প্রাতঃকালের RAY সমীরণে, মধ্যাহ্ন সময়ের উজ্জল 
aá কিরণে তোমার মঙ্গল কিরণ বিকীর্ণ হইয়া যেমন মেদিনীর অপূর্ব শোভা সম্পাদন 
করত তোমার মহিমাকে মহীয়ান করিয়াছে, এই ঘোর নিস্তব্ধ ছিপ্রহর রজনীতেও 


৩৩২ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ 


সেইরূপ তোমার যশঃ কুস্থম প্রন্থটিত হইয়া চতুদ্দিক শোভা ও Cah পূর্ণ করিতেছে। 
দিবসে যেরূপ ভূমণ্ডলস্থ জ্ঞানধর্ম্ম সম্বিত কৃতজ্ঞ মানবমগুলী হইতে তোমার স্থতিধ্বনি 
উত্থিত হইয়াছিল সেইরূপ দ্বিপ্রহর রজনীতেও সংসারের চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থ 
হইতে অনাহত Sle নিনাদে তোমার মহিমা কীন্তিত হইতেছে।” (শ্রাবণ ১৭৮৪ 
শক) : 

এখানে দেবেন্দ্নাথের ভাষার সালঙ্কার প্রয়োগ ও কাব্যধর্মিতা বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়। পাশাপাশি তত্ববোধিনীর ১৭৭৭ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত 
বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ পুণ্তিকার উপসংহার ভাগের পুনম থেকে কিছু অংশ 
উদ্ধৃত করা ষাক। 

“ধন্তরে দেশাচার তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা। তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে 
WS দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস। তুই ক্রমে ক্রমে 
আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পন করিয়াছিল ধর্শের ef ভেদ 
করিয়াছিস॥ তোর প্রভাবে sine অশাস্তও বলিয়া গণ্য হইতেছে অশান্্ও শান 
বলিয়া মান্য হইতেছে whe অধৰ্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে Bede ধর্ম বলিয়। মান্য 
হইতেছে হা ধর্ম তোমার ধর্ম বুঝা ভার। কিসে তোমার রক্ষা হয় আর কিসে 
'তোমার লোপ হয় ত! তুমিই জান।% 


রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের ভাষার এই সাহিত্যগুণকে বলেছেন “কলানৈপুণ্য | 
“তিনিই সর্বপ্রথমে বাঙ্গালা sco. কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। বিদ্যাসাগর বাঙ্গাল! 
গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে স্থবিন্যস্ত সুপরিচ্ছন্ন এবং FRIS করিয়া তাহাকে সহজ 
গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন ।*১৪ 
এই সববিনযন্ত ও স্থপরিচ্ছনন গদ্য শুধু বিদ্যাসাগরের রচনায় নয় তত্ববোধিনীর 
যাবতীয় রচনার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। 
তত্ববোধিনী ষখন সগৌরবে সমাপীন তখন ( ১৮৫৪) একটি বাংলা সাময়িকপত্র সম্পূর্ণ 
নতুন ভাষাদর্শের হুত্রপাত করে পাঠকসমাজকে বিস্মিত করে তোলেন । এই পত্রিকাটি 
অতি ক্ষত্র কলেবর। নাম £ মাসিক পত্রিকা । সম্পাদক : প্যারীচাদ মিত্র। রাধানাথ 
শিকদার পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব- 
কাল ১৮৫৫। প্যারীাদের “আলালের ঘরের দুলাল’ এই পত্রিকায় কিছুকাল ধারাবাহিক- 
ভাবে প্রকাশিত হয়। আলালের ভাষা পুরোপুরি গ্রহণ না করলেও মাসিক পত্রিকার 
অন্যান্য রচনার ভাষা তত্ববোধিনী যুগের গদ্য থেকে বিরাট ব্যতিক্রম | 
মাসিক পত্রিকার ভাষা ঝরঝরে এবং সহজ সরল। স্ত্রীলোকদের জন্য ছাপা বলেই 
ভাষা এতথানি সহজবোধ্য করা হয়েছিল। পত্রিকার উদ্দেশ্তেই বলা হয়েছিল ‘যে 
ভাষায় আমাদিগের সচরাচর PANEI হয় তাহাতেই প্রস্তাব সকল AT] হইবেক 
বিজ্ঞ পণ্ডিতের! পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্ত ভীহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা 
লিখিত হয় নাই৷? (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ ) 


বাংলা গদ্য, বাংলা সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র voe 


ওপরের বাক্যগুলির মধ্যে একটি বিষয় লক্ষণীয় । প্রচলিত soaifoa 'স্বীলোকেদের’ 
“আমারদিগের, প্রভৃতি ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদের সঙ্গে বহুবচন দিগ বিভক্তির পরিবর্তে তার 
আধুনিক প্রয়োগ ঘটেছে | 

মাসিক পত্রিকায় সর্বপ্রথম কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি বিরামচিহ্ছের যথাযথ ব্যবহার 
করা হয়। প্যারীচাদ বাংলা গদ্যের মধ্যে যথাসম্ভব কথ্যভাষা প্রয়োগ করতে 
চেয়েছিলেন | সংস্কৃতান্ুসারী গদ্যলেখকদের হাতে যে বাংলা গদ্যের WE হচ্ছিল- 
সাধারণ মান্য যে তার রসান্বাদে অক্ষম তা প্যারীচাদ উপলব্ধি করেছিলেন। দ্বিতীয়ত 
বাংল! গদ্য পড়লে বাংল! কথ্যভাষার  প্রয়োগরীতির পরিচয় পাওয়া 
বিদেশীদের পক্ষে দুরহ ছিল। একারণে আলালের ঘরের ছুলালের ভূমিকায় তিনি 
লিখেছেন $ 
_ “The work has been written in a simple style, and to 
foreigners desirous of acquiring an idiomatic knowledge of the 
Bengali language.” : 

সংবাদপত্রের ভাষাকে জনজীবনের ভাষার GRIT! করার কৃতিত্ব সর্বপ্রথম ঈশ্বর- 
eet প্রাপ্য। কিন্তু ঈশ্বরগুপ্ত সংবাদ প্রভাকরের মাত্র কিছু লেখায় ওই গদা- 
রীতির পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। কিন্তু প্যারীটাদ মাপিকপত্রে এই নতুন গদ্যরীতিকে 
প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন । সমগাময়িক প্রচলিত ধারার 
বিরুদ্ধে সেটি ছিল সাময়িকপত্রের aise বিদ্রোহ ।' কারণ মাসিক পত্রিকার এই 
রচনারীতি উত্তরকালের বাংল! গদ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তত্ববোধিনী 
ও মাসিক পত্রিক। উভয়ের ভাষাদর্শের মাঝে সমন্বয় ঘটিয়ে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র আবার 
নতুন ভাষাদর্শের সুচনা করেছিলেন । সেকথা যথাসময়ে আলোচিত হবে। 

মামিক পত্রিকার অন্যান্য রচনারীতিতেও আলালি ছাপ ম্পষ্ট। 

“যেমন রাগ. হইলে লোকজনের ন্যায়, অন্যায় জ্ঞান থাকে না। তাহার! যে কথা 
are, far যে কর্ম করে, তা সকলি অসঙ্গত হয়। রাগ পড়িলেই বোধ হয় রাগের 
সময়ে যে কিছু করিয়াছিলাম, তাহ! সমুদয় মন্দ হইয়াছে I” ( ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ ) 

“ব্রাহ্মদের মধ্যে কুলীনে মেয়ে দিলে যেমন বাপমার মুখ উজ্জল! হয়, সেইরূপ 
স্পর্টাবাদিদের মধ্যে ছেলে লড়াইয়ে মরিলে বাপমার মুখ উজ্জল হইত। এই নিমিত্তে 
ছেলে তখন লড়াইয়ে যাইত, মা আপনি তাহার হাতে ঢাল তলবার দ্িতেন। দিয়া 
বলিতেন--বাপু তুমি লড়াইয়ে যাও।” ( জুন ১৮৫৭) 

এই গদ্যরীতির যেটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য সেটি হল যথাসম্ভব সরল বাক্যরীতির 
প্রয়োগ REFI বাক্য | 

আলালের ঘরের ছুলালের 'গদ্যরীতির পাশাপাশি তুলনা করলেই মিল খুঁজে 
পাওয়া যাবে ৪ “প্রথম যখন ইংরাজের| কলিকাতায় বাণিজ্য করিতে আইসেন, 
সে সময় সেট বসাথ বাবুরা সওদ্বাগরি করিতেন, কিন্তু কলিকাতার একজন. ইংরাজী - 


-৩৩৪ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ 


ভাষা জানিত না। ইংরাজদ্দিগের সহিত কারবারের কথাবার্তা ইশারা দ্বারা হইত। 
‘মনের স্বভাব এই যে চাড় পড়িলেই ফিকির বেরোয়, ইশার! দ্বারাই ক্রমে ২ কিছু ২ 
ইংরাজি কথা শিক্ষা হইতে আরম্ভ হইল 1” | আলালের ঘরের দুলাল, নং ৪) 

“প্রভাত হইয়াছে_থর্য্যের আভা ঝিলিমিলি দরিয়া ঠক চাচার দাড়ির উপর 
পড়িয়াছে। বেলিগারদের জমাদার তাহার নিকট এ সকল কথা শুনিয়! চীৎকার 
করিয়া বলিল__“ব্দজাত আব তলক শোয়! হেয়-_উঠ, তোম আপনা বাত আপ 
জাহের কিয়া ঠক চাচা অমনি ধড়মড়িয়া উঠিয়া চকে নাকে ও দাড়িতে হাত 
বুলাইতে ২ তসবি পড়িতে লাগিলেন।” ( এ, নং ২৬) 

বাবুর উপাখ্যানে যে গগ্রীতির সুরু, Fy গুথের মাধ্যমে যার বিকাশ 
আলালি ভাষার প্রবর্তনার মধ্য দিয়ে তার সার্থক রূপান্তর ঘটে। কিন্ত সমসাময়িক 
সংবাদপত্র কেউই আলালি ভাষাকে সাহিত্যের বা সংবাদপত্রের ভাষা বলে গ্রহণ 
করেন নি। বিবিধার্থ সংগ্রহ col তত্ববোধিনীর ভাষাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। 

“অপভ্রংশ মিশ্রিত প্রলিত ভাষা ভদ্র সমাজের কথোপকথনে সর্বদা ব্যবহার 
হইয়া থাকে তাহাই এই পত্রের উপযুক্ত পরিচ্ছদ" বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৭৭৩ শকাক্, 


"wifes, ১ম সংখ্যা ) 


সোমপ্রকাশও তন্ববোধিনী ভাষাদর্শ গ্রহণ করেন। দ্বারকানাথ ভাষার ব্যাপারে 
কিছুটা রক্ষণশীল ছিলেন এবং যাবনিক প্রভাব থেকে বাংল! গন্থকে তিনি aE রক্ষা 
করে এসেছেন। শ্রীশিবনাথ A সোমপ্রকাশের এই বিশেষ ভূমিকার কথ! উল্লেখ 
করেছেন | 

“মোমপ্রকাশের অভ্যুদয়ের প্রাকালেই প্যারীটাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের 
মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিত বটে, কিন্ত 
তাহা আলালি ভাষাতে লিখিত হইত, Sel অগ্ৰে বলিয়াছি। এই ক্ষেত্রে সোম- 
প্রকাশের আবির্ভাব। সেদিনের কথা আমাদের বেশ স্মরণ আছে। এ কাগজ কে 
বাহির কলিল, এ কাগজ কে বাহির করিল বলিয়া একটি রব উঠিয়া গেল। যেমন 
ভাষার লালিত্য, তেমনি বিষয় গাভীর্য্য। সংবাদপত্রের এক নৃতন পথ, বঙ্গসাহিত্যের 
এক TSA যুগ প্রকাশ পাইল ।”২৫ 

সোমপ্রকাশের গন্ধ ছিল সাহিত্যরস-সম্পূক্ত। যুক্তিতর্কের ভাষাকে সোম- 
প্রকাশ সরস ও হৃদয় গ্রাহ্য করার চেষ্টা করেছেন। যেমন, ১২৭৩ সালের ৫ অগ্রহায়ণ 
একটি সম্পাদকাঁয়-_“নবদলে ময়ূর সঙ্জা’। 

“গল্পে আছে, কাক ময়ুরের পক্ষ হইয়া ময়ূর সাজিয়াছিল, শেষে সে কাক ও ময়ূর 
উভয় দল হইতেই তাড়িত হয়। আমরা এক্ষণে সেই ময়ূর স্জ| প্রত্যক্ষ করিতেছি 
নব্যদলের কতকগুলি অসার লোক ইংরাজী পড়িলাম সাহেব হইলাম মনে করিয়া 
Ral ও সাহেব ভ্রব্য ভোজে GAAS হইয়া উঠিয়াছেন। ইহাতে এই ফল লাভ হইয়াছে, 
তাহারা হিন্দু ও Rate উভয় দলেরই অগ্রাহ্য হইয়াছেন।” 


বাংলা গদ্য, বাংল! সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩৩৫ 


তীব্র আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে লেখা ae fai ও সমালোচনাপুণ আরেকটি 
ACTA নমুনা ঃ 

“বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাহার অনুচরগণ ভালরূপে লেখাপড়া জানেন বলিয়া 
অভিমান করেন। আমাদিগেরও এতদিন এ সংস্কার ছিল। কিন্তু Stafa 
কার্য দেখিয়া এখন বিপরীত জ্ঞান জন্মিতেছে। মানুষের চরণরেগুলেহন এটি কি 
কৃতবিগ্ের এত নীচ কার্যে প্রবৃত্তি জন্মে, আমরা অগ্রে তাহা জানিতাম a? 


(১০ বৈশাখ ১২৫৫) 


বাংল! গদ্যে ষথাষথ ছেদ ব| যতিচিহ্বের প্রবর্তন করে যান বিদ্যাসাগর কিন্ত 
তত্ববোধিনী ছোদচিহ্ন ব্যবহার করলেও কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি যতিচিহ্নের 
ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। “মাসিক পত্রিকায় এই ছেদ বা যতির যথাযথ ব্যবহার 
হয়েছে। সংবাদপত্রের মধ্যে সোমপ্রকাশেই বিরামচিহ্ের যথাযথ প্রয়োগ ঘটেছে। 
সোমপ্রকাশের মাধ্যমেই আধুনিক গদ্যরীতির watts ঘটে। সংবাদপত্রেও দীর্ঘ 
বাক্যের বদলে ছোট ছোট বাক্য লিখন পদ্ধতি চালু হয়। 

কিন্তু দেশী ও তৎসম শব্দের পাশাপাশি প্রয়োগকে সোমপ্রকাশ নিন্দা করেছেন। 
সোমপ্রকাশ ভাষার ক্ষেত্রে গুরুচগ্ডালী দোষকে বরদান্ত করতে পারেন নি। ১২৮৯ 
সালের ২৪ ভাদ্র সোমপ্রকাশ প্রবন্ধ লিখেছিলেন £ “বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্গ সমাজের 
উপকার অথবা অপকার হইবার সম্ভাবনা? এই প্রবন্ধে সোমপ্রকাশের মন্তব্য £ 

“বঙ্গদর্শন হইতে সমাজের কেবল যে এক রুচি বিপর্ধ্যয়রূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহ! 
নহে, বাঙ্গালা ভাষা ও রচন! প্রণালীর মহৎ অনিষ্ট হইতেছে। বঙ্গদর্শন লেখকের! 
ভাবেন, মুখে বলিয়াও থাকেন আমরা সচরাচর যে ভাষায় কথোপকথন করি, এ ভাষা 
লেখাতেও যত প্রচলিত হইবে ততই ভাষার উন্নতি সাধিত হইবে কিন্তু ওদিকে 
দেখিতে পাওয়। যায়, দীর্ঘ সমাসাশ্রিত সংস্কৃত শবও তাহাদের নিকটে হতমান নহে। 
উভয়েরই সমান সম্মান আছে, কিন্তু কোন স্থলে কিরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, 
তাহা লেখকদিগের জান! নাই। তাহাতে বঙ্গদর্শনের লেখা! এক অপূর্ব শ্রীধারণ 
করিয়াছে । যদি সকলে এই লেখার অনুকরণ করেন বাঙ্গালা ভাষাটি অদ্ভুত হইয়া 
উঠিবে সন্দেহ নাই। আমর! বঙ্গদর্শন প্রসাদে বাঙ্গাল! ভাষার যে অপুর্ব আকার 
লাভের সম্ভাবনা করিতেছি, পাঠকগণ আমাদিগের প্রদশিত ছুই-তিনটি উদ্দাহরণ 
প্রদর্শন করিলেই অনায়াসে অন্থমান করিয়া লইতে পারিবেন। বাঙ্গালা ভাষার 
নিয়ম এই যদি চলিত শব্দ প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলেই ভাষার শোভ! হইয়। 
থাকে। আর যদি সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিবার Sel হয়, পূর্বাপর সংস্কৃত শব্দ 
প্রয়োগ করাই উচিত। শব শব্দের পর দাহ শব্দ ও মড়া শব্দের পরে পোড়ান শব 
প্রয়োগ করিলেই ভাষার সৌষ্ঠব ও শোভা সম্পাদিত হয়। কিন্ত আমরা যদি শব 
পোড়ান এবং মড় দাহ এইরূপ প্রয়োগ করি, পাঠকগণ বস্তুত তাহ! কেমন কৌতুকাবহ 
হুইয়া ওঠে। এক গালে কালি দিলে, সেই দিব্যযূত্তিটী দেখিতে যেমন সুন্দর হয়, 


৩৩৬ i বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ 


শব পোড়ান ও Ww দাহ করিলে পাঠকগণ শুনিতে কি cay মধুর হয় নাঃ 
বঙ্গদর্শনের লেখকগণ মাতৃভাষাকে এই দ্দিব্যযুত্তি পরিগ্রহ করাইতে উদ্যত হইয়াছেন |” 
( সোমপ্রকাশ, ২৪ ভাদ্র ১২৮০ ) 

সোমপ্রকাশ যখন এই মন্তব্য লিখেছিলেন তার আগেই “হুতোম প্যাচার নকসা” 
(১৮৬২) প্রকাশিত হয়েছিল। একদিকে আলালি হুতোমি ভাষা, অন্যদিকে 
সংস্কতান্গমারী তাষা--এই উভয়ের টানাপোড়েনে সারম্বতসমাজ কিছুট! দ্বিধাগ্রস্ত 
হয়ে পড়েছিলেন | বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমি ভাষার নিন্দা করলেও তিনি সংস্কৃতপন্থীদের 
কাছে আত্মসমর্পণ ন! করে স্বতন্ত্র ভাষাদর্শ we করার প্রয়াসী হয়েছিলেন। বজ- 
সাহিত্যান্থরাগী জনমানস এই ঘূর্ণাবর্তের মাঝে প্রকৃত ভাষাদর্শ কী হবে তা 
নির্ধারণের জন্য একটি আাকাডেমি স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন ।২৬ 

আলালি ও হুতোমি ভাষাকে যতই নিন্দা করা হোক না কেন তার মাজিত 
প্রয়োগ কিন্তু বাংলা সাহিত্যে অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়েছিল। we বঙ্কিমচন্দ্র কমলা- 
কাস্তের Hata এ ভাষার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এই রীতির পরীক্ষা" 
নিরীক্ষা যে সংবাদপত্র সাময়িকপত্রেই স্থরু হয় সেকথা বলেছি। সত্তর দশকের 
একটি সংবাদপত্র “সুলভ সমাচারে” এই রীতিরই আবার নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
xe হয় সিরিয়াস বক্তব্যের, ক্ষেত্রে দেশী ও বিদেশী শব্দের যদৃচ্ছ প্রয়োগ যে 
শ্রুতিমধুর হানি ঘটায় ন! বরং বক্তব্যকে আরও জোরদার করে তোলে স্থলভ 
সমাচারই তার প্রমাণ। কয়েকটি উদ্বাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। 

১। "আমাদের দেশে অনেকে লেখাপড়া শিখিয়াছেন, তাঁহার! যূর্থদের ন্যায় 
কত অর্থবিহীন আচার-ব্যবহারে যোগ দিয়া থাকেন। কলেজের একজন টেকা 
জলপানি পাওয়া ছেলে টিকটিকির ডাক শুনলে feu হাচি পড়লে আর বাটার 
বাহির হইবে না» যে সকল বিদ্বান, মাথ! বাক! বাবুর দেশে দেশে বক্তৃতা করিয়া 
বেড়ান তাহারাও দক্ষিণ মুখ হয়ে আহার করেন না এবং আহার করিতে করিতে 
হাচি হলে নড়িয়া বষেন। যিনি বুট পরে হুটমুট করিয়া বেড়ান এবং প্রতিদিন 
উইলপেনের হোটেলে ভগবতীর শ্রাদ্ধ করেন, তিনিও আকাশ হইতে তারা পড়িতে 
দেখিলে সাতটা ফল ও সাতজন ব্রাহ্মণের নাম করিবেন I? ( ১৫ চৈত্র, -২৭৭) সঃ সঃ 

২। “এখন আমর! কুটার পানসীওয়ালাদের বলি আর ভাই, তোমর1 আপন 
আপন পন্থা! দেখ, সবে WAIT আছে বহঁতে| নয়, আর কেন তোমরা « জনে 
আমাদিগকে টানাটানি Stoel হেঁচড়ি করিয়া নৌকায় তোল। আমাদের aet 
যদি এই কয়দিন বাচিয়া৷ রাখ তবেই দেখ আমর! মরণের ভয় হইতে বীচিয়া গেলাম | 
তেঠেহে বাঙ্গালে ডি্িওয়ালাদেরও আমর! ছুই একট! ছেলাম করি ভাই তোমারাও 
আপন আপন দেশে .লাঙ্গল চালাইবার পথ দেখ। একে একে সকলেই সৃরিয়! পড়, 
কেন ভাই মাঝখানে ভরাডুবি করিয়া, আমাদের বড় পুল দেখার পথ বন্ধ করিয়া দিবে? 
আর ভাই হালে পানি পালাম না: তোমরা এখন লাঙ্গল চষে ধান সস্তা করিয়! 


বাংলা #8, বাংলা সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিব্ধনে সংবাদপত্র ৩৩৭ 


দেও, তাহা হইলেই আমরা একমুখে তোমাদের গুণ গাইব : মাণিকরাজ, তুমি এই 
বেলা fies বলে ভাল করিয়া! চরবি দিয়া is শীঘ্র যাতায়াত করে কিছু রোজগার 
করিয়া লও, মানইতো পৃথিবীতে চিরদিনের জন্য কেহই আসে নাই।” ( স্থলত 
সমাচার, ২৭শে বৈশাখ, ১২৭৮) 

উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের পরিপূর্ণতা বদর্শনে । 

১৮৭২ খ্ৰীষ্টাব্সের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৭৯) বঙ্ষিমচন্ত্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন 
কলকাতা ভবানীপুরের ১নং পিপুলপটা লেন থেকে সাপ্তাহিক সংবাদযন্তরে ব্রজজমাধব 
বন্ধু কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 

বঙ্গদর্শনের স্ুচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন £ “এই পত্র আমর! কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে 
আরও কামনায় সমর্পন করিলাম যে তাঁহার! ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহ স্বরূপ 
ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং 
চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় fees তীহাদ্িগের উক্তি বহন করিয়া ইহ! w মধ্যে 
জ্ঞানের প্রচার করুক? বঙ্গদর্শন প্রকাশের আগে বঞ্ধিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস ছুর্গেশ- 
নন্দিনী (১৮১৫) প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল । বঙ্কিমচন্দ্র 
ভাষাদর্শের ক্ষেত্রে বিদ্তাসাগর থেকে বহুদূরবর্তা নন। কিন্তু গণ্ভেরও যে কাব্যের মত 
ছন্দ থাকে এবং সেই ছন্দের নূপুর নিককণে পাঠকচিত্তে যে দোল! জাগতে পারে বঞ্চিম- 
চন্দ্ৰই তা দেখিয়ে দেন। এক কথায় তার হাতে বাংলা গদ্য পরিপূর্ণ যৌবন প্রাপ্তি হয় 
ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন £ “বিদ্যামাগরের প্রবর্তিত স্থললিত গদ্য ভঙ্গিতে নমনীয়তা 
ও সরসতা! সঞ্চার করাইয়া! বঙ্কিম সাধুভাষার গদ্যকে সকল বিষয়, ভাব এবং রসের 
বাহন করিয়া তুলিলেন। মুখের ভাষা এবং মনের কথার মধ্যে আর বেশি ব্যবধান 
রহিল ন! ”২৭ 

বঞ্ধিমচন্দ্রও ভাষাকে সহজবোধ্য করতে চেয়েছিলেন। “যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, 
তিনি জানেন যে পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই, জনসাধারণের 
জ্ঞানবৃদ্ধি ব| চিত্তোযতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই, অতএব ঘত অধিক ব্যক্তি 
গ্রন্থের মর্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত ততই গ্রন্থের মফলত11৮২৮ 

প্রয়োজন বোধে তিনি RET বহুল পরিমাণে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যেখানে 
বাঙ্গালা প্রতিশব্দ আছে সেখানে তিনি অপ্রচলিত সংস্কতশব গ্রহণ যুক্তিযুক্ত মনে 
করেন নি। আবার রুচিবিগহিত বলে হুতোমি ভাষা তিনি পছন্দ করেন নি। তবে 
ক্ষেত্ৰবিশেষে তিনি আলালি ভাষাদর্শ অস্থসরণের পক্ষপাতী ছিলেন £ “টেকটাদি ভাষা 
aot ভাষার এক পৈঠা উপর, হাস্ত ও করুণ রসের ইহ! বিশেষ উপযোগী, স্কচ কবি 
aia হাস্ত ও করুণ রসাত্মক কবিতায় স্কচ ভাষা ব্যবহার করিতেন, গম্ভীর এবং উন্নত 
বিষয়ে ইংরাজি ব্যবহার করিতেন । গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকটাদি 
ভাষায় কুলায় all কেন না, এই ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্বল এবং 


অপরিমাজিত।৮২৯ 


২২ 


৩৩৮ নন বাংলা সংবাদপত্ৰ ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ 


wert বঙ্কিমচন্দ্র লঘু ও গুরু দুরকম ভাষাই প্রয়োগ করে গিয়েছেন। তীর 
গভীর ভাবের অথচ মাধুর্যময়' ভাষা-ভঙ্গির প্রকাশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উপন্যাসে, 
সিরিয়াস প্রবন্ধে এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলিতে | বঙ্গদর্শনের পত্রস্থচনায় আমরা 
বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বিখ্যাত সম্পাদকীয় রচনাটি থেকে কিছুট। উল্লেখ করছি । 

“এতকাল শুষ্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! দেশ উৎসন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় 
জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন... কেন না, তাহাদ্িগের fewer ইতর লোক 
পর্যন্ত রসার্্র হইয়া উঠিবে। wan করি বোর্ডের মণি সাহেব এবারকার আবকারি 
রিপোর্ট লিখিবার সময়ে এই জলপান কথাটা মনে রাখিবেন।” (১২৭৯ বৈশাখ, 
বঙ্গদর্শন ) 

‘বাংল! সংবাদপত্রে লঘুগুরু ভাষার সংমিশ্রণে লিখিত এই সম্পাদকীয় রচনাপদ্ধতি 
সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক নতুন দ্বিকনিণয় করেছিল। চলতি রীতিতে লেখা হলেও 
প্রায় শতবর্ষ পরে বাংল! সংবাদপত্রের একজন বিশিষ্ট কলম লেখক সাংবাদিকের হাতে 
এক গগ্ঠরীতিরই স্থনিপুণ প্রয়োগ দেখতে পাই. 

“আমাদের বড়ে। অভিমান, আমাদের বিদ্বানরা সর্বত্র AS পান AL) এই দেখুন 
না, সেই কবে উনিশ শে! তেরো সালে, সায়েবরা এদেশের কপালে একবার সাহিত্যে 
নোবেল প্রাইজ ঠেকিয়েছিল। নোবেল কমিটির চেয়ারম্যানের নান্দীমুখ ভাষণে ছিল 
‘DUN ইণ্ডিয়ান পোয়েট রবীন্দ্রনাথ টেগোর’ এই অফিসিয়াল বয়ানটি ক'জনের 
নজরে পড়েছে? তার পর এক চোখে ছোটলোক কিন! আর ওর! এ মুখ হল ন! ।?৩০ 

বঙ্কিমের কমলাকাস্তের- ভাষা! Al বঙ্গদর্শনের পাতায় প্রকাশিত হয়ে বিপুল সাড়া 
জাগায় তার প্রভাবও বাংল! সাহিত্যে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল | 

“বঙ্কিমের মৃত্যুর পর কমলাকাস্তের খ্যাতি উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে এবং ঢ চরিত্র 
ARF হয়। বঙ্ধিমপার্যদ NATE অক্ষয়চন্দর 'বঙ্গরর্শনে+ এবং চক্্রশেখর মুখোপাধ্যায় 
'জ্ঞানাঙ্কুরে' যাহ! করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন 'প্রবাপী'র 
প্রথম-দ্বিতীয় WHA (১৩০৮-৯ তাহা কৃতিত্বের সহিত করিতে পারিয়াছিলেন। 
তিনিই কমলাকান্তী ঢঙের পুনঃ প্রবর্তন করেন। পরে চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায়ও 
এই ঢঙে লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গকৌতুকে (“কি লিখিব প্রবন্ধের অনুকরণে ) 
এবং চন্দ্রশেথর মুখোপাধ্যায় ‘উদ্ভ্রান্ত প্রেমে’ ( এক! প্রবন্ধের অনুকরণে ) কমলাকান্তী 
5S ব্যবহার করিয়াছেন। এতঘ্যতীত বাংলাদেশে ধাহারাই ব্যঙ্গ ও রসিকতার বেপ্নাতি 
করিতে চাহিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেককেই কমলাকাস্তের নিকট অল্পবিস্তর খণ স্বীকার 
করিতে হইয়াছে ।”৩১ 

কিন্তু বঙ্গদর্শনের এই ভাষারীতি যে বিদ্বৎসমাজে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল 
সোমগ্রকাশের পূর্বলিখিত মন্তব্যের দ্বারাই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গদর্শন প্রথম 
সংখ্যা প্রকাশিত হওয়া মাত্র সোমপ্রকাশে কয়েকখানি চিঠি প্রকাশিত হয়। তাতে 
বিভিন্ন পত্রলেখক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গদর্শনের সমালোচন।  করেন। 


বাংল! 19, বাংল! সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩৩৯ 


১১ বৈশাখ ১২৭৯ তারিখে সোমপ্রকাশে জনৈক নামহীন পত্রলেখক বঙ্গদর্শনের শব" 
প্রয়োগ রীতির সমালোচনা! করেছেন । “বিবরিত+ “সাবধানী” “একেবারে কেবলমাত্র” 
‘সরলতা চমৎকার’ ‘পদ্মপলাশ নয়নী’ শ্যামাঙ্গিনী’ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগের মধ্যে ব্যাকরণ- 
গত ভূল ধরেছেন। এছাড়া! বর্ণবিন্যাম দবোষেরও পত্রলেখক সমালোচনা করেন। 
অবশ্য ১২৮০ সালের ৩ ভাত্রের সোমপ্রকাশে আর একজন পত্রলেখক ওই চিঠির 
জবাব দেন। 

se ভাদ্র ১২৮০ পুনরায় বঙ্গদর্শনের বিরুদ্ধে আর একট চিঠি প্রকাশিত হয়। 
পত্রলেখক কতকগুলি ইংরাজি শব্দ হুবহু বাংলায় ব্যবহার করার প্রতিবাদ করেন। 
এমন কি কপালকুণ্ডলার কাপালিকের মুখে SR TE’ সংস্কৃত বসানোও নিন্দিত 
হয়েছে। 

এই সমস্ত বাদ-প্রতিবাদের ফলে বাংল! গদ্যের আাকাডেমিক দিকটি সম্পর্কে পাঠক- 
সমাজের মধ্যেও আগ্রহের VP হয়। দ্বিতীয়ত নানান বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে 
বাংল! গদ্যের রূপরেখাটিও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। 

বাংলা গগ্ভরীতিতে ঘে চলিত ভাষার অবতারণা এবং যে ভাষা বর্তমান যুগে বাংল! 
সাহিত্যের প্রায় একমাত্র মাধ্যম বলে স্বীকৃত তার প্রকাশ ঘটেও বাংলা সাময়িকপত্রে। 
পত্রিকাটির নাম ‘ভারতী’ | ; 

এই ভারতীর পাতাতেই হুতোমের চলিত ভাষা wh বজিত হয়ে মাজিত রূপে 
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে | এই চলতি ভাষায় প্রথম লেখ! স্থরু করলেন রবীন্দ্রনাথ | 'মুরোপ 
যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র” লেখাটি চিঠিপত্রের আকারে তাই পাঠকের মনের 
জানলার ধারে দাড়িয়ে লেখা_বৈঠকি মেজাজে কথোপকথনের ঢঙে লেখা গদ্যের 
আবির্ভাব ঘটল বাংলা সাময়িকপত্রে। 

“সমুদ্রের পায়ে WORN ২০শে থেকে ২৬শে পর্বস্ত যে কোরে কাটিয়েছি, তা 
আমিই জানি। ‘সমুদ্র পীড়া’ কাকে বলে অবশ্যি জান, কিন্ত কি রকম ত! জান না। 
আমি সেই ব্যামোয় পোড়েছিলেম সে কথ! বিস্তারিত কোরে লিখলে পাষাণেরও 
চোখে জল আসবে। ৬টা দিন মশায়, শষ্য থেকে উঠিনি। যে ঘরে থাকতেম, সেটা 
অতি অন্ধকার, ছোট, পাছে সমুদ্রের জল ভিতরে আসে তাই চারিদিকের জানল! 
সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। ARH রূপ ও অবাযুস্পর্শ দেহ হোয়ে ছয়ট| দিন কেবল বেঁচে 
ছিলেম মাত্র ॥” (ভারতী, বৈশাখ ১২৮৬) 

সমাচার দর্পণের যুগ থেকে ভারতীর যুগে উত্তরণ মাত্র ৬০ বছরের ইতিহাস। 
ভাষার ইতিহাসে মাত্র ষাট বছরের মধ্যে এই বিস্ময়কর রূপান্তর নিঃসন্দেহে এক 
বৈপ্লবিক ঘটন]। 


সাহিত্য 


বাংলা গন্য: বিবর্ধনে সংবাদপত্ৰ ও সাময়িকপত্ৰের দানের কথা উল্লেখ করা হল। 
এবার আমর! দেখাব বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র কীভাবে বাংল! সাহিত্যের 
প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করেছে। 

সাহিতোর সঙ্গে পত্র-পত্রিকার সংযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । কারণ পত্রিকাই হল 
এযুগের সাহিত্যপ্রকাশের বাহন। একারণে সাহিত্য সব দেশেই কমবেশী পরিমাণে 
সাময়িকপত্র-নির্ভর |. ইংলণ্ডেও চার্লম ante তার ‘acm অব এলিয়া?, ডি কুইন্সি 
তাঁর ‘কনফেসন্দ অব ওপিয়াম ইটার’ এবং হুড, ale লিট ও মিস মিটফোরড তাদের 
বিখ্যাত প্রবন্ধগুলি লণ্ডন ম্যাগাজিনেই প্রথম লেখেন। 

বাংলাদেশের অধিকাংশ কবি ও সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে সাময়িক পত্রিকা 
বা সংবাদপত্রের মাধ্যমে । যেহেতু বাঙ্গালীর নবজাগরণ মূলতঃ সাহিত্যনির্ভর সেহেতু 
এই সমস্ত কবি ও সাহিত্যন্ৰষ্টাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে বাংল! সংবাদপত্র নবজাগরণের 
যজ্ঞানলেই পূৰ্ণাহুতি দিয়েছে। 

বাংলা সংবাদপত্রে প্রথম সাহিত্যধ্মী রচনা ‘বাবুর উপাখ্যান’ প্রকাশিত হয় 
‘সাচার দর্পণ’ পত্রিকায়। ‘সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারের সমাচার দর্পণের ষে ফাইল 
আছে তাতে দুই কিস্তিতে প্রকাশিত বাবুর উপাখ্যান পাওয়া যাবে। ১৮২১ সালের 
২৪ ফেব্রুয়ারি প্রথম কিন্ভিটি প্রকাশিত হয়। উপাখ্যানের আগে লেখা ছিল £ ‘এই 
উপাখ্যান গ্রচ্ছননরপে কোন অজ্ঞাত লোক পাঠাইয়াছিলেন অতএব ছাপান Coa 

এতে বোঝ! যায় যে লেখক তাঁর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন। বাবুর 
উপাধ্যানে তৎকালীন হঠাৎ বড়লোক সম্প্রদায়ের অলপ কর্মহীন জীবনযাত্রার প্রতি 
যে তীব্র ব্য/ঞ্জোক্তি আছে তার ফলে স্বভাবতই লেখকের আশঙ্কা! ছিল যে স্বনামে 
রচনাটি প্রকাশিত হলে লেখকের বিপদ আছে। বাবুর উপাখ্যানের রচয়িতা হিসাবে 
অনেকে তবানীচরণ বন্যযোপাধ্যায়ের নাম করেন। কারণ ১৮২৫ সালে গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত নববাবুর বিলাসের সঙ্গে বাবুর উপাখ্যানের কাহিনীগত মিল আছে। 
কিন্তু বাবুর উপাখ্যান ও নববাবুর বিলাস এক গ্রন্থ নয়। নববাবুর বিলাসেও ভবানী- 
চরণের নাম ছিল না। যদিও গ্রন্থটি সমাচার চন্দ্রিকার ছাপাখানা থেকে ছাপা 
হয়েছিল। বাবুর উপাখ্যান প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যে বিশেষভাবে আলোড়ন 
পড়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ সমসাময়িক ইংরাজি পত্রিকা “ee অব ইণ্ডিয়া’তে 
এই গ্রন্থের প্রশংসা করে দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ‘দি 
আামিউজমেন্ট অফ দি মভার্নবাবুঃ ‘এ ওয়ার্ক ইন দি বেঙ্গলী’ নামক প্রবন্ধে 
লেখেন £ 

“The work from which we are about to give a few extracts, 
was published a short time ago in Calcutta from one of the native 


বাংলা গণ্য, thal সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্ৰ ৩৪১ 


presses, It isa satirical view of the education and habits of the 
rich, and more especially of those families which have very 
recently acquired weelth and risen into notice. The character 
of the work, as well as its allusions and smiles, are purely native, 
and this imparts a value to it superior to that which could be 
attached to a similar represntation from a European pen. The 
knowledge of the author respecting the subject he handles must 
necessarily be more correct than that which a foreigner could 
acquire, and his descriptions may therefore be received with great 
confidence, Though the work is highly statirical, and though 
some of its strokes of ridicule may be too deeply touched, we 
cannot venture to pronounce it a caricature. Every opportunity 
we have enjoyed of examining the subject has confirmed us in 
its justness. The humour of the work, however is sometimes 
too broad, its different parts are not invariably in good keeping 
with each other; its episodes are occasionally dull and languid, 
and his poetry often inharmonious as well as prosing; but with 
all its defects, it is a valuable document ; it illustrates the habits 
and economy of rich native families, and affords as a glance 
behind the scenes. 

The Work opens with a pompous eulogium on companys 
dressed out in all the trappings of eastern hyperbole, 

The last two chapters of the work detail the licentious pro- 
gress and eventual fail of the young baboo. They describe how 
the flatterer contrived to intoxicate him with pleasure, and to 
plunge him into debt—how he was constrained to pawn his wife’s 
jewels and to dispose of the articles of luxury he had purchased 
at less than half their value—how his creditors pressed on him, 
and finally lodged him in the great jail—how his father released 
him by sacrificing a great portion of his fortune—how the once 
famed baboo, on his liberation from the house of bondage, 
courted the Society of his former associates and was repulsed— 
how he sunk into contempt—and how bitterly he lamented his 
former course, which lamentation is given in the last page quite 


৩৪২ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ 


in doggrel rhyme, In all this however, there is nothing peculi- 
arly characteristic of the habits and manners of the natives. It 
is the simple progress of rake, another version of Hogarth’s vivid 
representation. It is such a course as is exhibited in all countries 
where money is plentiful, and the restraints of conscience or of 
society, lax, It would not therefore have answered out purpose 
to swell this article by translating them. We therefore dismiss 
the work, and intreat the readers indulgence for a very few 
desultory remarks suggested by its perusal and the view of native 
Society which it presents. 

The author has prudently concealed his name, and ostensibly 
limited the application of his remarks to families who have 
recently obtained wealth through channels far from respectable. 
But they will bear a more extensive application, The domestic 
scenes he has described, as far as they relate to the vicious 
education of the Baboos, are equally true of families over whose 
origin time has begun to draw the veil. The dons are not in 
general better educated in India becuase the family is more 
ancient 3 the tutors may indeed be more respectable, but the 
proces of education is equally inefficient. (The Amusements of 
the Modern Baboo, A work in Bengalee, printed in Calcutta. 
The Friend of India. Quarterly series. No XIIL 1825. pp. 289 
and 302 303. ) 


নববাবুর বিলাস পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাঙালীর প্রথম মৌলিক গণ্যসাহিত্য 
সৃষ্টি এবং রূপান্তরিত অবস্থায় গ্রন্থাকারে Awe প্রকাশের আগে সংবাদপত্রেই 
তার প্রকাশ ঘটে । 

সমাচার দর্পণের পাতায় প্রকাশিত বাবুর উপ্যাখ্যানের কিছ অংশ উদ্ধৃত কর! হল। 
২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২১ সালে প্রকাশিত প্রথম কিস্তির অংশ £ 

“অমরাবতী নগরে রাজচক্রবত্তা নামে একজন অতি বড় ধনবান কুলীন ব্রাহ্ম 
ছিলেন, চক্রবর্তী প্রথমাবস্থায় রাজকীয় ও জমিদারী সংক্রান্ত নানাপ্রকার বড় ২ 
কৰ্ম্ম করিয়া ধনোপাজ্জন করিয়াছিলেন | 

পরে এক চন্ত্রতুল্য পুত্র জন্মিল। তাবৎ সংসারে আহ্লাদের সীম] নাই দেওয়ান 
স্ত্রীর পুত্র হইয়াছে । owe] আহলাদে প্রফুল্লচিত্ত হওত যথেষ্ট দানাদি করিলেন ও 
বাটীতে টিকটিকীর নাচ ও ভেকের গান ইত্যাদি মঙ্গল কর্ম করাইলেন। 


বাংলা গন্য, বাংলা সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩৪৬ 


এমতে পুত্র বড় হইতে লাগিলেন বাক শক্তি হইল 'তিলকচ্ সকলকেই কটু বাক্য 
কহেন ও মারেন তাহাতে দমন ন! করিয়া বরং সকলেই: তাহাতে আহ্লাদ করেন 
তিলকচন্দ্র বাবু কোন অধৰ্ম্ম করিলে তাহার দণ্ড না করিয়া চক্রবর্ত্তী দেওয়ান শিখাইয়া 
দেন যে তুমি কহ আমি করি নাই। এইরূপে বাবুকে লয়ে সর্বদাই আমোদ হয় 
তখন বাবু নামে খ্যাত হইলেন তিলকচন্্র নামকে ওল্লেখ করে | 

অনন্তর চক্রবর্তী দেওয়ানের মৃত্যু হইল বাবু স্বয়ং তাবৎ ধনাধিপতি হইয়। কর্তা 
হইলেন কেহ FST বলে কেহ ২ বাবু কেহ কন্তণ বাবু বড় লোক কতকগুলি নির্ধন 
দরিদ্র খোশামুদে যাতায়াত করে। 

এখানে ওম্যোদয়ার' মহাশয়েরা EG দেখিতেছেন কতকক্ষণে সন্ধ্যা হইবেক বাবুর 
নিকটে গিয়া মঙ্গল খবর শুনিব সন্ধ্যাপরে বাবুর ওত্তম মছনন্দে আসিয়া বসিলেন 
ও AUS আলাপ করিলেন যে অদ্য বড়।র্লেশ হইয়াছে দরবার হইতে আনিতে গৌণ 
হওয়াতে Patel হইয়। শয়ন করিয়|ছিলাম 1 বিষয়কর্মের কথা বাবু কিছুই 
কহেন না,” 

বাবুর উপাখ্যান দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয় ১৮২১ সালের হর জুন: 
কাহিনী আরস্তের আগে লেখা হয় £ - 


বাবুর উপাখ্যান যাহা পূর্ব ছাপান গিয়াছিল তাহার পরিচ্ছেদ তিনি পুনর্বার 
পাঠাইয়াছেন,-- 

“্ৰাবু লেখাপড়া কিছু শিখিলেন না অথচ সর্বত্র মান্য এবং পত্ডিতেরা কহেন 
আপনি সর্বশাস্ত্ে বিচার করিতে পারেন: এবং eR বুঝিতে পারেন এই সকল কথার 
দ্বারা বাবু মহাভিমানী হইয়! মনে করেন আমার বাঙ্গালির ধারা! ব্যবহার বিষ্ঠানিয়ম 
ইত্যাদি সকলি শিখা! হইয়াছে এবং  তদুম্যায়ি কর্ম সকল করা হইয়াছে। 
এইক্ষণে সাহেব লোকের মত হইব এবং ধারা ব্যবহার পুরুষার্থ ধান্মিকত! সৌজন্য 
বিচারবাক্য সেই প্রকার প্রকাশ করিব। ইহাতে কেবল বাবুর ছাতারের নৃত্য হইল 
বিশেষ দেখ । বাবু আপনি চাকরকে হুকুম দিয়া রাখেন তোপের পূর্বে নিদ্রা 
ভাঙ্গাইয় দিও গ্রাতঃকালে ঘোড়ার সওয়ার হইয়| বেড়াইতে যাইব। বাবু প্রায় 
সমস্ত রাত্রি বেশ্যালয্ে ছিলেন চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে বাটাতে আগিয়া শয়ন 
করিয়াছেন তাহার পরে চাকর নিদ্রা! ভাঙ্গাইলেক স্থতরাং উঠিতেই হইল সেই ঘুম 
চক্ষে ঘোড়ার উপরে সওয়ার হইয়া ষাইতেছিলন: দেখেন রৌদ্র হইয়াছে এইক্ষণে 
যে পথে সাহেব লোক গিয়াছে সে পথে গেলে লজ্জা! পাইব ৷?" 

সমাচার দর্পণ বাংল! সংবাদপত্রে কবিতা প্রকাশেরও RES করে যান। 
মাময়িক পত্রিকার কথা বাদ দিলেও শুধু সংবাদপত্রে কবিতা প্রকাশ বাংলা সংবাদপত্রের 
পক্ষে পরবর্তী কালে একটি রীতি হয়েই দাড়ায় সংবাদ প্রভাকরে তো কৰিতাকে 
রীতিমত প্রাধান্য/ দেওয়া হত। সম্বাদ ভাস্কর, সোমপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট ও 
অম্ৃতবাজার পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা প্রকাশিত হত। 


৩৪৪ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ 


সমাচার দর্পণে অবশ্য কবিতার প্রকাশ নিয়মিত ছিল al) ১৮১৯ সালের ৩০ 
জানুয়ারি একটি নামহীন পয়ার চোখে পড়ে। 

তোমার স্বভাব সিদ্ধ শীতলতা গুণ | 

নির্মলতা৷ তোমার যে স্বভাবে AYA ॥ 

পবিত্রতা তব সে বাক্যের অগোচর। 

তোমা! স্পর্শ করিলে পবিত্র হয় নর॥ 

কি স্থতি করিব জল জীবের জীবন। 

তুমি নীচগামী হইলে কে করে বারণ ॥৩২ 


বাংলা সাহিত্যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সিরিয়াস সাহিত্যচর্চা আরম্ভ হয় সংবাদ 
প্রভাকরের মাধ্যমে | 

ঈশবরগুপ্ত yas কৰি, কিন্তু তার কবিক্লৃতি কোথাও নিৰ্ব্যক্তিক সাংবাদিক দৃষ্টির 
পরিপন্থী হয়নি। বরং তার সাংবাদিকস্থলভ fete দৃষ্টি ভঙ্গি কবিত| রচনার 
ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। সংবাদের বিষয়কে তিনি কবিতার বিষয়ে উত্তীর্ণ করেছেন। 
দ্বিতীয়ত তার বড় পরিচয় তিনি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে গিয়েছেন। বাংল! 
সাহিত্যে পরবর্তী কালে আমরা যে সামগ্সিকপত্র-নির্ভর সাহিত্যিকগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ 
দেখতে পাই সংবাদ প্রভাকরেই তার সুচনা হয়। 

বাংলা সাহিত্যে যুগাস্তকারী সাহিত্যিকদের জন্য ঈশ্বরগুপত যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যান 
কালে তা শস্তশালিনী হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, “বাঙ্গাল! সাহিত্য এই 
প্রভাকরের নিকট বিশেষ খণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাতক আর বড় তার নাম করে 
না। ঈশ্বরগুপ্ত গিয়াছেন, আমর! আর নে ঝণের কথা বড় একটা মুখে আনি ন|। 
কিন্তু একদিন প্রভাকর বাঙ্গাল! সাহিত্যের হর্তাকর্তা-বিধাতা ছিলেন ।”৩৩ 

প্রতাকরের লেখকগোষ্ঠীতে সে যুগের দিকপাল গগ্চলেখকদের প্রায় সকলেই 
ছিলেন বন্ধিমচন্্র প্রভাকরের লেখকগোষ্ঠীর যে তালিকা দেন তার মধ্যে আছেন শ্রীযুক্ত 
প্রেমটাদ তর্কবাগীশ, রাধানাথ শিরোমণি, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, নীলরত্ব হালদার, 
গন্দাধর তর্কবাগীশ, ব্রজমোহন সিংহ, গোপালকুষণ মিত্র, বিশ্বসতর পাইন, গোবিন্দচন্দ্র সেন, 
qima পালিত, কানাইলাল ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত, নবীনচন্দর মুখোপাধ্যায়, Sorsa 
দত, শতুচন্ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রস্নচন্দ্র ঘোষ, রামলোচন ঘোষ বাহাদুর, হরিমোহন সেন, 
জগন্নাথপ্রদাদ মল্লিক, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। 

১২৬০ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ থেকে সংবাদ প্রভাকরের মাসিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 
মাসিক প্রভাকর মূলত সাহিত্য পত্রিকায় পরিণত হয়। ১২৬০ সালের ১ পৌষের 
মাসিক প্রভাকরে ঈশ্বরগুপ্ত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও রামপ্রসাদের কালীকীর্তন ও 
FFG প্রভৃতি অনেকগুলি qada গীত ও পদাবলী প্রকাশ করেন। এর পরে 
ধারাবাহিকভাবে হরুঠাকুর, রামবস্থ, নিতাই দাস বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, ate 
ও হাসংহ এবং আরও কয়েকজন খ্যাতনামা কবির জীবনচরিত, গীত ও পদাবলী 


বাংল! গদ্য, Thal সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩৪৫ 


প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। ১২৬২ সালের ১ জ্যৈষ্ঠের প্রভাকরে ঈশ্বরপ্তণ্ত ভারতচন্দ্রের 
জীবনী ও esate gaia কবিতা ও পদাবলী প্রকাশ করেন। বাংলা সাময়িক" 
পত্রে বাংল! সাহিত্য-সম্পফিত গবেষণামূলক নিবন্ধের ক্ত্রপাত ঈশ্বরগুপতই করে যান। 
ঈশ্বরগুথের বিখ্যাত খণ্ড কবিতাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই সংবাদ প্রভাকরে 
প্রকাশিত হয়। 
নীচে সংবাদ গ্রতাকরে প্রকাশিত ঈশ্বরগুপ্ডের কবিতাবলীর একটি তালিকা! দেওয়া 
গেল। তালিকাটি বঙ্কিমচন্দ্র সংগ্রহ করেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্চের জীবন চরিত ও 
কবিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। ১২৯২ সালে ১০১ যসজিদবাড়ি 
Róa সংবাদ গ্রভাকর প্রেস থেকে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। 
১। সব হায় ফাক ২। সব ভরপুর ৩। কিছু কিছু নয় ৪। ঈশ্বরের করুণ! 
৫ | সাম্য ৬। মায়া | কাল ৮। শরীর অনিত্য ৯। রোজনই ১০। তত্বজ্ঞান 
ভিন্ন মুক্তি নাই ১১। পরমার্থ ১২। সংগীত ১৩। প্রণাম তোমায় ১৪। তত্ব 
১৫। খল ও নিন্দুক ১৬। মিশনারি ১৭। বিষয়ে সুন্দ নাই ১৮। নিপুণ ঈশ্বর 
১৯। শ্রীমন্তাগৰত ২০। ইংরাজী নববর্ষ ২১। ছদ্ম মিশনরি 221 বাবু চণ্ডীচরণ 
সিংহের খ্ৰীষ্ট ধর্ম্মান্রক্তি ২৩। বড়দিন ২৪। নীলকর ২৫। gew ৩৬। আচার 
a ২৭। বাবাজান বুড়াশিবের cote ২৮। বর্ষার অধিকারে গ্রীগ্ষের প্রাদুর্ভাব 
২৯। বর্ষার বিক্রম বিস্তার ৩০। বর্ষার ধুমধাম ৩১। বৃষ্টি ৩২। বর্ষার আবির্ভাব 
oo | বর্ষার অভিষেক ৩৪ | বর্ষায় লোকের অবস্থা, ৩৫। বর্ষার WA? ov | শরদর্শন 
৩৭। শরদে আগমনে লোকের অবস্থা বর্ন ৩৮। শারদীয় প্রভাত ৩৯। শীত 
৪০। বমস্ত কর্তৃক শীতের পরাতব এবং বর্ষার সাহায্যে পুনরায় রাজ্যলাভ ৪১। বসন্ত 
বিরহ ৪২। শীক সংগ্রাম ৪৩। কাবুলের যুদ্ধ ৪৪। SAHA সংগ্রাম se | কৃষ্ণের 
প্রতি রাধিকা ৪৬। ভাব ওচিস্তা s11 QI ৪৮। কাল কন্যার সহিত বর্বরের 
বিবাহ ৪৯। গিরিরাজের প্রতি মেনক। eo | বর্ষার নদী ৫১। বাবু দ্বারকানাথ- 
মৃত্যু ৫২। প্রেম নৈরাশ্ত ৫৩। প্রেম ৫৪। প্রণয়ের প্রথম চুম্বন tel প্রণয় 
৫৬। প্রণয়ের আশা €৭। বিলাতের টোরি ও হুইগ ৫৮। প্রভাতের পদ col কবি 
৬*। মাতৃভাষা ৬১। দ্বদেশ। 
সংবাদ গ্রভাকরে প্রকাশিত কয়েকটি কবিতার চরণ লোকমুখে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল | 
যতনে মিলায় বিধি-_-সব ভরপুর 
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়--কিছু কিছু নয়। 
মহৎ যে হয় তার সাধু ব্যবহার-_-খল ও নিন্দুক 
তুমি মা কল্পতরু আমর! সব পোষা গরু 
শিখিলি শিং বাকানে। (নীলকর) 


দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া (স্বদেশ) 
এতভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রদভর! (পৌষ পার্বণ) 


৩৪৬ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ 


আগেই বলেছি সংবাদ গ্রভাকরের বড় কীতি প্রতিভা আবিষ্কার। বস্ধিমচন্দ্র, দীনবন্ধু 
মিত্র ও ভ্বারকানাথ অধিকারী প্রমুখের! ছাত্রাবস্থা: থেকেই সংবাদ প্রভাকরে লিখতে 
থাকেন এবং প্রভাকরের তরুণ লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত sap ঈশ্বরগুধ এই তরুণ 
কবিদের অত্যন্ত Cente দিতেন প্রভাকরে “কালেজীয় কবিতা ye নামে কবিতা 
প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল | 

সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমেই বঙ্ধিমচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ । ১৮৫৩ সালের সংবাদ 
গ্রভাকরের কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কুড়ি টাক! পুরস্কার পান। 
কবিতাটির নাম “কামিনীর প্রতি উক্তি তোমাতে Gl api কবিতাটি ১৮৫৩ 
সালের ১৮ মার্চ সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। হুগলী কলেজে পড়ার সময় 
বন্ধিমচন্দের গন্য ও পদ্য রচনা নিয়মিত সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হতে থাকে | 

সংবাদ প্রভাকরে: প্রকাশিত afama কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনার তাঁলিক1 
দেওয়া হল। 


১ প্রথম চরণে স্ত্রী উক্তি 


দ্বিতীয় চরণে পতির উত্তর সংবাদ প্রভাকর, ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৫২ 
২). জীবন ও সৌন্দর্য অনিত্য . প্রভাকর, ২৮ মে ১৮৫২ 
©) হেমস্ত বর্ণনাচ্ছলে স্ত্রীর সহিত পতির 
কথোপকথন এ, ১০ জানুয়ারী ১৮৫৩ 
৪। শিশির বর্ণনাচ্ছলে স্ত্রীর সহিত পতির 
কথোপকথন এ, ৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৩ 
৫। দুরদেশ গমনের বিদায় এ, ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৩ 
৬। কামিনীর প্রতি উক্তি এ, ১৮ মার্চ ১৮৫৩ 
৭। চন্্ৰদূত এ, ৩০ মার্চ ১৮৫৩ 
vi বসস্তের নিকট বিদায় এ, ২৮ এপ্রিল ১৮৫৩ 
৯। বিচিত্ৰ নাটক এ, ২৭ মে ১৮৫৩ 
১০। বর্ষা বর্ণনাচ্ছলে দম্পতির রসালাপ এ, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ 
১১। বিষম বিচিত্র নাটক এ, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ 


এছাড়া ২: এপ্রিল ১৮৫২ সালে সংবাদ প্রভাকরে বন্ধিমচন্দ্রে একটি ছোট গণ্যরচন। 
ও ১০ জুলাই ১৮৫২ aay নামে আর একটি ছোট রচনা প্রকাশিত হয়। 

একথা ঠিক, সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত রচনাবলীর দ্বার! বঙ্কিম প্রতিভার পরিচয় 
লাভ সম্ভব নয়। কিন্ত প্রভাকর সম্পাদক Famed শুধুমাত্র সম্পাদকই ছিলেন না 
তিনি ছিলেন তরুণ সাহিত্যিকদের সাহিত্যগুরু। ঈশ্বরগুপ্ত তাদের লেখা প্রকাশ 
করে যেমন আত্মবিকাশের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন তেমনি অন্যদিকে এই সব তরুণ 
লেখকদের লেখা সংশোধন করে দিয়েছেন, কঠোর সমালোচনা করেছেন। এক কথায় 


বাংল! 19, বাংল! সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩৪৪ 


সংবাদ প্রভাকর সাহিত্যপ্রকাশ শুধু নয় সাহিত্য wa একটি সুশৃঙ্খল পরিমণ্ডল রচনা 
করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তাঁ কালে AFTA চিত্তে সেকথা স্মরণ করেন ই 
*্প্রতাকর বাঙ্গালা রচনারীতিও অনেক পরিবর্তন করিয়! যান। আর একটি ধরন 
ছিল যা কখন বাঙ্গালা, ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বান্ধালার ভাষ! তেজস্বিনী 
হইয়াছে | নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা এসকল যে 
রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায় 1৮৩৪ 
দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন | 


ব্ৰজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত দাস লিখেছেন: ` 

fran রচন! পাঠাইয়াছেন, গুরু উৎসাহস্থচক টিগ্লনী সহযোগে তাহ! প্রকাশ 
করিতেছন, কখনও কখনও উপদেশও দিতেছেন, এই রীতি এযুগে আর দেখ যায় 
না। বঙ্কিমচন্দ্র এই উৎসাহ পাইয়াছিলেন। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেব, 
রংপুরের তুষভাণ্ডারের জমিদার রমণীমোহন চৌধুরী ও কুণ্ডি পরগনার ভূত্বামী কালী- 
sa রায় চৌধুরী বন্ধিমচন্দ্রকে নানাভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন, কিন্তু সকল উৎসাহের 
মূলে ছিলেন ঈশ্বরগুপ্ত, তিনি শুধু পিঠ চাপড়াইতেন না? পথ দেখাইতেন। কথিত 
আছে, তিনিই বঙ্ধিমচন্দ্ৰকে Aa ছাড়িয়া গন্ভ-বচনায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন "°° 

বঙ্ধিমচন্দ্রকে স্থললিত গন্য লিখবার জন্য পধনির্দেশ করেছিলেন ঈশ্বরগুপ্ত। ১৮৫৩ 
সালের আগে পর্যস্ত বন্ধিম গণ্ঘরচমায় অভিধানের ওপর নির্ভর করতেন। কঠিন কঠিন 
শব্চয়নের দিকে তার ঝোঁক ছিল। যেমনঃ 

‘যে লপনেন্দু শত ২ শশধর সঙ্কাশ শোভা পাইতেছে, সে বন কর্দম মণ্ডিত হওত 
yea পতিত থাকিবেক, ঘে নয়নে অঙ্গুরেণ অসি অনুমান হয় বায়স বায়সী নব! 
ঘাতে সে নয়নোৎপাটন করিবেক ।” 

সংবাদ প্রভাকর-সম্পাক এই রচনারীতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন £ 

ইহার লিপি-নৈপুণ্য জন্ত অত্যন্ত সন্থষ্ট হইলাম, কিন্ত যেন অভিধানের উপর 
অধিক নির্ভর না করেন। (afa )-*রচনায় আর সমুদায় বঙ্কিম করুন, তাহা যশের' 
জন্যই হটবে, কিন্ত ভাবগুলীন প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিম ভাষ! ব্যবহার না করেন -।” 

এই উপদেশ পরবর্তাঁ কালে বঙ্কিমচন্দ্র রচনারীতির আমূল পরিবর্তন ঘটায়। 
১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্ের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয়। দুর্গেশনন্দিনীতে 
স্বচ্ছ সাবলীন ও খজু গ্ত দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকেই নিজে অতিক্রম করেছেন। ভাষা 
শৈলীর এই দ্রুত রূপান্তরের পিছনে ঈশ্বরপ্প্তের প্রেরণা কাজ করেছিল | 

«১৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘ শেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে 
মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। faf অন্তাচল গমনোদ্যোগী 
দেখিয়া অশ্বারোহী ভ্রুতবেগে অশ্বসঞ্চালন করিতে লাগিলেন | কেন না HALA প্রকাণ্ড 
প্রাস্তর, কি জানি যদি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা] বৃষ্টি আর্ত হয়, তবে সেই 
প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে৷” 


৩৪৮ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগণ 


কিন্তু এর তেরে! বছর আগে বন্ধিমচন্দ্র গন্য লিখতেন এইভাবে ঃ 

“নিবিড় নীলাঙ্ধিনি যমুনাপুলিনে Sate চাতকী নীরদ aye বিহারি শ্যাম শরী- 
রোপরি তরলিত বিকচ ৰিমল বনমাল! তুলিয়া নীলজলধরোপরি শম্পা কম্পায়মানা 
হইতেছে, কর্ণকৃহর বিদারক ভীষয়াশনি নিনাদে ভূবন চমকিত হইতেছে, কাদদ্বিনী 
বধিত বারিবিন্দু বিশাল বেগে ধরাতলে পতিত হইতেছে। atlag: ১০ জুলাই 
১৮৫২ । সংবাদ প্রকাকর ) 

বঙ্ধিমের মত দীনবন্ধু মিত্র ও সম্পাদক ঈশ্বরগ্তপ্তের আবিষ্কার । হেয়ার স্কুলে পড়ার 
সময় থেকেই দীনবন্ধু সংবাদ প্রভাকরে ও সংবাদ সাধুরঞ্জনে কবিতা লিখতেন। “ছাত্রের 
রচন!’ বলে তা প্রকাশিত হত। সংবাদ প্রভাকরের কালেজিয় কবিতা যুদ্ধে দীনবন্ধু 
অংশ গ্রহণ করেন। ১৮৫৩ সালের ৯ আগস্ট এই পর্যায়ে Sta প্রথম কবিতা “চোখে 
আল দিয়া বুঝাইয়ে দিই’ সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, ১৭ নভেম্বর প্রকাশিত হয় 
“হাতে হাতে পাপের ফল’ | 

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন £. “আমি যতদূর জানি দীনবন্ধর প্রথম aay “মানব চরিত্র” 
নামক একটি কবিতা। ঈশ্বরগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত সংবাদ AAA নামক সাপ্তাহিক 
পত্রে উহা প্রকাশিত হয়। অতি sq বয়সের লেখা, এজন্য এ কবিতায় অন্কপ্রাসের 
অত্যন্ত আড়ম্বর। ইহাও. বোধ হয়, ঈশ্বরগুথের প্রদত্ত শিক্ষার ফল। অন্তে এ 
কবিতা পাঠ করিয়া কিরূপ বোধ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্ত উহ! আমাকে 
অত্যন্ত মোহিত করিয়াছিল । আমি ওঁ কবিতা mae she করিয়াছিলাম 
এবং যতদিন সেই সংখ্যার সাধুরগ্রনখানি জীর্ণগলিত ন! হইয়াছিল, sofa উহাকে 
ত্যাগ করি নাই।”৩৬ দীনবন্ধু এর পর থেকে সংবাদ প্রভাকরে মাঝে মাঝে 


কবিতা লিখতেন। “তাহার প্রণীত কৰিতাসকল পাঠক সমাজে আদৃত 
হইত।”৩৭ 


১৮৫১ সালের € জুন ও ১৮৫২ সালের ২৫ মে জামাইফঠী উপলক্ষে দীনবন্ধু 
“জামাইযষ্ঠী’ নামে সংবাদ প্রভাকরে ছুটি কবিতা লেখেন। 
কামিনী যামিনী সুখের কাহিনী 
কহিয়। যাপন কর। 
বদন মধুরা কেন কামুধরা 
ঢাকিতেছে দিয়া কর॥ 
তব ওষ্ঠাধর জিনি ইন্দীবর 
ada আধার জানি। 
অন্তর চকোর চরিতার্থ মোর 
কর, করি যোড় পাণি ॥ 


( জামাইয্ঠী। সংবাদ প্রভাকর, ৫ জুন ৫১) 


বাংল! গন্ধ, বাংল! সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩৪৯ 


দ্বিতীয়বারের কৰিতাটির কয়েকটি বিখ্যাত পংক্তি : 
আইল স্থখের Â সুখ জষ্টি মাসে। 
ধাইল জামাই সব শ্বশুর আবাসে ॥ 
ফুটিল প্রেমের ফুল হৃদয় কাননে। 
ছুটিল কামের তীর কামিনী আননে ॥ 
জামাইযী কবিতাটি পাঠকসমাজে এত আদৃত হয়েছিল যে ১৮৫২ সালের ২৫ মে 
সংখ্যার সংবাদ প্রভাকর পুনর্মু ব্রিত করতে হয় ।৩৮ 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত দীনবন্ধুর বিভিন্ন রচনার মধ্যে “বিজয় কামিনী, ক্ষুদ্র উপাখ্যান 
কাব্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | ১৮৫২ সালের ২৫ মে সংবাদ গ্রভাকরে কাব্যটি প্রকাশিত 
al সাময়িকপত্রে প্রকাশিত wag অন্যান্য উল্লেখ্য কবিতার একটি তালিক! 
দেওয়া হল। 


১। মাঘ মাসে প্রাতঃন্সান সংবাদ প্রভাকর, ২৬ জানুয়ারী ১৮৫২ 
২। প্রভাত বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১২৭৯ 
৩। সত্যের মহিমায় পাপের পরাজয় 
এবং কবিতা পরিমাণের দোষ সংবাদ প্রভাকরঃ ২৫ মে ১৮৫৩ 
৪। বিধবার বিবাহ সংবাদ প্রভাকর, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ 


দীনবন্ধু কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করতে পারেন নি। নাট্যকার হিসাবেই তীর 
প্রসিদ্ধি। কবিতার ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণভাবে তার গুরু ঈশ্বরগুপ্তের অনুমারী ছিলেন। 
a, যমক, অনুপ্রাস এবং ছন্দ নির্বাচনে তিনি ঈশ্বরগুপগ্তকেই বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ 
করেছেন। 

কিন্তু সংবাদপত্রে সাময়িক বিষয়ের ওপর প্রকাশিত বিশেষ করে হালকারসের 
কবিতাগুলি পাঠকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল | আর একদিকে যুগসদ্ধির কবি হিসাবে 
বাংল! সাহিত্যে দীনবন্ধুর ভূমিক! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন £ 

“সেই ১৮৫৯৬ সাল বালা সাহিত্যে চিরম্মরণীয় উহা! নৃতন পুরাতনের সন্ধিস্থল | 
পুরাণদলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নৃতনের প্রথম কবি IRAI নবোদয় । 
ঈশ্বরচন্দ্র খাটি বাঙ্গালী, মধুস্থদন ডাহ| ইংরেজ, দীনবন্ধু ইহাদের সন্ষিস্থল। বলিতে 
পারা যায় যে, ১৮৫৯।৬* সালের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গাল! কাব্যের নৃতন পুরাতনের 
সন্ধিস্থল ।৮৩৯ 

ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন পুরাতন যুগের শেষ কবি। তাঁর মৃত্যুর সে সঙ্গে বাংল! কবিতার 
একটি যুগের অবসান ঘটে। এরপরে বাংলা কবিতায় নবধুগের oA! এ যুগের 
কবির! অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেন ইংরাজি কাব্যের রোমান্টিক জগৎ, থেকে । এই 
।নবযুগের পুরোধা কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৩৪-৯৪)। আধুনিক বাংল! সাহিত্যের 
প্রথম কাব্য ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ রঙ্গলালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীতি। কাব্যের মধ্য দিয়ে 
স্বদেশচিন্তা ও জাতীয়তাবোধ ঈশ্বরগুপ্তের খণ্ড-কবিতাবলীর মাধ্যমেই প্রথম আত্মপ্রকাশ 


wto বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ 


করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদের উজ্জীরন ও পরাধীনতার গ্রানির বেদনা অত্যন্ত স্পষ্ট 
ভাষায় রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যানেই: প্রথম প্রকাশিত হয়। এই স্থাদেশিকতার 
চেতন৷ নৰীনচন্দ্ৰ ও হেমচন্দ্রের কবিতায় পরিপূর্ণতা লাভ করে। 
রঙ্গলীলের কবিপ্রতিভার আত্মপ্রকাশ সংবাদপত্রের মাধ্যমে এবং EERIK EI 
পৃষ্ঠপোষকতায় পদ্দিনী উপাধ্যানের (১৮৫৮) ভূমিকায় রঙ্গলাল লিখেছেন: 
্ৰা্গাল| সমাচার’ পত্রপুঞ্জে আমি চতুর্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার পদ 
প্রকটন করিতে আরম্ভ করি ।” এই সমাচার পত্রপুপ্রের মধ্যে একটি যে সংবাদ প্রভাকর 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৮৪' সালের +৪ এপ্রিল সংবাদ প্রতাকরে ঈশ্বরগুপ্ত রঙ্গলালকে 
পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ১ 'রদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদ্িগের সংযোজিত লেখক 
বন্ধু aay সংবাদ প্রভাকরের অধিকাংশ কবিতার তলায় লেখকের নাম থাকত না! 
এবং কাব্যরীতির দিক দিয়ে সব কবিতাই ঈশ্বরগুণ্ের স্টাইলের অনুসারী ছিল। 
কাজেই রচনারীতি দেখে বৌঝারও খুব উপায় থাকত না। 
ডঃ স্থকুমার সেন লিখেছেন: “ঈশ্বরগ্রপ্রের বিশেষ ন্বেহভাজন রঙ্গলাল সংবাদ 
গ্রভাকরের নিয়মিত লেখক ছিলেন। রঙ্গলাল নিজেও একাধিক সাময়িকপত্রের সম্পাদক 
অথবা সহকারী সম্পাদকের কাজ করিয়াছিলেন । স্বসম্পাদিত ‘সংবাদ রসসাগর’-এ 
(১৮৫০-৫৩) রঙ্গলালের গন্য পদ্য রচনা! প্রচুর বাহির হুইল ।”80 
সংবাদ প্রভাকরের অন্তান্ত কবিদের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের নাম উল্লেখযোগ্য | 
Fama প্রথম কবিত! প্রভাকরে প্রকাশিত হয় এবং ঈশ্বরচন্দ্র তাকে যে কবিত৷ 
রচনার ব্যাপারে নানান পরামর্শ দিতেন তা কৃষ্ণচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন।৯১ 
Sauga প্রভাকরের প্রভাব বাংলা সাহিত্যের ওপর দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। 
কৰি নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেনঃ 
‘আমি প্রভাকরের ATTA শৈশব হইতে এরূপ কবিতা ( খণ্ড afasi) লিখিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলাম VS? 
বন্তত খণ্ড কবিতার মাধ্যমেই নবীনচন্দ্রের (১৮৪৭-১৯০৯) সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম 
আত্মপ্রকাশ । তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ “অবকাশ রঞ্জিনী' প্রথম ভাগ ২২টি খণ্ড কবিতার 
সংকলন। প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালে। 
বাংল! সাহিত্যে তত্ববোধিনী ও এডুকেশন গেজেটকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যগোষ্ঠী 
গড়ে উঠেছিল তার কিছুটা পরিচয় এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেওয়। হয়েছে। 
তন্ববোধিনীর মাধ্যমে সেষুগে বালা সাহিত্যে শেষ্ প্রাবন্ধিকদের রচন! প্রকাশিত হয়। 
তবুবোধিনী মুখ্যত wifes! ছিল কিন্ত অক্ষয়বাবুর চেষ্টায় তত্ববোধিনীতে সাহিত্য 
বিজ্ঞান ও পুরাতত্ব বিষয়ে লেখা হয়েছিল | 
অক্ষয় দত্তের “বাহবস্তর সহিত মানব প্রকৃতির Aza বিচার’ প্রবন্ধগুলি তত্ববোধিনীতে 
প্রকাশিত হয়। ১৭৭১ সালের ২৮ চৈত্র সম্পাদক নৃপেন্্নাথ ঠাকুরের কাছে 
প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের অনুমতি চাওয়া হয়। তখন কমিটির MI 


বাংল গন্ধ বাংল! সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩৫১ 


রাধাগ্রসাদ রায়, রামগোপাল, ঘোষ, দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীনাথ ঘোষ, সত্য$রণ শর্মনঃ 
প্রমুখের! মিলে অনুমতি দেন। 

দেবেন্্রনাথের ত্রাহ্মধর্ণের ব্যাখ্যান ও ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতা তত্ববোধিনীতে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত । এটি ১৮৮১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 

এডুকেশন গেজেটের মাধামে হেমচন্দ্রের কবিপ্রতিভার আত্মপ্রকাশের কথা৷ আগেই 
রলা ACE | তরুণ নবীনচন্দ্র সেনকেও এডুকেশন গেজেট অস্থ্প্রেরণা দিয়েছিলেন। 
নবীনচন্দ্র যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র তখন Pate শাস্ত্রীর আগ্রহে তিনি কোন একটি 
Raa কামিনীর প্রতি’ নামে একটি কবিতা গেজেটে প্রকাশের জন্য পাঠান । 
কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ৷ সেসময় (১৮৬৬-১৮৬৮ ) গেজেটের সম্পাদক ছিলেন 
প্যারীচরণ সরকার তিনি আবার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক । কবিতাটি 
পড়ে প্যারীচরণ নিজে নবীবচন্জকে ডেকে বলেছিলেন £ ‘তোমার বেশ শক্তি আছে 
তুমি,ইাহার ata কর । তুমি সর্বদা এডুকেশন গেজেটে লিখিবে।?৪৩ 

এডুকেশন গেজেটের গ্রন্থ সমালোচনার মানও খুব উচুদরের ছিল। এইসব গ্রন্থ 
সমালোচনা! সাধারণ পাঠকদের মধ্যে সাহিত্য সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহের A করেছে। 
আমরা এডুকেশন গেজেটে সম্পাদিত রাজনারায়ণ বস্তুর সেকাল আর একাল গ্রন্থের 
সমালোচনার নমুনা উদ্ধৃত করছি সমালোচনাটি ১৮৭৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর 
প্রকাশিত হয়। 

“সুপ্রসিদ্ধ নামা শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বন্থু মহাশয় এই পুস্তকের প্রণেতা। 
রাজনারায়ণ বাবুর প্রণীত পুস্তক মাত্রই অমর! বিশেষ মনোযোগ এবং আগ্রহের 
সহিত পাঠ করিয়া থাকি। পুস্তকে তৎপ্রণেতার বিদ্যাবত্তা একাগ্রতা সরলতা! ও 
অমায়িকত। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রতিভাত হইয়া আমাদিগকে প্ৰীত করিয়া থাকে । তাহার এই 
পুস্তক পাঠ করিতে করিতেও আমর! সেই সকল কারণে যথেষ্ট গ্রীতিলাভ করিলাম | 

রাজনারায়ণ বাবুর এই পুস্তকে অনেকগুলি কৌতুককণা একত্র afafa হইয়াছে। 
স্থানে স্থানে বিলক্ষণ হান্যোদ্রেক হয়। অনেকগুলি গুরুতর বিষয়েরও বিচার আছে 
মধ্যে মধ্যে হৃদয়ে আঘাত করিয়া চিন্তাকে জাগরিত করিয়া দেয়। এবং সর্বত্র এমত 
একটি za কিন্তু ap আশার সুত্র গ্রথিত আছে যে wri মনের প্রফুল্লতা 
amza mal আমাদিগের বিবেচনায় এইটাই এই পুস্তকের সর্বপ্রধান গুণ। 
রাজনারায়ণ বাবু সেকালের সহিত একালের তুলনা করিতে গিয়া অনেক বিষয়েই 
যেমন প্রাচীন লোকে করিয়া থাকে মেকালকে একাল অপেক্ষা ভাল বলিয়াছেন | 
কিন্তু যতই বলুন, তাঁহার ভালবাসা, যে সেকালের অপেক্ষা একালের প্রতিই অধিক 
তাঁহার চিহ্ন সমূহ প্রতিপদেই লক্ষিত হয়। এরপ প্রাচীনতা আমাদিগের চক্ষে বিশেষ 
আদরণীয়।. আমরাও @ প্রকার প্রাচীনদিগকে আপনার্দিগের আদর্শ স্থানীয় 
করিতে চাই। 

পুস্তক প্রণেতার সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলিলাম । কিন্তু এই পুস্তক এবং রাজনারায়ণ 


৩৫২ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


বাবুর প্রণীত হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত। নামক অপর পুস্তক সম্বন্ধে আমাদিগের আরও কিছু 
বক্তব্য আছে। এই ছুইখানি পুস্তকেই আমাদিগের দেশীয় জনসমূহের অস্তঃকরণে 
একটি নৃতন ভাবের সঞ্চার বুঝাইতেছে। তাহার! এতদিন শিক্ষাদাতা সাহেবদিগের 
অনুকরণ করাই শিক্ষার উদ্দেস্ত এবং চরমকাল মনে করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু 
WRIA পক্ষে অন্থকরণটি একপ্রকার আত্মহত্যা । সেই তথ্যটি ক্রমে ক্রমে এতদেনীয় 
Fefafa অস্তঃকরণে জাগরিত হইয়া উঠিতেছে। দেশকাল পাত্রর্ভেদে যে 
তথ্যোপলব্ধির এবং GH ব্যবহার প্রণালীর coy হওয়া আবশ্যক, তাহা ক্রমশঃ 
BAS হইতে আরম্ভ হইয়াছে । আড়েগেলা--য! সাহেবী তাই ভাল এমন মনেকরা, 
অবিধেয়_-এই প্রতীতি জন্সিতেছে। রাজনারায়ণ বাবু স্বদেশীয়দিগের মনের এই গতিটি 
কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ করিয়া দিয়া তাদের aeaa উপায় করিলেন। অতএব তিনি 
অবশ্যই আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন।” 

শিবনাথ শান্ধীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ নির্বাসিতের বিলাপ (১৮৬৮) চারটি কাণ্ডে 
বিভক্ত কাব্যংকলন। কবিতাগুলি কষুদ্রাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় সোমপ্রকাশ 
পত্রিকায়। তার দ্বিতীয় কার্য পুষ্পমালার কিছু কবিতাও সৌমপ্রকাশে প্রকাশিত g 
সোমপ্রকাশের৪ উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল গ্রন্থ সমালোচন1।॥ আমর! সোমগ্রকাশে 
প্রকাশিত সেযুগেয় তিনটি বিখ্যাত পুস্তকের সমালোচনার উদাহরণ দিচ্ছি। এই 
তিনখানি গ্রন্থ হল £ কালী প্রন্ন সিংহের মহাভারত, বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী ও দীনবন্ধু 
মিত্রের Zagat কাব)। 

৯। মহাভারত AAT, ৫ বৈশাখ ১২৬৭, ২২ সংখ্যা। 

Sage বাবু কালী প্রসন্ন সিংহ পুরাপদংগ্রহ নাম দিয়া মহাভারতের অন্থবাদ প্রচার 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আমরা তাহার প্রথমখগ্ প্রা হইয়াছি এই খণ্ডে অহুক্রম- 
ণিকা অবধি করিয়া geata উপাখ্যান পর্যন্ত আছে। ইহার অনুবাদ মুদ্রণ ও প্রচারণ 
বিষয়ে কালীবাবুর বহুতর অর্থব্যয় হইয়াছে, ইহার স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া 
আমাদিগের যেরূপ সংস্কার জন্মিল তাহাতে আমর! মুক্ত কে কহিতে পারি, অর্থব্যয় 
বৃথা হয় নাই। ইহা পাঠকগণের গ্রীতি হইবে । 

কালী প্রসন্ন বাবু সমুদয় মহাভারত অন্থ্বাদ সংকল্প করিয়াছেন, এই স্বল্প অতিশয় 
প্রশংসনীয় এতদ্বিষয়ে রুতকার্য হইতে পরিলে তিনিই যে কেবল যশস্বী হইবেন 
এরূপ নহে, দেশেরও বিশিষ্ট উপকার করা৷ হইবে। মহাভারত পাঠে দগ্ুনীতি 
ধর্মনীতি শিল্প বাণিজ্যাদি ঘটিত নানা বিষয়ক জ্ঞান লাভ হয়। এক্ষণে সংস্কৃত ভাষার 
অনুশীলনের দিন দিন অন্পত৷ দৃষ্টিগোচর হওয়াতে সেই জ্ঞানলাভের ব্যাঘাত উপস্থিত 
দেখা যাইতেছে । এ সময়ে মহাভারত বাঙ্গালায় অঙ্থবাদিত মহোঁপকারের নিমিত্ত 
সন্দেহ নাই, এ সময়ে মহাভারত বাঙ্গালায় অন্থ্বাদিত হইলে বাঙ্গালা দেশীয়ের সেই 
অন্থবাদরূপে উপায় দ্বার! উল্লিখিত জ্ঞানলাভে সমর্থ হইবেন। বিশেষতঃ এ অন্্বাঁদের 
দ্বারা বাঙ্গাল। ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিষয়ে পরিশেষ উপযোগিতা আছে। 


বাংলা! 919, বাংল! সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩৫৩ 


আমরা কালীপ্রস্ন বাবুর এই সৎক্রিয়ানুষ্ঠান প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া সাতিশয় ee 
হুইয়াছি। আমা্দিগের দেশীয় যে-সকল ভাগ্যবান লোক অলস ও ব্যসনাসক্ত হয়৷ 
অনর্থক অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়া স্বজন্মভূমির দুর্নাম ক্রয় করিতেছেন, তাহারা যদি 
তাহা হইতে fafaga হইয়া স্বদেশের ক্ষেমস্কর কার্ধের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন WHAM 
মধ্যে বন্দদেশের সবিশেষ উন্নতিলাভ হইতে পারে। আমরা তাহার্দিগের অন্থরোধ 
করিতেছি, তাহারা ৰালীপ্রদন্ন বাবুর এই সংধীয়নী প্রবৃত্তিকে আদর্শ করুন| 

২। ছূর্গেশনন্দিনী, ১৩ বৈশাখ ১২৭২, ২৩ AAN I 

এখানি ইতিহাসমূলক উপন্াস, ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট শ্রীযুক্ত বাবু বন্িমচন্দ চট্টোপাধ্যায় 
বি. এ. ইহার রচন! করিয়াছেন, পাঠকগণ গ্রন্থের নামটি দেখিয়া! কৌতুহলাবিষ্ট হইয়াছেন 
সন্দেহ নাই। 

আমাদিগের মনেও প্রথমে কৌতুক জন্িয়াছিল। নামটি শ্রুতিমধুর হয় নাই বটে 
কিন্তু বিলক্ষণ কৌতুকাবহ হইয়াছে। যদি আমর! বিপরীত অর্থ বুঝিয়| ন! থাকি 
পাঠকগণকে এই অর্থ বুঝাইয়! দিতে পারে গড়নারায়ণ নামক দুর্গের ঈশ্বর বীরেন্দ্র সিংহ 
তাঁহার কন্যা তিলোত্তমা, তিনিই এই গ্রন্থের নায়িকা! | 

যাহার! আরব্যোপন্তাদ পড়িয়াছেন আগিয়ার লোকের অদ্ভুত উপন্তাম রচনা! শক্তি 
কেমন প্রবল, তীহারা তাহা জানিতে পারিয়াছেন। 

দুর্গেশনন্দিনী রচনাকার সেই শক্তিকে প্রতীচ্যদিগের প্রদর্শিত নৈসগিক রচনা- 
রীতি দ্বার! নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রস্তাবিত উপন্যাসের সবিশেষ মনোহরতা সম্পাদন 
করিয়াছেন। 

মনোহর উপন্তাস পাঠ চিত্তকে যেরূপ আকর্ষণ করে দুর্গেশনন্দিনী আমাদিগের 
চিত্তকে সেরূপ আকর্ষণ করিয়াছিল, আমরা asqa সহকারে ইহার আগ্ভোপাস্ত পাঠ 
করিয়াছি। 

পাঠকালে অনেকস্থলে গ্রন্থকারের নায়ক নায়িকা প্রভৃতির রূপ বর্ণনাদি ক্ষমতার 
পরিচয় পাইয়া আমাদিগের অন্তঃকরণ আনন্দরসে ARAS হইয়াছে, মে স্থলে যে 
ব্যক্তিরা যে বস্তুর মন্ভাব অথবা৷ যেরূপ বর্ণনা আবশ্যক গ্রন্থকার TSS স্থানে যথোচিত 
রূপে সে সকলকে সন্নিবেশাদি করিয়াছেন। জগৎ সিংহের নায়কোচিত সাহসিকতা, 
উন্নতভাব, বিনয়, আগ্নেষার সৌজন্য ও বিমলার বুদ্ধিচাতুর্য দেখিয়া পাঠকগণের মন 
যেমন বিস্ময়ে ভক্তি ও কৌতুক প্রভাবে স্তিমিত হইবে, গজপতি দিগ্‌ গজের কাপুরু- 
যোচিত ব্যবহার দেখিয়া তেমনি sted হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। আয়েষার 
প্রণয়াকাজ্সীও সমান জগৎ সিংহের প্রতি তাহাকে অনুরক্ত অনুমান করিয়া ঈর্ষান্বিত 
হন এবং নির্জন অবণ্যমধ্যে জগৎ সিংহকে লইয়া গিয়া তাহার প্রাণবধে Sow হন। 
জগৎ সিংহ পূর্ব উপকার স্মরণ পূর্বক ক্ষমা] করিয়া রজঃপুত জাতিম্থলভ যে মহামনস্কতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা চিকিৎসক উষধের সঙ্গে বিষপান করাইবেন এইপত্র 
পাইয়াও আলেকজাগার Sat সেবন করিয়। যে মহামনস্কতার প্রকাশ করেন তাহা 


২৩ 


২৩৫৪ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ 


অপেক্ষা fase নহে। বিমল! বুদ্ধিকৌশলে gate কতলু খার প্রাণবধ করিয়া যেরূপে 
স্বামিবধবৈর শোধ এবং আপনার ও তিলোত্তমার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা 
দেখিলে কে না বিস্মিত হইবেন। 

OF কৃষ্ণ, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম, পরম্পর সন্নিহিত না৷ হইলে পরস্পরের মহিমা ও 
শোভা বৃদ্ধি হয় না। আমরা অতঃপর দুর্গেশনন্দিনীর দোষগুলি পার্থ সন্নিবেশিত 
করিতে চলিলাম £ 

এদেশের লোকের এক বিষয় লইয়া অধিক বর্ণন করিবার যে একটি রোগ আছে, 
গ্রন্থকার সম্পূর্ণরূপে তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। কয়েকটি স্থানে 
অতিবর্ণন দোষে বিরস হইয়া! গিয়াছে স্থানে স্থানে এত্প্রকর্ষতা দোষ ঘটিয়াছে মধ্যে 
মধ্যে অশ্লীলতা! ও GTS! দোষেরও বিদ্বপাত হইয়াছে । ভাষাটাও ললিত ও সর্বজন 
হায়গ্রাহিনী হয় নাই। যাহা! হউক, যদি কেহ দুর্গেশনন্দিনীর গুণদৌষের পরিমাণ 
করেন গুণভার গুরু হইবে সন্দেহ নাই। গ্রন্থথানি Words অপর সরকিউলার রোড 
নং ৫৮ বিদ্যারত যন্ত্রে মুদ্রিত, AI এক টাক1। 

AAT কাব্য, © আশ্বিন ১২৭৮, ৪৪ সংখ্যা। 

স্থরধুনী কাব্য, প্রথম ভাগ, শ্রীদীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুর ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন, 
SI জননী জাহবীর গোমুখী হইতে অবতারণানস্তর ত্রিবেণী we আগমন aco 
বৰ্ণন করিয়া প্রথম ভাগের সমাপ্তি কর! হইয়াছে । যে যে স্থান দিয়া গলা আসিয়াছেন 
মেই সেই স্থানের নাম, তাহার উৎপত্তি বিবরণ, নগরের এশ্বর্যাদি ও তদান্থসঙ্গিক 
ইতিবৃত্ত তত্রত্য অধিবাসিদ্দিগের আচার ব্যবহার এবং স্থানীয় বাণিজ্য প্রভৃতি অনেক 
অবশ্য জ্ঞাতব্য, বিষয় অতি সংক্ষেপে ও মনোহররূপে বণিত হইয়াছে | 


গঙ্গার ও তৎপার্শ্ববরতাস্থান বিশেষের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে হিন্দু ধর্মান্ধ ব্যক্তিদিগের যে 
সকল কুসংস্কার আছে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ ও হেতু প্রদর্শন করিয়া সেগুলির অপনয়ন করা 
হইয়াছে, ফলতঃ ইহাতে ভূগোল ইতিহাস সাহিত্য ও পুরাণ প্রভৃতি বহু বিষয়ের 
একত্র সমাবেশ দ্বারা গ্রন্থকার স্বীয় বহুদশিত কবিত্বশক্তি লিপিনৈপুণ্য ও ধর্মতত্বান্- 
সন্ধানত্বের বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, দীনবন্ধু বাবুর এই সকল গুণ অপ্রসিদ্ধ 
নয়। তাঁহার কৃত নীলদর্পণ লীলাবতী সধবার একাদশী প্রভৃতি ইহার প্রমাণ । 
Rage ইহার অন্যতর কাহার অপেক্ষা কোনো বিষয়ে নৃ'ন, প্রত্যুত বিষয় বিশেষ 
ইহাতে গ্রন্থকাপের অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। 

কবিতাগুলি মিষ্ট gai ও কোমল হইয়াছে। 

বাংলা সংবাদপত্র অমৃতবাজার পত্রিক। কীভাবে বাংলার একজন বিখ্যাত কবিকে 
স্বাদেশিকতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তার প্রমাণ নবীনচন্দ্র। নবীনচন্দ্র নিজে 
স্বীকার করেছেন, অমৃতবাজার ও তার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের মধ্যে স্বদেশের 
জন্য যে আন্তরিক আকুতি তিনি দেখেছিলেন তা তাকে উত্তরকালে পলাশীর যুদ্ধ 
লিখতে অনুপ্রাণিত করে। 


বাংলা te, বাংল! সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩৫৫ 


“শিশিরকুমার সম্পাদিত “অমৃত বাজার পত্রিকা” শিক্ষিত মহলে স্বদেশ ভক্তির 
প্রেরণা সঞ্চারে যে কিরূপ সহায়ক হইয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। 
কবিবর নবীনচন্ত্র সেন এ সম্পর্কে লিখিয়া গিয়াছেন £ শিশির তখন মাতৃভূমির 
দুঃখের কথা বলিতে বলিতে কীর্দিয়া ফেলিতেন, উচ্ছাসে উন্মত্ত হইতেন ।-**যশাহরে 
লিখিত আমার খণ্ড কবিতায় ও পলাশির যুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যে নিঃশ্বাস ও মাতৃ- 
ভূমির জন্য অশ্রবিসঙ্জন আছে, তাহা কথঞ্চিৎ শিশিরকুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার 
ফল। তিনি ও তাহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশ ভক্তির পথপ্রদর্শক 1৮৪৪ 

বংল! সাহিত্যে অমুতবাজারের আর একটি অবদান বিশিষ্ট স্তাটায়ারের xP 
পরিশীলিত ও মাঞ্জিত বিদ্রপাত্মক কলম পরবর্তী কালে বহু সংবাদপত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি 
করেছে। এই ধরনের কলমের সুচনা হয় অমৃতবাজারে এবং পরবর্তী কালের 
সাহিত্যিকদের তা অনুপ্রাণিত করে | 

রসরাজ অমৃতলাল ay লিখেছেন রসপাহিত্য রচনার জন্য তিনি অমৃতবাজারের 
কাছে খণী। অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হান্তোদ্দীপক প্রসঙ্গ “বিবিধ প্রকাশিত 
হুত। তেমন সরস comic titbits আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ ৪৫ 

১২৮১ সালের ১৭ আযাঢ় অমৃতবাজার পত্রিকায় হেমচন্দ্রের দাত Sim কাব্য 
প্রকাশিত হয়। 

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনাও আবাল্য সাময়িকপত্র-নির্ভর ছিল। নবজাতকের 
একটি কবিতায় কবি নিজেই বলেছেন £ 

লিখিতে লিখিতে কেবলি গিয়েছি ছেপে 
সময় রাখিনি ওজন দেখিতে মেপে, 
কীতি এবং কুকীতি গেছে মিশে | 
ছাপার কালিতে অস্থায়ী হয় স্থায়ী, 

এ অপরাধের জন্য যে জন দায়ী 

তার বোঝা আজ লঘু করা যায় কিসে। 

এই ছাপ! অর্থে কবি সাময়িক পত্রিকার কথাই বলতে চেয়েছেন। কারণ সাময়িক- 
পত্রের তাগিদই রবীন্দ্রনাথকে অজন্র রচন। Rre উৎসাহিত করে তোলে | 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে ছাপার অক্ষরে সর্বপ্রথম যে কবিতাটি প্রকাশিত হয় তার 
নাম হিন্দুমেলার উপহার। এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালের ২৫ 
ফেব্রুয়ারি তারিখের অমৃতবাজারে । রবীন্দ্রনাথের বয়ম তখন ১৩ বছর ৮ মাস।৪১ 

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীর লেখক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 
*হিনদুমেলা স্থাপনের সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র পাচ বৎসর 3 স্থতরাং বাল্য- 
কাল হইতে হিনদুমেলার উচ্ছাস উৎসাহের সহিত বালকের নিবিড় পরিচয় হয়। 
ক্রমে কিশোর বয়সে তাহারও একদিন আহ্বান আসিল মেলার সাহিত্যক্ষেতরে। 
মেলার নবম অধিবেশনে বালক কবি “হিন্দুমেলার উপহার” লইয়া! উপস্থিত হইলেন। 


৩৫৬ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ 


সভা বসে পার্সিবাগানে ; শোভাবাজারের রাজা কমলকু্ণ দেব সভার দ্বার উদ্ঘাটন 
করেন, সভাপতি হন রাজনারায়ণ El বালক রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি আবৃত্তি 
করেন, তাহা কবিতা হিসাবে তুচ্ছ-হেমচন্জ্ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “ভারতসঙ্গীত' 
কবিতার ক্ষীণ অনুকরণ মাত্র। হেমচন্দ্রের ‘ate রে শিঙ্গা বাজ এই রবে, সবাই 
স্বাধীন ও বিপুলভবে* এই পাগুলি সেদিন বাঙালির মুখে মুখে শোনা যাইত। 
রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম yes কবিতা হেমচন্দ্রের Wa বীধা ও বিহারীলালের রঙে 
রঞ্জিত ৷” 
হিন্দুমেলার উপহার কবিতাটির প্রথম চারটি wee: 
> 
হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন পরি 
গান ব্যাস-ঝষি বীণা হাতে করি 
কীপায়ে পর্বত শিখর কানন, 
কীপায়ে নীহার শীতল বায়। 
R 
স্তব্ধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা 
BH মহীরুহ নড়েনাক পাতা | 
বিহগ নিচয় fawa অচল, 
নীরবে নির্ঝর বহিয়া ষায়। 
৩ 
পুরণিমা রাত--টাদের কিরণ 
রজত ধারায় শিখর, কানন, 
সাগর উরমি হরিত-প্রান্তর, 
প্লাবিত করিয় গড়ায়ে যায় 
৪ 
বঙ্কারিয়া বীণা কবিবর গায়, 
“কেনরে ভারত কেন তুই, হায়, 
আবার হাসিপ ! হাসিবার দিন 
আছে কি এখনে! এ ঘোর দুঃখে ৮8৭ 
এই ধরনের মোট ২২টি স্তবক ছিল কবিতায় 


সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের aga ও বিকাশের একটি মোটামুটি 
পরিচয় দেওয়া হল। তবে ষর্দিও সাময়িকপত্র আমাদের আলোচনার বিষয়তৃক্ত নয় 
তবু সাহিত্য প্ৰসন্দে সাময়িকপত্রের ভূমিকার কথা একটু উল্লেখ না করলে আমাদের 
আলোচন! অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সাহিত্য প্রকাশই সাময়িকপত্রের উদ্দেশ্য । এখন 
এই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে সে সন্ত জনপ্রিয়তার লোভে আপন লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত 


বাংলা 919, বাংলা সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩৫৭ 


হতে পারে। সে লক্ষ্য হল শুধু সাহিত্য প্রকাশ নয়--সৎপাহিত্য প্রকাশ ও 
শক্তিশালী তরুণ লেখকদের আত্মপ্রকাশের যৌগ করে দেওয়া । বাংল! সাহিত্যের 
পক্ষে এটি নিশ্চয়ই মৌভাগ্োের লক্ষণ যে বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতিপর্বে এই নাময়িক- 
পত্রিকাগুলি বহুবিধ সীমিত স্থযোগ-স্থবিধা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও তাদের দায়িত্ব 
পালন করেছে। বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীতিগুলি এই সাময়িক পত্রিকারই 
ফমল ৷ শুধু তাই নয়, এই সাময়িকপত্ৰগুলি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ 
করে পরবর্তী কালের বহু কৃতী লেখক অনুপ্রাণিত হয়েছেন। শিক্ষিতসমাজের মধ্যে 
সাহিত্য পরিমগ্ডল গড়ে উঠেছে। বাঙ্গালী পাঠকসমাজ. আপনার সাহিত্য এবং 
সাহিত্যের মাধ্যমে নিজের দেশ জাতি ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করার পাঠ গ্রহণ করেছে। 

বাংল! সাহিত্যে প্রথম cased] উপন্যান আলালের ঘরের হুলালের কিছু অংশ 
‘মাসিক পত্রিকায়’ প্রকাশিত হয়েছিল | 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহ মালিক পত্রিকাটিতে IRMAT 
তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের ( প্রথম প্রকাশ ১৮৮০ ) প্রথম সর্গ প্রকাশিত হয়। 

বিবিধার্থ সংগ্রহে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সহজ সরল চিত্তাকর্ষক asa] প্রকাশিত 
হুত। বলাবাহুল্য এই ধরনের cal পাঠকের মনকে সাহিত্যপাঠে প্রবল আগ্রহী 
করে তোলে। 

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন & 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিবিধার্থ সংগ্রহ বলিয়া একটি 
ছবিওয়ালা মাপিকপত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাঁধানো একভাগ cantata 
আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বার বার করিয়া! সেই 
বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো! চৌকা বইটাকে বুকে 
লইয়া! আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিত হইয়! পড়িয়া নৰ্হাল তিমি- 
মৎসের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কুষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে 
পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে ৪৮ 

রামনারায়ণ তর্করত্বের ‘কুলীন BANK নাটকের সমালোচন! বিবিধার্থ সংগ্রহের 
১৭৭৬ শকের ৩৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই দীর্ঘ সমালোচনাটি ২৫৩ পৃষ্ঠা থেকে ২৬১ 
পৃষ্টা প্যস্ত প্রকাশিত হয়েছিল | 

সমালোচনার শেষে সমালোচক মন্তব্য করেন £ “বঙ্গ ভাষায় যে সকল রূপক প্রকটিত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে ‘কুলীন gare? বঙ্গভূমিতে অভিনীত হওয়ার উপযুক্ত, তাঁহার 
অভিনয় সাদৃশ মনোহর বিদ্যাবিনোদের মধ্যে পরিগণিত হইবে, তাদুশ সদ বিনোদ অধুন। 
বঙ্গভাষায় আছে, এমত কিছুই আমাদিগের মনে উদিত হইতেছে ন1। প্রস্তাবিত নাটক 
পাঠেও প্রায়শ সকলেই পরিতুষ্ট হইবেন, অতএব আমর! মুক্তকঠে অনুরোধ করিতেছি 
যে পাঠকগ্ণ সকলেই ‘কুলীন RT আলোচনায় আনন্দ লাভ করুন W 

রাঁজেন্্লাল মিত্র রহন্ত সন্দর্ভ নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন । রক্গলাল 
এই পত্রিকার লেখক ছিলেন। 


৩৫৮ eal সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ 


রহন্ত সন্দর্ভের ২ পর্বে ২১ খণ্ডে আলালের ঘরের ছুলালের সমালোচন। প্রকাশিত 
হয়েছিল | 

“ang সন্দর্ভের পাঠকমগ্ডলী মধ্যে অল্প ব্যক্তি আছেন যাহার! শ্রীটেকাদ ঠাকুরের 
নাম শ্রুত হয়েন নাই । তাঁহার “আলালের ঘরের দুলাল’ অনেকের ঘরে আলাগের 
ঘরের দুলাল হইয়! বিরাজ করিতেছে, এবং তিনি একজন স্থচতুর রহস্তব্যঞ্জক লেখক 
বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। 

আমাদের ঠাকুরজী ব্যঙ্গ লিখিতে সম্পূর্ণ সিদ্ধকাম, অতএব ব্যঙ্গ বিষয়ক যে কথ 
লিপিবদ্ধ করেন তাহা! অবশ্যই সর্বত্রই আদরণীয় হয়, কিন্ত নীতি ও ef সম্বন্ধে তিনি 
SH সফলতা। লাভ করিতে পারেন Al] এই প্রযুক্তই আমরা তাহার নূতন গ্রন্থ 
ষৎকিঞ্চিংকে সম্যক বিবেচনা সিদ্ধ বলিতে পাঁরিলাম ন11” 

রহস্ত স্দর্ভের এই সংখ্যায় ছূর্গেশনন্দিনীর বিস্তৃত সমালোচনাও ( ৬ পৃষ্ঠা) 
প্রকাশিত হয়েছিল | 

“গ্রন্থকারের বর্ণনা শক্তি বিলক্ষণ বলবতী এবং যে কোন বিষয়ের আদর্শ শবে 
চিত্রিত করিয়াছেন তাহাই মনোজ্ঞ বোধ হয়। নায়িকার রূপ বর্ণন। গ্রস্থকারদিগের 
এক প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু এতদ্দেশের নব্য প্রচলিত প্রথায় তিল কল! তাল বেল প্রভৃতি 
কতক ফলমূলের সমাহার করিলেই তাহা fara হইয়া থাকে, কেহই তাহার পরিবর্তন 
করেন না। afgaat তাহার অন্যথায় কি পর্য্যন্ত ga হইয়াছেন তাহ! নিয়োদ্ধত 
তিলোতমার রূপবর্ণনে প্রতীত হইবে। 

“তাহার গ্রন্থখানি যে রসব্যপ্রক ভাবগ্যোতক ও নৃতন প্রণালীর আদর্শ স্বরূপ হইয়াছে 
এই নিমিত্ত আমর! তাহাকে সম্যক সাধুবাদ করিলাম |” 

বাংলা গীতিকবিতার জগতে বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-৯৪) ছিলেন “ভোরের 
aif 1 বাংল! সাহিত্যে অস্তরঙ্গ গীতিকবিতার স্ত্রপাঁত তার মাধামে। বিহারীলাল 
পূর্ণিমা (১৮৫৮-৯) পত্রিকার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। পূর্ণিমা বন্ধ হয়ে 
গেলে বিহারীলাল অবোধবন্ধু পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন । অবোধবন্ধু কষুত্রারৃতি 
সাহিত্য পত্রিক1। এই পত্রিকায় বিহারীলালের প্রেম প্রবাহিনী (১৮৭২) aada 
ও MAA (১৮৭০) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত ai এছাড়া বিহারীলালের কিছু 
খগ্ড-কবিতাও অবোধবন্ধুতে প্রকাশিত হয়। 

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ “বাল্যকালে আর একটি ছোটে কাগজের পরিচয়লাভ 
করিয়াছিলাম। তাহার নাম অবোধবন্ধু। ইহার আবীধা খণ্ডগুলি বড়দাদার 
আলমারি হইতে বাহির করিয়া তাহারই afad দিকের ঘরে খোল] দরজার কাছে বসিয়া 
বসিয়া কতদিন পড়িয়াছি। এই কাগজেই বিহারীলাল চক্রবস্তীর কবিতা প্রথম 
পড়িয়াছিলাম | তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সবচেয়ে মন 
হরণ করিয়াছিল 1৮৪৯ 

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে অবোধবন্ধু সম্পর্কে আবার লিখেছিলেন ₹ “*বাঞ্জালাভাষায় 


বাংলা 99, বাংল! সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩৫৯০ 


বোধ করি সেই প্রথম মাসিকপত্র বাহির হইয়াছিল যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদ 
বৈচিত্র্য পাওয়া যাইত। বর্তমান বঙ্গলাহিত্যের প্রাণ সঞ্চারের ইতিহাস ধাহারা 
পৰ্য্যালোচনা করিবেন তাহারা অবোধবন্ধুকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন A | ব্জদর্শনকে 
যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতহ্থর্ঘ্য বলা যায় তবে AISA অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের 
শুকতারা বলা যাইতে পারে Ite 
SHAH অবোধবন্ধুতে প্রকাশিত হয়েছিল ১২৭৬ সালের আশ্বিন থেকে ফান্তনে ॥ 

বঙ্গহুন্দরীর মাধ্যমে আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে 

ATI হু ছ করে মন 

বিশ্ব যেন মরার মতন 

চারিদিকে ঝাঁলাপালী, 

উঃ কি জলন্ত জাল! 

অগ্নি কুণ্ডে পতঙ্গ ATA? 


বাংল! কাব্যে সেই প্রথম লিরিক বঙ্কার সুরু | বিহারীলালের বন্নুন্দরীর কিছু অংশ 
১২৭৪.এর অবোধবন্ধুতে প্রকাশিত হয়েছিল | লেখকের কোন নাম ছিল না। 
অবোধবন্ধুতে কোন রচনাতেই লেখকের নাম থাকত না। 


প্রেমপ্রবাহিনী প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫ সাল থেকে ভার ১২৭৫ পর্যস্ত। সমুদ্র 
সন্দৰ্শন প্রকাশিত হয় ১২৭৫ সালের কাতিকে। 
এ কিরে প্রকাণ্ড কাণ্ড সন্মুখে আমার 
অসীম আকাশ প্রায় নীল জলরাশি 
ভয়ানক তোলপাড় করে অনিবার, 
TRECs যেন সব ফেলিবেক গ্রাসি। 
অবোধবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয় ১২+২ সালের TBA পকেট বইয়ের সাইজে । পরের 
সংখ্যা থেকে বড় আকারে প্রকাশিত হয়। অবোধবন্ধুর বাধিক যূল্য ছিল কলকাতায় 
১ টাকা। qena এক টাকা বারো আনা। প্রতি সংখ্যা দু আনা। 
অবোধবন্ধু সম্পাদক দ্বিতীয় বর্ষের প্রথমে বিহারীলালের কাছে রুতজ্ঞতা প্রকাশ 
করেন £ Soe আমার পরমবন্ধ শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের নাম 
এস্থলে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। তিনি অবোধবন্ধুর জন্য এরূপ শারীরিক ও 
মানসিক যত্ব ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন ষে অবোধবদ্ধ চিরকাল তাহাব নিকট 
কুতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিল 
প্রথম সংখ্যায় বিহারীলাল লেখেন ‘অশ্বখাম। বিলাপ ও দুরাশ।!’। অবোধবন্ধুতে 
ধ্ৰামাগণের রচনা” বলে মহিলাদের কবিতা প্রকাশিত হয়। 
হেমচন্দ্রের ‘ইন্দ্রের স্থধাপান' কবিতাটি ১২৭৬-এর শ্রাবণ সংখ্যার অবোধবন্ধুতে 
প্রকাশিত হয়েছিল। 
রবীন্দ্রনাথের TEA কবিতাটি জ্ঞানান্ধুর ও প্রতিবিষ্ব' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা 


wee বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ 


(১২৮২ অগ্রহায়ণ ) থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। জ্ঞানাস্কুর পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন শ্রীরুষ্ণ দাস। জ্ঞানাঙ্কর ১৮৭৩ সালে রাজমাহী বোয়ালিয়া থেকে 
প্রকাশিত হয়। ১২৮২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস থেকে প্রতিবিষ্ব পত্রিকার সঙ্গে 
মিলিত হয়ে ৫৫ নং ক্যানিং Be, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় | 
জ্ঞানাঙ্কুরে যখন বনফুল প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ১৩ বছর ৭ মাস। 
জঞানাঙ্কুর সেুগের একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্যপত্রিকা ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
রাজনারায়ণ বস্তু, কালীবর বেদাত্তবাগীশ, রজনীকান্ত ea, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, 
রামদীস সেন, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় প্রমুখ এ পত্রিকায় লিখতেন। 
জ্ঞানাঙ্কুরের ১২৮২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রলাপ নামে একগুচ্ছ 
কবিতা প্রকাশিত হয়। 
ঝর ঝর নদী যায় চলে, 
ঝুরু ঝুরু ঝুক বহিছে বায়, 
চপল নিঝর ঠেলিয়! পাথর 
ছুটিয়! নাচিয়া বহিয়া যায়। 
বসিব ছুজনে__গাইব দুজনে, 
হৃদয় খুলিয়া, হৃদয় ব্যথা, 
তটিনী শুনিবে ভূধর শুনিবে 
জগৎ শুনিবে সেসব কথ! । 
এছাড়া ‘ভূবন মোহিনী প্রতিভা অবসর সরোজিনী ও ছুঃখসঙ্দিনী নামে রবীন্দ্রনাথ 
১২৭৩ সালের জ্ঞানাঙ্কুরে একঠি গ্রন্থ সমালোচনা করেন। জ্ঞানাঙ্কুরে ১২৭৯ সালে 
রমেশচন্ত্র দত্তের বঙ্গ বিজেতা উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। Bete প্রেমের 
লেখক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের ( ১৮৪৯-১৯১২ ) বিদ্যাবিড়ম্বন! রচনাটি জ্ঞানান্কুরে 
প্রকাশিত হয়। রচনাটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র চন্্রশেখরকে বঙ্গদর্শনে লিখতে বলেন। 
১২৮২ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের বঙ্গ দর্শনে চন্দ্রশেখরের শ্মশানে ভ্রমণ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় । 
রোম্যান্টিকতা থেকে সাহিত্যে বাস্তবে উত্তরণ সাংবাদিকতারই গ্রভাব। বাংল! 
সাহিত্যে প্রথম  বাস্তব-ভিতিক উপন্যাস তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের afasi 
(১৮৭৩ )। সাংবাদিক চোখে যা দেখেন তীর সংবাদে হুবহু তার প্রতিচ্ছবি 
আকেন। বাস্তববাদী সাহিত্যিক এই চোখে"দেখা বাস্তব চরিত্রগুলিকে রসোতীর্ণ 
করে তোলার জন্য কিছু পরিমাণে কল্পনার আশ্রয় নেন। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
লিখেছেনঃ ‘Some characters of my novel are from the real life. 
My fri nd Suresh snd Paresh two figures under the name of 
Ramesh and Debesh.’*> 
বাংলা উপন্যাসে বাংলা সাহিত্যে যে মময় কল্পনাশ্রয়ী রোমান্টিকতার প্রভাব সেসময় 
এই বাস্তবভিত্তিক উপন্যাস হ্র্তা বাংলা সাহিত্যের গতি নতুন পথে আবতিত করে। 


বাংল! গদ্য, বাংলা সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩৬১ 


হর্ণলতাও বাংল! আাময়িকপত্রের ফমল। Are দাস সম্পাদিত জ্ঞানাঙ্কুর 
পত্রিকায় ১২৭৯ সালের আশ্বিন থেকে ১২৮০ সালের ভাদ্র পর্যন্ত একবছর ধারাবাহিক 
ভাবে প্রকাশিত হয়। ত্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় লিখছেন £ '্বর্ণনতার কল্যাণে 
‘জ্ঞানাস্কুরের’ গ্রাহক সংখ্য! দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ্র্ণলতাই জ্ঞানাস্থুরে প্রকাশিত 
ভারকনাথের একমাত্র রচনা নহে তাহার গল্প গরবন্ধাদি আরও অনেক রচনা ইহার 
পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল 1৫২ 

দর্ণলতার জনপ্রিয়তার একট! বড় প্রমাণ গ্রন্থকারের জীবদ্দশাতে (১৮৮০ সালের 
১২ অক্টোবর পর্যস্ত) হবর্ণনতার সাতটি সংস্করণ হয়। 

১২৮, সালের ১১ কার্তিক সাপ্তাহিক সাধারণীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম 
সংখ্যায় বস্ধিমচন্দ্ের জাতিবৈর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, Samia বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণীতে 
লিখতেন ৭ বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্্রন্্র বস্তুর সাধারণীতেই হাতে af 17° 
শ্রীজক্ষয়চন্জ সরকার ছিলেন সাধারণীর সম্পাদক | 

গোবিন্দচন্্র রায় (১৮৩৮-১৯১৭ ) ষমুন। লহরী ও ভারতবিলাপের (কতকাল পরে 
বল ভারত রে দুখ সাগর সীতারি পার হবে। ) কবিতার জন্য খ্যাত । যমুনা লহরী 
১২৮১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত বান্ধবে প্রকাশিত হয়। যযুনা 
লহরীর ছত্রগুলিও সাধারণের মুখে মুখে ফিরত। 

শ্রাবণ সংখ্যার বান্ধবে বাদল’ ও ভান্্রতে “তাজমহল' গোবিন্দ রায়ের এই ছুটি 
কবিতা! প্রকাশিত হয়। বান্ধব ও আলোচনাতে গোবিন্দচন্দের আরও কবিতা! ও প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছিল। 

Beak সাহিত্যর প্রসারে বঙ্গদর্শনের ভূমিক! বঙ্গসাহিত্যে afma লেখ! 
থাকবে। বঙ্গদর্শনের সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ 

পূর্বের কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সদ্ধিস্থলে দাড়াইয়া 
আমর! এক মুহুর্তেই suet করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই 
একাকার, সেই afa, কোথায় গেল সেই গোলেবকাওলি সেই বালক ভুলানো কথা" 
কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্রয-' বঙ্গদর্শন 
যেন আধযাঢ়ের প্রথম বধার মত ‘সমাগত METAS afar | এবং যৃষলধারে 
ভাববর্ষণে বন্গগাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমন্ত নদী নির্ঝরিণী অকগ্মাৎ 
পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল । কত 
কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্ৰ 
বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা মহসা বাল্যকাল 
হইতে যৌবনে উপনীত হইল tS 

জীবনস্থতিতে বন্গাৰ্শন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তিটিও এখানে স্মরণীয় 

«অবশেষে বক্ধিমেৱ বঙ্গদর্শন আনিয়া! বাঙালির হৃদয় একেবায়ে লুট করিয়া লইল ॥ 
একেতো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা afai থাঁকিতাম, তাহার পরে বড়োদ্বলের 


৬২ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজীগরণ 


পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরও বেশি দুঃসহ হইত। RIT, চন্দ্রশেখর, 
এখন যে খুশি সেই অনায়াসে একেবারে এক গ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্ত 
আময়া যেমন করিয়া! মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া! অল্পকালের 
পড়ীকে স্থদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অন্ুরণিত করিয়া vias সঙ্গে 
অতৃথি, ভোগের সঙ্গে কৌতুহলকে অনেকদিন ধরিয়া গীঁখিয়া৷ গীথিয়া পড়িতে 
পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ মার কেহ পাইবে T ।”৫৫ 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন  'বন্ধিমচন্্র যদি সেদিন স্থকৌশলী সেনাপতির 
মত বঙ্গবাণীর বিচ্ছিন্ন সেবকদের, বঙ্গদর্শনের ব.হমধ্যে সংস্থাপিত করিতে না 
পারিতেন, তাহা হইলে অত্ন্নকাল মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের এতথানি প্রসার সম্ভব হইত 
al) তিনি নিজে পুরোভাগে থাকিয়া একদিকে প্রাচ্য জড়তা ও অন্যদিকে অস্থাস্থ্যকর-- 
মোহজাত পাশ্চাত্যের sgead বৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বাঙালি জাতি এবং 
বাংল! Stal ও সাহিত্যকে writes প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ।*৫৬ 

বঙ্গনর্শনে অধিকাংশ লেখকের নাম প্রকাশিত হত না। তবে বিভিন্ন সুত্র থেকে 
সংগৃহীত তথ্যে জানা গেছে যে বন্ধদর্শনের নিয়মিত লেখকস্থচীর মধ্যে বঙ্কিম ছাড়া 
ছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, জগদীশচন্দ্র রায়, রাজকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায়, WHER সরকার, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের] | tbe 
চট্টোপাধ্যয়ের শৈশব সহচরী উপন্যাসটি বঙ্গদর্শনে ১২৮২-৮৪ মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে 
প্রকাশিত হয়। 

১২৮০ সালে মধুস্থদনের মৃত্যু হলে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন $ 'মধুক্থদূনের ভেরী 
নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক । বঙ্গ কবির সিংহাসনে যিনি 
অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনস্তধামে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু ease থাকিতে বঙ্গমাতার 
cate স্থকবি শূন্য বলিয়া আমর! কখন রোদন করিব না।* (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০ ) 

বন্দদর্শনে প্রকাশিত হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর এক তালিকা দেওয়া! হল। 

১২৮৪ বঙ্গাব্ পর্যস্ত বঙ্গদর্শনে হেমচন্দ্রের ১৩টি কবিতা। ও একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 


হয়েছে। 
১। কামিনী কুক্থম abe নি রন 
২। মনুযাজাতির মহত্ব কিসে হয় ( প্রবন্ধ ] জো 
ও। mafaa ( অসম্পূৰ্ণ ) = eS 
৪। ইন্দালয়ে সরস্বতী পুজা pe চরিত 
el পরশমণি P om 
৬। অন্নদার শিবপূজা = ১২৮ tare 
৭। ( মধুন্থদনের ) স্বর্গারোহণ ~ = 
৮ tive আশ্বিন 


৯। ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার . _- চৈত্র 


বাংলা 19, বাংল! সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ous 


১০। এই কি আমার সেই জীবন তোধিনী — ১২৮১ আশ্বিন 
| ১১। কমল বিলাসী — ১২৮১ আষাঢ় 

১২। Ras সঙ্গম — ১২৮২ অগ্রহায়ণ 

১৩। ভূলোনা ও gaa ভূলোনা আমায় — ১২৮৪ আষাঢ় 


| বঙ্গদশনে afgana কতগুলি কবিতা, উপন্যাস, বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 
প্রবন্ধগুলির মধ্যে কমলাকান্তের দপ্তরের প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা থেকেই বিষবুক্ষ উপন্যাসটি সুরু হয় | 

বজদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য রচন। £ 

১। বিষবৃক্ষ £ ১২৮০ ( ১ জুন ১৮৮৩) পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ১২৭৯ সালের, 

বৈশাখ-্ফান্তন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত | 

২। ইন্দিরা ঃ ১২৭১৯ সালের চৈত্র । 

৩। যুগলাদদুরীয় £ ১২৮০ সালের বৈশাখ। 

81 লোকরহনস্ত ? ১২৭৯-৮০ । 

ti বিজ্ঞান IZI £ ১২৭১-৮০ | 

৬। চন্দ্রশেখর £₹ ১২৮০ শ্রাবণ ১২৮১ ভাদ্র | 

৭। কমলাকান্তের RAT) ১২৮-৮২ মধ্যে প্রকাশিত | 

৮। রজনী: ১২৮১-৮? 

>| রষ্ণকান্তের উইল £ ১২৮২ ও ১২৮৪ ধারাবাহিকভাবে গ্রকাশিত। 

se | রাজসিংহ £ ১২৮৪-১২৮৫ ভাদ্রসংখ্যায় অংশত প্রকাশিত | 
১১। আনন্দমঠ £ ১২৮৮-৮৯। 

১২। মুচিরাম গুড়? ১২৮৭ 

১৩। দেবী চৌধুরাণী £ ১২৮৯-৯* অংশত প্রকাশিত। 

sel রাধারাণী£ ১২৮২ কাহ্ভিক-অগ্রহায়ণ। 

অক্ষয়কুমার বড়ালের রজনীর মৃত্যু কবিতাটি ১২৮৯ অগ্রহায়ণ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 
হয়। তার আগে নবীনচন্দ্র সেন ১২৮২ সালে লেখেন ক্লিওপেট্রা | 

১২৮৪ থেকে ১২৮৯ সঞ্জীবচন্দর বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন। বন্ধিমের রুষ্ণকাস্তের 
উইল, রাঁজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী এই সমর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। 
সন্জীবচন্দ্রের জাল প্রতাপ চাদ, পালামৌ ও বৈদিকতত্ব এই সময় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 
হয়েছিল। 

১২৮২ বঙ্গাব্দের চৈত্র পর্যস্ত বঙ্গদর্শন বন্ধিম সম্পার্দিত হয়ে বিদার নেয়। ১২৮৪ 
সালের বৈশাখে সঙ্গীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রকাশিত হয়। বৈশাখে বার হয় 
বস্ধিমের 'বুড়াবয়সের কথা” । পৌষে কমলাকান্তের পত্রে প্রকাশিত হয় “এখন সে বয়স 
নাই সে রস নাই--এখন পে রস ছাড়া কথা কেহ শুনিবে কি? আর দে বসন্ত নাই_ 
এখন গলা ভাঙ্গা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনিবে কি? 


৩৬৪ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


ফাল্গুনে (১২৮৪) ‘fae Ade পত্র'। ১২৮৫ সালের শ্রাবণে বাঙ্গালীর 
মনথপবাত্ব_এই শেষ লেখা । “মাপাতত খ্যান ঘ্যানানি বদ্ধ করিলাম-ক্িস্ক সধুদংগ্রহের 
আশাট। রহিল।' এরপর ১২৮৮ সালে Sty সংখ্যার বঙ্গদর্শনে কমলাকাস্তের জোবান- 
বন্দী প্রকাশিত হয়। fe ১২৮৯ সালের বৈশাখে, কাকাতৃয়| কাত্তিকে। ১৮৮৫ 
লালের সেপ্টেঙ্ছরে কমলাকান্তের was পরিবধ্ধিত হয়ে কৰলাকাস্ত নামে গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত হয়েছিল | 

নীচে কমলাকান্তের দপ্তরের কয়েকটি প্রবন্ধের প্রকাশ তারিখ দেওয়া হল। 


১। একাকে গায় ওই 1 Bly ১২৮* 
২। ayy ফল আশ্বিন ১২৮, 
৬। ইউটিলিটি বা উদর-দর্শন wifes ১২৮. 
॥। পতঙ্গ অগ্রহায়ণ ২৮০ 
ti আনার দন HIN ১২৮৯ 
+i উঞ্জালোকে PIFI Dave 
৭। নদস্বের কোকিল চৈয় ১২৮* 
৮। গ্ৰীলোকের at Pah ১২৮১ 
৯। fate আযাঢ় ১২৮১ 
১*। qanta আশিন ১২৮১ 
১১। আমার getters aifee ১২৮১ 
১২। একটি ite BIER ১২৮১ 
s.) বিড়াল চৈত্র ১২৮১ 
১৪। ay বৈশাখ ১২৮২ 


চঙ্গালোকে * মশক SEISE সরকারের ও ক্বীলোকের কূপ TPP মুখোপাধ্যায়ের 
wat! 

affe বঙগধর্পনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল সাহিতা-সমালোচনা ॥ রবীন্দ্রনাথ 
সমালোচক বদ্ধিযকে সন্থার্জনী হাতে দণ্ডায়মান বলে অভিহিত করেছেন। বন্ধিম- 
writes weka উয্লেখযোগ সমালোচিত arofa হল-- হিন্দুধর্মের othe: 
awata বস্তু ও কিঞ্চিৎ জলযোগ i ( চৈত্র ১২৭৯ ) সকাশ রঞ্িনী ( বৈশাখ ১২+*) 
নবীন সেন। wiag রহিত হওয়া উচিত কিনা এতত্বিযয়ক বিচার : Arra 
বিদ্াসাগর ( আযাঢ় ১২৮* ), saa ( উপন্তাস) : ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী ( আযাঢ় 
১২৮১), সেকাল আর একাল S MIRATA বহু । পৌষ ১২৮১ )। সমালোচনার CRA 
বক্ষিনচন্জ fata ও কঠোর fema তার লেখনী এ ক্ষেত্রে শাণিত ও প্রত্যক্ষ । 
নীচে কয়েকটি সমালোচনার Berens দিলেই বক্তব্য "্প& হবে। 

sro) কলিকাতা hate দে এণ্ড কোম্পানি । কাব) শিষ্টাঙ্গের ন্যায় 
swage) এ হিঠাইয়ের বন্ধুরা কে তাহা গ্রন্থে প্রকাশ পায় নাই। আমরা জানিও 


বাংল! ste, বাংলা সাহিজা a নাটামঞ্চ বিধখনে maa wwe 


না। জানিতে পারিলে তাহার ধোক্ষানে কন ছাইৰ at) rer জৰাপুলিন 
একে তেলে ভাঙা, তাঃ বাদী । তিনি নাম পত্রে nefa হইতে কবিতা See 
করিয়াছেন” 

সতুয়ানন। 

অরলিকেনু ces নিবেধনং 

শিললি মা লিখ মা লিগ a 
কিন্তু wee ক্মামানিগের ভাতে ভাঙার গ্রন্থ fae, তখন ভাতার কপালে বিধাতা 
তাহাই লিখিয়াছেন। a নিতান্ত খরপিক। কাহার vice রস গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হইলাম না। কবিভাগুজিন সকলই আৰিয়ল খটিত। ভাঙা হইলেই ফোবের 
হুইল ay) হাহ! শারীরিক gegia উদ্দীপক, তাহাই we এবং FE অধোগা। 
( অগ্রহায়ণ ১২৭৯) 

tafe উপাখ্যান | Mocs sed) ate ও গকাশিত। কলিকাতা, 
উন্বরচন্জ বদু কোং। এখানি কাবা । Fea anan কিছ পাইলাম না। অনেক 
ait চনদত phai মো * আঙুলের ঘটা were সর্ব fest লাগা 
হায় না। CPA ১২৭৯ । 

aa কাব) Afen রা facies । কলিকাত! দুল ge coms 
উপাখ্যান নেই wera ao ow করিয়াছিলেন এ Groe জালা 
রাম ছ1ল। cy) উঠিল। rete কোন বিশেষ it) ন! stew, তিনি anede 
qu লেখেন। এক্ষণে জলের কল, Aafaa বিল, raon aegis নেক 
লিশিবার বিষয় etum করি জার কোন কাবাকার aasi aisi 
টানাটানি করিবেন না। 

[খন aya a পঞ্চ লিখতে অন্ধ, তিনি aard wre ন। লিখিলে তাল 
ete) Ret te) fime purt হাতে পারেন নাই। Eea লাএগাণের 
exper সাধন' হইবে না-_কেননা, seeds কিশোরী বানর লময় নব ধানে afin 
diangfa হবেন । বিদ্বানগণের পরিতোদলাক হইবে না, কেননা Prete) ধরা 
পাঁড়বেন না। তবে “হরণ বর্গের কিছু উপকেশ wre হইল ect! "করলা oft 
dwn colons উনি) wie কেহ woar siea পূর্ণ করিবার ee হা gua 
না। (ampia, ere ১২৯) 

ge কিপার । Birar en ats কলিক্কান্ধা fete a) এখানি ew 
ati tefta কোন a wea করিয়া crete ইহাকে po বিদয়ক কয়েকটি 
ea) faia, be ইহা তাল লাগিলে জাগিতে পারে, কিন ww কোন 
gee লাগ) নাই থে রহার এক পা ICH te ft preted লা, তবে teres 
prefe না ছানি কি nedi (met ১২৮৭ ) 

বিজেজনাখ ঠাকুরের aoea ও ছোযোতিডিজজনাধ ঠাকুরের আগ্রহে ঠাকুর বাড়ির 


৩৬৬ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


সাহিত্যিক পরিমগ্ডলের মাঝে ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে ভারতী প্রকাশিত হয়। 
রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন যোল। এই ভারতীকে cam করেই রবিরশ্মির বিচ্ছুরণ। 
রবীন্দ্রনাথের জাবনীকার লিখেছেন : “ভারতীর জন্য রচনা সংগ্রহ উপলক্ষে যেমন 
বিচিত্র লোকের সহিত পরিচয় হইল, তেমনি নিজেদের পারিবারিক পত্রিকা বলিয়! 
রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিচিত্র রচন! নিবিচারে প্রকাশ করিবার বাধা দূর হইল। ছুই 
বৎসর পূর্বে জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিষ্বের পৃষ্ঠায় তার গন্ধ ও পদ্য প্রলাপ যেমন নির্বিচারে 
প্রকাশিত হইয়াছিল, ভারতীতে সেই স্থযোগ দেখা দিল শতগুণে। বালকের 
লিখিবার শক্তি ছিল অনাধারণ, প্রকাশের বাধা ছিল way, সাহিত্য বিচারের 
AAR ছিল অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট ”৫৭ 

ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি তাহা তাহার নামেই স্বগ্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, 
আর এক অর্থ বিদ্যা, আর অক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । বাণী স্থলে হ্বদেশীয় 
ভাষায় আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। (ভৃমিকা--তারতী, শ্রাবণ-চৈত্র ১২৮৪ ) 

সাময়িক সাহিত)পত্রের যাবতীয় লক্ষণই ভারতীতে বর্তমান ছিল। প্রবন্ধ, কবিতা 
ছোটগল্প, রসরচনা, গ্রন্থ সমালোচনা, সংবাদ, সাহিত্য প্রতি সংখ্যার ভারতীতে 
প্রকাশিত হত। 

ভারতীর প্রথম সংখ্যার বিষয়ন্থচী : 


প্রথম সংখ্যার স্থচী £ শ্রাবণ ১২৮৪ 

১। ভূমিকা । 

২। ভারতী: কবিতা। 

৩। তবজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক £ গ্রন্থ সমালোচনা | 

৪। মেঘনাদ বধ কাব্য £ গ্রন্থ সমালোচন!। 

৫। জ্ঞান, নীতি ও ইংরাজি সভ্যতা ঃ প্রবন্ধ । 

৬। বঙ্গ সাহিত্য £ Aaaa দত্ত প্রণীত বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনা। 

৭। ter! অথবা তুরিতানন্দ বাবাজির আকড়া ঃ রসরচনা। 

৮। ভিখারিনী- গল্প রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ( লেখকের নাম অপ্রকাশিত ) 

৯। WP: প্রবন্ধ। 

১*। সম্পাদকের বৈঠক। 

১২৮৪ সালের শ্রাবণ থেকে Bled পর্যস্ত রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে মেঘনাদ বধ কাব্যের 
সমালোচন। লেখেন। রচনাটি তীব্র আক্রমণাত্মক ছিল। পরবর্তী কালে কবি লজ্জিত 
হয়ে লিখেছেন ; “ইতিপৃবেই আমি অন্পবয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদ বধের একটি তীব্র 
সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কীচা আমের রসটা Sa, কাচা সমালোচনাও 
গালিগালাজ । অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোচা দিবার ক্ষমতাটা খুব ভীক্ষ 
হইয়া ওঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর 


বাংল! গন্য, বাংলা সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩৬৭ 


সমালোচনাটা৷ দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম |” (জীবন স্মৃতি £ 
পৃঃ ৭১ দশম ) 

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার হাতেখড়ি ভারতীর প্রথম সংখ্যায় । গল্পের নাম 
“ভিখারিনী’। অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেছেন, ভিথারিনী গল্পে ছোটে! গল্পের ঠাট 
বজায় আছে।৫৮ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভারতী পর্যায়ের কোন লেখা সম্পর্কেই পরবর্তী 
কালে Awe হতে পারেননি । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় £ ভারতীর পত্রে পত্রে আমার 
বাল্যলীলার অনেক লজ্জা! ছাপার কালির কালিমায় afew হইয়া আছে ৫৯ 

এই সমস্ত রচন| সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সবিনয় উক্তি যাই-ই হোক ন! কেন, এগুলি 
তার উত্তরকালের সাহিত্য-রুতির বীজ বপন করেছিল। 

ভাঙ্গসিংহের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের 
ভারতীতে। প্রথম কবিতাটি ছিল wats সজনিগো! আধার রজনী ঘোর ঘন ঘট! 
চমকিত দামিনীরে। 

দ্বিতীয় কবিতাটি প্রকাশিত হয় পৌষ সংখ্যায়, বাজাওরে মোহন বাশি। এর 
পরের কবিতাগুলির প্রকাঁশস্থচী | 

১। হুম সখি দারিদ নারী--নাঘ ১২৮৪ 

২। সথিরে বিপরীত বুঝাবে কে 1--ফাল্গুন এ 

৩। বার বার সখি বরণ করঙ্ু_-বৈশাখ ১২৮৫ 

ভারতীর প্রথম বর্ষে (১২৮৪) পৌষ থেকে চৈত্র পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্য 
প্রকাশিত হয়--কবি কাহিনী । রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত পুস্তক কবি 
কাহিনী । ১৮৭৮ সালে তা প্রকাশিত হয়। কবি কাহিনী সম্পর্কে লেখক বলেছেন : 
‘যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের 
অপরিক্ফুটতার ছায়ামৃতিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহ! সেই বয়সের 
লেখা peo 

কবি কাহিনী সাহিত্য রসিকদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়নি । শ্রীকালী প্রসন্ন ঘোষ 
বান্ধব পত্রিকায় এই গ্রন্থের সমালোচন! করেন ও লেখককে উদয়োনুখ কবি বলে 
অভ্যর্থনা করেন ।৬৯ 

রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে করুণা৷ Stata আরম্ভ করেন। fee ভারতী দ্বিতীয় 
বর্ষে পড়ার পর রবীন্দ্রনাথ বিলাত চলে যাওয়ায় উপন্যাসটি শেষ হয়নি। ১৮৭৮ 
সালের 2° সেপ্টেম্বর কবি বিলাত যাত্রা করেন। Sta বিলাত যাত্রার বিবরণ 
যুরোপধাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র নামে ১২৮৬ সালের বৈশাখ থেকে ভারতীতে 
প্রকাশিত হরেছিল। 

১২৮৫ অগ্রহায়ূণ-মাঘ সংখ্যার ভারতীতে অক্ষয় চৌধুরীর সাগর সঙ্গমে Hel কাব্য 
প্রকাশিত হয়েছিল। 


৩৬৮ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


“পলকে পলকে বিজলী দলকে 
অধরে মধুর হাসির ছটা 
রূপের সাগরে অমৃতের ঢেউ 
লহরে লহরে তুলিছে ঘট! 


ভারতীর গ্রন্থ সমালোচনার প্রসন্দের অবতারণা করে এই পরিচ্ছেদ শেষ করব। 
ভারতী অত্যন্ত যত্ব করে গ্রন্থ সমালোচনা করতেন । রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গমাহিত্য 
গ্রন্থটি ভারতীর প্রথম সংখ্যা, থেকে ধারাবাহিক ভাবে কয়েকসংখ্যা জুড়ে প্রকাশিত হয়। 

১২৮৫ সালের ভারতীতে প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা পুস্তকের সমালোচন]। 
বলাবাহুল্য ভারতী কাব্যগ্রন্থথানির নির্মম সমালোচন] করেনঃ 

বিশ্কিমবাবুর কবিতা পুস্তক আমাদিগের ভাল লাগিল না-জ্ঞানের কথ! এন্থলে 
উল্লেখ করাই বাহুল্যমাত্র, কিন্ত আমোদ সাধারণ সামান্য অকিঞ্চিংকর আমোদ 
পৰ্য্যন্ত এ পুস্তকের কোন স্থন পাঠ করিয়া, আমরা পাইলাম না_বস্কিমবাবুর কোন গ্রস্থই 
যে এরূপ নীরস নিজ্জাঁব স্বাদ-গন্ধহীন কিছুই না হইবে, তাহা আমর! কখন স্বপ্রেও 
ভাবি নাই ? 

“সমস্ত কবিতা পুস্তকের মধ্যে তিনটি গন্ধ পদ্যই আমাদের ভাল লাগিয়াছে। 
উপসংহার কালে আমর! একটিমাত্র কথা বলিব__বঙ্কিমবাবু উপন্যাস লিখিয়। যতদূর 
গ্রতিষ্ঠাবান হইয়াছেন, এই fase কবিতাখানির প্রভাবে তাহার সে যশ কিছুমাত্র 
mR হইবে al আমর! বিলক্ষণ জানি যে ভাল একজন উপন্যাস লেখক ভাল কবি 
হইতে পারেন না। স্যর ওয়ান্টর স্কটের কবিতাগুলি পর্যন্ত প্রধান প্রধান সমালোচকদের 
মতে ছন্দ গ্রন্থিত উপন্যাস wa কিন্তু তাহা না হইলেও সকল ব্যক্তিতে স্তর 
ওয়ান্টর স্কটের প্রতিভ। সম্ভাবিত নহে । কবি এবং উপন্যাস লেখক ভিন্ন ভিন্ন 
উপাদানে নিন্মিত-_তাহাদের seg ও age ভিন্নভাবে নিক্ষিপ্ত হয়, একজন 
কেবল টনাগুলি এমন করিয়া সাজাতে চাহেন যে তাহাতে উদ্দেশ্টসাধন হইবে, 
অপরজন ঘটনার প্রতি ঈষৎ মাত্র দৃষ্টি রাখিয়া কেবল ভাবের বিকাশের দিকেই লক্ষ্য 
স্থির রাখেন--স্কটের ‘লেডী অফ ft লেকে'র সহিত বাইরনের ‘জওয়ারের’ তুলনা 
করিয় দেখিলে আমাদের কথার সার্থকতা৷ সপ্রমাণ হইবে 1” 


বাংলা নাটক £ নট্যামঞ্চ ও সংবাদপত্ৰ 


বাংলা গদ্য সাহিত্যের মত বাংলা নাটকও নবীন যুগের ফদল। ১৮৫২ সালে 
তারাচরণ শিকদার sates লিখে বাংলায় মৌলিক নাট্য রচনার স্বত্রপাত করেন। 
১৮৫৪ সালে বাঙ্গালীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বাস্তব উপকরণ অবলম্বন 
করে প্রথম নাটক রচিত হয়। লেখেন, রামনারায়ণ তর্করত্ব। নাটকের নাম 
কুলীনকুলসর্বন্ব। ১৮৭২ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 


বাংল। গণ্য, বাংল! সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩৬৯ 


তার আগে নবজাগরণের বত্রাহ্মমুহূর্তে হেরাসিম লেবেডফের প্রচেষ্টায় কলকাতায় 
প্রথম বাংলা নাটক অভিনীত হয়েছিল (১৭৯৫ )। অবশ্য মৌলিক নাটক্ষের অভাবে 
লেবেডফ ইংরাজী নাটকের বাংল! ANAS মঞ্চস্থ করেন | 

এরপর থেকে সামাজিক জীবনের নানান ঘূর্ণাবর্তের মাঝে শিক্ষিত সংস্কৃতিবান 
বাঙ্গালীর মনে রুচিশীল মৌলিক বাংল! নাটক ও নিজন্ব রঙ্গশালার জন্য বার বার 
আকুতি জেগেছিল। বাঙালির এই নাট্যভাবনা, মঞ্চ স্থাপনের জন্য আস্তরিক আকাজ্জা 
বার বার সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। অবশেষে “অলীক কুনাট্য রঙ্গ’ 
থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্য যখন সারম্বতসমাঁজ এগিয়ে এলেন এবং নাটক রচনা 
ও নাট্যাভিনয় যখন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসবে 
পরিগণিত হুল তখন সংবাদপত্র তার এই প্রচেষ্টাকে বার বার স্বাগত ন! জানিয়ে 
পারেনি । বর্তমানে বাংলা সংবাদপত্রে নাট্য সমালোচনার যে ধার! চলে আসছে 
সেযুগের সংবাদপত্রেই তার WATS ঘটেছে। ইদানীং সংবাদপত্রের গ্রন্থ সমালোচনায় 
নাটক সমালোচনা বড় একটা! চোখে পড়ে না। কিন্ত সেযুগের সংবাদপত্রে নাট্যগ্রন্থেরও 
আন্তরিক সমালোচন] হয়েছে | 

বাংল! নাটকের মধ্য দিয়ে বাঙালির আশা আকাঙ্কার যেমন প্রকাশ ঘটেছিল 
তেমনি বাঙালির নিজস্ব রঙ্গালয় স্থাপনকেও বাঙালি সে সময় সুগভীর আত্মমর্যাদার 
প্রতীক বলে BRT করেছিল। একারণেই জাতীয় রঙ্গালয় বা! ন্যাশনাল থিয়েটার 
স্থাপনের জন্য বাঙালি এতখানি গভীর আগ্রহী হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতকের শেষ 
ভাগ থেকেই কলকাতায় প্লে হাউস, ক্যালকাট! থিয়েটার, হার্মনিক্যাল ট্যাভার্ণ, [মসেস 
farita থিয়েটার প্রভৃতি ইওরোপীয় চালিত রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ধরণের 
বিদেশী রল্মঞ্চই শিক্ষিত বাঙালির বিনোদন তৃষ্ণা মেটাত। এছাড়া দেশের 
আপামর জনপাধারণের জন্য ছিল ষাত্রাভিনয়ের ঢালাও ব্যবস্থা । কিন্তু অষ্টাদশ 
শতাব্দীর ক্ষয়িষ্ণু সমাজে অপসংস্কৃতিরই ছিল প্রাধাস্ত । যে নিয়রুচি সেদিন সাহিত্য 
ও সংস্কৃতিকে আচ্ছন্ন করেছিল, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রুচির সে নিম্গগামিতা 
থেকে সাহিত্য কিছুটা মুক্ত হতে পারলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সে মুক্তি আসেনি ৷ কাজেই 
এই সব যাত্রাগানের মধ্য দিয়ে বহুক্ষেত্রে আদিরসই প্রাধান্ত পেয়েছে। কাজেই 
নবজাগরণের আলোকে জাতীয় রুচির যখন ধীরে ধীরে উন্নতি ঘটল তখন বাঙালি 
দর্শক এই সব আদঢিরসাত্মক গীতাভিনয় বর্জন করে রুচিসম্মত নাট্যাভিনয় দেখতে 
আগ্রহী হয়েছে | অবশ্য এই রুচি পরিবর্তন একদিনে সম্ভব হয়নি। তার পিছনে 
নিঃশব্দ সাংস্কৃতিক আন্দোলন মন্ত্রের মত কাজ করেছে। এবং এই সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে বাংলা সংবাদপত্র নিয়রুচির নাটকের বিরুদ্ধে বার বার 
কশাঘাত হেনেছে। 

১৮৪৮ সালের ২৮ জুন সংবাদ প্রভাকর লেখেন ঃ ‘এতদ্দেশে পুরাকালে নাটকের 
তায় অধুনা নাট্যক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় না, কালীয়দমন, বিদ্যান্বন্দর নামোপাখ্যান 


৩৭০ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


প্রভৃতি যাত্রায় আমোদ আছে, কিন্তু wales qure স্বণিত নিয়মে সম্পাদিত হইয়া 
থাকে, তাহাতে প্রমোদ NG ইতর লোক ব্যতীত ভদ্রসমাজের কদাপি সস্তোষ বিধান 
হয় না i 

সংবাদপত্রের এই নিয্নরুচির বিরুদ্ধে যেমন নিয়মিত সমালোচন। হত তেমনি 
উচ্চমানের যাত্রাভিনয়েরও প্রশংসা করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের 
গবেষক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “কিন্তু ক্রমেই রুচি শুদ্ধ হইতে 
থাকে এবং ভবানীপুরের “নলদময়স্তী পালা (১৮২২) ও জোড়ার্সীকোর রামটাদ 
মুখোপাধ্যায়ের “নন্দবিদায় যাত্রা, (১৮৪৯) প্রসিদ্ধি aga করে, রুচির দিক 
হইতে AMS আদ্িরসাত্মক গীতাঁভিনয় হইতে এগুলি বোধ হয় পৃথক ধরনের ছিল। 
১৮২২ সালে সমাচার দর্পণ ভবানীপুরের ভত্ররুচির যাত্রাভিনয়ের প্রশংসা করিয়া- 
ছিলেন ।”৬২ 

শুধু নাটকের রুচির উন্নতি নয়, রেনেশাসের নবতর চেতনায় উদ্দ্ধ বাঙালি 
চেয়েছিলেন--নিজন্ব নাট্যশালা। বস্তুত এই চেতন! স্বাদেশিকতা গু জাতীয়তা. 
বাদের অঙ্গভূতিরই ক্রমপরিণতি। ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, 
তারাটাদ চক্রবর্তী, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখেরা হিন্দু থিয়েটার স্থাপন করেন। বাঙালির 
উদ্োগে স্থাপিত এই প্রথম নাট্যশালা। গ্রসন্নকুমারের সুড়ার বাগানবাড়িতে 
নাট্যশালাটি স্থাপিত হয়েছিল। এখানে ইংরাজি ও সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হয়। 

সমাচার দর্পণ এই নাট্যশালা স্থাপনের সংবাদে বিশেষ উৎসাহিত হন। 
১৮৩১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তার! একটি প্রতিবেদন ছাপেন--‘এতদ্দেশীয় নর্তনাগর 1১ 

“কিয়ৎকালাবধি কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয়েরদের মধ্যে এক নর্তনাগার গ্রন্থন নিমিত্ত 
আন্দোলন হইতেছে | তদর্থ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুরোধে এতদেশীয় শিষ্ট 
বিশিষ্ট মহাশয়েরদের গত রবিবারের এক বৈঠক হয় এবং তৎসময়ে আহঠানিক কর্ম 
সকল নির্বাহকরণার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়ের! কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত 
বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু Age সিংহ ও শ্ৰীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্ৰ দত্ত ও 
ae বাবু গঙ্গানারায়ণ সেন, প্রীবূত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক ও Sigs বাবু হরচন্দ্র ঘোষ | 
এ নর্তনশাল! ইংলণ্ডীয়েরদের Powis প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল 
নাটকের ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইংলণ্ডীয় ভাষায় |” 

১৮২২ সালের জানুয়ারিতে সমাচার চন্দ্রিকা জনৈক পত্রলেখকের একটি চিঠি প্রকাশ 
FAA! তাতে এই নাট্য প্রচেষ্টার বিশেষ প্রশংসা করা হয়। তার কয়েকদিন পরে 
১৪ জাঙুয়ারি সমাচার দর্পণ একটি চিঠি ছাপেন। এই ছুটি চিঠিতে হিন্দু নাট্যশালা 
সম্পর্কে তৎকালীন জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া এবং সংবাদপত্রের মনোভাবের কথাও 
জানা যাবে। 

১। মহামহিম A চন্তরিকাপ্রকাশক মহাশয়ের ।-.গত ১৪ পৌষ বুধবার (২৮ 
ডিসেম্বর ১৮৩১) রজনী যোগে শ্রীধুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগান হিন্দু খিয়েটরি 


বাংলা 79, বাংলা সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩৭১ 


একট অর্থাৎ হিন্দু নৃত্যাগারের কর্ম সম্পন্ন হইয়াছে আমি চক্ষে দেখি নাই আমার জনৈক 
আত্মীয় শ্রীরামযাত্রা দর্শনে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন তদ্দারা অবগত হইলাম*** 
রামলীলা নাটকের মত যাহা ২ ইংরেজী ভাষায় তর্জম! হইয়াছে হিন্দু বালকের! 
তর্জমা ভাষাভ্যাস করিয়া এই সকল বাক্য উচ্চারণপূর্বক রাম লক্ষ্মণ সীতা ইত্যাদি সং 
সাজিয়া যাত্রা করিয়াছেন তাহাতে কে কোন সং সাজিয়াছিলেন তাহার বিশেষ জ্ঞাত 
হইতে পারিলে আগামীতে লিখিব "এদেশে পূর্বাকালে রাজার! নানাপ্রকার যাত্রা- 
দর্শন করিতেন তত্প্রমাণ নাটক গ্রন্থ সকল বর্তমান আছে এক্ষণে কেবল কালীয়দমন 
রামযাত্রা চণ্ডীযাত্র। যাহা রাঢদেশীয় ক্ষুদ্রলোকের সন্তানের করিয়া থাকে 
তাহাতেই দেখা যায় এক্ষণে ভদ্রলোকের সন্তানেরা | ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন 
ইহা অবশ্যই উত্তমরূপে হইতে পারিবেক। অধিকন্ত স্থখের বিষয় ইহার! ধনিলোকের 
meta ইহারদিগকে প্রতিপদ cial দিতে হইবেক না কালিয়দমনের ছোড়াগুলা 
সর্বদাই টাকা পয়সা চাহে তাহারা পয়সা বা সিকি আধুলি ন! পাইলে দর্শকদিগের 
নিকট আসিয়া! অনেক রকম রঙ্গ ভঙ্গ করে সম্মুখ হইতে যায় না। স্থতরাং তাহাতে 
মনে সন্তোষজনক হউক বা না হউক কিঞ্চিৎ দিতেই হয় এ রকম যাত্রায় সে আপদ 
নাই। 

ইহারা নিজ অর্থ বায় করিয়! নানা প্রকার বেশতৃষণ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং একজন 
ইংরেজ শিক্ষক রাখিয়া! @ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন আমারদিগের দেশীয় অধিকারী ও 
বেশকারী বেটার! চিরদিন এক রকম বেশ করিয়া দেয় কেবল থরকাটা প্রেমটাদ্দ কতক- 
গুলিন বাইআনা বেশের স্থ্টি করিয়াছে মাত্র ইংরেজাধিকারী তাহা হইতে সহ্রগুণে 
শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ কি তাহারা যে ২ সং সাজাইয় দিবেন তাহ! অবিকল হইবেক 
ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা।--+১৫ পৌষ । কন্তচিৎ পাঠকন্ত। ৭ জানুয়ারি ১৮৩২-এর 
সমাচার দর্পণে AAT TAS | f 

২। Gye দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। অন্মদ্দেশীয় নাট্যশালা স্থাপন-- 
বিষয়ক বার্তা শ্রবণে এবং যাত্রা! কি পর্যস্ত প্রশংসা ও উৎসাহরূপে হইয়াছে তৎশ্রবণে 
নাট্যাসক্ত ব্যক্তিরা অত্যন্তামোদী হইয়াছেন। ব্রিটন দেশজাত আমারদের ভ্রাতৃবর্গের] 
Cat সভ্যতা ae হইয়াছেন হিন্দুগণগ তদ্রপ সভ্যতা যে এইক্ষণে প্রাপ্ত হন ইহা 
আমরা শ্লাঘ্য করিয়া মানি । ইংলণ্ডীয়েদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তির! কহিয়া থাকে যে 
তাঁহার! যাদুশ সভ্য তাদৃশ কখন হিন্দুরা হইতে পারিবেন না অর্থাৎ ইংলণ্ড দেশজাত তাব- 
লোকের মনোমধ্যে যে গুণ স্থাপিত হইয়াছে তাদৃশ গুণ কদাচ হিন্দুরদের মধ্যে নাই কিন্ত 
এ কেবল হাস্তস্পদ কথা যেহেতুক অতিশয় তত্দশি ব্যক্তিরাও দেখিতেছেন যে ঈশ্বর পক্ষ- 
পাতী নহেন। যদি ইহাতে @ শ্রে্ঠাভিমানিরা ক্ষান্ত না হন তবে হিন্দুর নাট্যশালা এবং 
হিন্দুর Ofte যাত্রাকারিরা কিরূপে তৎকর্ম সম্পন্ন করিবেন তাহা দৃষ্টি করুন | অল্পকালের 
মধ্যে বুঝি হিন্দু চ্ছিক যাত্রাকারীরা চৌরঙ্গীর এচ্ছিক খাত্রাকারিরদের তুল্য হইবেন | 
যন্তপি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে চন্দ্িক! ও রত্বাকর সম্পাদকের! হিন্দু হইয়া হিনদুরদের 


৩৭২ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


নাট্যশাল। এবং Shee যাত্রাকরেরদের বিশেষতঃ এ নাট্যশালা সংস্থাপকরদের অতি 
অপভাষা ও ত্রিস্কার দ্বারা তুচ্ছ করেন তাহার উত্তর আতিগহজ। AFS নাট্যের 
ব্যাপারে তীহারদের কিছুমাত্র রসবোধ নাই তাহারদের বুদ্ধি অল্প কেবল গালাগালি দিতে 
সমর্থ সেই বিদ্যায় নিপুণ ও অধুক্তধমি অথচ স্বীয় মতমাত্রে আসক্ত সম্পাদকের নাট্য 
পদার্থ যে কি ইহা বোধ করিতে পারেন ন! এবং দেশের উন্নতিবিষয়ে শক্রুতাচরণ করিয়া 
তাহারা অবোধ বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন অতএব তাঁহারদের ব্যয় আমার 
কিছু মনোযোগযোগ্য নহে। 

অপর ওঁ হিন্দু নাট্যশালার অধ্যক্ষের] quis সিজর অথবা সেক্সপিয়র কোন কাব্য 
হইতে নীতি কথাদ্বার! যাত্রায়স্ত ন! করিয়া যে নাট্য অর্থাৎ এতদ্দেশীয় উত্তর রামচরিত্র- 
বিষয়ক কথা লইয়! mibe করিলেন ইহা ভ্রম হইয়াছে vain তাহারা জুলের দিজর বা 
মেক্সপিয়রের কথ। লইয়া আর করিতেন তবে এ অযুক্তধমি ও স্বমতঘাত্রাসক্ত সম্পা- 
দকেরদের তিরস্কার করণের জম্তাবনাই ছিল ন! যেহেতুক তাহারা উক্ত কাব্য নকলের 
কিছুমাত্র জানেন ন!। উত্তর রামচরিতবিষন্ধক হিন্দুরদের নাট্যশালার যাত্রা হইবে ইহা 
অবণে তাহারা রামযাত্র| জ্ঞান করিয়া নান! অকারণ কোলাহল করিতে লাগিলেন যে যা 
হউক অন্মদেশীয় কর্তৃক FS নাট্যশাল! দর্শনে আমরা পরমামোদী হইলাম এবং তৎ- 
সংস্থাপক মহাশয়েরদের ও এচ্ছিক যাত্রাকারী মহাশয়েরদের কর্ম যে সফল হইবে এমত 
আমাদের ভরস!।  কন্তচিৎ বুলবুলস্ত। (সমাচার দর্পণ, ২৮ জানুয়ারি, :৮:২ ) 

প্রসন্নকুমারের এই নাট্যপ্রচেষ্টা বড় বেশী ফলবতী হয়নি। অল্পকালের মধ্যে 
হিন্দু থিয়েটার বদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু ছড়িয়ে দিয়ে যায় প্রেরণা । ১৮৩৩ সালে 
শ্যামবাজারে নবীনচন্ত্র বন্থুর বাড়িতে আর একটি নাটাশাল! স্থাপিত হয়েছিল । 
এখানে চেষ্টা হয় দেশীয় ভাষায় অভিনয়ের | sgat নাটকের মধ্য দিয়ে বাঙালির 
নিজন্ব নাট্যভাবনার ক্ষুরণ ঘটতে থাকে। ইংরাজী নাটকের মোহ সেকালের 
শিক্ষিত সমাজকে যেভাবে পেয়ে বসেছিল ত! থেকে মাতৃভাষায় প্রত্যাবর্তন এক 
এঁতিহামিক ঘটনা! বলেই পরিগণিত হয়েছিল । কিন্তু ১৮৫২ সালে তারাচরণ শিকদার 
sga ও ষোগেশচন্দ্র ec কীতিবিলাস লিখে বাংলা নাট্যসাহিত্যের নবযুগের 
প্রবর্তন করলেন | ১৮৫৭ সালে ইওরোপীয় রীতিতে বাংল! নাটক শকুস্তলার অভিনয় 
হল। সমাচার চন্দ্রিকার মত রক্ষণশীল পত্রিকাও এই নাটকের প্রশংসা করে লিখলেন £ 
Sa বাঙ্গাল বাবু সাহেবরা নিশ্চয় করিয়াছেন, আমারদিগের বাঙ্গালীর কোন 
শান্ত্রাদিতে পারমাথিক রস ঘটিত কিছুই নাই, যাহা আছে, ইংরাজীতেই আছে । 
ডুমুরের মধ্যস্থ কীটের পক্ষে GF sate তত্রপ ইয়ং ব্যাঙ্গল বাবুদিগের ইংরাজীই 
aR অতএব বিশিষ্ট শিষ্ট হিন্দু সন্তানেরা wht কিঞ্চিৎ নিঝিষ্টচিত্ত হইয়া 
সংস্কৃত শাস্ত্রের অন্তর্গত নাটকাদি অনুপম শাস্ত্র দৃষ্টি করেন তাহার কি পর্য্যন্ত রসমাধুর্য্য 
আস্বাদে আশ্চর্য্য হইবেন ।১৬৩ 

১৮৫৭ সালে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে কালীপ্রসন্ন সিংহ অঙ্কিত বিক্রমোর্ধশী 


বাংল! গন্ধ, বাংলা সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩৭৩ 


নাটকের অভিনয়ের (২৪ নভেম্বর, ১৮৫৭) প্রশংসা করেন সংবাদ প্রভাকর। 
প্রভাকরের নাটা সমালোচনা ১৮৫৭ সালের ২৫ নবেম্বর অর্থাৎ অভিনয়ের পরদিনই 
প্রকাশিত হয়েছিল। 


বিক্রমোর্বশী নাট্যাভিনয় 


ফোড়ার্সীকো নিবাসী ধনরাশি বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুতবাবু কালী প্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের 
বাটার বৈঠকথানাস্থিত বিছ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে গত দিবস রজনী ৮ ঘটিকা হইতে 
একাদশ ঘটিকা ate নাট্যক্রীড়াচ্ছলে 'বিক্রমোর্বশী” নাটকের অনুরূপ প্রদর্শিত হয় | 
তদ্র্শনার্ঘথ কয়েকজন স্থধান্রান্ত প্রধান ইংরাজ এবং বহুসংখ্যক এতদ্দেশীয় মান্যলোকের 
সমাগম হইয়াছিল, নেপথ্য এবং নাট্যশালার সুসঙ্জায় এবং নটনটা প্রভৃতি সমুদয় 
ফেলিকিন অর্থাৎ ক্রীড়ক কদমের ক্রীড়ায় তাবতেই সাতিশয় Hae হইয়াছেন। 

এতনদেশীয় নাট্যক্রীড়ার প্রাচীন প্রথা, যাহা বহুকাল পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া সাধারণের 
গোঁচর পথের অগোচর রহিয়াছে, তাহার পুনরুদ্দীপনে যাহার! wr হইতেছেন 
আমর! সাধুবাদ সহযোগে অগণ্য ধন্যধ্বনি স্ঘলিত তাহারদিগকে নমস্কার করিতেছি, 
কিন্তু এই স্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে যে মহাশয় প্রাচীন কোনে! সংস্কৃত নাটক বঙ্গভাষায় 
অন্বাদপূর্বক তাহার ক্রীড়া প্রকাশে Begs হয়েন, দোহাই দোহাই সহন দোহাই, 
তাঁহারা অতি বিবেচনা! ও সতর্কতার সহিত তৎবার্ষে যেন প্রবৃত্ত হয়েন এই ব্যাপারটি 
বড় সহজ নয়, অতি কঠিন, যে AFA ASA পৃজ্যপাদ মহাকবিগণ সংস্কৃত ভাষার 
সহিত ates ভাষার সংযোগপূর্বক নাটক রচন! করিয়াছেন, তাহারদিগের পুর্ববকার 
কবিত্ব পাত্ডিত্যখক্তি, লিপিনৈপুণ্য এবং কৌশলাদি aeai এ সমস্ত গুণ 
তাহারদিগের সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্থান করিয়াছে, ব্গভাষায় তাহার অবিকল অন্নবাদ 
দূরের কথা, কেবলমাত্র মর্ান্বাদ করিতে হইলেও যে, কতদূর পর্যন্ত ক্ষমতা ও আর 
আর আহ্প্দিক ব্যাপারের প্রয়োজন করে, তাহা কেবল তীহারাই জানিতেছেন, 
জগদীশ্বর অনুকুল ব্যাপারের প্রয়োজন করে তাহা কেবল তাহারাই জানিতেছেন, 
জগদীশ্বর waza হইয়া ধাহাদিগকে রচন|বিষয়ক স্পূর্ণক্ূপ দৈবশক্তি অথবা তদ্বিষয়ক 
ভাবগ্রহণের যথার্থরপ ক্ষমতা! প্রদান করিয়াছেন, কি গদ্য, কি পদ্য, এই উভয় বিষয়ের 
চরণ চালনা করিতে গিয়! প্রায় অনেকেই আছাড় খাইয়া থাকেন, তাহার কারণ 
পদের ও পদের দোষে বিপদে পড়িতে হয়, গন্ধে পদ্ধে যে, কি প্রভেদ, তাহা atte 
বহু লোকেরি হৃদয়দম হয় নাই যে toe নিজ রচকের গগ্ভজনক ন! হয়, সেই eZ 
গণ, কবিতা কি? এইগ্ষণকার কবিতা জানিলে আর কোনো ভাবনাই থাকে না। 
যিনি পদগুলিকে পদে রাখেন, তিনিই পদে থাকেন, নত বা পদহীন যে পদ, সে 
পদ বিষম বিপদ, যাহ! হউক, নাটক কাব্যে কেহ কাব্য করিতে না পারেন এইরূপ 
করিয়া রচনা করিলেই হয়, বঙ্গভাষায় গণ্ঠের কতক কতক নূতন প্রণালী এই 
প্রকারে প্রকাশের প্রয়োজন করে, যাহা সর্বতোভাবেই সর্বজনের মনোরঞক হয়, 
এবং কবিতাতেও নৃতন পদ্ধতি ক্রমে বর্ণগত কতকগুলিন ছন্দের সৃষ্টিকরণের আবশ্যক 


৩৭৪ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


করে, নতুবা সকলি মিথ্যা হইবে, যে ক্রীড়ক, যে বিষয়ের ক্রীড়া করিবেন, তাহার 
উক্তি daz হউক, feel Ae হউক, তাহার রচনাটি cee শ্বভাবান্থ্যায়ি হইবে, 
তাহাতে প্রকৃতির কিছু মাত্রই ষেন বিকৃতি না হয়, ভাব ভঙ্গিমাদি সর্ববন্থলক্ষণ বিশিষ্ট 
হইবে, নাটকটি অতি সুমিষ্ট বিষয়, অতএব নাটক না টক হয় ইহার আদিবর্ণ লোপ 
হওয়া বড় ছুঃথের ব্যাপার অতএব সাবধান সাবধান। 


সমালোচনার ভাষাটি কঠোর এবং শ্লেযাত্মক fea কিন্তু এই সমালোচনার 
মাধ্যমে বাংল! নাট্য সমালোচনার একটি সুউচ্চ মান নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল | 


১৮৫২ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে ১১টি বাংল! নাটক প্রকাশিত হয়েছে। নাটকের 
মধ্য দিয়ে বাঙালীর সমাজসংস্কার আন্দোলনের পথ প্রশস্ততর করার চেষ্টা হয়েছে। 
সমাজসংস্কারক ও রাজনীতিবিদরা যেমন সংবাদপত্রকে ও সাহিত্যিকে প্রকাশ মাধ্যম 
করেছিলেন তেমনি Stal নাটককেও তাদের আন্দোলনের সামিল করে তোলেন। 
১৮৫৬ সালে বিধবা! বিবাহ আইন পাশ হলে, উমেশচন্দ্র মিত্র লেখেন বিধবা! বিবাহ 
নাটক (১৮৫৬), উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় লেখেন বিধবোধাহ, রাধামাধব মিত্র 
বিধবা মনোরঞ্জন (১৮৫৬), যছুগোপাল চট্টোপাধ্যায় চপল! চিত্তচাঞ্চল্য ১৮৫৭) ও 
বিহারীলাল নন্দীর বিধবা পরিণয়োৎসব (১৮৫৭)। তার আগে ১৮৫৪ সালে 
প্রকাশিত হয় কুলীন কুলসর্ববস্থ। রংপুরের জমিদার কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 
পুরস্কার ঘোষণার উত্তরে রামনারায়ণ এই নাটক লিখে eo টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। 
১৮৫৪ সালে এই নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে সম্বাদ ভাস্কর ১৮৫৪ সালের 
২৩ ডিসেম্বর লেখেন £ “এইক্ষণে বিদ্যোৎসাহি পাঠকবর্গকে অনুরোধ জানাই তাঁহারা 
এক টাকা TAT প্রদানে এই মনোহর নাটক সংগ্রহ করিয়া চিত্তবিনোদন করুন ।” 

দর্শকমানসে কুলীন কুলসর্বন্ব নাটকের আবেদন ছিল মর্মভেদী। নাটকটি প্রকাশ 
হবার সঙ্গে সঙ্গে কুলীনসমাজে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। ১৮৫৭ সালের 
মার্চ মাসে রামজয় বসাকের বাড়িতে এ নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগর, 
কিশোরীমোহন মিত্র গ্রমুখেরা উপস্থিত ছিলেন। বাংলা নাটক সর্বপ্রথম উচ্চান্দের 
সাহিত্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৮৪৮ সালে পাইকপাড়ার রাজার! বেলগাছিয়ার 
বাগানবাড়িতে নাট্যশালা স্থাপন করেন। উদ্বোধন হয় রামনারায়ণের রত্বাবলী দিয়ে | 
রত্বাবলী দেখে IERA হতাশ হয়েছিলেন। মৌলিক অথচ সাহিত্যগুণ-সম্পূক্ত বাংল! 
নাটক লেখার চ্যালেঞ্জ জেগেছিল তার মনে। মধুস্থদন লিখেছিলেন শযিষ্ঠা। ১৮৫৯ 
সালের © ডিসেম্বর বেলগাছিয়। নাট্যশালায় fba অভিনয় হয়। 

শমিষ্ঠা নাটকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার মধুস্দনের আবির্ভাব। রেনেশ'াসের অন্যতম 
লক্ষণ নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং নারীর মুক্তি অধিকারের প্রতি অকু$ সমর্থন । 
শমিষ্টা নাটকের মধ্য দিয়ে মধুস্থদন নারী-ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠায় উ্ধোগী হয়েছেন | 

১২৬৬ সালের ১১ আশ্বিন সোমপ্রকাশে শমিষ্ঠা নাটকের অভিনয়ের সমালোচনা 
প্রকাশিত হয়। এই সমালোচনা প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য TIT 


বাংল! 19, বাংল! সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩৭৫ 


পৃষ্ঠটপোষকদের দানের কথা মরুতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন এবং সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের 
কাজে ধনবানদেয় সক্তির সহযোগিতা! প্রার্থনা করেন। সোমপ্রকাশের সমালোচনাটি 
পড়লেই এটি বোঝা যাবে। এই সঙ্গে ১৭ পৌষ ১২৭৩ সালে প্রকাশিত মফম্বলে একটি 
নাট্যাভিনয়েরও সমালোচনার উদ্ধৃতি দেওয়া হল। এই দুটি Safo থেকেই প্রমাণিত 
হবে নাট্য সমালোচনার ক্ষেত্রে সোমপ্রকাশ খুঁটিনাটি বিষয়ে কতখানি দৃষ্টি দিতেন। 

afb নাটকাতিনয়। ১১ আশ্বিন ১২৬১। ৪৬ FRA] I 

আমর! গত বুধবারে শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দর সিংহ বাহাদুরের বেলগাছিয়। বাগানে 
শিষ্ঠা নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয়ক্রিয়া অতি চমৎকারিণী 
ও মনোহারিণী হইয়াছে। qa হইতে আরম্ভ করিয়া ষযাতি রাজার সভাভঙ্গ পর্যস্ত 
যাবতীয় বিষয় আমর! একতান মনে শ্রবণ ও অবলোকন করিয়াছি । একবারও 
চিত্ত বিরক্তি হইয়া অন্যদিকে ধাবমান হয় নাই। কি সঙ্গীত, কি ats, কি অভিনয়, 
সকল বিষয়ই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। যদি নাট্যোক্ত স্ত্রী ও পুরুষদ্দিগের কথোপকথনগুলি 
সহজ ও স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, কাহারও কোন অংশে কিছুমাত্র অতৃপ্তি 
ও আপত্তি থাকিত না। 

প্রথম বাগ আরম্ভ হয়। বাদ্য অতি চমৎকার ও নূতন তাললয়বিশুদধ রাগপূর্ণ 
সুমধুর বাগধ্বনি শ্রতিমূলে প্রবিষ্ট হইবামাত্র বোধ হইল, শর্ি্ঠার নাট্যাচার্ধ্য এতদ্েশীয় 
ইউরোগীয় উভয়বিধ বাছ্ছের যোগসম্পাদন করিয়া gore ও বিচিত্রতা বিধান 
করিয়াছেন। 

হিমালয় পর্বত, তাহার উপত্যকা অধিত্যকা Ge সাঙ্গু প্রভৃতি প্রদেশে, শমিষ্ঠার 
ভবনপুরোবর্তা নিকুঞ্জ, যযাতির সভা ও তাহার চতুষ্পার্শবর্তা প্রাসাদ শ্রেণী, এই সকলের 
যে প্রতিরপ কর! হইয়াছিল, তাহা সর্বাপেক্ষা! অধিকতর মনোহর যযাতি যখন 
জরামুক্ত হইয়া উভয় পার্থে উভয় মহিবীকে লইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন, ওদিকে 
দেবগণ তুষ্ট হইয়া PAT, গন্ধর্বের| গান ও অন্দরার! মৃত্য করিতে আর করিলেন, 
এদিকে যযাতির সভাস্থলে শুক্রাচার্য, কপিল, মাধব, মন্ত্রী ও অন্য অন্য সভাসদগণ উপবিষ্ট, 
সন্মুখে দুই নর্তকী নৃত্য করিতে লাগিল। এই সকল উদাত্ত কাণ্ড দেখিয়! তৎকালে 
মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হইয়াছিল। 

যে সকল ব্যক্তি অভিনয়ক্তিয়া সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন, তাহারা সকলেই শিক্ষা নৈপুণ্য 
প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যাহারা, বিদুষকের এবং afiha বেশ পরিগ্রহ 
করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে অধিকতর প্রশংসা করিতে হয়। আলঙ্কারিকের! 
লিখিয়াছেন, বিছুষক বেশ ভাষ! অঙ্গভঙ্দী প্রভৃতি দ্বারা হাস্তকর হইবে। বেলগাছিয়া 
র্গভূমির Ras এমনি সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছিলেন, যে তাহাকে রঙ্গভূমিতে 
দেখিবামাত্র না হিয়! থাকিতে পারা যায় না। REL বেশধারীর স্ত্রীলাকমনৃশ মধুর 
স্বর ও মিষ্ট কথাগুলি কাহার না হৃদয়গ্রাহী হয়। 

উল্লিখিত অভিনয় দর্শন করিয়া কেবল যে এদেশের প্রাচীনকালের আচারব্যব্ার ও 


se বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


রীতিনীতি প্রভৃতি জানা যায় এরূপ নয়, তদ্বানীস্তন লোকদিগের মনে ভাব সংস্কার ও 
চরিত্র প্রভৃতিরও সবিশেষ পরিচয় পাওয়া sin) “fasta “te ভাব, সন্গেহ ব্যবহার 
এবং বিশুদ্ধ চরিত্র দর্শন করিয়া কাহার মনে fer ভক্তি ও করুণার উদয় না হয়? 
দেবযানী “faba সপত্বী। তিনি বিবিধরূপে তাঁহার অপকার চেষ্টা ও ঈর্ধা করেন। 
কিন্তু শমিষ্টা একক্ষণের নিমিত্তও তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করেন নাই। বরং কেহ দেবযানীর 
নিন্দা করিলে শঠ্িষ্ঠা তাহাতে বিরক্ত হন। ঈদৃশ উদার স্বভাব দর্শন করিলে কাহার 
মন ভক্তিভাবে আর্দ্র না হয়? 


HT AVS Fhe দেখা গেল, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল, রাজ! বাহাদুরের অনেক 
ব্যয় হইয়াছে। গতবর্ষেও তিনি রত্বাবলীর অভিনয়ে যথেষ্ট ব্যয় করিয়াছিলেন, তীহার 
এই ব্যয় নিরর্থক হয় নাই। দর্শকগণ পরিতৃপ্ত হইয়া আসিয়াছেন বলিয়া তাহার অর্থ 
ব্যয় সার্থক হইয়াছে আমরা একথা কহিতেছি না। আমাদিগের দেশের লোকের 
রুচিপরিবর্ত ও উত্তরোত্তর সমধিক সহৃদয়ত| বৃদ্ধি হইবে তাহার আকার হয়া উঠিয়াছে। 
তাহার অর্থ ব্যয়ের এই বিশেষ ফল দর্ণিয়াছে, অনেকে প্রোৎসাহিত হইয়া নৃতন গ্রন্থ 
প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উৎসাহদাতা ন! থাকিলে প্রতিভা, গণ সম্পন্ন ব্যক্তির 
প্রতিভা প্রকাশ পায় AL) পূর্বকালে এই ভারতবর্ষে অনেকে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া 
গিয়াছেন, এখন আর সেরূপ লোক জন্মিতেছে না, তাহার কারণ কি? এখন 
ভারতবর্ষে তেমন বুদ্ধিমান লোক জন্মেন না, একথা বলা কোনক্রমেই সঙ্গত হইতে 
পারে না। সেকাল একাল বলিয়া! সৃষ্টিকর্তার zÈ বিষয়ে ইতর বিশেষ করা নাই। 
তদানীত্তন হিন্দুরাজগণ সংস্কৃত শাস্ত্রের অতিশয় আদর করিতেন, তাঁহারা! পণ্তিতগণকে 
যারপরনাই উৎসাহদান করিতেন। Zea সংস্কৃত tease সমধিক অনুশীলন 
হইয়াছিল। এখন সেরূপ উৎসাহদান নাই, yea সংস্কতের হীন দশা হইয়াছে। 
যুক্ত রাজা প্রতাপচন্্র সিংহ বাহাদুর যেক্ূপ উৎসাহদান করিতেছেন, এইরূপ 
উৎ্সাহদাতা ও সদাশয় লোক যদি দুই চারিজন পাওয়া যায়, তাহা হইলে স্বল্পকালমধ্যে 
বাঙ্গালা ভাষার সবিশেষ উন্নতি হইয়া উঠে। খাহারা ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া 
সভ্যতা সহচর সদগুণ গ্রহণে বিমুখ হইয়া কেবল দৌষগুলি গ্রহণ করিয়াছেন, ‘ets 
wae করিতে নিতান্ত কাতর হন, কিন্তু অসদ্যায়কালে এককালে মুক্ত হস্ত হইয়া পড়েন, 
ধাহাদিগের অসচ্চরিত্রতা দেখিয়া এতদেীয় ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ লোকেরা মনে করেন, 
লোক ইংরাজী পড়িলেই অসচ্চরিত্র হয়, তাহারা একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া শ্রীযুক্ত 
রাজা প্রতাপচন্র সিংহ বাহাছুরদিগের ব্যবহার দর্শন করুন | 


এই প্রস্তাবের উপসংহারকালে আর একটি কথার উল্লেখ করা অতিশয় আবশ্যক 
হইয়াছে। রাজবাহাদুরের| যখন বারাস্তরে এইরূপ agha 3 করিবেন, তখন 
যাহাতে নাট্যোক্ত A পুরুষদিগের কথোপকথনগুলি নৈসগিক হয়, সে চেষ্টা করেন। 
মুখে সংস্কৃত শব্দ ভাল লাগিবে কেন? কি সামান্য লোক, কি ইতর লোক 
সকলেই রূপক উৎপ্েক্ষা উপমা! না দিয়া কথ! কহেন না, ইহাই বা কিরূপে মিষ্ট 
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লাগিতে পারে? এ সকল গ্রন্থকারের দোষ বটে, কিন্তু রাজবাহাহুরের! যখন সকল 
বিষয়েই অসাধারণ সহায়তা! প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন এ বিষয়ে গ্রন্থকারের দোষ দিয়া 
আপনারা শুদ্ধ হইলে চলিবে কেন ? 


আগড়পাড়ার নাট্যশাল1। (১৭ পৌষ ১২৭৩ ) 


আমরা আহ্লাদিত হইয়া! প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতায় নাটক অভিনয়ের যে 
gata হইয়াছে, wea তাহার অনুসরণ করা হইতেছে। অভিনয় যে প্রকার 
হওয়া উচিত তাহা। সম্পূর্ণরূপে কোন স্থলেই হইতেছে ন! বটে, কিন্ত এ বিষয়ে দৈনন্দিন 
উন্নতি লক্ষিত হুইতেছে। নাটকের ভাষারও উন্নতি হইবে এ আশাও করা যাইতে 
পারে। এবিষয়ে অনেকের কুসংস্কার আছে যথার্থ, কিন্তু বিশুদ্ধ রুচির নিকট ইহা 
বহুকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না। রঙ্গতুমির বন্দোবস্ত, কাঠগড়া প্রভৃতির অভাব 
অগ্থাপিও রহিয়াছে। কিন্তু যখন লোকে এই অভাব বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন ইহা 
fe দূর হুইবে সন্দেহ নাই। ৮ই পৌষ শনিবার আগড়পাড়ায় Roa অভিনয় 
হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে জোড়াশাকোর সঙ্গত দল উপস্থিত ছিলেন। এই 
দলটি নৃতন হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে যে সকল লোক আছেন, তাহাদিগের অধিকাংশ 
যুবক। তথাপি আমরা সঙ্গীত অবণে সন্ত হইয়াছি। এ পৰ্যন্ত সচরাচর ঢোলক, 
তবলা, তানপুরা, বেহালা! ও মন্দিরা আমাদিগের সঙ্গীত বস মাত্র ছিল, কিন্তু নূতন দলে 
ইংরাজি ফুলুট ( বাণী) ফ্লাজেণ্ট, পিকলু ( ছোট TA) ও বাম (বড় বেহাল) 
ইংরাজি যন্ত্র সকল লওয়| হইস্াছে। আমাদিগেক্ প্রাচীন বীণা ও করতাল গ্রহণ 
কর! হইয়াছে | পাঠকগণ বৈষ্ণবদিগের করতাল মনে করিবেন না, এই করতাল 
চারিখানি অষ্ট অঙ্গুলি পরিমাণ লৌহ খণ্ড, প্রতিহপ্তে দুইখানি aza) বাজাইতে 
হয় এবং ইহা বাজানও কঠিন। ইহা ভিন্ন সেতার তানপুরা এসরাজ বেহালা ও 
ঢোলক ছিল। সঙ্গীত দল অভিনয়ের মধ্যে মধ্যে যবনিকা পতিত হইলে বাগ 
করেন। শ্রোভামাত্রেই সন্থষ্ট হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ বাবু নীলমাধব ঘোষের ফুলুট, 
বাবু যদুনাথ দত্তের বেহালা ও সর্বাপেক্ষা বাবু হরিমোহন কর্মকারের ঢোলক বাগ বিশেষ 
মনোহর হইয়াছিল। যেখানে যন্ত্র বাজান হয়, সেখানে বাজনার স্পষ্ট বোলগুলি বিশেষ 
মিষ্ট লাগে। তবে আমর! সঙ্গীত দলের একটি বিশেষ দোষ দেখিয়াছি। অভিনয়ের 
এক এক অঙ্ক শেষ হইবামাত্র সঙ্গীত হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা দেখিয়! বিরক্ত 
হুইয়াছিলাম প্রতিবার সঙ্গীত দল অপ্রপ্তত ছিলেন। W মিলাইতে, কোনমতে 
বাঁজাইতে হইবে তাহা স্থির করিতে অনেক সময় যায়। এ সকল পূর্বে স্থির করা উচিত 
এবং একজন প্রধান না! হইলে চলে না। যেখানে sath প্রদর্শন করিতে চাহেন, 
সেখানে বিশৃঙ্খলা ঘটে। আর একটি দোষ এই বড় বাঁশীর সংখ্যা কমান উচিত। ছুই 
দুইটি করিয়া উভয়বিধ ফুলুট রাখিলে যথেষ্ট । আর করতাল অপেক্ষা মন্দির অধিক 
মিষ্ট, অথচ যিনি করতাল বাজান তাহাকে রাত্রি শেষে উর্দবাছ zea] এক ঘটিকা কাল 
থাকিতে হয়। এ যন্ত্রটি পরিত্যাগ কর! উচিত। ইহার শব্দ মনোহর নহে। 


৩৭৮ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


আগড়পাড়ার অভিনয় প্রকৃত নাটকাভিনয় নয়। ইহা যাত্রা ও নাটক মিশ্রিত। 
অভিনয়ের পূর্বে সেই সেকেলে আকড়াই বাজন! ও বেহালার গণ, তৎপরে ধুব পদে DIT 
বিষয়ের AS শ্রুত হয়। যখন সঙ্গীত ছিল, তখন ইহার প্রয়োজন ছিল না। স্থৃতরাং 
গীত দুইটি অসংলগ্ন হইয়াছে । প্রথমতঃ রক্গভূমি ভাল হয় নাই। সঙ্গীত দলের আর 
এক দোষ এই তীহাদ্দিগের গৎ সকল প্রায় একঘেয়ে । সেই সেকেলে সামিয়ানার নীচে 
মাদুর ও সতরঞ্চি মাত্র উপবেশন জন্য CHEM হয়! পৌষ মাসে এ প্রকার স্থানে বস! 
সকল শরীরে পোষায় না। ভোজ ও সঙ্গীত সকল দেশে স্থথের হয়, কিন্তু আমাদিগের 
দেশে বিড়ম্বনা মাত্র । বাটাতে গেলে সস্তোষকর আসনে বসিয়া থালায় অন্ন আহার 
করেন, নিমন্ত্রণ হইলে সদ্য পরিষ্কৃত তৃণাস্কুরপূর্ণ প্রাঙ্গণে জলের উপরে নিরাসনে বসিয়া 
বেল! তিনটার সময়ে কদলীপত্রে আহার করিতে হয়। সঙ্গীত হইলে বসিবার কষ্ট, 
হিম ও দুর্গন্ধ কষ্টদায়ক হয়। এদেশে সর্বসাধারণকে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে দিবার প্রথা 
থাকাতে বসিবার কষ্টদায়ক হয়, কিন্ত নাটকের অভিনয় বিশুদ্ধ রুচিবিশিষ্ট লোকেদেরই 
আমোদের জন্য হয়। এস্থলে শ্রোতার সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিলে ক্ষতি নাই। 
আগড়পাড়ার নাটকে দৃশ্যের মধ্যে কিছুই ছিল না। তবে আপরের উত্তরাংশে একটি 
কাগজের পথ ছিল এবং একটি বকুলের শাখা তাহার সম্মুখে বসাইয়া দেওয়া হয়, সুন্দর 
প্রথমতঃ আসিয়। তথায় উপবেশন করিয়াছিলেন এবং দৃক্ষিণাংশে এক ছাদের উপর 
হইতে মালিনী বিস্াকে awa দর্শন করাইয়াছিলেন। এটি বাটার গঠনে হইয়াছিল 
এবং অন্যত্র অভিনয় হইলে এ স্থুবিধা থাকিবে না। নাট্যোক্ত ব্যক্তিদিগের afs 
অনেক দোষ ছিল। fata বস্ত্র খেমটাওয়ালীদিগের ন্যায় হয় এবং যে রূপে বক্ষঃস্থলের 
গ্ঠন হয় তাহা অস্বাভাবিক এবং সামান্য বেশ্যারাও এই প্রকারে স্তন প্রদর্শন করিতে 
পারে না। বিদ্যা সংস্কৃত উত্তমরূপে জানিবেন, এ প্রকার স্ত্রীলোকের এমত বস্ত্র নিতান্ত 
অরুচিকর। সুন্দরের বস্তু কাঞ্চীপুরের ty নহে, ইহা! বর্তমান যুবক বাঙ্গালীর aa 
পেণ্টলুন, চাপকান ও জরির টুপি। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের চাপকান, পাজাম! ও পাগড়ী 
দিবার কি ক্ষতি ছিল। কিন্তু ইওরোগীয় স্ত্রীলোকের! বক্ষ:স্থলে যে as ( অলঙ্কার 
বিশেষ) ধারণ করেন রাজার শরীরে তাহা দুষ্ট হয়। কোটাল ও প্রহ্রীদিগের বস্তু 
উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু মন্ত্রী কনস্ট্রাবুলরি পুলিশের কোরতা ও ফরেজ টুপি ও বন্দুক 
ধারণ করিয়াছিলেন। অভিনয়কারিগণ সর্তক হইবেন, পুলিশের বস্তু ব্যবহার করিলে 
দণ্ডবিধির সহিত গোলযোগ হইবে। মালিনীর বেশ ঠিক হইয়াছিল, বিধবার বন্ধ, কিন্ত 
দুশ্চরিত্র বিধবাদিগের ন্যায় সোনার দানা ও কেশবিন্তাদ ছিল। সখিদিগের বস্তু ভাল 
হয় নাই, বিদ্যার সময়ে বাণারসি aaa চলন ছিল নাঃ ঘাগরা এ স্থলের বস্তু । আর 
বিদ্যা ও সখিদিগের নাকের নোলোক পরিত্যাগ করা উচিত। বালিকারা নোলোঁক 
ARa থাকে, কিন্তু যে যুবতী গোপনে নায়ক আনিতে সাহসী হন, এমন বয়ংক্রম 
হইয়াছিল, তাহার এ বেশ নহে, এবং কোথাও আমর! বিদ্যার এ অলঙ্কারের বিষয় পাঠ 
করি নাই। এ সকল সামান্য দোষ বটে, কিন্তু অনেকগুলি সামান্য দৌষ একত্রিত 
করিলে গুরুতর হয়। অভিনয়ের ব্যক্তিদিগের মধ্যে মালিনী সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক 


বাংলা গণ্য, বাংলা সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩৭৯ 


অভিনয় করিয়াছিলেন, তবে সুন্দরের সহিত ‘মাসী’ সম্পর্ক হইলেও ‘ভাই’ বলাটা বড় 
কটু শুনাইয়াছিল। বিদ্যার সহিত সুন্দরের কথা, তাহার মন আকর্ষণ করা ও দৃতীর 
প্রকৃত চতুরতা মালিনী প্রকাশ করেন। কোটালেরা ধরিলে সুন্দরের স্বন্ধে দোষ 
নিক্ষেপের চেষ্টা ও কাল্পনিক ক্রন্দন প্রভৃতি স্বাভাবিক হইয়াছিল। fasts আপনার 
অংশ মধ্যবিধরূপে সম্পাদন করেন, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে বলিয়া দিতে হয় এমত বিদ্যা 
সর্ব! প্রার্শন কর! উচিত নয়। আমরা সুন্দরের অংশে সস্তোষলাভ করি নাই, বিদ্যার 
সহিত প্রথম আলাপের অঙ্গভঙ্গি বাক্য ও cater অনেক আত্ম বৈপরীত্য প্রদশিত 
হয়। তবে Roa বিবাহকালীন ছাদনাতলায় জুন্দর 'বরটির” ন্যায় স্বাতাবিকরূপে 
দণ্ডায়মান ছিলেন, এবং পূর্বের অভিনয় ঘটিত দোষ স্ত্রী আচারের সময়ের কানমলায় 
ক্ষালিত হইয়াছিল। রাজার অংশ উত্তম হইয়াছিল, আমর! এ ব্যক্তির গাভীর 
বাক্য ও অঙ্গভদ্দিতে যথার্থ সন্তোষলাভ করিয়াছিলাম, তবে ভবিষ্যতে তাহাকে 
apa অবস্থায় প্রদর্শন না করিয়া যথার্থ ক্ষত্রিয়ের বেশে প্রদর্শন কর! কর্তব্য 
হইতেছে। কোটালদিগের অংশও উত্তম হইয়াছিল, দর্শকেরা শেষে হিজড়াকে দর্শন 
করিয়া অক্বত্রিম আনন্দভোগ করেন । উভয় আরুতি ও aca হিজড়ার কোন বৈলক্ষণ্য 
ছিল না, কথা ও গানের ত কথাই নাই। অভিনয়কালীন যে সকল গান হয়, তাহার 
অধিকাংশ উত্তম বোধ হইয়াছিল। বিশেষত: শ্রোতৃবর্গ বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
গীতে বিশেষ আনন্দলাভ করেন । ইনি নট সাজিয়া ছিলেন। বস্তুত ইনি অভিনয়ের 
জীবন স্বরূপ ..যাহার তাহার মুখে ভাল লাগে না, এবং অঙ্গভঙ্গি গ্রাহকের অহঙ্কারের 
স্বরূপ । যদুবাবু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রশংসার উপযুক্ত। গ্রাতঃকালে দুইটি স্ত্রীলোকবেশধারী 
বালক নৃত্য করে, নৃত্য উত্তম হইয়াছিল এবং সেই সময়ে সঙ্গীতদলের TD আরও, 
মনোহর হইয়াছিল | 

যাহা হউক, আমরা আগড়পাড়ায় শনিবার রাত্রি সুখে যাপন করিয়াছিলাম | 
শিশির ও বসিবার কষ্ট পীড়াদায়ক হইয়াছিল । এ পর্যন্ত অভিনয় প্রকৃত প্রণালীতে 
হইতেছে না, ইহাকে Boge যাত্রা বলিলেও চলে। কিন্তু অধ্যক্ষদিগের যত্ন আছে, 
যখন অন্পদিনে এতদূর হইয়াছে তখন শীঘ্র উন্নতি হইবে এ আশ! করা যাইতে পারে, 
এন্থলে আমর! একথা বল! কর্তব্যকর্ম জ্ঞান করিতেছি, রাজা সাধু ভাষায় প্রায় কথা 
বলেন, ইহাতে শ্রোত্গণ ee হন নাই। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে ইতর চালিত কথ! 
রাখিয়া আর সকল সাধুভাষা দিলে উত্তম হয় সন্দেহ নাই । আমর! ভরসা করি AS 
সর্বত্র নাটক অভিনয়ে সাধারণও এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। আর বাহার যে 
গীত বলা উচিত তাহা হইলে ভাল হয়। AS ইহা হইবার সম্ভাবন। নাই, কিন্ত এটি 
aa দৃষ্টি পথের বহির্ভূত না হয়। 

শর্মা নাটক একদিকে যেমন মধুক্দ্ূনকে সফল নাট্যকার হিদাবে প্রতিষ্ঠিত করে 
অন্যদিকে মৌলিক নাটক রচনায় অন্থান্য নাট্যকারদের সামনেও প্রেরণা স্থাপন করে। 
মধুন্থদন এরপর লেখেন পন্মাবতী ( ১৮৬০), কৃষ্ককুমারী (১৮৬১ )। „fita 


২৩৮০ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


সঙ্গে সঙ্গেই লেখা হয়েছিল একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রে? 
AZAN | 

দীনবন্ধু মিত্র বাঙ্গালীর নাট্যপিপাঁসা মেটাতে স্বর্গের মন্দাকিনী আোতধারা বহন 
করে নিয়ে আমেন। তীর নীলদর্পন (১৮৬* ), নবীন তপস্বিনী (১৮৬০), সধবার 
একাদশী ( ১৮৬৬), বিয়েপাগল? বুড়ো ( ১৮৬৬ ), লীলাবতী, (১৮৬৭ ) জামাই বারিক 
(১৮৭২) প্রভৃতি নাটক কোমলে কঠোরে স্থর বঙ্কারে জাতীয় জীবনকে uals 
করে তোলে। EA দীনবন্ধুর পর একে একে বিশিষ্ট বাঙ্গালী নাট্যকারদের শ্রেষ্ঠ 
নাট্যকীতি প্রকাশিত হতে থাকে । ১৮৭২ সালের মধ্যে মনমোহন বন্ধু, সমাচার দর্পণ 
"ও বীণা সম্পাদক store রায়, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, মশারফ হোসেন প্রমুখ 
নাট্যকারদের আবির্ভাব ঘটে। হিন্দুমেলার মাধ্যমে মনমোহন বন্ধ প্রমুখেরা তখন 
জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় উদ দ্ধ এবং জাতীয়তাবোধের Ka জাতিকে IFRA করতে 
সচেষ্ট। বাঙালির জাতীয় রঙ্গশাল|। এই চিস্তারই ফসল। সেসময় প্রগতিশীল ধর্ম 
আন্দোলন জাতিকে চিন্তার দৈন্য থেকে উদ্ধার করেছে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তার 
অধ্যে সমন্নয় সাধনে প্রণোদিত করেছে। ন্যাশনাল এই নামটি তখন জাতীয় জীবনে 
অতয়মন্ত্রের মত কাজ করছে। সুতরাং ন্যাশনাল থিয়েটারের মধ্যে জাতির আত্মপ্রকাশের 
পথ খু'জে ফেরা বিন্দুমাত্র আশ্চর্য ছিল না। ১০৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার নীলদর্পণ 
নাটক নিয়ে যাত্রা সুরু করে। 

অর্ধদুশেখর মুস্তাফী ছিলেন ন্তাশনাল থিয়েটারের অন্যতম পরিচালক | বিদ্রোহের 
‘নাটক Tart একযুগ হল প্রকাশিত হয়েছিল। এই একযুগ ধরে বিতর্কমূলক এই 
নাটকটি সম্পর্কে বাঙ্গালীর আগ্রহের অস্ত ছিল ন1। কাজেই সাধারণ রঙ্গালয়ে এই 
নাটকের অভিনয়ের ফলে সাধারণ রঙ্গালয় অচিরে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। রঙ্গমঞ্চের এই 
জনপ্রিয়তা a? ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ বিস্তৃত হয়েছে। অচিরে বাংলা 
“দেশে নাট্যাভিনয়ের জোয়ার এসেছে । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন £ সাধারণ 
রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার প্রথম ছুই বৎসরের মধ্যে বাংল! সাহিত্যে যত নাটক রচিত হইয়াছিল, 
সমগ্র বাংলা নাট্যমাহিত্যের একশত বৎসরের ইতিহাসে এত সংখ্যক নাটক আর 
(কোন ছুই বৎসরে রচিত হয় নাই। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে সাধারণ 
রঙ্গযঞ্চের প্রতিষ্ঠা বাংল! নাট্যসাহিত্য সৃষ্টির মূলে কি অভুতপূৰ্ব প্রেরণার সঞ্চার 
করিয়াছিল ।'৬৪ 


সোমপ্রকাশের ১৯ MSA ১২৮০ সংখ্যায় নীলদর্পণের যে সমালোচনাটি প্রকাশিত 
হয়েছিল তা উদ্ধত করছি। এই সমালোচনা প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ তৎকালীন নাট্যচচণর 
গতি-প্রকতি সম্পর্কে যে মন্তব্যগুলি করেছিলেন সেগুলিও অন্ধাবনযোগ্য। 

আধুনিক রন্ধভূমি । ১৯ ফান্তুন ১২৮০। ১৫ সংখ্যা। 


কয়েক বৎসর অবধি দেশের রঙ্ভূমির বড় Agfa দেখা যাইতেছে। নান! face 
নান! সম্পদায় উৎসাহের সহিত অভিনয়কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। দেখিলে বোধ হয় 


বংলা গন্ধ, বাংলা সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবৰ্ধনে সংবাদপত্র ৩৮১ 


নাটক লেখ! যেন দেশীয় গ্রন্থকারদিগের এবং নাটক অভিনয় করা ও অভিনয় দর্শন 
করাই যেন যুবকদিগের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের যুবকগণ ঘখন যেদিকে 
গমন করেন তখন দিকবিদিক জ্ঞানশৃন্য হইয়াই সেদিকে ধাবিত হন। দেখিতে 
দেখিতে এক কলিকাতাতেই তিনটি প্রকাশ্য রঙ্গভূমি নিমিত হইয়াছে । তিন aeta 
অন্য og পরিত্যাগ করিয়! কেবল এই কার্য ব্যস্ত হইয়াছেন। এমন কি এক সম্প্রদায় 
রঙ্গতৃমিতে aati অভিনেত্রী নিযুক্ত করিয়া সর্বাপেক্ষা বাহাদুরি দেখাইয়াছেন। এ 
তিন সমপ্রদায়ই রদ্ধভূমিকে ব্যবসায়ের দ্বার করিয়াছেন | তাহা মন্দ নহে, কিন্তু তাহারা 
লাভবান হইতে পারিবেন কি না বিশেষ were) আজিও বাঙ্গালিদিগের সেরূপ 
ধনবৃদ্ধি হয় নাই যে আমোদার্থে মাসে এত ব্যয় করিতে পারেন । এক সেরূপ সম্পন্ন 
লোকের সংখ্যা অধিক নয়, তাহাতে আবার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গভূমি । সম্ভবতঃ তিন 
সম্রদায়কেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে । আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে লাভ ও 
ক্ষতির উপর রঙ্গভূমিগুলির জীবন মৃত্যু নির্ভর করে তাহা হইলে তিনটি কখনই 
দীর্ঘজীবী হইবে না। যে Feria অভিনেতারা অপেক্ষাকৃত দক্ষতা দেখাইতে 
পারিবেন এবং যাহার! ভাল ভাল গ্রন্থকারদিগকে হস্তগত করিতে পারিবেন তাহাদেরই 
রক্ষা পাইবার অধৈক সন্তাবন] | 


এক সময়ে ভারতবর্ষে দৃশ্যকাব্যের যথেষ্ট চর্চা হইয়াছিল । কালক্রমে গে সমুদায় 
বিকৃতভাব ধারণ করে। সম্প্রতি দেশের লোকের চিন্তার ও রুচির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে 
অভিনয় কার্ষ্যের উৎকর্ষ আবশ্যক রইয়াছে এবং সেজন্য চেষ্টা হইতেছে | এই রঙ্দভূমি- 
গুলি তাহার ফলম্বরূপ । রঙ্গভূমির পুনরুজ্জীবনের আচ্ষ্দিক দেশের অনেক উন্নতি 
হইবে। প্রথম এই উত্তেজনায় অনেক গ্রস্থকারের শক্তি বিকশিত হইবে। অনেক 
ভাল ভাল নাটক রচিত হইবে, aT এবং সঙ্গীতবিষ্ঠার যথেষ্ট উন্নতি হইবে | 
অপরদিকে লোকের রুচি পরিস্কৃত হইবে এবং ভাল ভাল নাটকের অভিনয় হইলে 
দেশের ধর্মনীত্তিরও উন্নতি হইতে পারে । ইহা! ভিন্ন agia Sate হইলে দেশের 
একটি বহু দিনের অভাব দূর হইবে। তাহা এই বালককে এক একবার খেলিতে না 
দিলে CRA সে প্রায় অকৰ্মণ্য হইয়া! যায় CARA যে জনসমাজে লোকের বিনোদনের 
কোন প্রকার নির্দোষ উপায় নাই সে. জনসমাজ প্রায় অকর্দণ্য feel ধর্মনীতিভর্ট 
হইয়! যায়। আমোদ চিরকাল মন্ুত্যকে আকর্ষণ করিবেই করিবে কোনপ্রকার 
নির্দোষ আমোদের উপায় না রাখ, লোকে সদোষ আমোদের অঙ্থেষণে অগ্রসর হইবে। 
রঙগভূমির উৎকর্ষ হইলে সেই মহৎ অনিষ্ট নিবারিত হইবে। সত্যসমাজ মাত্রেরই 
রঙ্গভূমি একটি প্রধান অঙ্গ । এই জন্য কি প্রাচীন কি আধুনিক সকল সভ্যসমাজ 
মাত্রেরই রঙ্গভূমির উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। 

আমর! যে উপলক্ষে রঙ্গভূমি সম্বন্ধে এত কথ বলিতেছি তাহা, এই । আমরা গত 
বুধবার বিশেষ sara হইয়া গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানির রঙ্গভূমিতে মৃত 
দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম | রঙ্গভূমিটি নিন্মিত ও 


৩৮২ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


সঙ্জিত করিতে অধ্যক্ষদিগের প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়াছে। আলেখ্য পট, সমবেত বান্ধ 
প্রভৃতি অভিনয়ের সকল অঙ্গই সুন্দর ও মনোরম হইয়াছিল । ya অভিনয়টির সম্বন্ধে 
কিছু বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে । অভিনয় উৎকৃষ্ট লইলে কিন্বা 
BARS হইলে তাহা বুঝিবার দুইটি লক্ষণ আছে। প্রথম নাটকখানি পড়িয়া না গেলেও 
যদি অভিনেতার! গ্রন্থকারের বণিত চরিত্রগুলি ও ঘটনাগুলি দর্শকদিগের মনে দৃঢ়ভাবে 
মুদ্রিত করিতে পারেন তাহা হইলে সে অভিনয়কে উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, 
দেখিতে দেখিতে অভিনয়ের কথা বিস্মৃত হইয়া দর্শকেরা যদি সে সমুদ্রায়কে বাস্তবিক 
ঘটন বলিয়া! মনে করেন এবং তদনুসারে হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে হর্য-শোকে আন্দোলিত 
হইতে থাকে, চক্ষে জলধারা বছিতে থাকে কিন্বা ক্রোধে চক্ষু রক্ত বর্ণ হইতে থাকে তাহা! 
হইলে সে 'সভিনয় উৎকৃষ্ট । এই দুইটি লক্ষণ agaia বিচার করিতে গেলে সেদিনের 
অভিনয়কে উৎকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত কর! যায় না । কেবল ক্ষেত্রমণির উদ্ধার প্রভৃতি দুই এক 
স্থানে অভিনয় বলিয়া মনে হয় নাই, নতুবা সকল স্থানেই অভিনয় বলিয়া মনে 
হুইয়াছে। শ্রেণী বিভাগ করিয়া বলিতে গেলে ক্ষেত্রমণির মৃত্যুশষ্যা, নবীনমাধবের 
মৃত্যুশয্যা, বালকদিগের হস্তে ময়রাণীর নিগ্রহ, ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত এই কয়টা 
দ্বিতীয় শ্রেণী গণ্য, অপর মকলগুলি তৃতীয় শ্রেণী গণ্য। অভিনেতাদ্দিগের মধ্যে 
তোরপ, উড সাহেব, রোগ সাহেব, tel, ক্ষেব্রমণি প্রথম শ্রেণী গণ্য, নবীনমাধব, 
টিন বস্তু, সৈরিঞ্ধী, সরলা, সাধুচরণ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত । অপর সকলে তৃতীয় শ্রেণীর 
safe | 


অভিনয় দেখিলে নাটককর্তার দোষগুণ অনেক জান! ah) দীনবন্ধু বাবু 
নবীনমাধব ও তোরাপের চরিত্র দুইটি বড় চমৎকার করিয়াছেন। তোরাপের কথা 
বোধ হয় চিরদিন মনে থাকিবে। বড় বড় কথার আড়ম্বর না থাকিলে নবীন- 
মাধবের অভিনয়টি আরও উৎকৃষ্ট হইত | যাহা হউক সাধারণতঃ বলিতে গেলে 
অভিনয়টি সন্তোষজনক হইয়াছে । আমরা রঙ্গভূমির অধ্যক্ষদ্িগকে একটা পরামর্শ 
দিতেছি। তাহারা উত্তম উত্তম গ্রন্থ সংগ্রহের চেষ্টা করুন। কোন ক্ষমতাশালী 
গ্রন্থকারকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করুন এবং শিক্ষিত ও yya লোক দেখিয়া 
অভিনেতা নিযুক্ত করুন, তাহাদের রঙ্গভূমির নিশ্চয় উন্নতি হুইবে। 


নাট্য-আন্দোলনের এই পরিবেশ গড়ে তুলতে বাংলা সংবাদপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা ছিল। এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে সংবাদপত্র নাট্য সমালোচন! প্রসঙ্গে 
নাটক অভিনয়ের জন্য নাট্যামোদীদের উৎসাহিত করেছেন এবং সে নাটক অভিনয় 
হলে ANG নাট্য সমালোচনা প্রকাশ করেছেন | 

প্রসঙ্গত এখানে সংবাদ পূর্ণচন্দোদয় ও রুক্মিণী হরণ নাটক প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ 
করব। ১৮৭২ সালের ১৬ জানুয়ারি সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
রুক্মিণী হরণ নাটকটির সমালোচন। প্রসঙ্গে নাটকটি অভিনয়ের জন্য নাট্যমোদীদের 
উৎসাহিত করেন। অবশেষে নাটকটি € মার্চ ঘতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা 


বাংল! গণ্য, বাংল! সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩৮৩ 


বাড়িতে মঞ্চস্থ হয়। পূর্ণচন্দ্রোদয় আবার > মার্চ তারিখের সাংবাদপত্রে নাট্য 
সমালোচন। প্রকাশ করেন। 

ছুটি সমালোচনাই আমরা এখানে উদ্ধত করলাম | 

রুক্মিণী হরণ নাটক 

প্রযুক্ত বাবু সৌরেন্্রমোহন ঠাকুর মহোদয় উপহার wat উক্ত নাটকের একখণ্ড 
আমাদিগের নিকট অনুগ্রহপূর্বক প্রেরণ করিয়াছেন আমরা তৎপ্রাপ্তে সৌরেন্দ্রবাবুর প্রতি 
যথোচিত করুতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। নাটকখানি স্থবিখ্যাত পণ্ডিত প্রবর 
শ্রীল Aye রামনারায়ণ তর্করত্ব কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে এবং রাজ! শ্রীযতীন্রমোহন ঠাকুর 
মহোদয়কে উৎমগাঁকৃত। আমরা নাটকথানির আগ্ছোপান্ত পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ 
লাভ করিলাম । 


“নাটকের রচনা অতি মধুর, বাক্য কৌশল অতি চমৎকার এবং নাট্যোল্লিখিত 
বাক্তি বুন্দের মুখ বিনিগ্গত বচনগুলি যে প্রণালীতে রচিত হইয়াছে তাহার কিছুই 
অস্বাভাবিক নহে, বিশেষতঃ ধনদাসের বচনগুলি আমাদিগের আনন্দ অতুলপ্রদ 
হইয়াছে । '*'আমর! অনুরোধ করি সৌরেন্দ্রবাবু উক্ত নাটকখানির অভিনয় বিষয়ে 
মনোযোগী ও উৎসাহী হইয়! গ্রন্থকর্তীর সন্তোষ উৎপাদন এবং সাধারণের 
চিত্তবিনোদন করুন। : নাটকখানি সাধারণের যে প্রহণযোগ্য তাহ! আর বলা 
বাহুল্য। ( সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ১৬ জানুয়ারি ১৮৭২ ) 

ূ্ণচন্দোদয় নাটকটি অভিনয় করতে লিখেছিলেন । ১৮৭২ সালের e মার্চ রাজা 
যভীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে নাটকটির অভিনয় হয়। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় নাটকটির 
যে সমালোচনা করেন তা হল এই £ 

রুক্মিণী হরণ নাটকাভিনয় 

গত €ই মার্চ মঙ্গলবার শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের পাথুরিয়া- 
ঘাটাস্থ ভবনে উক্ত নাটকের অভিনয় অতি স্থন্দরভাবে নির্বাহ হইয়াছে নাটকখানি 
যেমন স্থুরদিক কবি কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে তেমনি তাহার অভিনয়ও qhe 
অভিনেতৃগণ দ্বারা অভিনীত হইয়াছে। সঙ্গীত এবং এঁকতান বাদনে শ্োতৃগণ 
প্রীতি লাভ করিয়াছেন। অভিনেতৃগণের মধ্যে ধনদাসের অভিনয়ে স্বভাবের কোন 
ব্যতিক্রম হয় নাই এবং তাহার ভাব প্রকৃষ্ট্পে পরিদৃশ্ঠমান হইয়াছিল ও তাহাতে 
অভিনেতা অভিনয় চাতুর্ষের পরাকাষ্া প্রকাশিত হইয়াছে, অন্যান্য অভিনেতৃগণ যে 
অভিনয় বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন আমরা এরূপ বলিতেছি না, 
তাহাদ্দিগেরও অভিনয় স্ন্দররূপে নির্বাহ হইয়াছিল তবে ধনদাসের অভিনয় 
সর্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছিল এতছ্যতীত প্রতিরূপগুলিও সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল 
রাজা বাহাদুর এই অভিনয় দ্বারা সনয়ে ২ এতদ্দেশীয় জনগণের আমোদ***কেবল 
যে বঙ্গীয় নাট্যাভিনয়ের 148 বর্তমান সময়ে প্রবর্তিত করিতেছেন এমত নহে ইহ! 
দ্বারা তাহার সারগ্রাহিতা এবং বিস্যোৎসাহিতারও পরিচয় প্রদান করিতেছেন। 


৩৮৪ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


একটি বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই ভবিষ্যতে যখন তিনি নাট্যাভিনয় করাইবেন 
কোন একটি প্রশস্ত স্থানে অভিনয়ের যে বন্দোবস্ত করিবেন, যাহাতে অধিক সংখ্যক 
দর্শক ও শ্রোতৃগণের সমাবেশ হইতে পারে । 

শুভ গত পরশ্ব দিবসে সম্পাদকীয় প্রথম স্তম্ভে যে সুচারু Awl প্রকাশ করিয়াছি 
তাহা গত মঙ্গলবারের টৌন হালে মহতী সভায় শোভাবাজারস্থ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা 
কালীরু্* দেব বাহাদুর করেন তাহাতে হিন্দুসমাজে বহুতর আদুত হইয়াছেন । 
(৩৭ খণ্ড, ৮ মার্চ ১৮৭২ সাল) 

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা ও নাট্য-আন্দোলনের ফলে খেউড় হাফ-আখড়াই 
বিদ্যাম্বন্দর পালার আদিরসপূর্ণ কুরুচিকর অপসংস্কৃতি থেকে সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের 
পথে বাঙালির যাত্রা! সুরু হয়েছিল। শুধু মাত্র বিনোদনের মধ্যে সংস্কৃতিকে আবদ্ধ 
ন! রেখে তাকে জাতীয় বিকাশের সোপানে পরিণত করার চেষ্টা হয়েছিল । ১২৮১ 
সালের ১ বৈশাখ সোমপ্রকাশে জনৈক পত্রলেখক লিখছেন ঃ 


“মহাশয়! চতুদ্দিকেই নাটকাভিনয়ের ধুম পড়িয়াছে। দিন দিন কত নাটকই 
অভিনীত হইতেছে এবং কতই নাটকাভিনয় সমাজ দেশময় সংস্থাপিত হইতেছে | 
দেশস্থ যুবকগণ একচিত্তে কেবল রঙ্গভূমির উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছে। 
এ প্রকার আমোদ নিন্দনীয় নহে। বৃদ্ধপিতামহকালের ক্রমাগত কুৎসিত পাঁচালী 
হাফ-আখড়াই প্রভৃতির উচ্ছেদ হইয়া দেশের রুচি ভিন্ন পথাবলম্বী হইয়াছে ইহা 
দেখিয়া কে না আনন্দিত হইবেন? সেকালের বুদ্ধপিতামহের ন্যায় দেশীয়গণ অশ্লীল 
থেউড গান বা ছড়াকাটাকাটি লইয়া আর বিবাদ করেন ন1। কবির লড়াই প্রভৃতির 
আমোদে বঙ্গবাসীগণের মন আর আমোদিত হইতে দেখা যায় না। এ সকল সুলক্ষণ 
সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল আমোদের মধ্যে আমাদিগের একটি বক্তব্য আছে 
ag তাহারই অবতারণা করিব ।” 

এই বক্তব্য হল পত্রলেখক এই সাংস্কৃতিক জোয়ারের মধ্যে কিছু কিছু শেওলা 
ভেনে আসতে দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে নতুন যুগের কয়েকটি বিখ্যাত 
নাটকের মধ্যে অশ্লীলতা প্রশ্রয় পাচ্ছে। রঙ্গালয়ের পরিবেশের মধ্যেও কিছু কিছু 
রুচিবিরুতি প্রকাশ পেতে থাকে | একথ। ঠিক বাঙালি রক্ষণশীল সমাজ রঙ্গমঞ্চকে ঠিক 
খোলা মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। সংবাদপত্রের বহু চিঠিপত্রে গেযুগের বাঙালির 
এই রঙ্গণশীলতার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে এমন অনেক 
প্রগতিশীল মতাবলম্বীও ছিলেন ধারা মনে করেছেন, ‘আমাদের নাট্যশালাগুলি 
বিশেষরূপে সংস্কৃত ও নৈতিক অন্শাসনে পরিচালিত হইয়া! পরিমাঞ্জিত রুচিবান 
ব্যক্তিবুন্দের দর্শনোপযোগী হউক। উল্লিখিত নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ বিশেষ যর 
পাইলেই প্রস্তাবিত বিষয়টি অতি সহজেই কাৰ্য্যে পরিণত sare পারেন, তদ্ধিষয়ে 
asma সন্দেহ নাই? (সৌমপ্রকাশ, চিঠি, ২৩ কাত্তিক ১২৮৮) 

সে সময় ন্যাশনাল থিয়েটর সম্পর্কেও জনসাধারণের পক্ষ থেকে নানান অভিযোগ 


বাংলা গা, বাংল! সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩৮৫ 


উঠেছিল। রঙ্গমঞ্চ থেকে অভিনয়ের উচ্চ আদর্শ যদি দূরে সরে যায় তবে তার মধ্যে 
উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়। স্থলভ সমাচার রঙ্গালয়ে স্ুরুচি ফিরিয়ে আনার জন্য বারবার 
আবেদন করেছেন। সুলভ সমাচার লেখেন $ 
, “আমরা ন্যাশন্যাল থিয়েটারের বিরুদ্ধে পাঁচ ছয়খানি পত্র পাইয়াছি। ঢাকা, 
চু চূড়া, বর্ধমান, বীশবেড়ে, শ্রীরামপুর প্রভৃতি কয়েকস্থান হইতে পত্র আসিয়াছে। 
সকলেই একবাক্যে তীব্র রকমে অভিযোগ করিয়াছেন। আমাদের পাঠকদের এ বিষয়ে 
অপেক্ষা করা বৃথা । আজকাল লোকের রুচিই.এই দিকে যাইতেছে । থিয়েটারের 
লোকেরা মন্দ স্ত্রীলোক লইয়া মদ খায় ও অভিনয় হলে মারামারি ছড়াছড়ি করিয়! 
দক্ষষজ্জের ব্যাপার করিয়া তুলে দেখিয়াও শিক্ষিত ভদ্রলোকের! তাহাতে উৎসাহ 
দিয়া থাকেন আমোদ করেন তখন আর এ ছুরাচার কে নিবারণ করিবে? এখন 
আবার বাবুর! নিজের পরিবার লইয়া এই থিয়েটার করিয়৷ না বসেন এই আমাদের 
আশঙ্কা হইতেছে । আর দেশের লোকের নীতি ও পবিত্রতার উপর কি তেমন 
অঙ্ক্রাগ আছে ? কে ইহার প্রতিবাদ করিবে? (FAS সমাচার, ১৯ আশ্বিন ১২৮৬, 
৪ অক্টোবর ১৮৭৯ ) 

স্থলভ সমাচার যে শুধু প্রতিবাদ করেছিলেন তাই নয় fase নাটকের Pla 
সমালোচনাও করেছিলেন | ১২৭৯ সালের ১৭ পৌষ সোমপ্রকাশেও উচ্চনাটয আদর্শ 
প্রতিষ্ঠার জন্য একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবদ্ধ লেখা হয়। এই প্রবন্ধটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
বলে আমরা তা হুবহু উদ্ধত করলাম | 


নাটকাভিনয় 
জর, ওলাওঠা, বসন্ত এ সকলের এক এক সময়ে মরস্থম পড়ে, আজিকালি নাটকা- 
ভিনয়ের মর্ম পড়িয়াছে। যেখানে অভিনয়কারীর দল ন! হইয়াছে, সে গ্রাম 
fara) আমা্দিগের পত্রপ্রেরকেরা স্থানে স্থানে অভিনয় হইতেছে মলিয়া আনন্দ 
প্রকাশ করিতেছেন। এ আনন্দ প্রকাশ সুসংহত হইতেছে কি না? এ সকল অভিনয়ে 
দেশের ইষ্ট অথবা অনিষ্ট ইহার অগ্ততর কি হইতেছে? নাটকাভিনয়ে উপকার আছে 

কিনা? প্রায়শঃ এইগুলি বিবেচনা করা যাইতেছে | 
মানুষ সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইয়! যে সমস্ত বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ করেন, নাটকা- 
ভিনয় তাহার অন্যতর মুখ্যতম কারণ। আলঙ্কারিকের! “কাব্য রসাত্মক বাক্য” কাব্যের 
এই লক্ষণ করিয়াছেন । দৃশ্য ও শ্রাব্য ভেদে কাব্য দুই প্রকার। নাটক রূপকাদি 
দৃশ্যকাব্যের অনেকগুলি ভেদ আছে। শৃঙ্গার বীর করুণ Aly হাস্ত ভয়ানক বীভৎস 
অদ্ভুত শাস্ত এই নয় প্রকার রস। এক এক রসের এক একটি স্থায়ী ভাব আছে। রতি 
শৃঙ্গাররসের উৎসাহ বীররসের শোক করুণরসের ক্রোধ রৌন্ররসের হাস হান্তরসের 
gon বীতৎসরসের বিপ্ময় SESA শম শাস্তরসের স্থায়ী ভাব। এই স্থায়ী 
ভাবগুলি বিভাব axes সঞ্চারিতভাবে মিলিত হইয়! সামাজিকদিগের হৃদয়ে রসতা 
ate হয়। বিভাব দুই প্রকার আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন নায়ক নায়িকাদি, 


২৫ 


৬৮৬ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


উহাদিগকে অবলম্বন করিয়া রসের উদয় হয়। চন্দ্র চন্দন কোকিলাদি উদ্দীপন 
বিভাব। ভ্রবিক্ষেপ কটাক্ষাদি অন্ুভাব। শ্রম Feel জড়ত। প্রভৃতি সঞ্চারি ভাব। 
অভিনয় শব্দের অর্থ অবস্থার অন্তুকরণ। এক বাক্তি রামের ও এক ব্যক্তি রাবণের 
ভূমিক] গ্রহণ করিয়া রঙ্গভূমিতে উপনীত হইল। রাম ও রাবণ যেরূপ পরস্পরের 
ভ্রধোদ্দীপক বাক্‌ প্রয়োগ ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন ভূমিকা গ্রাহীরাও 
সেইরূপ করিতে লাগিল কবির afal চমৎকারিত্াও অভিনয়কারিদিগের অভিনয় 
নৈপুণ্যের গুণে বামাঁজিকদ্দিগের তন্ময়তা হইয়া উঠিল। তীহাদিগের মনে এমনি 
উৎসাহ বৃদ্ধি হইল, তাহারাই যেন রাম-ভাব aie হইয়া! রাবণের সহিত যুদ্ধ 
করিতেছেন |  কতক্ষণে রাবণ বধ হইবে তদর্থ তাহাদিগের অতিশয় ব্যগ্রতা জন্মিল । 
তংকালে সামাজিকদিগের যে প্রকার মনোভাব হয়, সে সকল সহৃদয় ব্যক্তির অভিনয় 
দর্শনকালে এরূপ মনের ভাব হইয়াছে, তীহারাই বুঝিয়াছেন। তৎকালে থে কি 
অনির্বচনীয় আনন্দ ভোগ হয়, তাহা, কিয়া দিবার নয়) বুঝাইয়া দিবার নয়। 
ধাহাদিগের সহায়ত! নাই, তাহারা Stel কথন বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিতে পারিবেন 
সে সম্ভাবনাও নাই। অভিনস সভ্য সমাজের অনির্বচনীর বিশুদ্ধ আনন্দ সন্ভতোৌগের 
উপায় বলিয়া কালিদাস, সেক্সপিয়ার প্রভৃতি অনেক মহাকবি হইয়া গিয়াছেন। 
অভিনয়গত উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠাও arfs হইয়াছে । সভ্য পদবীতে অধিরূঢ হিন্দু. 
গ্রীক, রোমক প্রভৃতি এই আনন্দভোগ করিয়াছিলেন | 
পাঠকগণ দেখিলে, অভিনয়ের কেমন উপযোগিতা ও উপকারিতা আছে। এই 

অভিনয়গ্রথা থাকাতে অনেক মহাকবি প্রাদুভূ্তি হইয়াছেন, এবং এক এক সত্য 
সমাজ এক এক সময়ে বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ করিয়াছেন | আমাদিগের দেশে যে সকল 
অভিনয় হইতেছে, ইহার এই প্রকার উপধোগিতা, আছে কি না, এখনকার এই 
জিজ্ঞাসা এদেশে বহুদিন অবধি যে একটি যাত্রা প্রথা হইয়াছে, Gel এই অভিনয়ের 
অপত্রখ। SARC বিশুদ্ধ ভাব থাঁকিবার সম্ভাবনা নাই। উহাতে অনেক গ্রাম্যতা 
ও miast দোষ প্রবেশ করিয়াছে । উহ! সভ্য সমাজের সমুচিত নহে। এ প্রথা 
থাকাতে রুচিবিকার জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। অতএব উহার উচ্ছেদ 
হইলেই সমাজের পরম মঙ্গল। উল্লিখিত অতিনয়প্রথা, উহার, উচ্ছেদ করিবার 
ara উপায় হইয়াছে। অনেকের কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা 
জন্মিয়াছে। কালক্রমে ভারতচন্তরের ন্যায় মহাকবিও জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। কিন্ত 
ছুটি দোষের নিমিত্ত বর্তমান অতিনয়গুলি আমাদিগের রুচিকর হইতেছে ন1। প্রথম; 
যে নাটক রচিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশ aise! সেগুলির রচনা যে কেমন 
চমৎকার, নিয়লিথিত কবিতা ছুটি পাঠ করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন | 

Sire হাতে নাচতে নাচতে কৃষ্ণ আসছে Å । 

চূড়া ধড়া সব আছে a পাখা কৈ?” 

“বাড়ীর কাছে আছে তাল বোনা, 

ডেক নারে কোকিল পাখী করি রে মান।।” 


বাংল! গণ্য, বাংলা সাহিত্য ও নাটামঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র ৩৮৭ 


ইদানীস্তন অধিকাংশ বাংল! নাটকে এই প্রকার রচনা! প্রবেশ করিয়াছে। গল্প 
রচনারও চাতুরী নাই। এরূপ রচনাপূর্ণ গ্রন্থ দ্বারা সমাজের উপকার না হইয়া 
রুচিবিকাররূপ অপকার ঘটিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা | 

দ্বিতীয়, অধিকাংশ স্থলে বিদ্যালয়ের বালক ও শিক্ষক লইয়া অভিনয় করা 
হইতেছে। ইহাতে সমাজের যারপরনাই অপকারের সম্ভাবন।। লেখাপড়ার সময়ে 
আমোদের দিকে মন গেলে পড়াশুনা হয় না, এটি সিদ্ধান্ত বাক্য। আমরা বিশেষ 
করিয়া দেখিয়াছি, যাহার মনে কাব্যরস প্রবেশ করে, তাহার ব্যাকরণ পাঠে প্রবৃত্তি 
থাকে wi) বিশেষতঃ এদেশের লোকের শ্রমসাধা কার্যে স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি নাই, 
আমোদেরই অনুরাগ অধিক | বাল্যকালে যদি সেই আমোদের পথের পথিক করিয়া 
দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি আর রক্ষা থাকে? আমরা দেখিয়াছি, অনেক বালক 
বিদ্যালয়ে দিব্য পড়াশুনা করিতেছিল, অভিনয় ধরিয়া লেখাপড়া পরিত্যাগ করিয়া 
যারপরনাই জঘন্য হইয়া গিয়াছে । বিদ্যালয়ের বালক ও শিক্ষকগণ কোথায় সর্বদা 
পড়াশুনা লইয়া থাকিবেন, তাহা না হইয়া কেহ সাগরিকা সাজিতেছেন, কেহ ভগী 
চাকরানী হইতেছেন, কেহ গুরুমহাশয়ের পাঠশালার পড়ো সাজিয়া ময়রাণীকে 
ক্ষেপাইতেছেন, ইহা! কি বিড়ম্বনা নয়? যাহারা অভিনয় করিতে যায়, তাহাদিগের 
অধিকাংশের চরিত্র মন্দ হইয়া যায়। যে প্রকার লোকের সংসর্গ হয়, তাহাতে যে 
চরিত্র মন্দ হইবে, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। যদি বিদ্যালয়ের বালক ও শিক্ষক 
ধরিয়! অভিনয় করিবার প্রথা পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ী লোক দ্বার! অভিনয় কর! হয়, 
আমাদিগের কোন আপত্তি থাকে না। পূর্বে ব্যবসায়ী লোক atal অভিনয় করাইবারই 
রীতি ছিল। প্রাচীন নাটকাদি পাঠ করিলে তাহাই স্পষ্ট বোধগম্য হইয়া থাকে | 


বসন্তকুমারী নাটক । ১৪ ফাল্গুন ১২৭৯। ১৫ সংখ্যা 


ভাষার বিশেষজ্ঞতা! ও আচার ব্যবহারাদির সবিশেষ অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে কাহার 
নাটক ও রচনা করিয়া কৃতার্থতা। লাভের সম্ভাবনা নাই। এক সমাজের লোকের অপর 
সমাজের এসকল বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভের সম্ভাবনা অল্প। আমাদিগের এই 
সংস্কার ছিল, মুসলমান ও ইংরাজ প্রভৃতি অন্ত সমাজের লোকেরা আমাদিগের সমাজের 
qele azal নাটক রচন। করিয়া কখন রুতকার্ধ হইতে পারিবেন না। কিন্তু বসস্ত- 
কুমারী নাটকখানি আমাদিগের এ সংস্কারক বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার 
গ্রণযনকর্তা মুসলমান | নাটকখানি আদ্োপাস্ত পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, 
গ্রন্থকার আমাদিগের আচার ব্যবহারাদিগত fap বৃত্ান্তগুলি VERT অবগত 
হুইরাছেন। নাটকোক্ত প্রতি ব্যক্তির আচরণ কথাবার্তা ভাবভঙ্গী আমাদিগের সমাজের 
অনুরূপ হইয়াছে । পাঠকালে কোনরূপেই HT বোধ হয় না থে মুসলমানে এখানি 
লিথিতেছেন। রচনাতেও মুসলমানগন্ধ নাই । যাহার! বলেন, আমরা যে ভাষায় 
কথোপকথন করি, সেই ভাষায় গ্রন্থ না লিখিলে বাংল! ভাষার উন্নতি হইবে না 
তাহার! দেখুন, তীহাদিগের সিদ্ধান্ত কেমন অপসিদ্ধান্ত। বসস্তকুমারী নাটককার সাধ 


৩৮৮ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


বাংলায় গ্রন্থ না লিখিয়া যদি চলিত ভাষায় লিখিতে যাইতেন, তিনি নিঃসংশয় 
মুসলমান Baal ধর পড়িতেন, তাহার গ্রন্থ অনাদরোপহৃত হইত সন্দেহ নাই। সাধু 
বাংল! ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন প্রবৃত্তি ও চেষ্টা ব্যতিরেকে বাংল! ভাষার উন্নতি সম্তাবন! 
নাই, এতদ্বারা এ সিদ্ধান্তও অজ্ঞাত বলিয়! অঙ্গীরুত হইতেছে | 
আমরা গ্রন্থের প্রশংসা বিষয়ে এতক্ষণ অনেক বলিলাম, এখন দোষের বিষয়েও 
কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। গ্রন্থের প্রারভ্তেই একটি প্রস্তাবনা লিখিত হইয়াছে। 
কিন্তু এটি লিখিয়া৷ যে কি as হইয়াছে, আমরা বুঝিতে পারিলাম না| 
) বোধ হয়, সংস্কৃত নাটককারদিগের অনুকরণ Sian গ্রন্থকার ইহার অবতারণ। 
করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত কবির! যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, ইনি সে পথে যান 
নাই। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা প্রস্তাবনার এই লক্ষণ করিয়াছেন : 
“ah বিদুযুকোবাপি পারিপাণিক এবব! ৷” 
স্ত্রধারণে সহিতাঃ সংলাপং A FACS | 
একথা ঠিক র্গভূমিতে অনেক অভদ্র আচরণ, অভিনেত্রীদের কুৎসিত কামোদ্দীপক 
অঙ্ভঙ্গী, বিলোল কটাক্ষ এবং দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা হৈ হট্টগোল, বিশৃঙ্খল! 
সাধারণ রঙ্গমঞ্চের একটি নৈমিত্তিক ঘটন! হয়ে দাড়িয়েছিল। দর্শকরুচির এই নিয়গামিত! 
অনেক রক্ষণশীল বাঙালির মত বাংল! সংবাদপত্র বরদাস্ত করতে পারেননি। 
সে সময় মহযি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রমে বাল্মীকি প্রতিভার অভিনয়ে কলানৈপুণ্যের 
সঙ্গে রুচিশীলতার সার্থক প্রয়োগ ঘটে। পসোমপ্রকাশের জনৈক নাট্য সমালোচক 
বলেছিলেন, ‘যতদিন ভারত সমাজ উচ্চ জ্ঞান ও উচ্চ সভ্যতার স্ুবিমল আলোকে 
সমুজ্জল ন! হইবে, যতদিন ভারতের সম্থাত্ত বংশজাত নরনারী রঙ্গভূমিতে না৷ নামিবেন 
ততদিন সেইরপ পূর্ণ উন্নতির আশ! বিড়ম্বনা মাত্র ।' (২৩ কাতিক ১২৮৮) 
সোমপ্রকাশের ওই পত্রলেখক আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন 
রঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগের কুয়াশা কেটে গেছে । এবং eters অভিনেতা-অভিনেত্রী 
উত্তরোত্তর নাট্য-আন্দোলনের পথে ব্রতী AMSA! নাটক ও মঞ্চ ক্রমশ জাতীয় 
আন্দোলনের অন্ুবর্তী হয়ে পড়েছে । তার সাহিত্যগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্ত 
স্বজনের যুগে বাংলা নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের সজাগ প্রহর! না থাকলে 
তাঁ অতি দ্রুত ব্যাপ্তি ও পুষ্টিলাভ করতে পারত কি না সন্দেহ । 


উগগংহার 


১৮১৮ থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত নবজাগরণের ভাববন্া-প্লাবিত বঙ্দদেশে বাঙালির 
সংবাদপত্র সাধনার দীর্ঘ ইতিহাস বিবৃত করলাম। যাট বছরের বাংলা সংবাদপত্রের 
ভূমিকা বিশ্লেষণ করে আমর! দেখিয়েছি, বাঙালির নবজাগরণ বাংলা সংবাদপত্রকে 
অবলম্বন করেই সঙ্চারিণী লতার মত পল্পবিত হয়েছে। বাঙালি রেনেশাদ ছিল 
মূলতঃ সাহিত্য নির্ভর__শিল্পে বা স্থাপত্য রেনেশাসের প্রভাব সাহিত্যের মত অত্খানি 
গভীর ছিল না। প্রগতিশীল সংস্কার কর্মে, মানবমুক্তির যে কোন প্রচেষ্টায় চিন্তাবিদদের 
আত্মগ্রকাশের সঙ্গত প্রয়োজন ছিল এবং সাধারণ্যে এই আত্মগ্রকাশের একমাত্র সেতুবন্ধ 
ছিল সাহিত্য ও সংবাদপত্র। দ্বিতীয়ত বাঙালির রেনেশীস সংঘর্ষের মধ্যে দিয়েই 
আপন পথের হদিশ পেয়েছিল। একদিকে যেমন কর্মযজ্ঞে পূর্ণ ঘৃতাহুতি দেবার জন্য 
বহু মনীষী আত্মোথ্দর্গ করেছিলেন, অন্যদিকে বিতর্ক এবং সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে 
ert icra পথকে তীর Bags করেছিলেন | এই বিতর্ক” আলোচনা ও সম্প্রচার 
ত্রিবিধ দায়িত্ব পালনের জন্য যে গণমাধ্যমের প্রয়োজন ছিল বাংল! সংবাদপত্র সেই 
প্রয়োজন মিটিয়েছিল। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিদ্ধার ও ইংরাজী সংবাদপত্রের এতিথের প্রতি 
অনুসরণ, রেনেশীস প্লাবিত বাংলাদেশের চিন্তানায়কর্দের বাংল! সংবাদপত্র প্রকাশে 
উদ্ধ দ্ধ করে। 

সেদিন বাংল! সংবাদপত্র এযুগের সংবাদপত্রের মত বৃহৎ শিল্পে পরিণত হয়নি। 
বিজ্ঞাপনদাতাদের উদার হস্ত পত্রিকার আিক দৈন্য দূর করে তাকে স্য়ংনির্ভর করে 

পারে নি। অভিজ্ঞ কারিগরিবিদ্ঠার অভাব ছিল | বৃত্তিগত বুৎপত্তিও ছিল 
অনুপস্থিত | সেদময় দীর্ঘকালের সঞ্চিত পরাধীনত! অন্তরের দীনতার পরিধিকে 
এতথানি বিস্তৃত করে তুলেছিল যে শিক্ষিত শ্রেণীর একটি বিরাট অংশ আপন মাতৃভাষা 
সম্পর্কে হয় উদাসীন ন! হয় বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্ত প্রগতিশীল চিন্তাধারায় 
উদ্ধ দ্ধ জার্মানির মার্টিন লুখার, ইংলণ্ডের উইক্লিফ, আয়ারল্যাণ্ডের cae প্যাটরিক, 
ফ্রান্সের ম্যারট প্রমুখের! যেমন মাতৃভাষাকে গণসংযোগের ভাষ। হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন 
তেমনি উনিশ শতকের বাংলাদেশের রেনেশাসের পথপ্রদর্শ করাও বাংলাভাষাকে উপেক্ষা 
ও অবহেলার পথের LAI থেকে উদ্ধার করে তাকে জাতির হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে 
গেছেন। তাদের এই যাত্রা পথ সর্বদা নিধির ছিল না, কিন্ত তৎ্সতেও আদৰ্শবাদী 
মিশনারীদের মত আস্তারক একাস্তিকতার সঙ্গে তারা তাদের লক্ষ্যে পৌছবার চেষ্টা 
করেছেন এবং সফল হয়েছেন | 

বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় পত্র DATA বন্ধিমচন্দ্র কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করেই 
লিখেছিলেন £ “যাহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িকপত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, 
তাহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাহারা যত A করুন না কেন, দেশীয় রুতবিদ্ঞ সম্প্রদায় 
প্রায়ই তাহাদিগের রচনাপাঠে বিমুখ | ইংরাজী প্রিয় কুতবিদ্াগণের প্রায় স্থিরজ্ঞান 


OU শিট 


৩৯৯ বাংলা সংবাদপত্ৰ ও বাঙালির নবজাগরণ 


আছে যে, ষে তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে 
ন|। তাহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষায় লেখকমাত্রেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপি- 
কৌশল শৃন্ট, নয়ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক । তাহাদের বিশ্বাস যে যাহা কিছু 
বাঙ্গাল। ভাষায় লিপিবদ্ধ হয় তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়ামাআ, 
ইংরাজিতে যাহা, আছে, তাছা আর বাংলায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? 
সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারপ সাফাইয়ের চেষ্টায় 
বেড়াইতেছি; বাঙ্গাল! পড়িয়া কবুলজবাব কেন দিব? ইংরাজি লেখক ইংরাজি বাচক 
সম্রদায় হইতে নকল Rate ভিন্ন খাটি বাঙালির সমুদ্ভাবের ste নাই। যতদিন 
না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙালির! বাঙ্গাল! ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন, 
ততদিন বাঙালির উন্নতির কোন সম্তাবন। নাই। 

একথা FORD বাঙালির! কেন যে বোঝেন না, তাহা বলিতে পারি all যে 
উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা৷ কয়জন বাঙালির হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় 
হইলে কে তাহ হৃদয়সঙ্গত না করিতে পারে? ve কেহ এমত মনে করেন যে, 
্থশিক্ষিতদ্দিগের উক্তি কেবল শিক্ষিতদিগেরই বুঝ! প্রয়োজন, সকলের জন্য সকল 
কথা নয়, তবে তাহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, 
কম্মিনকালে বুঝিবে এমত প্রত্যাশা করা যায় না। কম্মিনকালে কোন বিদেশী 
রাজা দেশীয় ভাষার পরিবর্তে আপন ভাষাকে সাধারণের বাচ্য ভাষা করিতে পারেন 
নাই। AeA বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত ন! হইবে তাহা তিনকোটি বাঙ্গালি কখন 
বুঝিবে না, বা শুনিবে না)” 

এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে যে গণমাধ্যম বা মাস মিডিয়াতে ভাষ! ব্যবহারের 
ক্ষেত্রে এঁতিহ্ান্থসারী সমাজব্যবস্থায় স্বভাবতই কতকগুলি বিপদ দেখা দিয়ে থাকে | 
লোকমঙ্গীতে, কাব্যে, পাচালীতে, ছড়ায় এবং পরস্পরের প্রতি আলাপ ব্যবহারে যে 
ভাষ! ব্যবহার কর! হয়ে থাকে তা প্রথা-সম্মত এবং Mow) সংবাদপত্র যে দেশে 
নবীন সৃষ্টি সেখানে কোন প্রথা নেই । তাই বাংল! সংবাদপত্র সম্পাদকদের কাছে গোটা! 
উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ এসে উপস্থিত হয়েছিল। সাহিত্যের ভাষা 
ব্যবহার করলে তা জনসাধারণের বোধগম্য হওয়া মুশকিল আবার সাধারণ মানুষের মধ্যে 
প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করলে তা 'ভালগার* বলে গণ্য হবার সভ্ভাবনা। এজন্য অনেক 
দেশে এমত পরিস্থিতিতে সংবাদপত্র সংস্কৃতিসম্পন্ন বিদঞ্ধ জনের ভাষাকে সংবাদপত্রের 
বাহন করেছেন এবং তার ফলে সাধারণ MRI থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন | 


কিন্তু বাঙালি সাংবাদিকের! এক্ষেত্রে মধ্যপথ অনুসরণ করায় তীর! স্বল্পশিক্ষিত 
জনসাধারণ থেকে দূরে সরে যান নি। সংবাদপত্রের ভাষাকে সংস্কৃতের জটাজ,ট থেকে 
মুক্ত করায় সে ভাষা শিক্ষিত জনসাধারণের কাজে হৃদয়গ্রাহ হয়ে উঠেছে । RI 
চলিত ভাষা বা সাধারণের মুখের ভাষা সংবাদপত্রের ভাষা হয়ে উঠতে অন্তত আরও 
একশ বছর সময় লেগেছে। 
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অবশ্য উনিশ শতকের বাংলা সংবাদপত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনাকালে কোন 
পাঠকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে এইসব সংবাদপত্রগুলির প্রকৃত গণমাধ্যম হিসাবে 
পরিগণিত হতে পারে কী না? প্রচারসংখ্যার TAS) এবং দেশজুড়ে নিরক্ষর জন- 
সংখ্যার আধিক্য এইসব সংবাদপত্রকে প্রচলিত অর্থে গণমাধ্যমে পরিণত করেনি | 
এগুলির প্রচার প্রধানত বিশেষ শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে। কিন্তু ত! 
সত্বেও এইসব পত্রিকাগুলি রেনেশসের আদর্শে জনগণকে প্রণোদিত করে তুলেছিল 
কী করে? এর উত্তর গণমাধ্যম কখনই সরাসরিভাবে সমাজ পরিবর্তনে সাহায্য করে 
না। গণমাধ্যম একধরনের চেতনা a উপলব্ধির সৃষ্টি করে। পরিবর্তন যে প্রয়োজন 
এই মর্মে এক চেতন! পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। 

Ithel de Sola Pool বলেছেন, গণমাধ্যমের ছার! ব্যক্তিমানসের ওপর আট 
রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। সেগুলি হল, attention, saliency, in- 
formation, skills, tastes, images, attitudes ও action! এর মধ্যে 
attention ও information-9% ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের আবেদন প্রত্যক্ষ | উনিশ 
শতকের এই সংবাদপত্রগুলি দেশবাসীর মনকে যে সমাজমুখী করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল 
সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই এবং তথ্য ও জ্ঞানের প্রচারেও এই সংবাদপত্রগুলি যথেষ্ট 
সাহায্য করেছে। 

তবে নতুন কোন মত বা পথ গ্রহণের ব্যাপারে ব্যক্তিগত উৎসাহ দান বা 
pursuation একান্ত প্রয়োজন | আর এই pursuation সম্ভব | সম্মানীয় কোন 
অভিমত নেতার (opinion leader) হস্তক্ষেপের ফলে, উনিশ শতকের Ad- 
পত্রিকাগুলির পাশাপাশি এই ওপিনিয়ন লিডারদের কাজকর্ম সমাজ পরিবর্তনে 
অনেকথানি সাহায্য করেছে। সংবাদপত্রে যে পরিবর্তনের বাণী ধ্বনিত হয়েছে এবং 
তার ফলে যে সামাজিক চেতনাবোধের সৃষ্টি হয়েছে তাকে কাজে লাগিয়েছেন 
সমাজনেতারা | যেমন বিদ্যাসাগর Sta লেখার দ্বার! যে সামাজিক চেতনাবোধের ee 
করেছিলেন শুধুমাত্র সেই চেতনা কখনই বিধবা বিবাহে সমাজকে প্রণোদিত 
করত না, যদি না বিদ্যাসাগর am সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে না নেমে পড়তেন I 
শুধু গত শতাব্দী কেন, পরবর্তী কালেও ইউনেসকো সমীক্ষায় ধেখা গিয়েছে যে 
ভারতবর্ষের গ্রামে রেডিও ব্রডকাস্ট কোন শ্রোতার মনে রেখাপাত করেনি । কিন্ত 
যখন শ্রোতাদের মধ্য থেকে গোষ্ঠী নির্বাচন করে কর্মস্থচী নিয়ে আলোচন! কর! হয়েছে 
তখন শ্রোতার! কর্মে qa হয়েছেন। (J. 0, Mathur and Paul Neurath, 
An American Experiment in Farm Radio Forums, Unesco, 
Paris, 1959 ) 

এছাড়া গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের সন্মুখে জ্ঞান ও তথ্যের যে দিগন্ত 
উন্মোচিত হয় তার ফলে নাটক সাধারণের মধ্যে এক এক্যবন্ধ দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ 
(common set of values and attitude ) গড়ে ওঠে। দূর ও নিকটের মানুষের 


৩১২ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালি নবজারগরণ 


মধ্যে আত্মিক মেলবন্ধন ঘটে এবং সব মিলে গোটা সমাজ অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে । এই 
এঁকমত্যকে সমাজতাত্বিকর1 বলেছেন consensus বা! এক্যচেতন।। এই এঁক্যচেতন! 
পরিণত হয় সাংস্কৃতিক সাযুজ্যবোধে (Cultural homogenity )। উনিশ শতকে 
সংবাদপত্র যে জাতিকে কীভাবে এঁক্যচেতনায় Sas করেছে তা আমর! পূর্বেকার 
পরিচ্ছেদ দেখিয়েছি | 

তবে গণমাধ্যমের পক্ষে সামাজিক পরিবর্তনের বাণীকে একমাত্র অবলম্বন করে 
তোলার আবার বিপদ্দও আছে। এর ফলে গণমাধ্যমের সার্বজনীন চাহিদা বিশেষ- 
ভাবে হ্রাস পায়। 

Walter Gieber Sta People, Society and Mass Communication 
গ্রন্থে বলেছেন, জনসাধারণ গণমাধ্যমকে বিনোদন হিসাবেই গ্রহণ করে এবং Stat যা 
বিশ্বাস করে তার মূলে কুঠারাঘাত করলে তখন তার বিনোদন TAY থাকে না বলে 
অধিকাংশ গণমাধামই জনসাধারণ x) বিশ্বাস করে তাকেই সমর্থন করে চলে। এর 
ব্যতিক্রম ঘটাতে গেলেই সংবাদপত্রের চাহিদা হ্রাস পায় ( পৃঃ ১২), একারণে উনিশ 
শতকের পত্র-পত্রিকার মধ্যে চন্দ্রিক কৌমুদী অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। 

তবে তা সত্বেও সংবাদপত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত কোন পরিবর্তনের বাণী কার্যকর 
হবে কিনা ত! নির্ভর করে বক্তব্য বিষয়, বক্তব্য প্রকাশভঙ্গি ও সামাজিক পরিবেশের 
ওপর (পৃঃ ১৩)। এখানে ব্যক্তিত্বের বড় তৃমিকা। Gieber বলেছেন, cross 
pressure অনেককে mass media-a প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে । নেতার প্রতি 
আম্থগত্যের জন্য একদল ব্যক্তি cross 0:659516-এর বশবর্তী হন। রামমোহন ও 
বিদ্যাসাগর অনুগামীর! এ কারণেই সংবাদপত্রের বক্তব্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। এ 
ছাড়া আগের কথার স্থত্র ধরে আরও বলা যেতে পারে উনিশ শতকে বাঙালির 
রেনেশীস সম্ভব হত ন! যদি গণমাধ্যম ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রচার ও সক্রিয় 
রাজনৈতিক সংগঠন না থাকত। কারণ mass media alone unlinked to 
word of mouth communication fail in producing action but do 
create information and desires. (The Mass Media and Their 
Inter personal Social Functions in the Process of Modernisation, 
Ithel de Sola Pool. People Society and Mass Communication, 
Lewis Anthony Dexter, p. 431. ) 

সমাজ পরিবর্তনের আদর্শে উদ্ধ দ্ধ হয়ে উনিশ শতকে যেসব সংগঠনগুলি AP হয়েছিল 
সেগুলি সংবাদপত্রের পরিপূরক (হিসাবে যথাযথ কর্তব্য পালন করেছে। দ্বিতীয়ত 
সংবাদপত্র হল গণজ্ঞাপনের প্রধান মাধ্যম । এবং গণজ্ঞাপনের প্রধান শত হল: 
ত! সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তা সমাজে গৃহীত হবে, তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা থাকবে 
এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তা ব্যবহৃত হবে ( বাংলা সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে 
প্রকাশিত যাবতীয় মেসেজ বা বার্তা এই চতুর্বিধ শর্তই পালন করেছে, বিশেষ করে 
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সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ ও মন্তব্য অতি দ্রুত সরকারের নজরে এসেছে । এবং 
সরকার বাংলা সংবাদপত্রের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েও ব্যর্থ 
হয়েছিল। ১৮৭৩ সালের ১৭ আগস্ট ভারত সরকারের সচিব বাংলা সরকারের কাছে 
এক চিঠি লিখেছিলেন, বাংল! সরকার যেন বাংল! সংবাদপত্রগুলিকে প্রভাবাদ্িত করার 
চেষ্টা করেন। তার উত্তরে ১৮৭৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বাংল! সরকারের অস্থায়ী সচিব 
সি. ই. বা্নার্ড যে চিঠি লেখেন, তাতে এটি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বাংল! সংবাদপত্রকে 
সরকারী প্রভাবাধীনে আনা অত্যন্ত মুশকিল ছিল। “With reference to para- 
graph 3 of your letter which expresses a belief that the Govern- 
ment and its officers can by the influence of their position, pre- 
vent Native Journalists from abusing the freedom of the Press, 

the Lieutentant Governor must ask leave to disclaim the power 

of thus influencing the Native Press. He is very decidedly of 

opinion that, as things now stand, he could not attempt to do so 

without entailing worse evils than those we desire to remedy. 

The Lieutenant Governor therefore trusts that he will be 
excused from attempting this task.” 

AEA এর দ্বারাই প্রমাণ হবে যে সংবাদপত্ৰগুলি আকারে ক্ষুদ্র হলেও তার শক্তি 
ক্ষুদ্র ছিল না। সুতরাং বাংল! সংবাদপত্র সহজেই শাসকশ্রেণী ও শিক্ষিত জনসাধা- 
রণের নজরে এসেছে । এবং তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত সমাজ পরিবর্তনের বাণী 
সমাজে গৃহীত হয়েছে। এই বাণীর যথার্থ ব্যাখ্যান হয়েছে সম্পাদকীয় কলমে, বিভিন্ন 
প্রবন্ধে এবং চিঠিপত্রের স্তম্ভে । এই সব আলোচন! ও ব্যাখ্যান অংশগুলি এত সারগর্ভ 
ছিল যে তার গুণগত gay পরিমাণগত মূল)কে ছাপিয়ে উঠেছিল | 

দ্বিতীয়ত সংবাদপত্রের কারিগরি উৎকর্ষের অভাব পুরণ করেছিল “সম্পাদকীয় 
প্রবদ্ধগুলি। কঠিন-কোমল, [িক্তকষায় এবং কখনও অগ্রমধুর এবং সর্বদাই সাহিত্য 
রসসম্পৃক্তে এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি বাঙালির সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাসকে যথেষ্ই 
ভৰিত করেছে। সংবাদের চেয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধ ফিচার এবং বিশ্লেষণাত্মক 
প্রতিবেদনের প্রতি বাঙালি যে আজও অধিকতর আগ্রহ পোষণ করে নবজাগরণের 
ব্ৰাহ্মমুহূৰ্তের সাংবাদিকরীতি থেকেই তার উদ্ভব। সংবাদপত্রের প্রতি আস্থা এবং 
তার AS ও মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্বদান বাঙালি চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য | 

এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি সহ সেযুগের সাংবাদিক রচনাগুলি যে তীব্র তীক্ষ 
শ্লেষাত্মক ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পেরেছিল তার কারণ এটি নয় থে সেগুলি শুধু 
লাহিত্যগুণ-সম্পৃক্ত ছিল, তার বড় কারণ সেযুগের সম্পাদকের! প্রকৃত অর্থে মুক্ত 
ছিলেন। সংবাদপত্র বৃহৎ পু জির অঙ্গীভূত ছিল না এবং পুঁজিবাদের স্বার্থে সম্পাদকীয় 
কলমকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়নি। দ্বিতীয়ত জনরুচির মুখাপেক্ষী সাংবাদিককে 
গ্যালারির দর্শকদের তুষ্ট করার দায়ভাগ পোহাতে হয়নি। সম্পাদকের! অধিকাংশই 


৩৯৪ বাংল। সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


সংবাদপত্রের মালিকানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কাজেই কী লেখা হবে তার দৈনন্দিন 
নির্দেশের ওপর তাকে নির্ভর করতে হত না। H. Bagikian তার ‘The press 
and its Crisis of Identity’? প্রবন্ধে বলেছেন: “আজকের বৃহৎ সংবাদপত্র 
পু'জির মালিকের! নিঃসন্দেহে সন্মানীয় ॥ তবে হারসট, পুলিৎজার ও ক্রিপদ আজ 
আর তাদের আমলের মতে করে সংবাদপত্র চালাতে পারতেন না। এর কারণ 
তীরা খারাপ লিখতেন তা নয়, Stora লেখাগুলো। আজকের দিনের মাপকাঠিতে বড় 
বেশী বৈপ্লবিক ও বিদ্রোহী বলে গণ্য হত |” ( Mass Media in a Free Society, 
Edited by Warren K. Agee, p. 10) 


একথা তৎকালীন বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কেও প্রযোজ্য । তবে ABA সম্পদে 
যথেষ্ট বলীয়ান হওয়া সত্বেও আর্থিক দৈন্য এবং পরিচালনাগত নানান ক্রটি 
কিচ্যুতির ফলে ওই সব সংবাদপত্রের অধিকাংশের পক্ষেই দীর্ঘজীবন লাভ সম্ভব 
হয়নি। বাঙালির সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের মহাসমূত্রে ক্ষণিকের জন্য আবর্ত 
তুলে এই পত্র-পত্রিকাগুলি আবার সমুদ্রের অতলে নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছে। 
বিশেষ করে প্রচলিত ভাবনা অন্থপারে সংবাদ col ক্ষণিকের ফসল। তার আয়ু 
চব্বিশ ঘণ্টা_বড় জোড় এক Hate) ক্ষণিকের আবর্ত থেমে গেলে মহাকাল সমুদ্রের 
বুকে আর পূর্বের আলোড়নের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না । কিন্তু উনিশ শতকের 
সংবাদপত্ৰগুলি তা বিম্ময়করভাবে মহাকালকে অতিক্রম করেছে। শুধু সংবাদপত্রের 
গবেষকের কাছেই নয় ইতিহাম ও সংস্কৃতি-অনুসন্ধানী যে কোন পাঠকের কাছে তার 
আবেদন এখনও sata) উনিশ শতকের সংবাদপত্র থেকে নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ 
ও বঙ্গদর্শনের সম্পুর্ণ সেটের পুনঃপ্রকাশ এবং এযুগের পাঠকদমাজে তার সমাদর এই 
এঁতিহাসিক সত্যকেই প্রমাণ করে। 

আর উনিশ শতকের এইসব সংবাদপত্রের ক্ষুদ্র জীবন এবং পরিমিত সঙ্গতির 
প্রতি কটাক্ষ না করে তার এঁতিহাসিক ভূমিকার সঠিক পরিমাপ করাই উচিত। 
বঙগদর্শনের পত্রস্থচনায় বঙ্কিমচন্দ্র আরও যে কথা বলেছিলেন সেই কথার মধ্যেই উনিশ 
শতকের সংবাদপত্রের যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়েছে। সেই কথার পুনরাবৃত্তি করে এই 
গ্রন্থ শেষ করলাম | 

"এ জগতে কিছুই নিক্ষল নহে। একখানি সাময়িকপত্রের ক্ষণিক জীবনও ATA 
হইবে না। যেসকল নিয়মের বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, 
এই সকল পত্রের জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু তাহারই প্রতিক্রিয়া। এই সকল সামান্ 
ক্ষণিক পত্রেরও জন্ম অলঙ্ঘ্য সামাজিক নিয়মাধীন, মৃত্যু এ নিয়মাধীন, জীবনের 
পরিণাম ওঁ saeg নিয়মের অধীন । কালশ্রোতে এই সকল জলবুদধদ মাত্র। এই 
বঙগদর্পন কালম্রোতে নিয়মাধীন জলবুদধদন্থরূপ ভামিল, নিয়মবলে বিলীন হইবে। 
অতএব ইহার লয়ে আমর! পরিতাপযুক্ত বা হাস্তম্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই 
fara হইবে না। এ সংসারে জলবুদ্ধন্দও নিফারণ বা নিষ্ফল নহে।» 


নির্দেশিকা £ মুখবন্ধ ও CHAS 
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৩। দি প্রেস আ্যাণ্ড আযামেরিকা! গ্রন্থে অধ্যাপক এডউইন ইমরে আন্তর্জাতিক 
ভাবে স্বীকৃত সংবাদপত্রের সংজ্ঞা উদ্ধত করেছেন এইভাবে । (১) পত্রিকাটি awe 
সপ্তাহে একবার প্রকাশিত হবে। (২) পত্রিকাটি মুদ্রিত হবে । (৩) যে কোন ব্যক্তি 
দাম দিয়ে পত্রিকাটি কিনতে পারবেন । (৪) জনসাধারণের আগ্রহ আছে এমন 
জ্ঞাতব্য যে কোন বিষয়ই এতে ছাপা হবে। (৫) সাধারণ পাঠকের কাছে তার 
প্রকাশভঙ্গি বোধগম্য হবে। (৬) পত্রিকাটির প্রকাশ নিয়মিত হবে। (৭) পত্রিকাটি 
দীর্ঘস্থায়ী হবে (He) এই সংজ্ঞার বাইরে কোন পত্রপত্রিকা পড়লে তাকে 
বাংলায় সাময়িকপত্র বলা হয়ে থাকে। আমাদের আলোচন! মোটামুটি সংবাদপত্রের 
ওপরেই নিবদ্ধ। তবে কয়েকটি সাময়িকপত্রের ওপর আলোচনা! প্রাসঙ্গিকভাবেই 
এসে গেছে। 

৪। রাঁমমোহনের কলকাতায় বসবাসের তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। অধ্যাপক 
এইচ ডি. উডওয়েল Sta পলিটিক্যাল ইণ্ডিয়া ১৮৩২--১৯১২ £ এডিটেড বাই 
স্তর জন কমিং গ্রন্থের পৃষ্ঠায় রামমোহনের কলকাতা আগমনের সময় ১৮১৪ 
বলেছেন। শ্রী নগেন্দ্নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় গ্রন্থেও 
১৮১৪ বল! হয়েছে। আবার রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য ( গ্রভাত- 
কুমার মুখোপাধ্যায় ) গ্রন্থে রামমোহনের কলকাতা আগমন ও ব্মবাসের তারিখ 


১৮১৫ বলা হয়েছে। 

৫। gests উল মুওয়াহিদ্দিন (লিথোছাপা) আরবী গ্রন্থ । ১৮০৩--০৪ 
Arr প্রকাশিত হয় । এই গ্রন্থের বঙগান্থবাদ ধর্মতত্ব পত্রিকায় ১৮২১ শক বৈশাখ 
ভাদ্র মধ্যে ৮ সংখ্যায় অনুদিত হয়। রামমোহন রায় ও তৎকালীন সমাজ ও 
সাহিত্য £ শ্রীগ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পরিশিষ্ট wea | 

৬। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় £ নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৫১ 

৭। দিগ্দর্শন। দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকা শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে 
প্রকাশিত | সম্পাদক  জনকার্ক মার্শম্যান। বা দিকে ইংরাজী রচনা ডানদিকে 
তাঁর বাংলা তর্জমা থাকত। প্রথম সংখ্যার কয়েকটি বিষয়ন্থচী £ পৃথিবীর বিভাগের 
কথা । আমেরিকার প্রথম দর্শন। চুম্বক পাথরের প্রথম অন্থতব। চুম্বক পাথর 
হইতে কোম্পাস সৃষ্টি । কোম্পাসের আকার ইত্যাদি। 

৮। সমাচর দর্পন প্রথম বাংল! সংবাদপত্র কিন! ত! নিয়ে বিতর্ক আছে। 
১৮১৮ সালের ১৮মে হরচন্দ্র রায় নামে এক ব্যক্তি বাঙ্গাল গেজেটি নামে যে সাঞ্চাহিক' 


৩৯৬ sail সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


পত্রিকা প্রকাশ করেন তাকেই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলে অনেকে অভিহিত করেছেন। 
এই পত্রিকার মুদ্রক ছিলেন তৎকালীন মুন্রণ-দক্ষ বাঙালী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য । 
এই পত্রিকার কোন সংখ্যা আবিষ্কৃত হয়নি, এমনকি মাত্র ৮ দিন পরে প্রকাশিত 
সমাচার দর্পণের কোন সংখ্যাতেও এই পত্রিকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে 
১৮১৮ সালের > জুলাই Shas গেজেটে এই পত্রিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া 
আছে। এশিয়|টিক জার্নালে বলা হয়েছে রামমোহনের সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও 
নিবর্তকের সম্বাদ পুস্তিকা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বাঙালি পরিচালিত একটি 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এ থেকে অনুমান করা! হয়, বাঙ্গাল গেজেটিই ওই 
পত্রিকা, সম্ভবত ১৮১৯ সালের মাঝামাঝি পর্যস্ত পত্রিকাটি চালু ছিল। 

কিন্তু যেহেতু ওই পত্রিকার কোন সংখ্যা আর পাওয়া যায় ন! সেহেতু সমাচার 
র্পণকেই আমরা প্রথম সাথাহিক সংবাদপত্র হিসাবে অভিহিত করছি। শ্রীরামপুর 
কেরী লাইব্রেরি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সমাচার দর্পণের প্রথম কয়েক বছরের 
সংখ্যাগুলি অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। 

>| The Good Old Days of John Company, W. H. Carey. p. 53. 

3e | Corporation of Calcutta Year Book, 1972-73 p. 8. 

331 John Company At Work, Holden Furber, Cambridge, 
Harvard University Press. p. 25. According to survey made by 
Grandpres, the population of Calcutta in 1800 was 5 lakhs, 
Corporation Year Book. 

১২। Ibid, p. 25. 

39| Appendix to the Report from the Select Committee. 
1833. p. 316. 

38| History of American Press : James Melvinlee. 

১৫। The Indian Press. Margarita Barns. George Allen and 
Unwin Ltd. p. 44. 

১৬। Echoes from Old Calcutta : Busteed, p. 183, 

১৭। ১৬৯০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বেঞ্জামিন হারিস প্রথম মাঁকিন সাময়িকপত্র বার 
করার চেষ্টা করলে সেটিকে বন্ধ করার চেষ্টা হয়। History of American 
Journalism By James Melvinlee. 

১৮। Dev of American Journalism, S. Kobre p» p. 6, 

১৯। The March of Journalism, Harold Herd, George Allen & 
Unwin Ltd. London. p. 24. 

łe The Newspaper in India, Hemendra Prosad Ghosh: p. 4 

33| The Press in England, Kurt Von Stutterhein, p. 30. 
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Encyclopaedia Britanica. Vol. 16, p. 335. 

The March of Journalism, Harold Herd. p. 52, 

Ibid p, 53. 

The Indian Press, p. 46. 

Ibid p. 49 

Ibid p. 48, 

Echoes From Old Calcutta, Busteed. p. 167. 

The Indian Press. 

Calcutta Journal, Sept. 22, 1818, 

Parliamentary Inquiry into Claims of Mr, Buckingham 


the East India Company. p. 4, London 1834, 
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Calcutta Journal, Sept. 22, 1818, 

Speech of Mr. Buckingham, Carey library. p 5, 
বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ : বিনয় ঘোষ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৫ 

Speech of Mr. Buckingham. p 5 

কলকাতা৷ গেজেটের ইতিহাস £ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত | ১৭৫ বর্ষ- 
পুতি সংখ্যা। 

ইণ্ডিয়া গেজেটের প্রকাশক হেষ্িংসের কাছে দরখাস্ত করেছিলেন থে 

বাৎসরিক বিল মিটিয়ে দেবার চুক্তিতে তাকে sine পাঠাবার স্থবিধি! 

দেওয়া হোক 1 The Indian Press by M, Barns, p 56, 

Home Public, 20th Aug 1819, No. 56. 

Parliamentary Inquiry into claims uf Mr Buckingham on 
the East India Company, p IV. . 

Speech of Mr. Buckingham, p 12, Carcy Library. 

Ibid. 

State of Indian Press from Pamphlets Relating to India, 

Srerampore, p 48. 

এই তালিকাটি ডেভিড কফের ওরিয়েন্টালিজম ta দি বেঙ্গল রেনেশ 1 

গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় আছে। 

এ, ৩+ পৃষ্ঠা । sei &,৪* পৃষ্ঠা। ৪৯। এ, ১৪৬-১৪৭ ojh 
প্রসঙ্নকুমার ঠাকুর বলতেন, এমন কি কোন হিন্দু সরকারের চেয়ে আমি 

ব্রিটিশ সরকারকে অধিকতর গ্রহণীয় মনে করি। 

Selections from Calcutta Gazette. W, S. 8০৫০7, Kerr, 
pp 201-202. 
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বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


Review of the Affairs of India. 1798-1806, Vol LXIX of 
India Office Library Tracts (London: T. Cadwell, 
1807) p. 14, Quoted in British Orientalism and Bengal 
Renaissance. pe 46. 

Life and Times of Carey Marshman and Ward, Vol. 
I, p. 75. 

The Story of Carey Marshman and Ward, London 
1864. p. 23, By John Clerk Marshman. 

The Danes of Bengal: Lalit Mohun Mitra. 

বাংলা গঞ্চের প্রথম যুগ। সজনীকান্ত দাস, সাহিত্য পরিষণ পত্রিকা! 
৪৫ খণ্ড, পৃঃ ২৭১ 
The life and Times of Carey Marshman and Ward. 
p. 80, 

The Story of Srerampore and its College, Published by 
Srerampore Colleges p., 14. 16. 

মঙ্গল সমাচার £ মতীয়ের রচিত। 

বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশকের গোড়ার কথা । মহমদ সিদ্দিক খান। বাঙলা! 
একাডমি ঢাকা, ১৬১ পৃষ্ঠার তালিকা wa) বর্তমান গ্রন্থের শেষে 
পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 
Twelve Indian Statesmen by George Smith, p. 230. 
Ibid, p 231. we} 15100. 231. ৬১। Ibid, pp. 232-233. 
General Characteristic of the Native Newspapers. 

The Caleutta Christian Observer. Vol I. No. 5. Oct 


1832. 
Prospectus, Friend of India. 1818, wol Ibid. 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
নবজাগরণের কালের বাংল! সংবাদপত্র 


si জয়গোপাল তকীলঙ্কার ও তারিণীচরণ শিরোমণি সমাচার দর্পণের সম্পাদকীয় 
বিভাগে জড়িত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। জয়গোপাল ১৭৭৫ সালের ৭ অক্টোবর 
নদীয়া জেলার অন্তর্গত বজরাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাহিত্যসাধক চরিতমালায় লিখেছেন, 'জয়গোপাল প্রথম তিন বৎসর কাল 
কোন ক্রক সাহেবের পত্তিত ছিলেন, তৎপরে ১০০৫ হইতে ১৮২৬ Ary পর্যন্ত 
১৮ বৎসর পার্দরি কেরীর অধীনে শ্রীরামপুরে চাকরি করেন। শ্রীরামপুরে অবস্থান- 


নির্দেশিকা ৩৯৯ 


কালে তিনি কিছুদিন মিশন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাহার পর জে. সি মার্শম্যানের 
সম্পাদকত্বে ১৮১৮ ABTA ২৩-এ মে সমাচার দর্পণ নামে বাংল! সংবাদপত্র প্রকাশিত 
হইলে তিনি প্রথমাবধি ১৮২৩ Qa পর্যন্ত ইহার সম্পাদকীয় বিভাগের SEIA 
ছিলেন। ৩ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে ৭* বছর বয়সে জয়গোপাল পরলোক গমন করেন ।' 


পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি সম্পর্কে তার মৃত্যুর পর (১৮২৮, জুন) ৫ জুলাই 
সমাচার দর্পণ লেখে, “পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি ইংরেজী ও হিন্দী ও বাঙ্গল। 
ও নানা দেশীয় ভাষা ও লিপিতে বিদ্বান ছিলেন গত চারি বৎসরের মধ্যে আমারদের 
সমাচার দর্পণ কি ছাপাখানার অন্য ২ পুস্তকে যে সকল শব বিন্যাসের রীতি ও 
ব্যঙ্গোক্তিদ্বারা লিখনের পারিপাট্য তাহা কেবল তৎকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। 
বিশেষতঃ বালক কালাবধি এই act নিযুক্ত হওয়াতে SEN করলে শীঘ্রকারী এবং 
ছাঁপাখানার অন্য ২ কর্মে অত্যন্ত পারক হইয়াছিলেন।” তারিণীচরণ মাত্র ৩২ বছর 
বয়সে ক্ষয়রোগে মারা যান। সমাচার দর্পণ প্রকাশের কৃতিত্ব মিশনারিদের প্রাপ্য 
হলেও তার অধিকাংশ রচনাই wets পণ্ডিতদের । তীর] ছুটিতে থাকলে কাগজ 
প্রকাশই বন্ধ থাকত। ১৮৩৩ সালের ২৬ অক্টোবর সমাচার দর্পণ জানাচ্ছে, “আমাদের 
পৃণ্ডিতগণ আগামি সোমবার পর্য্যন্ত স্বং বাটী হইতে প্রত্যাগত হইবেন না। অতএব 
এই কালের মধ্যে দর্পণে নৃতন সদ্বাদ প্রকাশ ন! হওয়াতে পাঠক মহাশয়ের! ক্রটি 
মার্জনা করিবেন ।” 

আবার ১৮৩৯ সালের ১৯ অক্টোবর আর একটি বিজ্ঞপ্তি $ “সাদ্বংসরিক 
রীত্যঙ্গসারে এই শারদীয় মহোৎসব সময়ে আমারদিগের পণ্ডিত প্রভৃতিকে ছুটি 
দেওনের আবশ্যকত! প্রযুক্ত এই দর্পণ গত adig ART হইয়াছিল অতএব ইহাতে 
অত্যন্ন সংবাদ AAAS হইল আগামি দর্পণে অবশিষ্ট সম্বাদ প্রকাশ পাইবেক ।* 


২। ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় যে দ্বিতীয় পর্যায়ে দর্পণের পরিচালন। ভার গ্রহণ 
করেন তার উল্লেখ ১৮৪৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ও ১৮৫২ সালের ১৭ এপ্রিল 
সংবাদ প্রভাকরে আছে। “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” গ্রন্থের ভূমিকায় 
ব্রজেন্্রনাথ বন্দে]াপাধ্যায়ও এর উল্লেখ করেছেন। ভগবতীচরণ দর্পণ বেশী 
দিন চালাতে পারেননি। ১৮৪৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সংবাদ গ্রভাকর 
লিখছেন, 'মার্সম্যান সাহেব ভগব্তীর খর্পরে সমাচার দর্পণ অর্পণ করিলে 
তাহার মৃত্যুর পূর্বেই তর্পণ পর্যন্ত শেষ হইয়াছিল l 

| The Bengalee Translation of the Vedant or resolution of 
all the Veds. The most celebrated and Revered work of 
Brahmunical Theology establishing the unity of the 
Supreme Being. Calcutta. From the Press of Press and 
Co. 1815, 

৪। রামমোহন রচনাবলী | হরফ প্রকাশনী, পৃঃ ৬ 


বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


e \ Calcutta Journal 13, 10. 1818, 

| A Tract against the Prevailing System of Hindoo Idola- 
tory, Stephen Hay. Firma K. L. Mukhopadhyaya, 1963. 

৭। রামমোহন ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৪১২ 

৮। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮। ৯। এ, পৃঃ ১৬৯। 

১০। রামমোহন রচনাবলী £ তৃমিকা-_-ডঃ অজিতকুমার ঘোষ সম্পারদিত। 

১১। ব্রাহ্মণ সেবধি £ ব্রাহ্মণ ও মিসিনিরি সম্বাদ । তিনটি সংখ্যা দ্বিভাষায় ও আর 
একটি সংখ্যা ইংরাজীতে প্রকাশিত হর বলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 

l 

১২। সম্বাদ কৌমুদী প্রথম প্রকাশের এই তারিখটি নিয়ে বিতর্ক আছে। aaa 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাময়িকপত্র গ্রন্থে ও ডঃ Aaga মজুমদার 
সম্পাদিত রামমোহন ae প্রগ্রেসিত মুভমেন্টস ইন ইণ্ডিয়া গ্রন্থে কৌমুদী 
প্রকাশের তারিখ ১৮২১-এর ৪ ডিসেম্বর বলে উল্লেখ আছে। তবে পাদ্রী 
লং-এর ক্যাটালগ অনুসারে কৌমুদী ১৮১৯ সালে প্রকাশিত হয় । যোগেজ্জচন্দর 
ঘোষ সম্পাদিত রামমোহন গ্রস্থাবলীতে কৌমুদীর প্রথম প্রকাশ ১৮২২ সালে। 
মিস কোলেট রামমোহন জীবনীতে কৌমুদ্রী প্রকাশের তারিখ ১৮২১ সালের 
৪ ডিসেম্বর বলেছেন। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির মতে কৌমুদীর প্রকাশকাল 
১৮১৮। ভারতী, ভাদ্র ১৩২৯ সালে ডাঃ এস. কে. দের প্রবন্ধ ব্য | 

১৮৩২ সালের ২১ জানুয়ারি সমাচার দর্পণ সংবাদ তিমিরনাশকের একটি 

রিপোর্ট উদ্ধত করেন, তাতে কৌমুদীর প্রকাশকাল ১২২৮-এর কাতিক বল! 
হয়েছে। বাংলা ১২২৮-এর অর্থ ইং ১৮২১। কাতিক হলে arcana 
হওয়াই স্বাভাবিক । এই তারিখটি অধিকতর গ্রহণীয়। কারণ এটি 
সমসাময়িক কালের রিপোর্ট। 

১৩। The Indian Press. Margarita Barns, p. 111. 

১৪। বাংলার জাতীয় ইতিহাসের যূলভূমিক! বা রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন : 
শ্রীযোগানন্দ দাস, সাধারণ ব্রাহ্মণমাজ কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৮৯-৯*। ডঃ 
যতীন্ত্রকুমার মজুমদারের সম্পার্দিত রামমোহন রায় ste প্রগ্রেসিত 
মুভমেণ্টস ইন ইণ্ডিয়! গ্রন্থ থেকে ও ভূমিকা ও বিষয়স্থচী সংগৃহীত | 

১৫। তিমিরনাশক | ২১ জানুয়ারি ১৮০২ সমাচার দর্পণে পুনঃমুদ্রিত সংবাদপত্রে 
সেকালের কথা। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩১। ১৬। এ, পৃঃ ৩১১। 

১৭। The Twelve Statesmen, George Smith. p 233. 

Education and Social Amelioration of Women in Pre- 

Mutiny India ( Patna’ Patna Law Press, 1936 ) p, 111. 

Quoted in British Orientalism and Bengal Renaissance, 


১৮। 


নির্দেশিকা Bed 


p. 175. Wilson said “the Principal of purer morality, as 
well as of a more virtuous and exulted rule of action, 
now a actively inclucated by European Education and 
knowledge will receive a fatal check.” 

১৯। তিমিরনাশক, সমাচার দর্পণ, ২১ জানুয়ারি ১৮৩২ সালে উদ্ধৃত, সংবাদপত্রে 
সেকালের কথা। ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩১ 

łe | Pamphlets Relating to India. State of Indian Press. 
Available at Carey Library Srerampore- p, 50. 

২১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, ১৩০৯, পৃঃ ১৯৪ 

২২। এ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩১ ২৩। এ 

২৪। সমাচার চক্জিকা, সমাচার দর্পন, ২২ অক্টোবর ১৮৩১ থেকে উদ্ধৃত | ২৫।এ 

২৬। এ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৯ 

২৭। সংবাদ গ্রভাকর, ১২ এপ্রিল, ১৮৫৬ 

২৮। এনকোয়ারের এই মন্তব্য ১৫ আগস্ট ১৮৩১ সালের ইণ্ডিয়া গেজেটে AA- 
মুদ্রিত হয়। ২৯। সংবাদপত্রে সেকালের কণা, ব্রজ্েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩০ ৩০। এ, পৃঃ ২২। 

৩১। raa মোট তিনটি পত্রিকা সম্পাদনা করেম। সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ 
aia ও পাষগুপীড়ন, এছাড়া সংবাদ রদ্বাবলীর সম্পাদকীয় কাজকর্ম 
তিনিই দেখতেন, ভারতকোষ, প্রথম খণ্ড, পূঃ €৪৬। এ সম্পর্কে আরও তথ্য 
পরিশিষ্টে বাংলা সংবাদপত্রের তালিকায় দেওয়া হয়েছে | 

৩২। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, সাহিত্য সাধক চরিতমালা॥ পৃঃ re | 

vv) Freedom Movement in Bengal. N. K. Sinha, pe 47. 

৩৪। সংবাদপত্রে সেকালের FA । ২য় খণ্ড, পুঃ ১৩২ 

৩৫। সংবাদ প্রভাকর,৯ মে ১৮৪৯ 

৩৬। বাংল! সাময়িকপত্র, ব্রজেন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৪২-এ উদ্ধত 
ক্যালক্যাট! কুরিয়র ১৮৪* সালের ২৬ নভেম্বরের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য | 

৩৭। যোগেশচন্দ্র বাগল তার উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা! গ্রন্থের ১৮০ পৃষ্ঠায় 
লিখছেন, ১৮৩৩ সালের জানুয়ারি থেকে রদিকরুষঃ মল্লিক জ্ঞানান্বেষণের 
সম্পাদক হয়েছিলেন | 

তবে গৌরীশঙ্কর ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত জ্ঞানাম্বেষণের সম্পাদনার কাজে 
জড়িত ছিলেন তাঁর প্রমাণ আছে। রামগোপাল সান্যাল তার বেঙ্গল 
সেলিব্রিটিশ গ্রন্থের ১৭৮--১৮* পৃষ্ঠায় বলছেন,, ১৮৩৯ সালের ২১ CHAT 
রামগোপাল ঘোষকে জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদক হওয়ার জন্য অনুরোধ Slater 
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ংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


হয়। কারণ জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদক গোবিন্দচন্দ্র বসাক হুগলিতে 
কালেকটরির চাকরি পেয়ে চলে যাচ্ছেন। 

সংবাদপত্রে সেকালের কথা । হয় খণ্ড পৃঃ ১৪৬। সমাচার দর্পণ, ২৩ মার্চ 
১৮৩৯ tar fas জ্ঞানান্বেষণের রিপোর্ট ada | 

রাজা দক্ষিণারঞ্রন মৃখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ ঘোষ ; পৃঃ ৪১-৪৩। 

জ্ঞানান্বেষণ, ১৮ জুন ১৮৩১। 

রসিকরুষ্ণ মল্লিক ১৮৩৭ সালে ডেপুটি কালেকটরের চাকরি নেন। ফ্রিডম 
মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, পৃঃ ৭৫ R I 

মুভমেণ্ট ইন বেঙ্গল, পৃঃ ৭৫ দ্রষ্টব্য | 

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, সাহিত্য সাধক চরিতমালা। পৃঃ se: ৪৩। Å 
Report on the Native Press. XXXVII: Available at 
Carey Library Srerampore. s¢ | সম্বাদ ভাস্কর, ৯ মার্চ ১৮৫৪। 
৪৬। এ ১২ অক্টোবর, :১৮৫৪। 89) È ১৪ সেপ্টেম্বর, Ses | 
৪৮। সংবাদ প্রভাকর ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭ | 

বেঙ্গল স্পেকটেটর, এপ্রিল ১৮৪২, ১ম সংখ্যা। 

রাজা দক্ষিণারঞন। মন্মথনাথ ঘোষ। পৃঃ ৭৭-*১। 

বিদ্যাসাগর জীবন চরিত ও ভ্রমনিরাশ £ “yom RTI বুক ল্যাগ্ড। 
বেঙ্গল স্পেকটেটর, ১* অক্টোবর ১৮৪৩ | 

রাজা দক্ষিণারঞ্জন £ ৭৭-৭৯। 

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, 
বিশ্বভারতী, পৃঃ ৩৬। 

রামতন্ণ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পূঃ ১৯১-২০০ | 

ব্ৰাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত gete পু: ২২ | 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য £ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, পৃঃ ২৭১। 

অক্ষয় চরিত, নকুড়চন্্র বিশ্বাস, পৃঃ ১৩-২০। el ÈI we) By 
মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃঃ ২১-৩০ । 

তত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭১ শক, কান্তিক। 

নকুড়চন্্ বিশ্বাস £ অক্ষয় চরিত, পৃঃ we | 

তত্ববোধিনীর সম্পাদকীয়, ১ আষাঢ় ১৭৬৭ শক। 

ACR লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ১৯১-২০০ । 

মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃঃ ৪৩ 
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নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস : অক্ষয় চরিত। পৃঃ ২৬। জক্ষয়কুমারের তত্ববোধিনী 
সম্পাদন! সংক্রান্ত তথ্যগুলি এই গ্রন্থের ২০-২৬ পৃঃ থেকে সংগৃহীত। 

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, পৃঃ ২১। 

ভূদেব চরিত, শ্রীকুমার দেব মুখোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, চু চূড়া বিশ্বনাথ ট্রাস্ট 
ফাণ্ড পৃঃ ৩৪০ | 

ওঁ পৃঃ ৩৩৮। ৭২। এ পৃঃ ৩৩৯-৪১ 

এডুকেশন গেজেট । ৩১ অক্টোবর ১৮৭৩ 

এ, ৯ জানুয়ারি ১৮৮০ | 

ঞ& ৪ ডিসেম্বর, ১৮৬৮ 

কবি হেমচন্দ্ৰ, অক্ষয়কুমার সরকার, পৃঃ ৭ 

abe গ্রন্থাবলী & সজনীকাস্ত দাস সম্পাদিত। ভূমিকা wea | 

gaa মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য £ শিপ্রা লাহিড়ী, পৃঃ ৩২ 

শিবনাথ শান্ত্রী তার মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে গ্রন্থের ২*৬ পৃষ্ঠায় লিখছেন: 
১৮৫৯ Mice দ্বারকানাথ সোমপ্রকাশ সম্পাদনায় ব্রতী হন। পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন তাহার সহিত নানাভাবে সহযোগিতা 
করিতেছেন। 

দ্বারকানাথ aigat £ সাহিত্য সাধক চরিতমালা। 

মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে £ শিবনাথ tf পঃ ১৯৯-২০০ 

রামতন্ছ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। পৃঃ ২৮৬-২৮৭ সং ১৯*৯। 
আত্মচরিত £ শিবনাথ “ital, পুঃ ৭৫। 

Home Public 1789, March 221-222, ve! ÈI 

Latter no. 1776 from Horace A. Cockrell, Secretary to 
Government of Bengal, Judicial and Political to the 
Secretary Government of India, Home and Revenue 
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Ibid. p. 40. 

Ibid. p. 40. 

A letter to the Right Honourable J. C. Villiers on the 
Education and improvement of the natives of India : 
The Friend of India. June 1820 

Ibid. 

রামমোহন রচনাবলী | হরফ প্রকাশনী। পৃঃ ১৭৫। 

এ, পৃঃ ২০৩ | 

The Manners and Customs of Society in India by Major 
Clemons. London. 1841. p. 72. 

Letters on India by Maria Graham. London. p- 303-304. 

The Burning of Widows. Essays relative to the Habits 


` Character and Moral Improvement. Carey Library. p. 28. 
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Sixth Report from the Select Committe on Indian 

Territories. p. 5. 
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সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, বিনয় ঘোষ--প্রথম খণ্ড পুঃ Ode | সংবাদ" 
প্রভাকর ১২.৫.১৮৪৯ রিপোরট দ্রষ্টব্য | 
সংবাদ গ্রভাকর, ৭ জুলাই ১৮৫১ 
aaga ঘোষ রচিত প্যারীচরণ সরকার । পৃঃ * -৬৪। 
সাহিত্য সাধক চরিত মাল1। বিদ্যাসাগর পৃঃ ৭৪ 1 
à 
a 
সোমপ্রকাশ আশ্বিন ১২৭৬। 
Minute, Parliamentary Papers, House of Commons. $ Vol,- 
45, 1856+ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
ধর্মমংস্কার আন্দোলন ও বাংল। সংবাদপত্র 


A History of English literature. Arthor Compton: 
Rickett Nelson. p. 78. 

Ibid, 

Book of knowledge. The Waverley Book Company: 
London Reformation. p» 401. 

তত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৬৯ | 

্রাঙ্গদমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তাস্ত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
পৃঃ >, ব্রাহগধর্মের লক্ষণ ও ইতিবৃত্ত ঃ রাজনারায়ণ বন্ধু গ্রন্থে জুলাই ১৯৫৭ 
সংস্করণে ভুলবশত ১৭৫১ শক ছাপা হয়েছে। 

ব্রাহ্মমমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরে পরীক্ষিত বৃত্তান্ত : দেবেস্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ২৩ | 
এ পৃঃ২৩। 

তত্ববোধিনী, আশ্বিন ১৭৬৯ শক। 

ব্রাহ্মধ্ণের লক্ষণ ও ইতিবৃত্ত । রাজনারায়ণ বন্ধ, পৃঃ ২২। 

রামমোহন রচনাবলী পৃঃ ৪১৫-৪১৬, হরফ প্রকাশনী | 

এ পৃঃ 04 | 

Calcutta Journal. 13. 10, 1818, রামমোহনের গ্রন্থের সমালোচনা 


wey) ১৩। Bl 
The Last Days ot Raja Ram Mohun Ray, Mary Carpenter 


pp. 28-29 | 
Ibid. ১৬। Ibid p.321 ১৭। Letter to John Digby. 
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বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালির নবজাগরণ 


রামমোহন গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৪৬১। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
পৃঃ ১১৫) 

রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য ; প্রভাত মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৪*৭-৮। 
ĝaj ser] ২১। Friend of India, February, 1820 | 

Speech Before the Unitarian Association London. রামমোহন 
গ্রন্থাবলী পৃঃ ৫৬৭ | 

ব্রান্মধর্মের লক্ষণ ও ইতিবৃত্ত £ রাজনারায়ণ I পৃঃ ২৫। 

সংবাদপত্রে সেকালের কথা। ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১২। 

Renascent Bengal. Young Bengal A Self Estimate, Chitta 
Ranjan Palit. p. 67, 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ঘ ও বাংল! সাহিত্য, পৃঃ ১১৮। 

Life of David Hare, Peary Ch. Mitra, pp. 17-18, 

India Gazette. Oct 20, 1831 as quoted from The Enquirer. 

Ibid, February. p. 1832. 

Ibid. 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১১৮। 

Alexender Duff, Pioneer of Missionary Education. William 
Paton, George H Doran Company N. Y, pe 84. 

Ibid p. 72. <8 Alexender Duff by George Smith, 
Vol I p. 145. 

Ibid p. 80. ৩৬। Ibid p. 81. 

From Enquirer Quoted in the India Gazettes Feb 14, 1832. 
Alexender Duff by Paton. p. 85. 

হরকরা, ১৮ জুলাই ১৮৮। 

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ও parla উপাখ্যান । ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য 
সম্পাদিত l পৃঃ ৮, ভূমিকা | 

George Smith p. 256 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃঃ ve | 
British Attitudes Towards India By George D. Bearce. p. 78 
Ibid p. 79. 8¢ | Ibid p. 80. s» ı Ibid p. 82. 891 Ibid p. 236. 
সংবাদ প্রভাকর। ২৫।৬।১২৬১ ৪৯। রাজনারায়ণ qg: আত্মচরিত পৃঃ ১১। 
আত্মজীবনী £ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৬৮৯ । ৫১ । এ পৃঃ ৩ ৫২। এ পৃঃ ৪৭। 
্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান £ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ve 
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ব্রাহ্মলমাজের পুরাবৃত্ত। তত্ববোধিনী ফাল্গুন ১৭৮২ শক ২১১ সংখ্যা | 
মহানপুরুষদের সান্নিধ্যে । শিবনাধ শান্ত্রী। মায়া রায় অনুদিত পৃঃ ৫২। 
তত্বকৌমুদ্রী ১৬ আধাঢ় ১৮০১ শক। 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী | পৃঃ ৮৪। ee | QA >| 
History of Bramha Samaj. By Shivnath Sastri Vol 1. p, 108 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী পৃঃ ৩৭। 

History of Bramha Samaj Vol I p. 108. 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট, ৩৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা weg | 
দেবেন্দ্রনাথ নিজেও লাল হাজারিলাঁলকে সঙ্গে নিয়ে ১৮৪৭-এর সেপ্টেম্বরে বেদ 
অধ্যয়নের জন্য কাশী গিরেছিলেন। আত্মজীবনী g 1 

& পরিশিষ্ট, ৩৭৮ পৃষ্ঠা । ৬৫। এ পৃঃ২০:। ৬৬। এ। 

History of Bramho Samaj. Vol 1 p. 127. 

Ibid p. 120. va | Ibid p.142. 1°! Ibid 0,152. 99 | Ibid 
p. 156. 

কুষ্ণকুমাঁর মিত্রের আত্মচরিত দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৫৮, ১৯৭৭ সংস্করণ | 

আত্মচরিত £ রাজনারায়ণ বন্ধ পৃঃ ২১৩। 

Hinduism Past and Present, J. Murrays Mitchell. The 
Religious Tract Society : London, 1885. 

আত্মচরিত রাজনারায়ণ বস্তু, পৃঃ 201 98) এ পৃঃ ২১৪। 91 এ পৃঃ ২১৫। 
আত্মচরিত, শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ২১৫। 

তত্বপ্রকাশিকা, ১৮৬৮৭ | 

্রীরামরুষ্ পরমহংস (সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্ীবজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসজনী- 
কান্ত দাস গ্রন্থে GAG পৃঃ ২১৫। 

মহানপুরুষদের সান্নিধ্যে, পৃঃ ১৪০ 


সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরাম গ্রন্থে উদ্ধত। 
amta চল্লিশ বছর, গ্রীনাথ চন্দ সাধারণ ata সমাজ। কলিকাতা-৮। 


পৃঃ ১৯৯ ৷ bo | উপরোক্ত গ্রন্থে উদ্ধূত। 

আযালবার্ট হলের সম্পাদক ছিলেন কেশব সেন। তিনি সভা করার agate 
দিয়েছিলেন। কিন্তু গ্যাদলাইট জালাবার অন্গমৃতি নেই এই aaRS কর্ম- 
চারীর! গ্যামলাইট জালাতে অস্বীকার করলে দভ! হতে পারে না। 


৪১৬ 


বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ 
স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা 


Views on Settlement in India By Europeans Ram Mohun 
Rachanabali, published by Haraph Prakashani, p 529. 
Lecture on the life and labours of Rammohun Roy by 
William Adam in Boston. U. S. A. Edited by Rakhaldas 
Halder and published in Calcutta, 1879. 

রামমোহনের রাষ্টরচিন্তায় পাশ্চাত্য প্রভাব, সোমেন্দ্রনাথ বন্ধ, ‘রাষ্ট্র! শ্রাবণ 
আশ্বিন ১৩৭৯ প্রবন্ধটিতে এ সম্পর্কে প্রমাণ সহ বিস্তৃত আলোচনা আছে। 
Letter to Mr. James Silkh Buckinghum. Ress Mobun 
Rachanabali, Haraph. p. 454. 


১ যুক্তির সন্ধানে ভারত £ যোগেশ চন্দ্র বাগল পৃঃ ৯৭। 


Beyelys Minute. 17th Oct 1822, Home Public No 8. 
Ibid. 

Historical Essays on the Rise progress and probable 
results of the British Dominion in India, John Baptiste 
London, 1824 p. 5. 

Speehes of Mr, Buckingham. Available at Carey Library 
Sreramporee p. 8. 

Adam’s Second Minute. 17th Oct, 1822. Home Public, 
Beleys Minute, p. 23. 


Petitions Against The Press Regulation. See Ram 
Mohun Rachanabali, pp. 502-507. 13. Ibid. 14. Ibid. 


, বাংল! সাময়িকপত্র প্রথম খণ্ড, ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ২৬। 


Home Public, 6th Oct 1835, No 38. 

Copy of the Minutes in connection with the Act XI of 
1835. Parliamentary papers, East India Native Press, p. 6. 
সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্বিতীয় খণ্ড) পৃঃ ২৮৩ 
মুক্তির সন্ধানে ভারত £ যোগেশ বাগল পৃঃ ৪৭) 

The India. Press by M. Barns p, 226. 

A Nation in Making Surendranath Banerjee, p. 59. 
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40 
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42, 
49, 


44, 
45, 
46. 
47. 
48. 
49, 


It indeed marked a definite and progressive stage in 

National evolution; and was the creation of the builders 

of the Indian Association. ‘A Nation in Making’ p. 62. 

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ata | বিনয় ঘোষ । পৃঃ ২৫৭) 

Samachar Durpan, 8th March 1823. 

Ibid 7th January. 1837. 

Indian Political Association, B. B. Majumdar. 

Rajan Rajendralal Mitra’s speech. by Jogeshwar Mitter 

1892. p. 25. 

Indian Political Associations p. 23. 

The Bengal Harukara. Dec. 14. 1839. 

সাঁময়িকপত্রে বাংলার সমাঁজচিত্র, বিনয় ঘোষ, তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৩২। 

রামতহ্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন ব্গসমাজ, শিবনাথ শান্দরী পৃঃ ২৬৮। 

মুক্তির সন্ধানে ভারত পৃঃ eb | 

Bengal Harukara. Dec 14. 1839, 

Shomaprakashe 14th Bhadra. 1270 BS. 

সাহিত্য সাধক চরিত মালা, হরিনাথ মজুমদার wT | 

ভূম্যধিকারী AS এবং AAD, সংবাদ প্রভাকর ২২,৫,১৮৪৯ | 

বহু দেশীয় গ্রজাগণের এত ছুরবস্থা কেন? ৪ আশ্বিন ১২৭১, ৪৫ FRAT | 

Shome Prakash. 1 Asada, 1271 and 4 Aswin, 1271. 

Home Public No 38 and 39. 11th March 1859. 

Indian Political Association and Reform of legislature, p. 40. 

Selections From the State papers of the Governor General 

of India. G., W. Forest. p. 6. 

Despatch From the Court dated 10th December, 1834, 

The Employment of Natives of India in the service of 

Government. Calcutta 1848, p. 20. 

East India Gazetter. Walter Hamilton. pe 134, 

Indian Political Association. p. 62, 

মুক্তির সন্ধানে ভারত পৃঃ ১৪১ | 

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা পৃঃ ১৭৮। 

Sambad Pravakar. 12. 10. 1258. 

History of Bengal, Edited by Narendra Krishna Sinha. p. 348. 
২৭ 
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বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


তত্ববোধিনী জ্যৈষ্ঠ ১৭৯২ শক। 

জাতীয় ইতিহাসের মূল SA যোগানন্দ দাদ, পৃঃ ১১২ 

The Good Old Days of John Company. p. 60. 

well দেবেন্জনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পরিশিষ্ট পৃঃ ৪৬৫-৪৬৬ । 

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা £ বিনয় দোষ পৃঃ ১৪৪ | 

Industry in West Bengal, Jyoti Sengupta. 25 years of 
Freedom. Govt of West Bengal Publication. p. 33. 


, English Social History, G.M. Trevelyanland 1948. pp. 


479-80. 

Renascent Bengal, Edited by R.C. Majumdar. p. 25. 

British Attitude towards India. 1784-1856. By George D. 
Beach. p. 231. 

Ibid p. 232. 

Indian Political Association, p» 61. 

Quoted in History of Bengal, Edited. by Prof. N. K, Sinha. 
p. 173. 

History of Bengal. Prof. N. K, Sinha. ps 199, 

মুক্তির সন্ধানে তারত। পৃঃ ১১। 

আধুনিক ভারত £ যোগেন্্রনাথ বিদ্যাতৃষণ। 

সংবাদ প্রভাকর ২৬ মে ১৮৫৭। 

মুক্তির সন্ধানে ভারত ১০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য | 

১৮৫৭ ও বাংলাদেশ £ সুকুমার মিত্র ১৯১। 

Selections from writings of Girish Chunder Ghosh, p. 111, 
As quoted in 1857-0 Bangladesh Sukumar Mitra p» 121. 
Indian Journalism. By M. Barns. Chapter XI, 

Historical Geography of India. P. E. Roberts, p. 383. 

The Mutiny. Blair B. Kling. pp. 33-34, 

Calcutta Journal. 16th Oct. 1818. 

Calcutta Courior. Sept 8, 1832. 
The Blue Mutiny. pp. 33-34. 

Views on settlement in India by Europeans. 


শ্রী শিবশঙ্কর মিত্র যশোহর খুলনার ইতিহাসে লিখেছেন প্রথমদ্দিকে অধিকাংশ 
নীলকর প্রজার মহলের দিকে নজর দিতেন কিন্তু অতিরিক্ত লোভে পড়ে তাদের 
মাথা ঘুরে যায়। পৃঃ ৭৭৯-৭৮* | 


নির্দেশিক। ৪১৯ 


27. 
78, 
79, 
80. 
81. 


82, 
83, 
84, 
85. 
87. 
88, 
89, 
90. 


The Blue Mutiny. p. 34. 

Bengal under the Lt. Governors. Buckland. Vol I p. 241, 
Report of the Indigo Commission. p. 15. 

Bengal under the Lt. Governors. Vol. I. p. 241. 

Minutes and Evidence taken before Indigo Commission-$% 
সামনে রাণাঘাটে জমিদার গোপাল পাল চৌধুরীর সাক্ষ্য। 

Sisir Kumar Ghosh and Indigo Planters. Feb. 21, 1968, 
Indigo Disturbance in Bengal, Lalit Chandra Mitra. pp. 43-44. 
Bengal Celebrities, p. 79. 

Bengal under the Lt. Governors. p. 184, 86. Ibid, p. 189. 
Blue Mutiny p. 148. 

Bengal under the Lt. Governors. p. 189. 

Minutes and Evidence taken before Indigo Commission. 
মহাত্মা শিশিরকুমার : অনাথনাথ বন্থু। পৃঃ ৩৪ ৩৫ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
বাংলা 19 ও সাহিত্য বিবর্ধ নে সংবাদপত্র 


১। বাঙ্গল। সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দী । শ্রীরজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ নভেম্বর, ১৯৩৮। 

২। আযালফেড দি গ্রেট (৮৪৮-৯০১) কে ইংরাজী গগ্যসাহিত্যের জনক বল! 
হয়ে থাকে | আযালফেড বীডের একটি বিখ্যাত ল্যাটিন গ্রন্থ ও বোয়েথিয়াসের 
«কনসোলেশন অফ ফিলজফি’ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। আর্থার কম্পটন 
রিকেটের ‘এ হিসট্রি অব ইংলিশ লিটারেচর* ৭-৮ পৃষ্টা wea) ইংরাজী 
সংবাদপত্রের ZOT] ১৬৬*-১৬৬৫ সালের মধ্যে। 

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যে tos সুকুমার সেন, পৃঃ ২০। 

৪ | বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ £ ডঃ শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়, পুঃ ee | 

৫। বাংলা গদ্ সাহিত্যের ইতিহাস : সজনীকান্ত দাম, পৃঃ ৩) । 

৬। হিতোপদেশ, মৃত্যু্য় বিদ্যালক্কার, পৃঃ ৮৭-৮৮ উপরোক্ত গ্রন্থে উদ্ধত | 

91 পৃঃ১২০। ৮। দ্বিগৰ্শন, সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ৯। দিগদর্শন, জুন ১৮১৮। 


১০। সমাচার দর্পণ, ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩০। 
১১। giy গ্রস্থমালা সিরিজ, কলকাতা৷ কমলালয় £ পৃঃ ৯। সমাচার দর্পণ, 


৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩*। 


১২। চারি প্রশ্নের উত্তর, রামমোহন রচনাবলী, aR প্রকাশনী পৃঃ ২৫২। 


৪২০ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


১৩। সমাচার দর্পন, ৪ জুন ১৮২৫ তারিখে উদ্ধত সম্বাদ কৌমুদীর রিপোর্ট । 

১৪ । ১২ ডিসেম্বর ১৮২৯ সমাচার দর্পণে উদ্ধত | 

১৫। জে সি cata: বেঙ্গলি লিটারেচর, পৃঃ ১২। 

১৬। বন্ধিম রচনাসংগ্রহ, গ্রীগোপাল হালদার সম্পাদিত, নিরক্ষরতা দূরীকরণ 
সমিতি, পৃঃ ১১৪৬। 

১৭। বাংলা গদ্যের ATIR, পৃঃ ৬১ | 

১৮। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১৮৫ | 

১৯।  রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ২৫৩ | 

২০। বাংল! সাহিতা, ডঃ মনমোহন ঘোষ, পৃঃ ২৬৫ | 

২১। এ 

২২। বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫ | 

হ৩। অক্ষয় চরিত, পৃঃ ৩৪ | 

২৪। বিদ্যাসাগর চরিত | সাধনা) ভাদ্র ১৩০২। 

২৫। WAST লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ২৫৩-২৫৪ | 

২৬। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গাল। সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ন্যায়গতি wéay, 
পৃঃ ২৮০ | 

২৭। বাঙ্গালা সাহিত্যে গন্ধ, পৃঃ ১০২ | 

২৮। arta, ১২৮৫, জ্যৈষ্ঠ । ২৯। এ 

৩০ maaa, সস্তোযকুমার ঘোষ, আনন্দবাজার পত্রিক। (৩* ডিসেম্বর ১৯৬৯) 

৩১। বক্িম গ্রন্থাবলী । ভূমিকা, সজনীকান্ত দাস । ৩২। সমাচার দর্পণ, ৩* 

জানুয়ারি, ১৮১৯। ৩৩। ঈশ্বরগুপ্রের . কবিতা সংগ্রহের ভূমিকাঃ বঙ্কিম 

রচনাবলী, নিরক্ষরতা দুরীকরণ সমিতি, পৃঃ ১০৭, ২য় খণ্ড। ৩৪। এ। vel 

সাহিত্য সাধক চরিত মালা, বন্ধিমচন্দ্র £ পৃঃ ৩৫ | ov | এ, দীনবন্ধু মিত্র, পৃঃ ১৪৭। 

৩৭ | 2) ৩৮। এ। ৩৯। বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, পৃঃ ১১২৯ ৪০। বাঙ্গালা সাহিত্যের 

ইতিহাম, স্থকুমার সেন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৫। ৪১। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, সাহিত্য 

সাধক চরিতমালা। পৃঃ ৩৬। ৪২। আমার জীবন, দ্বিতীয় ভাগ_-পুঃ ১৭৯-৮০ 

৪৩। নবীনচন্দ্র cars সাহিত্য সাধক চরিতমালা, পৃঃ ১০1 881 শিশিরকুমার 

ঘোষ। সাহিত্য সাধক চরিত মালা, পৃঃ ৩৩। sei পুরাতন প্রসঙ্গ । দ্বিতীয় 

পর্য)য় £ অমৃতলাল Tl ssi রবীন্দ্র জীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম 

খণ্ড, পৃঃ ৪১। 891 প্রবাসী ১১৩৮, মাঘ সংখ্যায় সম্পূর্ণ কবিতাটি ব্রজেন্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেছেন। ৪৮। জীবনস্থৃতি ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র 

রচনাবলী দশম খণ্ড । ৪৯। জীবনস্থৃতিঃ রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃঃ ৫৫ 3 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৫*। আধুনিক সাহিত্যঃ বিহারীলাল, পৃঃ ১৮। 

ei লাহিত্য সাধক চরিতমাল1, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ১:। ৫২। BI 


নির্দেশিকা ৪২১ 


পৃঃ ১১। €৩। অক্ষয় সরকার সাহিত্য সাধক চরিতমাল!, পৃঃ ১০৩ পৃঃ ও ১*৪। 
€৪। আধুনিক সাহিত্য £ পৃঃ ২, ২য় সং। cel জীবনস্থতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, 
wig খণ্ড, পৃঃ ৫৫-৫৬। cwl সাহিত্যসাধক চরিতমাল৷: বঙ্কিমচন্দ্র পৃঃ ৫১। 
es, রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ₹৯। ee | জীবন-স্থৃতি, রঃ রঃ ১৪ম খণ্ড, 
পৃঃ৭১। el রবীন্দ্র জীবনী, পূঃ ৬০, প্রথম খণ্ড। vel বাঙ্গালা সাহিত্যের 
ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮২ । ৬১। Paras, পৃঃ ৭২। ৬২ জীবনস্থৃতি, পৃঃ ৭১। 
৬৩। রবীন্দ্র জীবনী, পৃঃ ৬৭ ৬৪। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য, 
see) ve বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় 
মুদ্রণ, পৃঃ ৩৪-এ উদ্ধত। ৬৬। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস £ ডঃ আশুতোষ 


ভট্টাচাৰ্য, পৃঃ ২৪৩ | 


পরিশি 


১৮১৮-১৮৭৮-এর বাংল! সাময়িকপত্র 


১৮১৮ থেকে ১৮৭৮ পর্যন্ত মোট কত বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে তার 
সঠিক পরিমাপ কর! সম্ভব নয়। বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার 
পথিকৃৎ, Aaaa বন্দ্যোপাধ্যায় যে তালিকা সংগ্রহ করেছেন তাতে ৪৬৪টি 
বাংল! সাময়িকপত্রের নাম পাওয়া যায়। 

কিন্তু ১৮৫৩ সালের ১২ এপ্রিল সংবাদ প্রভাকর মৃত ও জীবিত বাংল! পত্রিকার 

একটি তালিকা করেন, তাতে সবশুদ্ধ ৯৫টি বাংলা সাময়িকপত্রের নাম দেওয়া 
আছে। তার মধ্যে ১৯টি পত্রিকা তখন চালু ছিল। এই তালিকার মধ্যে ব্রাহ্মণ 
সেবধিকে ধরা হয়নি। 
_ সংবাদ প্রভাকর মফস্বল থেকে প্রকাশিত পত্রিকারও তালিকা করেছেন। তবে 
তাদের তালিকাও সম্পূর্ণ কিনা সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা মুশকিল। কারণ 
১৮৫৭ সালের ১৫নং আইন পাশ হওয়ার আগে পত্রপত্রিকার সরকারী হিসাব heal 
সম্ভব ছিলন a) বিশেষ করে মফস্বল থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার হিমাব সব 
সময় কলকাতায় বসে সংগ্রহ কর! সম্ভব হত Al | ওই আইন অনুসারে ১৮৫৭ সালের 
আইনে প্রতি বছর ৩* এপ্রিলের মধ্যে প্রত্যেক কমিশনারকে তার এলাকার 
সংবাদপত্রের রিটার্ন পাঠাবার জন্য বল! হয়। তবে ১৮৬১ সালের আগে এই আইন 
কার্যকর হয়েছিল বলে মনে হয় না। কারণ ১৮৬১ সালের ১৯ জানুয়ারি ভারত 
সরকারের আগার সেক্রেটারি সমস্ত প্রাদেশিক সরকারের সেক্রেটারিদের কাছে 
এই রিটার্ন দেবার আদেশ দিয়ে চিঠি দেন। চিঠির সঙ্গে রিটার্নের একটি প্রোফর্মাও 
জুড়ে দ্বেত্র! হয়। তাতে জেলা, প্রেসের নাম, মালিকের নাম, সাময়িকপত্রের নাম, 
প্রচার সংখ্য| ইত্যাদি দিতে বলা হয়। 

তবে এইসব তালিকা থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানও পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। 
কারণ, সম্পাদকরা সর্বদা! সরকারকে হয় রিটার্ন দাখিল করতেন না, না হয় ইচ্ছা 
করে প্রকৃত তথ্য গোপন করতেন। 

তবে উনবিংশ শতাব্দীর সংবাদপত্র সম্পর্কে পরিসংখ্যান নিতে হলে এই সরকারী 
নথিপত্র ও সমসাময়িক পত্রপত্রিক! ছাড়া গত্যতন্তর নেই। ১৮৭৩ সালে ২৮ সেপ্টেম্বর 
হিন্দু nities প্রচলিত ৩৮খানি বাংল! সংবাদপত্রের তালিক! দেন। জাতীয় 
মহাফেজখানায় রক্ষিত বাংলা অন্ুবাদকের বিবরণী থেকে ১৮৭৭ সালে ৩২টি বাংলা 
সংবাদপত্রের তালিক! পাই, তার মধ্যে একটি দ্বিভাষিকপত্র | 

১৮৭৮ সালে কুখ্যাত ভার্নাকুলার প্রেস আইন চালু হবার পর কয়েকথানি বাংলা 
সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৭৯ সালে ৩৩টি সংবাদপত্রের নাম পাওয়া 
যায়। তার মধ্যে একটি দ্বিভাষিক। এই তালিকার মধ্যে কিছু নূতন পত্রিকার 
নামও আছে। তবে ১৮৭৭ সালে চালু ছিল এরকম অস্তত ১*খানি পত্রিকার নাম 


a ar 


পরিশিষ্ট ৪২৩ 


১৮৭৯ সালে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকার তালিকায় পাওয়! যায়নি । এই সবগুলি 
পত্রিকাই যে ভার্নাকুলার প্রেম আ্যাক্টের ফলে উঠে গিয়েছিল ত! বলা! যায় না। 
কিছু পত্রিকা অন্য কারণেও উঠে যেতে পারে। আবার কিছু চালু পত্রিকা তালিকাভুক্ত 
নাও হতে পারে। তবে বাংল! অমৃতবাজার, সোমপ্রকাশ, সম্বাদ ভাস্কর ভার্নাকুলার 
প্রেস আ্যাক্টের জন্যই বন্ধ হয়ে যায়। এগুলির মধ্যে অমৃতবাজার ইংরাজীতে প্রকাশিত 
হতে থাকে। সোমপ্রকাশ পরে আবার প্রকাশিত হয় তবে তার জন্ত দ্বারকানাথকে 
মুচলেকা দিতে হয়েছিল। 

পাদ্রী লঙ বাংল! সংবাদপত্রের একটি তালিকা করেছিলেন। কিন্তু তার তালিকা 
সম্পূর্ণ নয়। বেঙ্গল সেলিব্রিটিস গ্রন্থে রামগোপাল সান্যাল ১৮৭৫ সালে ভারতবর্ষে 
বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংখ্যা দেন। তাতে দেখা যায় ওই 
সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র ইংরাজীর 
চেয়ে বেশী বার হচ্ছে। ওই বছর সারা ভারতে ১৫৫টি ইংরাজী, ৬৯টি দ্বিভাষিক 
পত্রিকা ও ২৫৪টি দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা ছিল। ইংরাজী ও বাংলা 
দ্বিভাষিক পত্রিকা ছিল ৬৯। বোদ্ায়ে ৬২টি দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা ছিল। 
ইংরাজী পত্রিকা ৩৫টি। শুধু মান্রাজে দেশী পত্রিকা কম। ইংরাজী ৩৬। 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসরণে আমরা দীর্ঘ ষাট বছরের বাংল| সংবাদপত্র 
ও সাময়িকপত্রের এক তালিকা দিলাম। 

১৮১৮ 

১। দিগদর্শন, মাসিক । জন ক্লার্ক ারশম্যান সম্পাদিত ও শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট 
মিশন থেকে প্রকাশিত, ১৮১৮ সালের এপ্রিলে প্রথম প্রকাশিত। ২। সমাচার 
দর্পণ, সাধাহিক | সম্পাদক জে সি মা্শম্যান। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে 
প্রকাশিত। প্রথম পর্যায় ১৮১৮-৪১। দ্বিতীয় পর্যায় ১৮৪২-৪৩। সম্পাদক ভগব্তী- 
চরণ চট্টোপাধ্যায় | তৃতীয় পর্যায় ১৮৫১-৫২। ৩। বাঙ্গাল গেজেটি। সাপ্তাহিক। 
প্রকাশক £ হরচন্দ্র রায়। সম্পাদকঃ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য । কলিকাতা 
১৮১৮-১৮১৯। 

১৮১৯ 


১। গসপেল ম্যাগাজিন । ৩৮ নং মটস গ্যালি, ধর্মতল। থেকে প্রকাশিত । 
খ্ৰীষ্টতত্ব বিষয়ক মাসিকপত্র। 
১৮২১ 
১। ব্রাঙ্ষণসেবধি বা ব্ৰাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন। সম্পাদক শিবপ্রসাদ শর্ম। 
(রামমোহন রায়)। ১৮২১ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত। ২। সম্বাদ কৌমুদী। 
তবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । পরে হরিহর HS, পরে আনন্দচন্দ্রমুখোপাধ্যায়। ১৮২১ 
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সালের ৪ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে প্রকাশিত। ১৮৩০ থেকে দ্বিমাপ্তাহিক। ১৮৩২ 
সাল পর্যস্ত কাগজটি চালু ছিল। 
১৮২২ 


>) পশ্বাবলী। মাসিক। ১৮২২ সালে ফেব্রুয়ারি, গ্রকাশিত। পাদরি লং 
কর্তৃক লঙ্কলিত পরবর্তী পর্যায়ে পরিচালক রামচন্দ্র fam) 21 সমাচার চন্দ্রিকা। 
সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮২২-১৮৪৮ )। পরে রাজরুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
পরে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৮৫২)। সাপ্তাহিক পত্রিকা। পরে প্রাত্যহিক 
পত্রে রূপাস্তরিত। ৩। Ada রাজ্যবৃদ্ধি। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত মামিক। 


১৮২৩ 


১। সম্বাদ তিমির নাশক, se মীর্জাপুর থেকে প্রকাশিত। প্রকাশক £ 
কৃষ্ণমোহন দাস। 
১৮২৯ 
১। বঙ্গদৃত। ৭ বীশতলা গলি কলকাতা থেকে প্রকাশিত। ইংরাজী, বাংলা, 
ফাসাঁ ও নাগরী ভাষায় প্রকাশিত males | প্রকাশক আর মণ্টগোমারী মার্টিন। 
সম্পাদক নীলরত্র হালদার। পরে ভোলানাথ সেন ও তারপরে মহেশচন্্র রায়। 
১৮৩০ 


১। শান্তপ্রকাশ। সাপ্ডাহিক। লক্ষমীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার পরিচালিত “te 
আলোচনার পত্রিকা । কলকাতা থেকে প্রকাশিত | 


১৮৩১ 


১। সংবাদ প্রভাকর। সাপ্তাহিক ও পরে দৈনিকপত্র। সম্পাদক শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্ত। ৩২নং সিমলা, কলকাতা থেকে ২৮ জানুয়ারি ১৮৬১ সালে প্রথম প্রকাশ | 
৬১ সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকার প্রকাশ TH] ১৮৩৬ সালের ১* অগস্ট থেকে 
বারত্রয়িক হিসাবে প্রকাশিত, ১৮৩৯ সালের ১৪ জুন থেকে দৈনিক। ঈশ্বর গুণের 
মৃত্যুর পর ১৮৫৯ সালের জানুয়ারি থেকে রামচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদক । ২। সম্বাদ স্ুধাকর। 
প্রেমটাদ রায় প্রকাশিত। সাপ্চাহিক। ১১ জোড়াবাগান, কলকাতা থেকে প্রকাঁশিত। 
১৮৩১-১৮৩৫ । ৩। সমাচার সভারাজেন্্র। বাংল! ও ফার্সাতে প্রকাশিত দ্বিভাষিক 
লাপ্তাহিক। প্রকাশক শেখ অবলী মুল্লা। ৪। জ্ঞানান্বেষণ। সাপ্তাহিক | ১৮৩১ সালের 
১৮ জুন চোরাবাগান, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। পরিচালক দক্ষিণানন্দন 
মুখোপাধ্যায়। পরে রসিকরু্ণ মল্লিক । পরে মাধবচন্দ্র মল্লিক । বেশ কিছুকাল 
সম্পাদক হিসাবে ছিলেন গৌরীশস্কর ভাট্রাচার্য। প্রকাশকল ১৮৩১-১৮৭০। , ৫। 
অন্বাদিকা। ভোলানাথ সেন কর্তৃক প্রকাশিত সাগ্ডাহিক। ইংরাজী রিফর্যারের 
অন্বাদ। ১৮৩২ সালের এপ্রিল পর্যস্ত চলে। ৬। সম্বাদ রত্বাকর। ৭১ পাথুরিয়াঘাটা! 
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Je থেকে মধুস্থদন দাস কর্তৃক প্রকাঁশিত। সাপ্তাহিক । ১৮৩২ সালের জানুয়ারি 
পর্যন্ত চলে। সম্পাদক রামচন্দ্র পাল। ৭। সম্বাদ সার সংগ্রহ। সাগ্চাহিক। 
১৮৩১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে THAT গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। ৮ 
জ্ঞানোদয়। মানিক | কৃষ্ণধন মিত্র কর্তৃক প্রকাঁশিত। প্রকাশকাল ১৮৩১-১৮৩৩ । 
১৮৩২ 
১| বিজ্ঞান সেবধি। মাসিক। বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকাঁ। লর্ড ব্রোহেমের 
বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাগুলি অমলচন্দ্র গাঙ্গুলি ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ এই পত্রিকায় অনুবাদ 
করে প্রকাশ করেন। কলকাতা থেকে প্রকাখিত। 21 Fas! ABS I 
৩। সংবাদ রত্তাবলী। মেছুয়াবাজার বড়তলা৷ লেনের রত্বাবলী প্রেস থেকে ২৪ 
জুলাই জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত ও মহেশচন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত। 
প্রকৃত সম্পাদক ঈশ্বর ea প্রকাশকাল প্রথম পর্যায়ে ১ বছর ৮ মাস ৩ দিন। দ্বিতীয় 
পর্যায়ে ব্রজমোহন চক্রবর্তাঁর সম্পাদকত্বে পুনঃ প্রচারিত। ৪ | জ্ঞান সিন্ধু তরঙ্গ | 
১৮৩৩ 
১। বিজ্ঞানসার সংগ্রহ। বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা । প্রথমে পাক্ষিক। পরে 
মাসিক। ২। চার আনা পত্রিক1। 
১৮৩৪ 
১। বৃত্তান্ত বাহক। দ্বিভাষিক দ্বিসাপ্তাহিক। ভবানীপুর থেকে প্রকাশিত। 
১৮৩৫ 
১।  সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়। ১৯ নং পঞ্চাননতলা থেকে প্রকাশিত। প্রথমে 
মাসিক, পরে সাপ্তাহিক। পরে বায়ত্রয়িক অবশেষে দৈনিক পত্রিকাটি ৭৩ বছর 
(১৯০৮ সালের ১৩ এপ্রিল ) পর্যস্ত চলে | সম্পাদকগণ £ হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয় 
চন্দ্র আঢ্য, aessa আচ্য, গোবিন্দচন্ত্র আঢ্য। ২। ভক্তিস্থচক। সাগাহিক। 
ধর্মতত্বের পত্রিকা | 
১৮৩৭ 
১। স্বাদ হুধাসিন্ধু। ১৮৩৭ ‘সালের ১৩ এপ্রিল প্রকাশিত। কালীশঙ্কর দত্ত 
লম্পাদিত সাপ্তাহিক । 21 সদ্বাদপ্ুণাকর। ছিসাপ্তাহিক। গিরিশচন্দ্র ay 
wifes | 
১৮৩৮ 
১। সংবাদ দিবাকর। গঙ্গানারায়ণ বস্থ কর্তৃক কলকাতা থেকে প্রকাশিত। 
২। সংবাদ সৌদামিনী। দ্বিভাষিক । তিন বছর জীবিত ছিল। ৩। সংবাদ মৃত্যুপয়ী। 
লাগ্তাহিক। পার্বতী চরণদাস সম্পা্দিত। 
i ১৮৩৯ 
১। সম্বাদ তাস্কর, শ্রীনাথ রায় সম্পারদদিত। প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৮৩৯ | AFS 
সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, তীর মৃত্যুর পর ( ১৮৫৯-৫ ফেব্রুয়ারি ) তীর পুত্র ক্ষেত্র- 


৪২৬ বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নব্জাগরণ 


মোহন ভট্টাচার্য এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। শিমুলিয়া আশুতোষ দেবের বাড়িতে 
সম্বাদ ভাস্কর প্রকাশিত হত। প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে বারত্রয়িক | ২। সম্বাদ রসরাজ। 
সাপ্তাহিক, পরে দ্বিসাপ্তাহিক। সম্পাদক প্রথমে কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় । পরে 
গৌরী শঙ্কর ভট্টাচার্য। ৩। সংবাদ অরুপোদয়। দৈনিক। জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
কর্তৃক প্রকাশিত। 
১৮৪০ 

১। মুশিদাবাদ সম্ধাদপত্রী। প্রথম মফস্বল সংবাদপত্র। গুরুদয়াল চৌধুরী 
সম্পাদিত সাপ্তাহিক। 21 সংবাদ সুজন রঞ্জন, AWI মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত (মে, ১৮৪০ ), সাপ্তাহিক । ৩। ater দর্পন । মাসিক। শ্রীনারায়ণ 
রায় প্রকাশিত। ৪। গবর্মমেন্ট গেজেট । সাধ্চাহিক। ১৮৪*-এর ১ জুলাই থেকে 
শ্রীরামপুর sata মুদ্রিত। সম্পাদক প্রথমে জে সি মার্শম্যান, পরে রেতাঃ কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫। জ্ঞানদীপিকা1 সাপ্তাহিক । ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদিত। 


১৮৪১ 
১। সংবাদ ভারতবন্ধু। সাপ্তাহিক । সম্পাদক শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অল্পদ্নিন 
স্থায়ী ২। সংবাদ নিশাকর, নিলকমল দাঁস কর্তৃক প্রকাশিত ॥ সাপ্তাহিক | 
১৮৪২ 


১। বেঙ্গল ম্পেকটেটর। দ্বিভাষিক মাসিক। পরে পাক্ষিক ও সপ্তাহিক। 
১৮৪০ সালের নভেম্বর পর্যস্ত চলে । ২। বিদ্যাদর্শন। অক্ষয়কুমার দত্ত এবং প্রসন্ন 
কুমার ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। ছয়মাস চলে । মাসিকপত্র। ৩। সংবাদ ভূঙ্গদূত। 
নীলকমল দাস সম্পাদিত । মাত্র দেড় বছর চলে। 


১৮৪৩ 


১। মঙ্গলোপাখ্যান পত্র। দ্বিভাষিক সম্পাদক জে রবিনসন। Geet 
প্রচারের সংবাদপত্র। মাসিক। ২। তত্ববোধিনী। মাসিক। প্রথম সম্পাদক 
অক্ষয়কুমার দত্ত | 

১৮৪৪ 


১। কায়স্থকৌন্তভ। ২। সর্বরসরঞ্িনী। সাপ্তাহিক। ৩। সংবাদ রাজরানী। 
সম্পাদক গঙ্গানারায়ণ বন্থু। ৪। পক্ষির বিবরণ | 


১৮৪৬ 


১। নিত্যধধ্ান্থরপ্জিকা। পাক্ষিক। নন্দকুমার কবিরত্ব কর্তৃক সম্পাদিত ও 
পাথুরিয়াঘাটার শ্রীশিবচন্দ্র কারফারমা কর্তৃক প্রকাশিত। ২। SAGAS ভাস্বর। 
ইংরাজি, হিন্দি, ফারসি, উদ হিন্দি ও এই চার ভাষায় প্রকাশিত। মুসলমান 


পরিশিষ্ট ৪২৭, 


সমাজের মুখপত্র । ৬। পাষণ্ড পীড়ণ। re জুন ১৮৪৬ প্রভাকর যন্ত্রালয় থেকে 
প্রকাশিত। সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র ed) ৪। সত্য সঞ্চারিণী পত্রিকা । মাসিক ॥ 
সম্পাদক শ্ঠামাচরণ agzi el সমাচার জ্ঞানদর্পণ। ১৭ অক্টোবর, উমাকান্ত 
ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত। সাপ্তাহিক । ১৮৪৯-এর সেপ্টেম্বর অক্টোবর পর্যস্ত 
চলে। ৬। জগবন্ধু মাসিক। দুবছর চলে। 
১৮৪৭ 
১। উপদেশক। পাদরি জে ওয়েঙ্গার সম্পাদিত। মাসিক শ্রীষ্টতত্ব Afar 
২। দুৰ্জন দমন মহানবমী | মথুরামোহন দাঁসগুহ কর্তৃক সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 
১৮৪৭-এর ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ঠাকুরদাস TY সম্পাদক । চার বছর চলে। ৩। সংবাদ 
জ্ঞানা্ন। দ্বিভাষিক aas চৈতন্য অধিকারী প্রকাশিত। ৪। হিন্দুধর্ম 
চন্দ্রোদয়। প্রকাশক হরিনারায়ণ গোস্বামী, ধর্মবিষয়ক মাসিক। ৫। সংবাদ, 
কাব্যরত্বাকর। সপ্তাহিক vl হিন্দুবন্ধ। সাগাহিক। sl জ্ঞানসঞ্চারিণী। 
গঙ্গানারায়ণ বন্থু প্রকাশিত। vi রঙ্গপুর বার্তাবহ সাগ্চাহিক। >i সংবাদ 
সাধুরঞন £ ঈশ্বর we সম্পাদিত | তবে সম্পাদক হিসাবে নাম ছিল নবরুষ্ণ রায়ের | 
১০। সংবাদ সথজনবন্ধু। সাধাহিক। নবীন্চন্ত্র দে প্রকাশিত। :১। সৎ্বাদ 
দিগ্বিজয়। matri দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত। ১২। সংবাদ । 
মনোরঞ্চন। states) প্রকাশক গোপালচন্দ্র দে। ১৩। আক্কেল গুড়,ম। 
দ্বিভাযিক ৷ সাপ্তাহিক। 
১৮৪৮ 
si সংবাদ agad মাধবচন্দ্র ঘোষ সম্পা্দিত। পাক্ষিক । ২। সংবাদ 
মুক্তাবলী। কালীকান্ত ভট্টাচার্য পরিচালিত। সাপ্চাহিক। ৩। সংবাদ অরুণোদয়'। 
alates) পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত। ৪। সংবাদ কৌস্তভ । মহেশ 
চন্দ্ৰ ঘোষ সম্পাদিত ei জ্ঞানচন্দ্রোদয়। রাধানাথ বন্ধু প্রকাশিত। ৬। সংবাদ 
জ্ঞানরত্বাকর। সাথাহিক। ৭। সংবাদ দিনমণি। “goa মিত্র পরিচালিত ॥ 
৮। সংবাদ রসসাগর। ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত । প্রথমে সাধাহিক, 
পরে বারত্রয়িক। ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যুর পর (শ্রাবণ ১২৭৫ ) রঙ্গলাল সম্পাদক হন। 
নাম হয় রসসাগর। ১২৬ সালের পূর্বে এই পত্রিকার প্রচার রহিত হয়। 
১৮৪৯ 
si বারাণসী চন্দোদয়। ২। সত্যধর্মপ্রকাশিকা। মাসিক। ৩। সংবাদ 
রসমুদগর। সাপ্তাহিক ও পরে অর্ধনাঞ্তাহিক। গোবিন্দচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত 
8) কৌস্তভ কিরণ। মাসিক। el মহাজন দর্পণ দৈনিক। বাজার দরে 
পত্রিকা । জয়কালী বন্থু সম্পাদিত । ৬। ভৈরব দণ্ড সাপ্তাহিক । ৭। সংবাদ: 
সঙ্ঞানরঞ্জন। সাপ্তাহিক, পরে অর্থ alates গোবিন্দচন্ত্র গুপ্ত প্রকাশিত!। 


২৮ বাংল! সংবাপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


vi বর্ধমান চন্দ্রোদয়। সাগ্তাহিক। রামতারণ ভট্টাচার্য প্রকাশিত। ৯। সংবাদ 
'রসরত্বাকর। পাক্ষিক। 


১৮৫০ 


si সত্য প্রদীপ। সাপ্তাহিক শ্রীরামপুর প্রেস থেকে মেরিডিব টাউন সেও 
কর্তৃক প্রকাশিত। 21 দূরবীক্ষণিকা। মাসিক। ৩। ধর্মমর্ম প্রকাশিকা, মাসিক | 
si সত্যাৰ্ণব। মাসিক। রেভারেণ্ড ae কর্তৃক সম্পাদিত, Nowa চলে। 
«| অর্বশুভকরী। মাসিক। সম্পাদক মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। ১৮৫১ পর্যস্ত চলে। 
৬। সংবাদ সুধাংশু। রুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পার্দিত। সাপ্তাহিক । শ্রীষ্টতত্বের 
পত্রিকা। ১১ মাস চলে। ৭। সংবাদ বর্থমান। সাধ্াহিক। কালিদাস 
. বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত i 


১৮৫১ 


21 জ্ঞানদর্শন। পাক্ষিক। ২। কাশীবার্তা প্রকাঁশিক। কাশীদাস মিত্র 
প্রকাশিত। পাক্ষিকপত্র। ৩। সংবাদ জ্ঞানোদয়। MAF চন্দ্রশেখর 
মুখোপাধ্যায় সম্পাদ্দিত। ৪। মেদিনীপুর ও হিজলির অধ্যক্ষ। দ্বিভাষিক, মাসিক । 
el বিবিধার্থ সংগ্রহ। কাতিক ১২৫৮ থেকে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দ্বার! সম্পাদিত, 
রাজেন্্লালের পর কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৬১ থেকে সম্পাদক হন। 


১৮৫২ 


১। জ্ঞানারুণোদয়। মাসিক। শ্রীরামপুরের চন্দোদয় যন্ত্র থেকে প্রকাশিত। 
al বিশ্ববিলোকন। সম্ভবত সাপ্তাহিক: ৩। সংবাদ বিভাকর। অর্ধাপ্াহিক। 
সম্পাদক মনমোহন বস্তু । 


১৮৫৩ 


21 বিদ্যার্পণ। মাসিক। ২। স্থলভ পত্রিকা । মাসিক। ৪, হরিঘোষের সীট, 
হোগলকুড়িয়া, কলকাতা থেকে প্রকাশিত । দ্বারকানাথ রায় সম্পাদক, পরে 
লালবিহারী ce সম্পাদক হন। ৩। ছোট জাগলিয়া হিতৈষি। মাসিক। 
৪। পাষণ্ড দলন। অর্ধপাঞ্াহিক। ৫। চিকিৎসা রত্বাকর। হলধর সেন 
সম্পাদিত। 


১৮৫৪ 


১। anita) মাসিক। ২। সংবাদ দিনকর। কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় 
সম্পাদিত। সাপ্তাহিক । ৩। সমাচার সুধাবর্ষণ । বড়বাজার, কলকাতার কোমল- 
নয়নের বেড নং ১৬।১* ভবন থেকে প্রকাশিত । সম্পাদক শ্রামসুন্দর সেন। বাংলা ও 
হিন্দি প্রাত্যহিক পত্র। se আগস্ট ১৮৫৪ প্রথম প্রকাশিত হয়। ৪। মাসিক 


পরিশিষ্ট ৪২৯- 


পত্রিকা । প্যারীটাদ ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত । el defo মুদগর। 
মাসিক। 


১৮৫৫ 


১) সিদ্ধান্ত দর্পন। : মাসিকপত্র। ২। বিগ্যোখ্সাহী পত্রিক1। মাসিক। 
কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পার্দিত। জোড়াসাকো বিগ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র । 
৩। সৰ্বার্থপূর্ণচন্দ্র। মাসিক। ৪। জ্ঞানবোধিনী। সাপ্চাহিক। €। বঙ্গ বার্তাবহ। 
পাক্ষিক। ৬। ববিদ্যা প্রকাশিকা। মাসিক। 
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১। মর্মধুরদ্ধর। মাসিক। ২। বেহালা হরিভক্তিপ্রদায়িণী সভার সাম্বংসরিক 
সংবাদ পত্রিকা ৩। সত্য জ্ঞানসঞ্চারিণী। মাসিক। ৪। এডুকেশন গেজেট । 
৪ জুলাই ১৮৫৬। el সর্বতন্ব প্রকাশিকা। মাসিক। ৬। অরুণোদয়। পাক্ষিক । 
রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সম্পাদিত। ১৮৯২ পর্যন্ত চলে। ৭) অদ্বয়তত্বপ্রদরশিকা 
পত্রিকা । মাসিক । vi উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিক।। সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী 
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si হিন্দু ay কমলাকর। সাপ্তাহিক। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পার্দিত। 
২। বিজ্ঞান মিহিরোদয়। মাসিক। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত, সম্পাদক 
নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি। ৩। সর্বার্থ প্রকাশিক]। কানাইলাল পাইন পরিচালিত 
মাসিক। si লোক লোচন Samii মাসিকপত্র। সম্পাদক। ভোলানাথ 


মুখোপাধ্যায় | 


১৮৫৮ 
১। সুবোধিনী। চুচুড়া থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক । ২। রচনা রত্বাবলি। 
মাঁদিক। প্রাণনাথ দত্ত পরিচালিত। ৩। বিচারক। সা্চাহিক। PLFA 
sapit গ্রকাশিত। si কলিকাতা বার্তাবহ। দ্বিদাপ্তাহিক। ei হিতৈষিণী 
পত্রিকা । মাসিক। ৬ চমৎকার মোহন। দ্বিভাষিক ইংরাজি ও বাংলা। 
৭1 কলিকাতা পত্রিকা। মাসিক। ৮। সোমপ্রকাশ। দ্বারকনাথ বিদ্যাতৃষণ 
১৫ নবেম্বর ১৮৫৮ প্রথম প্রকাশ | 
১৮৫৯ 
১। পূৰ্ণিমা! মাসিক। বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রতিঠিত। ২। ধর্মরাজ। মাসিক। 
তারকনাথ দত্ত সম্পাদিত। ৩। হিতবিলাসিনী পত্রিক1। মাসিক হিতবিলাসিনী 
সভার মুখপত্র। ৪। ভারতবর্ষীয় সভা মাসিক বিজ্ঞাপনী । ভারতবর্ষীয় সভার 
মুখপত্র । el সৌদামিনী। ছিসাপ্তাহিক। শ্যামাচরণ সান্তাল ও বিপিনবিহীরী সরকার 
সম্পাদিত। ৬। সংবাদ দ্বিজরাজ। সাপ্তাহিক। গৌসাইদাস ee সম্পাদিত। 
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১। সত্য প্রদীপ। শিশু মাসিক। ২। রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ। সাপ্তাহিক। 
৩। জ্ঞানচন্দ্রিকা। মাসিক। কবি বলাইচাদ সেন সম্পাদিত। ৪। কবিতা 
কুন্থমবলী। মাসিক। «| রাজপুর পত্রিকা । মাসিক। ৬। মনোরঞ্িক1। 
মাসিক। sma মজুমদার সম্পাদিত। ৭। বিজ্ঞান কৌমুদী। মাসিক। 
wi ব্রিপুরাজ্ঞান প্রসারিণী। মাসিক। ৯। বিক্রমপুর কুকুটায়। সংস্কার শোধিনী। 


১৮৬১ 


১। মনোহর। সাপ্তাহিক । ২। ঢাকা প্রকাশ। সাপ্তাহিক । সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র 
মজুমদার। পরে দীননাথ সেন। জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী। গোবিনপ্রসাদ রায়। 
৩। বঙ্গ হিতাধিনী। সাণ্তাহিক। si ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্র। পাক্ষিক। 
€। পরিদর্শক, দৈনিক। পরে সাপ্তাহিক । জগমোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন 
গোস্বামীর সম্পাদনায় প্রকাশিত। ©) স্ুধাকর। সাণাহিক। 91 ফরিদপুর 
দর্পণ । পাক্ষিক। ৮। যেমন ধর্ম তেমনি ফল। সাপ্তাহিক। ৯। গ্রীচৈতন্তকীন্ত 
কৌমুদী পত্রিকা। ১*। গগ্চ প্রস্থন। মাসিক। 

১৮৬২ 

১। বিশ্বমনোরগ্রন। AARE I ২। ভারতরঞ্রন। ৩। মঙ্গলোদয়। সাগ্তাহিক। 
৪1. শুভকরী। মাসিক। সর্বশুভকরী সভার মুখপত্র ৫। চিত্তরপ্জিনী। ঢাকা থেকে 
প্রকাশিত মাসিক। ৬। অমাবস্তা। মাসিক। ৭। বঙোজ্জল। সাগ্ডাহিক। 
৮। ঢাকা বার্তা প্রকাশিকা। সাপ্তাহিক। ৯। অবকাশ afa মাসিক। 
সম্পাদক হরিশ্ত্র মিত্র। ১*। অস্ত প্রবাহিনী। পাক্ষিক। যশোহর থেকে 
প্রকাশিত। সম্পাদক বসন্তকুমার ঘোষ। ১১। সংবাদ ভারতবন্ধু। মুশিদাবাদ 
থেকে প্রকাশিত। MARTI ১২। আয়ুর্বেদ পত্রিকা । সাপ্তাহিক। ১৩। রহস্ত 
WHE | কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটির 
URRY প্রচারিত। প্রথম সম্পাদক ব্রজেন্্লাল মিত্র । পরে প্রাণনাধ দত্ত সম্পাদক 
হুন। মাসিক। ১9। গ্রাম বার্তা প্রকাশিকা। হরিনাথ মজুমদার সম্পাদদিত। মাসিক। 
কুমরখালি থেকে প্রকাশিত। ১৫। অবোধবন্ধু। মাসিক। ১২৭৫ সালের পৌষ 
সংখ্যার পর স্বত্বাধিকারী যোগেন্্রনাথ ঘোষ কবি বিহারীলাল চক্রবর্তাকে অর্পণ 
করেন। ১৬। সাহিত্য সংক্রান্তি। মাসিক। sa; ভারতপরিদর্শন। সাপ্তাহিক । 
১৮। ঢাকা দৰ্পণ । সাপ্তাহিক। ১৯। বামাবোধিনী। বামাবোধিনী সভার মুখপত্র | 
মাসিক। ২০। সচিত্র ভারত সংবাদ। ২৩১ সিকদার পাড়া থেকে প্রকাশিত | পাক্ষিক। 

১৮৬৮৪ 

১। রচনাবলী | রংপুর থেকে প্রকাশিত। মাসিক। ২। কাব্য প্রকাশ। ঢাকা 
থেকে প্রকাশিত। মানিক । ৩। পাবনা দর্পণ মাসিক। ৪। শিক্ষাদপণ ও সংবাদসার। 
দুদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। মাসিকা। €। ধর্মপ্রচারিণী, বেঙ্গল ব্রাহ্মসমাজের অধীনে 
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aired প্রচারিণী সভার মুখপত্র । ৬ | হিন্দু ইপ্টারগ্রীটার। দ্বিভাষিক। ৭| পাক্ষিক। 
বিদ্যোন্নতি সাধিনী। ময়মন সিংহের শেরপুরে বিগ্যোন্নতি সাধিনী সভার মুখপত্র । 
মাসিক। ৮। ধর্মতত্ব। মাসিক। 
১৮৬৫ 
১। সত্যাম্বেষণ । মাসিক। ২ | বিজ্ঞাপনী। সাপ্তাহিক । ও । হিন্দু হিতৈযিণী। 
হরিশচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত । সাঞ্তাহিক। ঢাকা থেকে প্রকাঁশিত। ৪। রাজনীতি 
সংগ্রহ। সাঞ্চাহিক। €। সত্যঙ্ঞান প্রদায়িনী। ত্রৈমাসিক। ৬। হিন্দুরঞ্জিক]। প্রথমে 
মাসিক, পরে সাপ্তাহিক । ৭। চিকিৎসক। মাসিক। 
১৮৬৬ 
১। সর্বার্থসংগ্রহ। মাসিক। ২। নব প্রবন্ধ! মাসিক। ৩। বর্ধমান মাসিক 
পত্রিকা । ৪ 1 মুশিদাবাদ সংবাদসার । পাক্ষিক | 
১৮৬৭ 
১। তত্ববিকাশিনী। মাসিক। ২। পল্লীবিজ্ঞান। ঢাক! বিক্রমপুর থেকে 
প্রকাশিত। মাসিকপত্র। ৩। প্রত্বকমুনন্দিনী। মাসিক। el অবকাশ বন্ধু। 
মাসিক। সম্পাদক । আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। 
১৮৬৮ 
১। সাপ্তাহিক সম্বাদ । প্রথমে সাপ্তাহিক পরে পাক্ষিক । মিশনারী পত্রিকা । 
২। সমালোচনী মাসিক! বহরমপুর থেকে প্রকাশিত। ৩। পঞ্চ প্রকাশিক1। মাসিক । 
8) প্রয়োগ দূত। এলাহাবাদ। পাক্ষিক! el পল্লীগ্রাম বার্তাবহ। পাক্ষিক। 
বৈদ্যবাটী । ৬। উত্তরপাড়। মাসিক পত্রিকা। ৭। বিদ্যোৎ্সাহিনী পত্রিকা । মাসিক। 
সম্পাদক রাঁসবিহারী মুখোপাধ্যায় । ৮। হিতসাধিনী। সংস্কৃত ও বাংলা মাসিক । 
>) বোধ কিশিনী, মাসিক। ১*। কর্পলতিকা। পাক্ষিক। ১১। অমুতবাজার 
পত্রিকা। সাপ্তাহিক। 
১৮৬৯ 
১। হিন্দু হিতাকাজিণী। মাদিক। জিরাট হিন্দু হিতৈষিণী সভার মুখপত্র | 
২। অবলাবাদ্ধব। পাক্ষিক। ঢাকা। ৩! জ্যোতিরিদ্ণ। মাসিক i ৪। বঙ্গদূত। 
সাপ্তাহিক। «| জ্ঞানলহরী, মাসিক ! ৬। চিকিৎসা! সংগ্রহ। মাসিক। ৭। জ্ঞান 
প্রদায়িনী পত্রিকা । মাসিক। ৮। দেশ হিতৈষিণী। মাসিক । রাজরুষণ দাস কর্তৃক 
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১। মধুকরী। মাসিক, পরে পাক্ষিক। ২। বরিশাল বার্তাবহ। পাক্ষিক। ৩। 
বঙ্গমহিল।। পাক্ষিক । 81 পাক্ষিক প্রকাশিকা। el সঙ্গীত চিত্ত সন্তোষ । মামিক। 
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থেকে প্রকাশিত সাহিত্য মাসিক | ৮। রাজপাহী সম্বাদ । পাক্ষিক। ৯। নিত্যানন্দ 
দায়িনী। ত্রিমাসিক।  ১*। “te প্রকাশ। মাসিক। ১১। জঅঙ্জনচিত্ত 
বিনোদিনী | মাসিক। ১২। বঙ্গবন্ধু। ঢাক! ব্রাক্ষসমাজের সঙ্গত সভার মুখপত্র। 
প্রথমে পাক্ষিক, পরে সাপ্তাহিক | ১৩। সাহিত্যসংগ্রহ। মাসিক। ১৪। নারীশিক্ষা 
পত্রিকা | মাসিক | ঢাকা ১৫। মাসিক গ্রকাশিক1। ১৬। মুশিদাবাদ হিতৈষিণী 
( পাক্ষিক )। ১৭। সনাতন ধর্মোপদেশিনী মাসিক । সম্পাদক চন্দ্ৰশেখর মুখোপাধ্যায় । 
১৮। জ্থলভদযমাচার। সাপ্াহিক। কেশব-চন্্র সেন সম্পাদিত। ১১। RT । 
মাসিক। 
১৮৭১ 

21 বিশ্বদূত। মামত্রয়িক। ২। সাহিত্যমুকুর। সাপ্তাহিক। ৩। হিতবাদী। 
মাসিক ধর্মপত্রিকা। 91  শুভসাধিনী। ঢাকা শুভসাধিনী সভার মুখপত্র। 
ei হিতকরী। সাপ্তাহিক । ৬। প্রাত্যহিক wate) দৈনিক। । হিতমিহির। 
সাপ্তাহিক | ৮। ভারতপরিদর্শক। মাসিক। ৯। চিকিৎসা দর্পণ মাসিক। 
১*। হালিশহর পত্রিক।। মাসিক। ১১। হিতসাধিনী। মাসত্রয়িক। বরিশালের 
কুলকাটি থেকে গ্রকাশিত। ১২। AeA গরল।  মাসিক। ১৩।॥  বিভাকর। 
মাসিক। ১৪। দুর্লভ সমাচার। সাথ্াহিক। ১৫। বিজ্ঞান চক্রবান্ধব। মাসিক। 
১৬। বরাহনগর বার্তাবহ। পাক্ষিক। ১৭। হিন্দু প্রদর্শক। মাসিক। ১৮। 
Pav প্রকাশিক1।  মাসিক। ১৯। চিকিৎসা সংগ্রহ। মাসিক। ২। গার্হস্থ্য 
চিকিৎসা বিধান। মাসিক। ২১। আৰ্য্যোদয়। মাসিক । ২২। ধূমকেতু । মাসিক। 
২৩। দেশহিতৈষিণী। পাক্ষিক। ২৪। রসতরঙ্গ। সাপ্তাহিক । ২৫। বিজ্ঞান 
রহন্ত। মাসিক। ২৬। আর্ধাবর্তরীতিবোধিকা। মাসিক ধর্মপত্রিক1। সম্পাদক 
ত্ৰৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় | 

১৮৭২ 

১। Fem | পাক্ষিক, পরে মাসিক। ২। জ্ঞানপ্রভা। পিরাগঞ্ধের কাছে 
ঘোড়াচর! থেকে প্রকাশিত | ০। বঙ্গদর্শন। সম্পাদকগণ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £ 
১২৭৯-১২৮২, APTA চট্টোপাধ্যায় £ ১২৮৪-১২৮২, ১২৮৭, ১২৮৮ (বৈশাখ-আশ্বিন) 
ও ১২৮৯ ( বৈশাখ-চৈত্র , Aea মজুমদার £ ১২৯* (কাতিক-মাঘ)। 81 
মধ্যন্থ। water মনমোহন az সম্পাদিত। ৫ | সাপ্তাহিক পরিদর্শক। 
si মুশিদাবাদ পত্রিকা । সাপ্তাহিক ৭। ধর্মপাধন। সাধাহিক। ৮। স্বার্থ 
সঙ্কলন। মাসিক। ৯। eaei মাসিক ধর্মপত্রিকাঁ। ১০। পরিমল বাহিনী । 
পাক্ষিক। বরিশালের কেওরা থেকে গ্রকাশিত। ১১। বঙ্রস্থহদ। মাসিক। 
১২। ভারতভূত্য। Agiz ১৩। আসাম মিহির। আসাম থেকে প্রকাশিত 
প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক। ১৪। আর্ধপ্রবর। দর্শন ও ধর্ম মাসিক। ১৫। 
জ্ঞানাঙ্কুর। মাসিক। প্রথম দুং সংখ্যা রাঙ্জশাহী বোয়ালিয়ায় প্রকাশিত। 


টি 


পরিশিষ্ট নী 


তারপর থেকে কলকাতায় প্রকাশিত। ১৮৮২ সালের অগ্রহায়ণ গ্রতিবিষ্ব পত্রিকার 
সঙ্গে মিলে নাম হয় জ্ঞানাঙ্কুর গ্রতিবিষ্ব atga ও প্রতিবিষ্ব' ৫৫ নং কলেজ Hb, 
ক্যানিং লাইব্রেরী যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত হত। প্রথম সংখ্যায় 
রবীন্দ্রনাথের বনফুল, রাজনারায়ণ বন্ধুর goga উপন্যাস ও তারকনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের ললিত সৌদামিনী উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়, পৌষ 
সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হয় দামোদর মুখোপাধ্যায়ের বিমল! উপন্যাস । চন্্রশেখর 
মুখোপাধ্যায় জ্ানাগ্কুরে aaa লিখতেন। ১৬। সঙ্গীত সমালোচনী। মালিক | 
১৭। বঙ্গ দর্পণ | সাপ্যাহিক। ১৮। সমাজ দর্পণ সাঞগ্চাহিক । ১৯। আৰ্যধবোধক । 
মাসিক | 


১৮৭৩ 


১। বরাহনগর পাক্ষিক সমাচার । ২। গ্রামদূত। পাক্ষিক । বরিশাল 
পোনাবলিয়া থেকে প্রকাশিত। ৩। অবকাশ সহচরী । মাসিক। ৪। স্বার্থ 
সংগ্রহ । মাসিক । «| ভারত সংস্কারক । সাথাহিক। ৬। দূত। mags 
৭। বঙ্গমিহির। মামিক। ৮। বারুইপুর চিকিৎসাতত্ব । পাক্ষিক । ৯। মহাপাপ 
বাল্যবিবাহ | মাদিক। sei গ্রামবামী। পাক্ষিক । রাগাঘাট। ১১। গ্রামবাসী । 
মাসিক। ১২। বালারঞ্রিক!। সাপ্যাহিক। ১৩। গ্রামদূত। পাক্ষিক । ১৪। বিশ্বদর্শন। 
পাক্ষিক | sei বঙ্গবিধান। মাসিক। ১৬। বিজ্ঞান বিকাশ । পাক্ষিক । খড়দহ। 
১৭। সহচর । সাধাহিক। ১৮। সাথাহিক সমাচার। ১৯। সমবেদক। সাগাহিক। 
২০। তমোলুক পত্ৰিক।। মাসিক। তমলুক। ২১। অবকাশ তোষিণী। মাসিক । 
২৯ । বঙ্গদর্শন। সাধ্াহিক। ২৩। পল্লীদর্শন। মাসিক। ২৪ । প্রমোদিনী। 
চাতুর্মাসিক। ২৫। সমাজ দর্পণ । পাক্ষিক । ২৬। সাধারণী সাথাহিক। অক্য়চন্গ 
সরকার সম্পাদিত। চুঁচুড়া। ২৭। পূর্ণশশী। মাদিক। ২৮। কীচরাপাড়া 
প্রকাশিক1। মামিক। ২৯। স্থবোধিনী। মাসিক। ৩০। সিহাড়সেোল পত্রিকা । 
পাক্ষিক। ৩১। ভারত দর্পণ ও পুলিশ বার্তাবহ। পাক্ষিক। চুঁচুড়া। 


১৮৭৪ 


১। হাবড়া ছিতকরী। সাথ্াহিক। ২। হ্রবোলা ভাড়। মানিক । 
৩। বসস্তক | মাসিক। ৪। ভ্রমর £ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযন সম্পাদিত ৫ | আর্ধদর্শন। 
মাসিক। যোগেন্্নাথ Rog সম্পাদিত । ১১ বছর চলে। ৬। ভারত শ্রমঙ্জীবী । 
মাসিক। বরাহনগর। ৭। গোয়াল পাড়া হিতসাধিনী। পাক্ষিক । ৮। আজীবন 
নেহার। মাসিক। চু'চুড়া থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক । মীর মশাররফ হোসেন। 
at ভারতদর্পন। মাসিক । ১*। পরিদর্শক। সাপ্তাহিক । ১১। বান্ধব। মাসিক। 
সম্পাদক কালীপ্রদ্ন ঘোষ । ১২। বাঞ্গালী Aaa মাসিক। ১১। হিন্দুবিলামী 
মাদিক। ssi war) মাসিক। sei feet মাসিক । ১৬। কুমুদিনী । 


২৮ 


৪৩৪ বাংল! সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ 


মাসিক। ১৭। সহোদর । মাসিক। ১৮। সরোজিনী। মাসিক। ১৯। উচিত 
qe! পাক্ষিক । rel প্রতিববনি। সাপ্তাহিক। ২১। বাঙ্গালি। মাসিক 
ময়মনসিংহ a চিকিৎসাতত্ব। মাসিক। ২৩। হিতবোধ। মাসিক 
২৪। সমদর্শী। শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পার্দিত। মাসিক। ২৫। দর্শক। মাসিক 
২৬। প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ। মাসিক। ২৭। হিন্দুদর্পণ। মাসিক। ২৮। কুমুদ 
বান্ধব মাসিক। ২৯। ভারতহিতৈষিণী। মাসিক। ৩০। সত্যপ্রকাঁশ। পাক্ষিক। 
বরিশাল। . ৩১. পারিল বার্তাবহ। পাক্ষিক। ঢাকা, মাণিকগঞ্জ। 


১৮৭৫ 


১। wel মাসিক। ২। প্রভাত সমীর। দৈনিক। ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত 
wifes | মাত্র চারমাস চলে । ৩। বঙ্গহিতৈযিণী। পাক্ষিক। ৪। বিচারক। 
alates | egisi সাগ্চাহিক। ৬। হিনুদর্পণ। পাক্ষিক। ৭। বিয়ীয়াপত্র। 
মাসিক। ৮। wae) সাগ্াহিক। ময়মনসিংহ। ৯। রাজসাহী সমাচার। 
সাগ্চাহিক। ১০ | হুতম। সপ্তাহিক ! ১১। সম্মিলনী । সাপ্তাহিক। ১২। প্রতিবিষ্ব। 
রামসর্বন্ব বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। মাঁসিক। জ্ঞানাস্কুরের সঙ্গে যুদ্ধ হয় । ১৩। বিনোদিনী। 
মাসিক। ১৪। বহুমহিল।। মাসিক e হিতৈষিণী। মাসিক । ১৬ প্রিয়দর্শন। 
মাসিক।  ১৭। শুভাকাজ্জী। মাসিক ১৮। ভারতবর্ষায় আর্য পাত্রকা। হরিনাভি 
ভারতবর্ষীয় আর্যমভার মুখপত্র । মাসিক। ১৯ মধুমক্ষিক।। মাসিক ॥ গোয়াল 
পাড়া । ২০। রাজমাহীবাসী। মাসিক। ২১। রত্বাকর। সাঞ্চহিক। ২২। মধুকর। 
aats i ২০। ঢাকা দর্শক | সাপ্তাহিক । ২৪। Bia অৰ ইণ্ডিয়া বা ভারত নক্ষত্র ॥ 
দ্বিভাষিক মাপ্তাহিক। ২৫। অনাগ্নিনী। মাসিক। ধুলিয়ান। ২৬। অনুবীক্ষণ। 
মাসিক। ২৭। মানবমোহিনী। মাসিক। ২৮। বনকুস্থম। মাসিক। ২৯। ভিখারিনী। 
মাসিক। ৩০। প্রমোদী।॥ মাসিক। ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা। ৩১। স্থধাকর। 
মাসিক। ব্হরমপুর। ৩২। যুবরাজের ভ্রমণ বিবরণ। সাণ্াহিক। ৬৩। ভাবী 
সম্রাটের ভারতত্রমণ। সাপ্তাহিক । ৩৪। ভারতমিহির। সাপ্তাহিক । ৩৫। জ্ঞান- 
দীপিকা পাত্রিকা। সাম্ৎসরিক। 


১৮৭৬ 


১। রত্বাকর.। মাসিক।। 21 একাকিনী। মাসিক । বঙ্গীয় ভাড়। মাসিক | 
si হিন্দু হিতাকাজ্জী মাসিক । e হোমিওপেথি ৷ মাসিক । ৬ | বীদরামী। মাসিক । 
এ। বিহারদূত। মাসিক। বাঁকিপুর। ৮। মুশিদাবাদ প্রতিনিধি। 21 প্রতিকার 
নাাহিক। বহরমপুর । ১০। চুম্বক নজীর । মাসিক | প্রীরামপুর। ১১। Sag । 
মাসিক । ফয়িদপুর। ১২। বাঙ্গাল! রাজকীয় গেজেট। সাপ্তাহিক । ১৩। ধর্মপ্রকাশ। 
মাসিক। মেদ্িনীপুর। ১৪। আদর্শ । মাসিক। sel ব্যবসায়ী। মাসিক। 
১৬। বিজ্ঞানদর্পন। মাসিক। 991 ভারতজাতি। মাসিক । বর্ধমান । ১৮। 
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মিত্রোদয়। মানিক। ১৯। চিত্রকর। মামিক। ফরিদপুর Gaga থেকে প্রকাশিত। 
Rel মনোহর! । পাক্ষিক। ২১। বিশ্বস্থহৎ। সাপ্তাহিক। বর্ধমান। ২২। ত্রিপুরা 
পত্রিকা । পাক্ষিক। ২৩। সঙ্জীবনী। 


১৮৭৭ 


১। দুরাশ!। মাসিক। ২। জ্ঞানদীপিক1। মাসিক। ৩। কুস্থম। মামিক। 
৪1. বঙ্গহিতৈষী । সাপ্তাহিক । ¢ কৃশদূহ। পাক্ষিক। ৬ | আর্ধপ্রতিভী মাসিক। 
৭. সর্বার্থদায়িনী। মাসিক। | সমাজরঞ্জন, সাগ্ডাহিক। ৯। আর্ধদর্পণ 
১॥। নববার্ধিকী।  দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদ্িত। ১১। ভারতী। 
সম্পাদকগণ--দ্বিজেন্দ্নাথ ঠাকুর £ ১২৮৪-১১৯৪ 1 ্বর্ণকুমারী দেবী) ১২৯১-১৩০১ 
হিরন্ময়ী দেবী ও সরল! দেবী ; ১৩০২-১৩৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর $ ১৩০৫ সরলাদেবী 
১৩০৬-১৩১৪; শ্বর্ণকুমার দেবী; ১৩১৫-১৩২১ | মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১৩২২-১৩৩০ 
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও সরলা দেবী; ১৩৩১-১৩৩৩ । ১২। QAFA 
পাক্ষিক। ১৩। কোচবিহার মাসিক পত্রিক।। ssi ধর্মপ্রচারক। মাসিক | 
st) ভারত চিকিৎসক । মাসিক। ১৬। পথিক। মাসিক। 

১৮৭৮ 


si হিতৈষী । মাসিক । ২। হিন্দুললন1। পাক্ষিক ৩। কমলিনী । মাসিক । 
৪। বিশ্বদৰ্শন। ছ্বিমাসিক | el সমালোচক ৷ সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী । সাধ্তাহিক। 
৬। আনন্দবাজার পত্রিকা । সাপ্তাহিক ৭) বীণা। মাসিক । ৮। বালকবন্ধু। পাক্ষিক । 
কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত। কিছুদিন পর প্রচার রহিত। ১৮৮১ সালের ১৫ 
ডিসেম্বর থেকে মাসিক হিসাবে পুনঃপ্রচার। ৯। বর্ধমান সন্ভীবনী। সাপ্তাহিক | 


so) পরিচারিক1। মাসিক। ১১। তত্বকৌমুদী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র । 
সম্পাদক শিবনাথ that | ১২। চিকিৎসা কল্পদ্রম। মাসিক। ১৩। SAFN 
মাসিক। ১৪। পঞ্চানন্দ। মাসিক। Bate বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক p চূড়া থেকে 
সম্পাদিত ও প্রকাশিত। এক সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ । ১৮৭৯ কলকাতা থেকে 
পুনঃপ্রকাশিত। oei চন্্রশেখর। মাসিক।  ৯৬। আর্ধপ্রদীপ। মাসিক। 
১৭। বঙ্গদর্পন। মাসিক। ১৮। আর্ধ বিদ্যান্থধানিধি। মাসিক। ১৯। দিবাকর। 


g| 
॥এই তালিকায় উল্লিখিত পাক্ষিক, সাপ্থাহিক ও দৈনিক পত্রিকাগুলির অধিকাংশই 
সংবাদপত্র ছিল। 


উল্লেখযোগ্য মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ 


১৭৮৫-১৮৮ 


১। ১৭৮৫ সালে মুদ্রিত জোনাথান ডানকানের আইন-সংক্রান্ত অনুবাদ গ্রন্থ। 
ডানকান। বিচারপতি স্তার ইলাইজ| ইম্পের আইন afer ইম্পেকোডের অনুবাদ 
করেন। বাংল! অক্ষরে এই প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। 

২। ১৭৯১ সালে প্রকাশিত এনঃ বি. এড়মনস্টোনের বাঙ্গলা, বিহার ও ওড়িস্যার 
প্রচলিত ফৌজদারি আইনের অনুবাদ | 

১। ১৭৯২ সালে ম্যাজিস্ট্রেটদের আচরণবিধি-সংক্রান্ত গ্রন্থের অঙ্ুবাদ। 

si ১৭৯০ সালে হেনরি পিটস ফরস্টার অনুদিত “১৭৯৩ Jtr শ্রীযুক্ত নবাব 
গবর্নর বাহাছরের হুজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন |” 

el এ. আপজন কর্তৃক ইন্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি গ্রন্থের অনুবাদ | 

৬। ১৭৯৭ গ্রষ্টাবে প্রকাশিত জন মিলার রচিত Prete | 


৭। ১৭৯৯ সালে হেনরি ফরস্টারের ইংরাজী বাংল! ভোকাব্যুলরির প্রথম খণ্ড | 

১৮০০ খ্ৰীষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন ও ছাপাখানার পত্তন 
হলে, বাংল! WIA ASST স্থরু হয়ে যায়। ১৮০* সালেই শ্রীরামপুর প্রেস থেকে 
বাইবেলের আংশিক aay প্রকাশিত হয়। এরপর ব্যাপটিন্ট মিশন প্রেস থেকে 
একের পর এক গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে । অপ্রাসঙ্গিক বলে আমর! ভার আলোচনায় 
গেলাম না। ১৮১৮ সালে বাংল! সংবাদপত্ৰ প্রকাশের আগে বাংলা গণ্চের কী অবস্থা 
ছিল তার পরিচয় দেবার জন্য dzee থেকে ১৮১৮ পর্যস্ত বাংল! 19 গ্রন্থের একটি 
তালিকা দেওয়া হল। ওই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন লেখকের ধর্মপুস্তিক প্রকাশিত 
হয়েছিল। এর মধ্যে উইলিয়ম কেরী অনুদিত স্তামুয়েল পীয়ার্সের লেখা লেটার টু দি 
লঙ্কর একটি উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থ । গ্রন্থটি ১০০০ সালে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন 
প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়া টমাস, কেরী ও রামরাম বন্থুর যৌথ প্রচেষ্টায় 
ওল্ড টেস্টামেপ্ট থেকে উদ্ধত শ্রীষটবাণী-সম্থলিত বাংলা বাইবেল “মঙ্গল সমাচার মতীয়ের” 
এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে ১৮০১ সালে ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে কিছু 
মৌলিক গ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হতে সুরু করে ও এই পুস্তক প্রকাশনার মাধ্যমে 
বাংলার প্রথম যুগের শক্তিশালী গগ্চলেখকদের আবির্ভাব ঘটে। ১৮** সালে রামরাম 
FRA হরকরা৷ ব। গসপেল মেসেঞ্জার নামে সর্বপ্রথম মুদ্রিত কাব্য গ্রন্থ বার হয়। 
রামরাম FX জ্ঞানোদয় নামে আর একটি পুস্তিকাও লেখেন। ওই ছুটি qed গন্য। 
১৮০১ সাল থেকে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থগুলি হল £ 
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১৮০১ 
১। কথোপকথন £ উইলিয়ম কেরী কর্তৃক লিখিত অথবা সম্পার্দিত। এই 
গ্রন্থে সেকালের বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের নানান ঘটনা সংলাপের মধ্য দিয়ে 
প্রকাশ করা হয়েছে । ২। এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ. উইলিয়াম কেরী 
সঙ্কলিত। ৩। রাজ! প্রতাপার্দিত্য চরিত s সাগরদ্বীপের সর্বশেষ রাজা প্রতাপাদিত্যের 
জীবন Fete) বাংলা ভাষায় রচিত এটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক গ্রন্থ । লেখক £ 
রামরাম বন্থ। 
১৮০২ 
১। বত্রিশ সিংহাসন £ agen বিদ্যালঙ্কার। সংস্কৃত থেকে বাংলা SZAT l 
2) ধৰ্মপুস্তক বা বাংলায় রচিত নিউ টেস্টামেন্ট। বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম 
পুর্ণাঙ্গ বাইবেল। অনুবাদ করেন কেরী, জন, ফাউলটেন ও রামরাম TT! ৩। 
হিতোপদেশ £ গোলোকনাথ শর্ী। সংস্কৃত থেকে বাংল! অন্গবাদ । ৪ লিপিমালা £ 
রামরাম ay পত্ররচন| রীতি ও লিপিকৌশল শিক্ষার বই। এছাড়া এই বছর কাশী- 
TA মহাতারভ ও রুত্তিবাদী রামায়ণ aay tes হয়। 
১৮০৬ 
১। জব টু সং অফ সোলেমন £ বাংলায় অনুর্দিত। ২। ঈশপের গল্প : তারিণী 
চরণ মিত্র। 
১৮০৪ 
১। বাইবেলের ওল্ড টেন্টামেন্টের কয়েকটি অধ্যায়ের অনুবাদ । ২। দাউদের 
As: ওল্ড টেসটামেনটের দ্বিতীয় খণ্ড। এটি মূলতঃ প্রার্থন সঙ্গীত। 
১৮০৫ 
১। কেরীর বাংল! ব্যাকরণ। দ্বিতীয় সং: মতা স্তরে এই গ্রন্থের প্রকাশ sve) | 
২। মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র রায়স্ত চরিত্রং £ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়। রাজ! কৃষ্ণ- 
চন্দ্র জীবনী । ৩। তোতা ইতিহাস £ চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়। কাদির বকশ- 
এর মুল ফরাসী গ্রন্থ তুতিনামার অনুবাদ । এছাড়! Aaaa মত কি? নামে 
একটি পুস্তিকা | 
১৮০৬ 
১। ডায়ালগস ইনটেনডেড টু ফেসিলিটেট fe আযাকোয়ারিং অব দি বেঙ্গলি 
ল্যাগুয়েজ। ২। নিউটেসটামেন্ট ( বাংল!) ২য় সং। 
১৮০৭ 
১। ল্যুক আযাকটস এবং রোমানস (বাংলা )। ২। প্রফেটিক বুকস ( বাংল! ) 
বাইবেলে বর্ণিত প্রেরিত পুরুষদের জীবনকথা । এটি ওন্ড টেস্টামেন্টের চতুর্থ ভাগ। 
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3৩৮ 
১৮০৮ 
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১৮১৫ 
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বিজ্ঞান সংক্রান্ত বাংল! গ্রন্থ । ৩। লিপিধারা £ বাংলা বানান শিক্ষার গ্রন্থ। ৪। fe 
বেঙ্গল ইংলিশ ডিকসনারি £ উইলিয়ম কেরী। ¢ । বেদান্ত গ্রন্থঃ রামমোহন রায়। 
৬। বেদান্ত সার £ রামমোহন রায়। 
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তর্কপঞ্চানন। 
১৮১৮ 
১। যীশু্ৰীষ্টের মণ্ডনীতে গেয় গীত, তাহার sin | দ্বিতীয় চেম্বার লেন সাহেবের 
রচিত। 21 নীতি বাক্য। বাইবেল থেকে নির্বাচিত। 


সরকারী অনুবাদক কর্তৃক অন্গুদিত বাংল! সংবাদপত্রের 
কয়েকটি ‘আপত্তিকর’ মন্তব্য 

Suhrit—During the long period of about two hundred years, 
from the commencement of the companys’ rule up to present time 
we hrve not witnessed any change in their behaviour toward us. 
Looking the interests of men of their own race only they hold the 
lives of the Natives in very light esteem. Who is there that does 
lament the sad case of Nndo Coomer, when he remembers the 
futile cause that was assigned and considered sufficient for 
executing him? And in these days wherever we turn our eyes 
we see dark oppression and injustice prevailing throughout 
India. The hostility of Government towards the Natives, and 
its favouritism to Englishmen, have become palpable in various 
instances. 

Sadharani—Whatever faults may disfigure the British 
character, the Chief defect is a party spirit, which becomes more 
striking when contrested with the rule of the Mahomedans, who 
never carried it to such an extent, and though there was no 
toleration under some of the Mogul Emperors, still there was 
not, as now, such an intense display of race partiality. Their 
feeling has wrapped their sense of justice, which is administered 
in one way to the British and in another to the Native. As a 
consequence of this selfish policy of the rulers India is impover+ 
ished. She has no power. The native princes are effete ; while 
industry and commerce are ruined by British competition. This 
is a fruitful source of popular discontent. The British Govern- 
ment has destroyed the respect and honour hitherto enjoyed by 
the respectable middle classes of the Hindu Society. A common 
constable now arrests a respectable Zamindar. Such a state of 
things would have been impossible if the doors of the Civil 
services were open to educated Natives of respectable percentages 
Justice is sold and denied to the poor. The expenses of litigation 
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are heavye What with the stamp fees and the pleaders fees, and 
numerous other items of expense, a suitor is ruined. Justice is 
also tardily administered. 

Somoprakash—But look to the feelings of the people. Almost 
all of them are unhappy and discontented. In the mofussil 
especially the dissatisfaction knows no bounds under the 
Mahomedans there was indeed much oppression. The will of 
the despotic emperors and their representatives were the law. 
The rights of the people and the claims of the subjects were all 
swept away by their avarice and sen suality. It is therefore 
asked, why does their prevail so much dissatisfaction now when 
these evils no longer exists? We believe we were far 
more happy under the Mahomedans than at the present time. 
Only wealthy living in cities, were oppressed by Mahomedan 
Officers; but the current of that oppression did not reach the 
mofussil. The zeminders in the interior ; indeed, were sometimes, 
on account of failure to pay their revenue, summoned before the 
Nawab and ther punished or imprisioned though they were as 
often released and'rewarded for a witty saying or a well-timed 
act of flattery to the Nawab. The common people in the interior, 
however, had not much to suffer from Mahomedan oppression ; 
they enjoyed much more freedon and security. But all that 
happiness has disappeared under the British Government. 
Injustice and oppression are now more extensively practised 
in the Mofussil then anywhere else. There are at the 
‘present time police officers in every village, District 
Magistrates. Deputy Méegistrates in Subdivisions and joint 
Magistrates. These have taken the place of the Nawabs and 
the Fouzdars of the Mohomeden days. Whether a man be 
rich or poor; landlord or peasant, respectable or low, all are 
equally oppressed by them. Again the subordinate officers of 
the police oppress the voiceless starving poor more than the 
rich and the respectable Bribes, sometimes in the shape of 
rewards, often by force, are extorted from the people. Their 
families are constantly insulted and oppressed; quiet and 
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inoffensive, the poor have not the: courage to oppose or 
complain against them. 

Amrita Bazar Patrika—We do not know whether we should 
be sorry or glad at the increasing oppressions of the officers in 
the mofussil, The natural law is that progress is often times 
preceded by some great revolution, so it might happen that the 
outrages committed on the helpless Natives will ultimately result 
in their welfare and progress. Hitherto, however, it bas tended 
to nothing but our degradation. It is doubtful whether one in a 
thousand in the mofussil will be found bold enough to resist the 
most oppressive and unjust measures of a magistrate. Many 
tremble at his very name. Consequently no feeling of gladness 
can arise in our minds when we see oppressions prevail. But 
there is a limit to everything, a reaction must take place, and 
though we have become, dispirited, and our whole frame trembles 
at the very name of a magisterial officer, still it is pleasant to 
know the latter cannot commit oppression on us with impunity, 
and though the Government has placed a thunderbolt in his 
hands, we endeavour to defend ourselves from its mort terrible 
shock, This gives rise to some hope in our minds. If not 
unfrequently occures that a man, even on the point of death, 
may survive, so who can say that we will not yet be able to 
recover our energies? Hence we hear of any oppression in the 
mofussil, these hopes are raised. But no good cun come toa 
nation that depends entirely upon hopes and not on any active 
exertions. If we are really aggrieved by the oppressions of 
public officers, we ought to exert ourselves to take measures 
against them independent of Government. Disunion is the Chief 
cause of our weakness. If we could but be united, even a magis- 
trate could not commit any further oppression on us. The 
policy of the British Government is to destroy our national life, 
and to keep us under their subjection for ever ; for they know 
that they will not be able to do so by mere force of arms or by 
any other means. 


We are, however, now placed in a very delicate position, 
because ‘it we can preserve our national liveliness | we might not 
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probably arise some day and win our happy liberty’, but if we 
lose it will be ruined for ever. 

Amrita Bazar: This is especially the case with Natives of 
Bengal, who a century ago, disloyal to the Mahomedan Govern- 
ment of the day, gave over the Kingdom to British rule. There 
can not be, indeed any doubt that in this the Hindus showed a 
lamentable ignorance of their own interests, the more 50, as the 
occasion was most favourable for subverting Mahomedan tule 
altogether, and regaining their independence. 

Amrita Bazar Patrika: Considering the mutual inimical 
feelings that now exist between the rulers and ourselves, it might 
not in one way be led to submit to extinction. But the extinction 
of the Aryan race will affect the creation of God of Providence 
and be an unspeakable loss to the world ; we will not say the 
loss could never be repaired, but certainly not easily, and disgrace 
on the English race will be infinite. On the otherhand, unless we 
make an effort to avoid such extinction, our sin too will be 
infinite. But either there must be extinction, or it will be 
necessary for us so to strengthen ourselves as to counteract the 
harsh measures of Government. We could not secure extinction 
even if we tried it, and our efforts woule certainly not be less— 


they may be given greater—than those we should have to make : 


to counteract the harsh measures of Government. 
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ডাঃ অন্নদাচরণ খান্তগীর-২৪৩ 


ত 


তুহাফৎ উল মঢওয়াহিন্দীন-৩ 

তারাচাঁদ দত্ত-৩৫' 

তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায়-৩৮ 

fofa নাশক-৩৯ 

তারিণীচরণ বদ্দোপাধ্যায়-৪৮ 
তত্তরবোধধনী পাঁৱকা-৫৮, ১৫৬, ২১৩, ২২৫ 
২৩৭, ২৪৪, ২৪৫, ২৮৬, ২৯৮, ৩২৯, ৩৩৯ 
satta toy 

তত্ত্ববোধিনী সভা-২৪১, ২৬৫ 

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যার-৩৬০ 

তারাচরণ শিকংদার-৩৬৮ 


দ 


গদগদর্শন-৩, ২১, ৩১৯ 

দেওয়ান রামকমল সেন-১৩, ১৯৪ 
দেওকর দ্মিট-৩১ 

দ্বাঁরকানাথ ঠাকুর-৩৫, ১৪২, ২৩৯ 
দাক্ষণাচরণ চট্রোপাধ্যায়-৩৭ 
দীনবন্ধু িত্র-৪২, ৩৪৮, ৩৮০ 
দ্বারকানাথ আঁধকারী-৪২ 
দ'ক্ষণারঞ্জণ মুখোপাধ্যায়-৪৭১ ২৬২ 
দ্বারকানাথ 'বদ্যাভূষণ-৭৪ 

দি টাইমস-১১০ 

1দবজরাজের খেদোন্তি-১৪১ 

দেওয়ান কার্তকেয় চন্দ্র রায়-১৯৬ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-২৩২ ২৩৩, ২৩৬, ২৩৯, 
'দবজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-২৪২ 

দুর্গে শনান্দিনী-৩৩৭, ৩৫৩ 


(iv) 
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ধর্মদাস মুখোপাধ্যায় ৫৩ 
খর্মপ্‌ান্তকা-২৪১ 
ধর্ম তত্তৰ পাঁৱকা-২৪৮ 

~ a 


ন্যাথোমিয়েল হ্যালহেড-১৬ 
ataa হালদার-৪০ 
নীলমাণ ন্যায় পঞ্চানন-৫০ 
নবানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়-৬৬, ২১৪ 
নবগোপাল 'মিত-২৪৪ 
নবাবধান ব্রাহ্গসমাজ-২৪৯ 
নবাঁবভাকর-২৫৭ 
ন্যাশানাল আযাসোসয়েশন-২৭৩, 
নবাব আবদুল লাতফ-২৯১ 
নালবিদ্রোহ-৩০০ 
নন্দকুমার কাঁবরত্্-৩২৪ 
1নশীথের রক্ান্তোর-৩৩১ 
নলদময়ন্তী কাব্য-৩৬৫ 
প 


পঞ্চানন কর্মকার--৯০+ ২০ 
প্রতাপচন্দ্র পাল--১৩ 

প্যার'ঁচাঁদ িত্_৫৭ 

পলমল গেজেট_৮৪ 

পোন ম্যগার্দিন_৮৪ 

পাদরণ রেভারেপ্ড লং-_১০৭, ৩০৯, ৩৩০ 
প. এল. ঘোষ-_১১২ 

প্রবর্তক ও নবত“কের সদ্বাদ_১৩৩ 
প্রমথনাথদেব--১৪২ 

গর্ণচন্দ্র দে-১৬২ 

প্রসন্নকুমার ঠাকুর__৯৯৯ ২৯১, ৩৭২ 
প্রতাপচন্দ্র সংহ--২৯১ 

প্রেস সেন্সারশিপ আইন--৩০৩ 
প্রমথনাথ বিশী-৩২৭ 


প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়_৩৫৫ 
প্যার্ণমা_৩৫৮ 
প্রেমপ্রবাহিনী-_-৩৫৮ 
প্রভাকর--১৫৭ 

ফ 


ফোর্ট উহলিয়াম প্রোসডেন্সী--৭ 
ফিমেল জভেনাইল সোসাইটি-_-২০১ 
CHG অফ হীণ্ডিয়া-__২৬৮ 
ফাঁলপস কেরী-_৩১৮ 
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বেঞ্জামন হ্যারিস_-১ 

বেঙ্গল গেজেট_৯ 

বি. মৌসঙ্ক--১২ 

বাকংহাম_-১৩, ২৫৯ 

বেঙ্গল হরকরা-_-১৪ 

বেদান্ত গ্রন্থ_-৩০ 

ব্ৰজ মোহণ--৩১ 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়--৩৬, ৩৪৭, ৩৬১ 
বঙ্গদৃত--৩৮ 

বাঁঙকম চন্দ্র__৪২, ৩২৭, ৩৪৯, ৩৯৪ 
বেঙ্গলস্পেন্টেটর_৫৬, ১৪৬, ১৫১, ২২৫, 


২৩১ 
বনমালা দাস--৫৭ 
TITS মাল্লিক--৬৭ 
বামা বোধিনী পত্রকা--৯৭ 
বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ-:১৩৩ 
বিধবাবিবাহ আইন--১৪৮ 
বদ্যাদর্শন-_-১৭২, ২০৫ 
বাল্য বিবাহের দোষ_-১৭৫ 
বামাবোধিনী__২১০ 
fates Siva সোসাইটি--২৩১ 
বজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-_-২৪২, ২৫২ 


~ 


(v) 


বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা--২৬৬ 
বেঙ্গল fair ইপ্ডিয়া সোসাহীট--২৬৪ 
২৭১২ 

faba হীণ্ডিয়ান আ্যাসোসিয়েশন--৬৭২, 
২৭৩, ২৯২ 

বজর সাহেব-_২৮৪ 

ধবাপনচন্দ্র পাল--২৯২ 

শবদ্যাহারাবলী--৩১৮ 

বঙ্গদর্শন--৩৩৭১ ৩৮৯ 

faianta সংগ্রহ--৩৫৭ 

গবহারীলাল চরুবন্তাঁ-৩৫১ 

বঙ্গ সুন্দরী-_৩৪৮ 

1বরুমোর্্বশী নাটক__৩৭৩ 

বসন্ত কুমারী নাটক_৩৮৭ 

Ss 


ভগ্গবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়--২৯ 
ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়--৩৫। ২৩৫১ ২৬৫ 
ভোলানাথ সেন_৪০ 
ভুদেব ভট্রাচার্য-_-৫৪ 
ভারত সংস্কার AST—VO 
ভোর--৮৬ 
ভানাকউলার লিটারেচার কাঁমাট--৯৭ 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়--২২৬, ২৯৯ 
গভির কাঁজন--২৪৯ 
ভারতবর্াঁ় ব্রাহ্মসমাজ_২৪২ 
ভার্ণাকুলার প্রেস আইন-_২৬২, ২৬৩ 
fe. এল. রচার্ডসন-_২৬৮ 
ভারতী পান্নকা--৩৩৯, ৩৫৬ 
ভগবতা চরণ 'নতর-১৪৫ 
ভারতীয় ল-কমিশন--১৫০ 

ম 


মনোহর দাস-২০ 
AA TIA বারণস--৩৩ 


মোরবেম-৩৮ x 


মহারানী বসন্তকুমারী--8৪৭ N $ 


মাধবচন্দ্ু মাল্লক__৪৮ 

মোহন লাল বদ্যাবাগীশ-_-৭৬ 
মিঃ মনরো”-৮০ 

fas ওকাঁলন--৪০ 

মৌডাঁস পারবার_-৯৫ 
মহারানী ক্বর্ণময়ী_-৯৬ 
ম্যাণচম্টার গার্ড য়ান-_-১১৭ 
{মঃ পেনডার গ্র্যাসট-১৩২ 
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙকার-_-১৩৩ 
fas পাইণ্ডার--১৩৮ 
মথুরানাথ মাল্লক--১৪৫ 
মহারাজা সতীশচন্দ্র রায়--১৭৪ 
মার্টিন বাউল সকুল--১৮২ 
মধুসদন গরপ্ত--১৪৭ 
মোঁডকেল কলেজ--১৮৯ 
মেকলে_-১৯৯, 
মেরীকাপে্টার--২০৮ 
মথুরানাথ মাল্লক--২১৫ 
মারকুইজ হোঁণ্টংস--২৫৮ 
মীরাংউল-আখবার--২৬১ 
fas টয়েটন-_২৬৭ 

মহারাজ APPR দেব__২৮৪ 
মেকানিক ইনান্টীটউট--২৮৯ 
মীরমোশাররক হুসেন_-২৯৬ 
মল্মথনাথ CATI—OSO 

মঙ্গল সমাচর--৩১৯ 

মাসিক পাঁতকা-_৩৩২ 
মধুসূদন দত্ত--৩৬২ 


যদুনাথ দাশ--২৭৪ 


যোগেন্দ্রনাথ বদ্যাভূষণ--২৯৫ 


K 


( vi) 


যোগেশ চন্দ্র বসু--৩৬১ 

যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়_৩৭৯ 

gota মোহন ঠাকুর-__৩৮৩ 
a 


রামমোহন রায়--৩, ১৮৬, ১৮৭, ২১৭, 
২৫৫ 

{রিচার্ড ভ্টীল_১০ 

রামকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়_-১৩ 


রেভাঃ জন টমাস_-১৮ 

রামরাম বস;--১৮ 

রাধাপ্রসাদ রায়_৩৫ 

রামচন্দ্র গযপ্ত--৪১ 

রেভারেণ্ট কৃমোহন__৪৮ 

রাঁসককৃষ্ণ মাল্লক--৪৮। ১৯০, 
রামগোপাল ঘোষ--৪৮, ২৭৩, ২৭৭ 
রামচন্দ্র মি্_৪৮ 

রাজা কমলকৃষ-_৫০ 

রাজা রাধাকান্ত বাহাদ:র-_৫৫, ২২০, ২৩৫ 
রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়_-৬৭ 

রামচন্দ্র বদ্যাবাগীশ--৯০, ২২০ 
রাজেন্দ্ূলাল মন্র--৯১, ৩৫৭ 

র্যালফ এল লাওয়েনস্টাইন-_-১০৩ 
রফর্মার--১০৬ 

রাজকৃষ্ণ মুখাজাঁ--১২৪ 

রামরতন রায়_-১৪৬ 

রামনারায়ণ তর্করত্ব-_-১৭৯, ৩৫৭, ৩৮৩ 
রাজকৃষ্ণ সংহ__২১৫ 

রামকমল মজ,মদার_-২২৮ 

রেভাঃ জে. ওয়েঙ্গার_-২৩০ 

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়_-২৩৫ 
রবীন্দ্নাথ ঠাকুর_২৪৫, ৩৩২, ৩৫৭, ৩৬১ 
রামকৃফদেব_-২৪৬ 
রণরাঙ্গণীসভা--২৬৫ 
রাধাকান্তদেব_২৭৩ 


রমেশচন্দ্র মনুশ২৮৮ 

রমাপ্রসাদ রায়__২৯১ 

রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়--৩১৭ 
রহস্যসন্দ্ভ-_৩৫৭ 

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়_-৩৭০ 

রাজা প্রতাপচন্দ্র সংহ-_৩৭৫ 

রাজা কালীকৃষদেব-__৩৮৪ 


ল্‌ 


লর্ড ওয়েলেসলী--১৭, ২৫৮ 

লর্ড রিপণ--৭৭ 

লর্ড আমহাস্ট-_-১৩৮, ২৫৯ 

লর্ড উইলিয়ম বৌণ্টক-_-১৪০, ১৮৯ 
লর্ড িণ্টো-১৮৩ 
লর্ডমেয়ো--১৯১ 

লালাবহারী দে--২২৪ 
ল্যাপ্ডহোল্ডারস্‌ সোসাইটি-_-২৬৭ 
লালমোহন ঘোষ--২৪৪ 
লেখারজ-__২৮৪ 

লেঃ গভর্ণর জে. পি. গ্রাণ্ট--৩১৯ 
[লটারোরগেজেট--৩২০ 


শা 


শেরবোর্ন_-১৩ 

শ্রীরামপুর ব্যাপাঁটষ্ট মিশন-_২০, ১৯৭ 
শিবপ্রসাদ শর্মা-_৩২ 

1শবকৃষ্ণ বাহাদ:ুর_৪০ 

শ্রীনাথ রায়_-৫১ 

শাশরকুমার ঘোষ__৭৮, ২৭৬, ৩১৪. 
শ্ৰীমাঁত ?রুমনস--১৩০ 

শম্ভুচন্দ্র 'বিদ্যারত্র_-১৪৯, 

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্র--১৬৮ 
শেরবোর্নস সৌমনার-__১৮২ 
1শবপ্রসাদ মিত্র-_-২১৪ 

শশবনাথ শাস্ত্রী--২৪৭, ৩৩০ 


( vii ) 


শশধর তকঢুড়ামাণ--২৪৯ 
শ্ৰীকৃষ্ণ দাস--৩৬০, 
শামন্ঠা নাটক__৩৭০ 
a 
সিডান কোবরে_-১ 
সমাচার দর্পন--৩, ২৪, ২৫৩, ২৭৯, ৩২১, 
৩২৩, ৩৪২, ৩৭০ 
সমাচার চীন্দ্রকা--৩৬, ১৩০, ১৩৯, ১৪১, 


১৪৮, ১৪৯) ১৮৭, ২২৫, ৩৭০ 
সভারাজেন্দ্--৩৯ 
সম্বাদ সুধাকর-_-৩৯ 
সংবাদ প্রভাকর_-৪১১ ১৬৬, ২২৫, ২৩০ 

২৮৬, ৩৪৫, ৩৬৯ 

AFTA ঠাকুর--৪৭ 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর__৬৬, ২৮২ 
সাপ্তাঁহক বার্তাবহ--৬৬ 
সজন'কান্ত দাস-_৭০, ৩০৭ 
সুলভ সমাচার-_৭৩, ৮৩, ২৪৫, ২৫৪, 
i ২৮৩, ২৯৮, ৩৮৫, 


সোমপ্রকাশ--২৭৪, ২৪৬, ২৫২, 
সর্বশুভকর--৯৭, ৩০৪, ৩৭৪, 
সদ্বাদসার সংগ্রহ--১১৩ 
সতাদাহের খাঁতয়ান-_১৩১, ১৩৩ 
সাজে'ট সন্যাঙ্কি_-১৪০ 
সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা-১৭৭ 
সম্বাদ ভাচ্কর-_১৬০, ২০৭, ২৭৭, ৩০১, 
৩২৬ 
স্যার ডবল; হ্যামিলটন--২৪১ 
{সাঁভল ম্যারেজ আইন--২৪৩ 
সোমেন্দ্র নাথ ঠাকুর--২৪৫ 
সুনীতিদেবী_২৪৯ 
স্যার ফ্যানাসিস ম্তাকের্ণটেন_-২৬০ 
সাধারণ জ্ঞানপার্জকা সভা-২৬৫ 
FPG বন্দোপাধ্যায়--২৮৩ 


সমাচার স:ধাবর্ষণ--২৮৭, 
স্যার জন [পটর ডাল্ট_-২৮৯ 
স্যার দিন্‌কর রাও--২৯১ 
সদ্বাদ কৌমনদী--৩২৩ 
সদকুমার সেন-_৩৩০, ৩৩৭, ৩৫০, ৬৭ 
FRAT কাব্য-_৩৫৪ 
সৌদামিনী উপাখ্যান_:৩৬৫ 
সংবাদ পুরণ চন্দ্রোদয়--৩৮২ 
সৌরেন্দ্র মোহন ঠাকুর--৩৮৩ 
সি. ই. বাণণর্ড--৩৯৩ 

g 


হারনারায়ণ পাল--১৩ 

হারহর দত্ত_-৩৫ 

হরমোহন চট্টোপাধ্যায়_-৪৮ 
হজমন প্র্যাট-_-৬৭, ১৮১ 
হরচন্দর ন্যায়রত্_৭৫ 

হেমচন্দ্র কুমার ঘোষ-৭৮ 
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়_-৮১ 
হরকরা-_-১০৬ 

হিন্দ; ইনটোলজেনসার--১০৭ 
হিন্দ কলেজ ২২৪ 
হারমোহন সেন-_-২২৬ 

'হন্দ; হিতার্থা 'বিদ্যালয়--২২৯ 
হারনাথ মজনমদার--২০১ 
হিন্দ; পোট্রয়ট--৩০৬ 
হেরাসিম লেবেডফ__৩৬৯ 


7 
ক্র্যাফটম্যান--১০ 
ক্ষ 
ক্ষেত্মোহন ভট্টাচার্য'_৫৫ 
a 
জ্ঞানান্বেষণ_-৪৬। ১৭১, ১৮১, ১৮৬ 


( viii ) 


ভ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর--২২৪ Fred J. Mouat, M. D.—sy¢ 
BFA পাত্রকা__৩৬০ H 
ন্ট Henri Estienne— ১00 
স্ট্যাটুটারি সিবিল সার্ভ'স-_২৮৪ H. Bagikian—oyg 
রঃ I 
রূবিনীহরণ নাটক--৩৮২ Ithel de Sola Poop—oys 
হ্‌ M 
হগো-৯৯ Mirror of News—22 
হ:তোম প্যাচার নক্সা--৩৩৬ Michelet—yq 
A R 
Advocacy Journalisam—x Rudolf Agricola—py 
Aldus Manutinus Romanus—yo0 ‘Regulations —XVIII—yoy 
c T 
Clement Henry Manuel—ooy Thomas Linacre—py 
D Thomas More—vy 
Transalation of an Abridgement 
Daily Advertiser— of the Vedant—25q 
Desderius Erasmas—y w 
F William Gorocyn—yy 


Friend of India— ১২, ২১৮ Walter Gieber— 3১২ 


